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ভুমিকা! 

'বত্রিশ দিংহাস্ন' কিপ উচ্চ অঙ্গেব গ্রন্থ একটী ঘটনায় তাহা উপলকি'হঘ | * প্রায কণত 
বসব পূর্বের এই গ্রন্থ বিবচিত হ্য। বর্তমান কালেব ন্যাষ বঙ্গদেখে যখন মুদ্রাযন্ত্ের প্রটণন হয নাই) 
বর্তমান কালেব ন্যাষ মুদ্রণোপযোগী বাঙ্গালা অক্ষধেব যখন হৃষ্টি হয নাই, সেই সমযে এই গন্থ প্রকাশে 
জগ্য বিলাতে কাঠের £বপ প্রস্তত হয , এব বিনাতি হইতে গববমেন্ট কতৃক এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয। 
তখনকাধ দিনে বিলাত হইতে এই দেখে ধাহাবা সিবিলিযান জজ মুজিব হইনা আশিতেন, তাহাদের 
পাঠেব ও শিক্ষার জন্য বাঁএণ নিহাসন প্রকাশিত হয। বাঙ্গালাধ বাঙ্গাল। শিক্ষাৰ পঙ্মেও তখন এই 
পুত্তর এবখাি প্রধান পুগ্তক বণিম। সমাদৃত ছিল। 

মিবিনিধাশদিগেব ভাষা শিক্ষণ দ্ন্য লগ্ুননগবে ছাপা হইণাছিল বলিঘা। কেহ যেন মনে না 
কখেশ,_বিঠিশসই[মনের ভাষা ভাব শীবস কর্কশ এবং আকধণাখঞ্্শিগ্ত | ফলত এই গ্রন্থ, অতাব 
কৌত্হলোদীপক) অতাব মধুধ-শাবাপন্ন এব" অতাঁৰ আকষীশপ্ডিবিশি। গ্ন্থথানি গল্পেব আকাবে 
গ্রথিত। পর্ডিবাধ সময় মনে হয) বেন কোনও উচ্চ-শ্রেণীণ উপন্াশ পাঠ কবিতেছি। একব|র পিতে 
বসিগলে, উই। শেষ না করিযা উঠ|। যায না। বণ কক্ষণ, হান -গ্রন্থথশি সকল ধমেবই সাবহৃত। 
আদিণসও ইহাতে প্রচুব আছে। গ্রস্থখাণি যেন সর্বাবসেব আধাব। 

মহাখ[জ খিক্রমাধিত্যেব বগ্রসাদলব দ্বাত্রিশৎ পুন্তলিবা যুক্ত এক খরমঘ সিপ্হ!সন ছিল। 
মহ|বাজ বিক্রমাদিতোব শ্বগাবোহণেব পবে মেই সিংহারনে বসিবাব উপযুক্ত পাত্র কেহ ন। খাঁকায 
সিংহাসন মৃওকাব মধ প্রাথিত ছিল। কিছুকাণ পথে ভোজবাজব অধিকাবেধ মমঘ এ সি হাঁমন 
প্রকাশিত হ্য। ভোজপ|ঞ্জ এ সিংহ!সনে আবেহণ কবিবাধ যে থে দশ স্থিব করেন, সেই সেই দিনে 
এক একটি পুস্তিকা এক একটা গল্প কবিতে আবপ্ত কবে। প্রত্যেক পু গুলিক। মনো হ্ব গল্পচ্ছণে খ|জাকে 
বলে যেঃ “এই শিহাসনে বদিঝাব উপযুক্ত গণসম্পন্ন না হইলে এই সিহাসনে আবোহণ কা কর্তব্য 
ণহে, তাহাতে দারুণ অমঙ্গল ঘটিবে। মহাবাজ বিক্রমাদিত্য উপযুঞ গুণসম্পন্ন ছিলেন, তাই এই 
সিংহাসনে আরোহণ করিতে পাব্যাছিলেন। আপনার সেই যোগ্যতা আছে কি না, তাহ। 
বিশেষরূপে বিচার কবিযা পবিশেষে এই সিংহাসনে আবোহ্‌ণ কবিশেন।” ভোজবাজা বত্রিশটী পুস্তলিকার 
বত্রিশটাগন্ন শ্রবণ কবিযা, সিংহাসনাধিবোহণেব অভিপ্রাফ পবিত্যাগ কবেন। সেই বন্রিশটা মনোহ্ব 
গাব এই গরস্থ সমলগ্ত। পাঠক! আধুনিক উপন্যাস পাঠে যে রস দেখিতে পাইবেন না, সৈরস 
ইহাতে প্রচুব দেখিবেন। 

আমরা এক্সণে বু অনুসন্ধানে লগ্ডননগবে প্রথম প্রকাশিত, কাঠেব অক্ষবে মুত্রিত সেই 
আদি-গ্স্থ সংগ্রহ কবিষা! এই “বত্রিশ সিংহাসন” গ্রস্থ প্রকাখ করিলাম । সে কাণেখ_সেই একশত 
বৎসর পূর্বের প্রাচীন গণ্ভাঁষা যেরূপ ছিল, আমরা! অবিকল তাহাই বাথিয়াছি। নতুদ্ধ' কবিয়! 
সেকালের ভাষার কোনরূপ বিকৃতি সাধন করি নাই। 

শ্রী 


দৈব লৌকিকোভয় সামর্থ্য সম্পন্ন শ্রীবিক্রমাদ্ত্য নামে এক রাজাধিণাজ হহয়াছলেন। দেব 
প্রসাদ লন দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিক! যুক্ত বত্বময় এক সিংহাসন তাহার বমিবার ছিল। এ্রশ্রীবিক্রমাদিত্য 
রাজার হ্বর্গারোহণ পরে সেই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মৃত্তিকাঁর মধ্যে 
প্রোথিত হইয়াছিল। কিছু কাল পরে শ্রভোজরাজার অধিকারের সময়ে এ সিংহাসন প্রকাশ হইল। 
তাহঃর উপাখ্যানের বিস্তর এই। 





বত্রিশ সিংহাসন 


ক্ষিণ দেশে ধার! *নামে এক পুরী ছিল সেই নগরের নিকটে সঙগন্দকর নামে এক শশ্মক্ষেত্র, 
থাকে তাহার কৃষকের নাম যজ্ঞদত্ত সেই কৃষক শশ্তক্ষেত্রের চতুর্দিকে পরিখা করিয়া! শাল 'তাল-তমাল 
পিয়াল হিন্তাল বকুল 'আম্র আত্রাতক চম্পক অশোক কিংশ্তক বক গুবাক নারিকেল নাগকেশর "মাধবী 
মালতী যুখী জাতী সেধতী, কদলী তগর কুনদ মল্লিকা দেবদার প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ রোপণ করিয়া 
এক উদ্যান করিয়া আপনি সেই উদ্যানের মধ্যে থাকেন । সেই উপবনের শিকট নিবিড় ভয়ানক বন ছিল 
সে বন হইতে হস্তী ব্যান্্র মহিষ গণ্ডার বানর বনশূকর শশক ভালুক হরিণ আদি অনেক পণ্ড জন্ত আসিয়া 
শস্য নষ্ট গ্রত্যহ করে। এজন্য যজ্ঞদত্ত অত্যন্ত উদ্দিন হইয়া! শশ্য রক্ষার কারণ ক্ষেত্রের মধ্যে এক মঞ্চ করিয়া 
আপনি তথাতে থাকিল মঞ্চের উপরে যতক্ষণ বমি থাকে ততক্ষণ রাজাধিরাজের যে মত প্রতাপ ও 
শাসন্ত ও মন্ত্রণা। সেই মত গ্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণ। কৃষক করে যখন মঞ্চ হইতে নামে তখন জড়ের প্রায় 
থাকে। ইহা দেখিয়া কৃষকের পরিজন লোকেরা বড বিস্মিত হইয়া পরম্পর কহে একি আশ্চর্য এই 
বৃত্তান্ত লোক পরম্পরাতে ধারাপুরীর রাজা ভোজ শুনিলেন। অনন্তর রাজা কৌতুকাঝিষ্ট হইয়া মন্ত্র 
সন্ত সৈঠ সেনাপতির সহিত মঞ্চের নিকটে গিয়। কৃষকের ব্যবহার প্রতাক্ষ দেখিয়া আপনার অত্যন্ত 
বিশ্বাসপাত্র এক মন্ত্রীকে মঞ্চের উপরে বসাইলেন। সেই মন্ত্রী যাবৎ মঞ্চের উপরে থাকে তাবৎ 
রাঁজাধিরাঁজপ্রায় প্রতাপ ও শাসন ও মন্ত্রণা করে। ইহা দেখিয়া রাজা চমতকৃত হইয়া বিচার 
করিলেন যে এ শক্তি মঞ্চের নয় এবং কষকেরও নয় এবং মন্ত্রীরও নয় কিন্তু এ স্থানের মধ্যে চমৎকার কোন 
বস্ত আছেন তাহার শক্তিতে কৃষক রাজাধিরাজপ্রায় হয় । ইহ! নিশ্চয় করিয়] দ্রব্যের উদ্ধার কারণ সেই 
স্থান থনন করিতে মহারাজ আজ্ঞা দিলেন। আজ পাইয়। ভূত্যবর্গেরা খনন করিল তৎপবে সেই স্থান 
হইতে প্রবাল মুক্তা মাণিক্য হীরক সুধ্যকান্ত চন্দ্রকান্ত নীলকান্ত পন্মরাগ মণিগণেতে জড়িত বত্রিশ 
পুত্তলিকাতে শ্লোভিত তেজোময় এক দিব্য রত্র-সিংহাঁসন উঠিলেন। সেই সিংহাসনের তেজে রাজা ও 
রাজার পরিজন লোকের] সিংহাসন প্রতি অবলোকন করিতে পারিলেন না। তৎপরে বাজ। হ্বষ্টচিত্ত হ্ইয়] 
আপনার রাজধানীতে সিংহাসন আনয়নের ইচ্ছা! করিয়। ভূত্যবেধ্দিগকে আজ্ঞ! করিলেন। আজ! 
পাইয়া ভূত্যবর্গের! সিংহাসন চালন কারণ অনেক ঘত্ব করিল মেস্থান হইতে সিংহাসন নড়িল না। 
তৎপরে আকাশবাণী হইল যে হে রাজ! নানাবিধ বস্ত্র অলঙ্কার আদি উপকরণ দিয় এ লিংহাসনের পৃভা 
বলিদান হোম কর তবে সিংহাসন উঠিবে। তাহা শুনিয়া রাজার সেইরূপ করাতে 'মিংহাসন 
অনায়াসে উঠিলেন ॥ 

' তৎপরে ধার! নামে নিজ রাজধানীতে সিংহাসন আনিয়া স্বর্ণ রপ্য প্রবাল ক্ষটিকময় স্তস্তেতে 
শোভিত বাজসভাস্থানের মধ্যে স্থাপিত করিলেন। পরে রাজা সেই সিংহাসনে বসিতে ইচ্ছা করিয়া 
পণ্ডিত লোকেরদিগকে আনাইয়া৷ শুভক্ষণ নিরূপণ করিয়া ভূত্যবর্গেরদিগকে অভিষেক-সামগ্রী আয়োজন 
করিতে আজ্ঞা করিলেন। তৃত্যবর্গেরা আজ্ঞা পাইয়া দি দর্বা! চন্দন পুষ্প অগুরু কুস্কুম গোঁরোচনা 
ছত্র তরাস চামর মযুরপুচ্ছ অন্ত্র শস্ত্র পতিপুত্রবতী স্ত্রীগণের হস্তেতে দর্পণাদি অধিবাসসামগ্রী নধদ্বীপ 
পৃথিবীর চিহ্হেতে চিত্রিত এক ব্যাপ্রচর্ম এই সকল শ্াস্ত্রোক্ত র।জাভিষেকসামগ্রী আয়োজন করিয়া 
রাজার নিকটে নিবেদন করিল। তবে, পভোজরাজ গুরু পুরোহিত রাবণ পতিত মত্ত 


৬ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


গৈ লেন'পতিতে বেষ্টিত হুইয়। সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হবার নিমিত্তে সিংহাসনের নিকটে 
উপস্থিত হইলের্ন। ইত্যবসরে সিংহাসনে প্রথম পুত্তলিকা রাজাকে কহিতে লাগিলেন ॥ 

হে প্রাজা' শুন যে গাক্তা গুণবান্‌ অত্যন্ত ধনবান্‌ অতিশয় দাতা অত্যন্ত দয়ালু অতি বড 
শূর সাথিকন্গভাব সদা উৎসাহশীল প্রবলপ্রতাপ হন সেই রাজা এই সিংহাসনে বসিবার যোগা অন্য 
সামান্য রাজা উপযুক্ত নহেন। ইহা শুনিয়। বাঁজা কহিলেন হে পুন্তলিকা আমি যাচ্ঞামাত্রে উপযুক্ত 
পাত্র বৃঝিয়। মাদ্ধ লক্ষ তবর্ণাদি অতএব আমা হইতে অধিক দ[৩| পৃথিবীতে অন্ত কে আছে। ইহা 
শুনিয়। পৃরুলিকা উপহাস করিয়া কহিপেন। হে লাজা শুণ যে লোকণ্নহ হয় সেআপনার গুণ 
আপনি বর্ণনা কবে না ভুমি আপন গুণ আপনি বাখা। কবিলে ইহতেই বুঝিল।ম তুমি অতি ক্ষদ্ব। বঙ 
লোক সেই বার গুণ অন্টে বর্ণনা কর্ণে আপনার গুণ আপনি বর্ণনা করণেতে কিছু ফল নাহি পরস্ত 
লোকের। নির্লজ্জ বলে যেমত যুবতী স্ত্রীর আপন স্তন মদ্দঈন অ।পনি করিলে কিছু স্থখ নাহি কিন্তু 
লোকেরা নিন জ্জ বলে। পুত্তলিকাধ এই বাক্য শুনিয়া রাজা অতান্ত লঙ্জিত হইয়া কহিলেন হে 
পুত্তলিকা এ সিংহাসন কাহাব ও কিরূপে হইয়াছে বৃত্তান্ত কহ। পুক্লিক! কহিলেন হে মহাঁর।জ 
সিংহাসনের বৃত্তান্ত শুন। 

অবন্তী নাম নগবেতে ভর্তৃহবি নামে এক বাঁজা ছিলেন । তাহার অভিষেক- কাঁলে শ্রীবিক্রমাদিত্য 
নামে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কোন অপমানপাইগ। স্বদেশ ত্যাগ কবিয়। বিদেশে গেলেন । "শ্রীভূহরি 
অভিষিক্ত হইয়! পুত্র তুল্য প্রজা পালন ছুষ্টের দমন এইরূপ পৃথিবী পালন কবেন। অনঙ্গসেনা নামে 
রাজার পট্টরাণী আপন রূপ গুণেতে রাজাকে অত্যন্ত বশীভূত করিলেন। সেই নগরে এক ব্রাহ্মণ 
ভুবনেশ্ববী দেবীর আরাধনা! করেন। আরাধনাতে মন্তষ্টা হইয়। দেবী প্রতাক্ষ হইলেন ও কহিলেন । 
হে ব্রাঙ্ষণ বর প্রার্থনা কর। ব্রাহ্মণ অনেক স্তব বিনয় করিয়। কহিল হে দেবী আমার প্রতি যদি প্রসন্থা, 
হইয়াছেন তবে আমাকে অজরামর করুণ। ইহা শুনিয়। দেবী সন্তষ্ট হইয়। ব্রাহ্মণকে এক ফল ছিলেন 
ও কহিলেন এ ফল ভক্ষণ করিলে অজর অমর হইব । দেবী এইরূপ বর দিয়া অন্তহিতা হইলেন। 
ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আইলেন। পরদিবস স্থান পৃজাদি নিতাক্রিয়া কবিয়া ফল ভক্ষণ করিতে বসিয়! 
মনে বিচার করিলেন আমি অতি দবিদ্র ভিক্ষুক আমার দীর্ঘকাল জীবনে প্রয়োজন কি। রাজা ভর্ভূহরি 
পরম ধাম্মিক তাহার দীর্ঘকাল জীবনে অনেকের ভাল হইবে । এই বিচার করিয়া রাজসভাতে আসিয়। 
রাজাকে আাশীর্ববাদ করিয়া সে ফল দিলেন এবং সে ফলের বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা কল পাইনা 
আহলাদিত হইলেন ব্রাহ্মণের অনেক পুরস্কার করিলেন ব্রাহ্মণ আপন ঘরে গেলেন। রাজ! অস্তঃপুরে 
গিয়া রাণীকে অতান্ত ভালবাসেন এই প্রযুক্ত রাণীকে সেই ফল দিলেন এবং ফলের বৃত্বান্ত* কহিলেন। 
রাণী প্রপ্নান মচির সঙ্গে থাকেন এই জন্য সেই ফল প্রধান মন্ত্রিকে বৃত্তান্ত কহিয়! দিলেন প্রধান মন্ত্রি এক 
বেহ্াতে অন্গরক্ত ছিলেন সেই বেশ্ঠাকে বৃত্তান্ত কহিয়া সেই ফল দিলেন। বেশ্যা সেই ফল্‌ পাইয়। 
বিচার করিল এই কল যদি আমি রাজ। ভর্হরিকে দিই তবে অনেক ধন পাইব। এই পরামর্শ করিয়। 
সেই ফল রাজাকে দিল। রাজা সে ফল পাইয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন। এই ফল আমি রাণীকে 
দির্মছিলীম এ গণিকার সহিত রাজীব আত্যন্তিকী গ্রীতি কিরূপে হইল। অনুসন্ধান করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানিলেন। অনন্তর সংসার বিষয়ে বিরক্ত হইয়া! স্ত্রী পুত্রার্দি বিষয় দোষ বিবেচন। করিলেন । আমি যে 
্রীকে প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় করিয়া জানি সে আমাতে বিরক্তা হয়! মন্ত্রতে অন্থরক্তা হয়! সে 
্িার্াীতে বির্ক্ত হইয়। বেশ্তাতে অহ্থরক্ত হয় সে রেস্তারও মন্ত্িতে অনুরাগ নাহি কেবল ধনেতে 


বত্রিশ সিংহাসন 


অস্থরাগ । অতএব স্বী পুত্রাদি বিষয়েতে প্রীতি কর! ভ্রম মাত্র। এই মকল বিবেচনা করিয়া রাজ। 
্বরাজয ত্যাগ করিয়া বনে গেলেন। তথাতে দেবদত্ত কল ভক্ষণ করিয়৷ যোগার্ঢ হইয়া থ্কিলেন রাজ। 
ভর্তৃহরির সন্তান ছিল ন| রাজ্য অরাজক হইল চোর দ্থ্যর ভয় দিনে দিনে অতিশয় হইল ॥ 

অশ্ি নামে বেতাল, সে দেশে আশ্রয় কবিলেন ইহাতে মন্ত্রিগণের। অত্যন্ত উদিমন হইয়। রাজ্য 
রক্ষার কারণ রাঁজ-লক্ষণযুক্ত এক ক্ষত্রিয় বালককে আনিয়া সেই দেশের রাজা যে ধিবস করিলেন সেই 
দিবস র্্রযোগে অখ্রিবেতাল আসিয়া সে রাজাকে এষ্ট করিয়া গেল। এইবপ মন্ত্রিগণেরা যখন ঘাকে 
আনিয়া রাজ করবেন তখন'তাহাকে অগ্নিবেতাল নষ্ট করেন ইহাতে সে দেশে রাজ। স্থির হইতে পাবধিলেন 
না। দুষ্ট লোকের ছুষ্টতাতে দেশ দিনে 'দিনে নষ্ট হইতে লাগিল মহ্সরিগণের] রাজা রক্ষার্থে অত্যন্ত 
ভাবিত হইলেন কোন উপার স্থির করিতে পারিলেন ন1। 

এক দিবস মন্ত্রিগণেরা চিন্তিত হইয়। বসিয়া আছেন ইতাবসরে শ্রীবিক্রমাদিত্য অন্ত বেশ ধারণ 
করিয়া সভার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন মত্রিবদিগকে কহিলেন এ বাঁজা অরাজক কেন। মন্ত্রিরা কহিলেন 
রাজ! বনপ্রবেশ করিয়াছেন আমর] বাজ্য রক্ষার কারণ যখন যাহাঁকে বাজ। করি বাত্রি হইলে তাহাকে 
অগ্রিবেতাল 'নষ্ট করেন। ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন অগ্ক আমাকে রাজা কর। মন্তরিরা 
'্ীবিক্রমাদিত্যকে খাঁজার উপযুক্ত পাত্র দেখিয়। কহিলেন অগ্ প্রভৃতি আপনি অবন্তী দেশের রাজ! হইলেন 
আপনকার আজ্ঞাঞ্ছমারে আমর! আপন আপন কর্ম করিব। এইবপে শ্রীবিক্রমাদিত্য অবস্তী দেশের 
রাজ। হইয়া সমস্ত দিবস রাজ্যোপযুক্ত স্থুখভোগ করিয়া রাত্রিকালে অগ্নিবেতালের কারণ নানাপ্রকার 
মছ্য মাংস মত্ম্ত মোদক পিষ্টক পরমান্ন অন্ন ব্যঞ্ক দধি ছুগ্ধ ঘবত নবনীত চন্দন পুষ্পমাল। নানাপ্রকার 
স্থগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি সামগ্রী গৃহের মধ্যে বাখাইয়া সেই গৃহেতে আপনি উত্তম শধ্যাতে জাগিয়া 
থাকিলেন। তারপর অগ্নিবেতাল খড়গ হস্তে করিয়। সেই গৃহের মধ্যে আসিয়। শ্রাবিক্রমাদিত্যকে মারিতে 
উদ্ভতু হইলেন। রাজা কহিলেন অগ্নিবেতাল শুন আপনি যখন আমাকে ন্ট করিতে আসিয়াছেন অবশ্য 
নষ্ট ধরিবেন কিন্ত আপনকার নিমিত্ত যে সকল খাগ্ভ সামগ্রী করিয়াছি সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়। 
পশ্চাতে আমাকে নষ্ট করিবা। অগ্নিবেতাল ইহা শুনিয়া সে সকল সামগ্রী ভক্ষণ করিয়! রাজাকে সন্তষ্ট 
হইয়া! কহিলেন আমি তোমার প্রতি অতান্ত সন্তষ্ট হইলাম এই অবস্তী দেশ তোমাকে দিলাম পরম 
স্থথে ভোগ করহ কিন্তু আমাকে এইরূপ প্রতাহ ভোজন করাইব।। রাজাকে ইহা কহিয়া অগ্নিবেতাল 
সে স্থান হইতে স্বস্থানে গেলেন। বাজ প্রাতকালে নিত্যক্রিয়া করিয়া! ভাতে বসিলেন। মন্ত্র 
প্রভৃতিরা রাজাকে দেখিয়া আপন আপন মনে নিশ্চয় করিলেন ইনি অগ্নিবেতাল হইতে যখন রক্ষা] 
পাইয়াঁছেন* অতএব কোনহ মহাপুরুষ হইবেন। ইহা মনে বিচার করিয়। রাজাতে ভত্তিযুক্ত হইয়া 

এবং অত্যন্ত সাবধান হইয়া আপন আপন কার্য করিতে লাগিলেন। রাজ। ভয়ও প্রীতিতে মস্তি 

প্রভৃতিকে আপন আজ্ঞার অধীন করিয়া দগ্ডনীতি শাস্ত্রের মতে বাজকন্ম করেন । প্রতিদিন রান্তি 
হইলে অগ্রিবেতালকে পূর্ধ্ের মত ভোজন করান। এইরূপ উপায়েতে অগ্নিব্তোলকেও বশ. করিলেন। 
অনন্তর এক দিবস রাত্রিকালে অগ্নিবেতাল ভোজন করিয়। আনন্দিত হইয়া বসিয়া আছেন সেই নময়ে 
নাজা জিজ্ঞাস! করিলেন হে বেতাল তুমি কি করিতে পার কিবা! জান। বেতাল কহিলেন স্যামি*যা 
মনে করি তাহা করিতে পারি এবং সকল জানি। রাজা কহিলেন বল দেখি আমার পরমা কত। 
বেতাল কহিলেন তোমার একশত বৎসর আয়ু রাজা কহিলেন আমার বয়/ক্রমেতে ছুই শৃন্ পড়িয়াছে, 
লে ভাল নয় অন্তরার শতের. উপরে.৯এক বৎসর অধিক করিয়া কিন্বা শত হইতে এক বধু নান 


৮ সগুসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


ব্লরয়া দে$। বেতাল কহিলেন হে রাঁজ। তুমি অতি বড় সাত্বিক দাতা! দয়ালু ধাশ্মিক জিতে্দরিয় দেব 
্রাহ্মণ্জক তোমার আফু্দীয় সম্পূর্ণ ভোগ হইবে) নানাতিরেক করিতে কেহ পারিবে না। ইহা 
শুনিয়৷ রাজ! তুষ্ট হইলেন। বেতাল আপন স্থানে গেলেন। পরে বাজা! রাত্রিতে বেতালের ভোজনের 
শামগ্রী নী করিয়া যুদ্ধ সচ্জাতে থাকিলেন। বেতাল আমির ভে।জন-দামগ্রী কিছু না দেখিয়া ও রাজার 
দ্ধসঙ্জা দেখিয়া তুদ্ধ হইর1 বলিলেন ওরে শঠ রাজা অগ্য আমার থা দ্রব্য কেন কিছু করিস নাহি।' 
রাজা কহিলেন যগ্যপি তুমি আমার বয়ংক্রম ন্যনাধিক করিতে পারিবা না তবে নিরর্থক তোমাকে নিত্য 
কেন ভোজন করাই । বেতাল কহিলেন হা এখন তোর এমন কথা । আস আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর আজি 
তোকেই খাইব। এই বাক্য'শনিয়া রাজা ক্রোথেতে যুদ্ধ করিতে উঠিলেন। অনন্তর বেতালের সহিত 
রাজার অনেকক্ষণ পধ্যন্ত অনেক প্রকার যুদ্ধ হইল | বেতাল যুদ্ধেতে রাজার বল পরাক্রম দেখিয়া সন্ত 
হইয়া কহিলেন হে রাজা ভুমি বড় বলবান্‌ তোমার যুদ্ধ পরাক্রমে সন্তষ্ট হইলাম বর প্রার্থন। কর। 
রাজা কহিলেন তুমি যগ্চপি প্রসন্ন হইয়াছ তবে আমাকে এরই বর দেও যখন তোমাকে স্মরণ করিব 
তখন আমার নিকট আনিবা । বেতাল রাজাকে এই বর দিয়া আপন স্থানে গেলেন। পরদিন প্রভীতে 
মন্ত্রিা রাজার প্রমুখাৎ সমস্ত বৃভান্ত জানিয়া এবং রাজার পরিচয় পাইয়া। বড় ঘট। করিয়া বা্জার' 
অভিষেক করিলেন। এইবূপ রাঁজা অভিষিক্ত হইয়া পরমস্থখে নিষণ্টকে রাজ) ভোগ করেন। 
ইতোমধ্যে এক দিবস এক যোগী আমিয়। রাজাকে কহিলেন হে মহীরাঁজ তুমি যদি আমার প্রার্থন। 
ভঙ্গ না কর তবে আমি কিছু তোমাকে যাঁচঞা করি। রাজা কহিলেন হে যোগী আমার যত সম্পত্তি 
আছে সে সকল সম্পত্তিতে কিম্বা আমার এই শরীরেতে যদি তোমার মনোরথ পূর্ণ হয় তথাপি আমার 
অবশ্য কর্তব্য । যোগী কহিলেন আমি এক শব সাধন করিয়াছি তুমি তাহাতে উত্তরসাধক হও। রাজা 
ক্বীকার করিলেন তার পর যোগী রাজাকে সঙ্গে লইয়া শ্শানে গেলেন শ্মশানে গিয়া যোগী কহিলেন 
হে বাজ এখান হইতে ছুই ক্রোশে শিংশপা। বৃক্ষে এক শব বান্ধা আছে তাহ শীপ্র আন। এই মতে 
রাজাকে শব আনিতে পাঠাইয়া আপনি শ্শানের পূর্বদিকে ঘর্ধরা নদীর তীরে শ্রীকালিকার মন্দিবে 
মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । রাজা শিংশপা বৃক্ষের নিকট গিয়। বৃক্ষের উপর উঠিয়] খড়েগোতে শবের 
বন্ধন কাটিলেন ও শব বৃক্ষের তলে পড়িল। রাজা বৃক্ষ হইতে নামিবামাত্র শব বৃক্ষের উপর গিয়া 
ুর্বমত থাকিল। বাঁজা। কিঞিৎ বিস্মিত হইয়া পুনর্ববার বৃক্ষে উঠিয়া শব লইয়া! নামেন । এই সময়ে 
অগ্নি-বেতাল রাজার বিপৎকাল জানিয়া তথাতে রাজার প্রত্যক্ষ হইয়। পঞ্চবিংশতি কথা কহিয়। রাজার 
শরম দুর করিয়া কহিলেন। এই পঞ্চবিংশতি কথার বিস্তার বেতালপঞ্চবিংশতিতে আছে। বেতাল 
কহিলেন হে মহারাজ এ যোগী অত্যন্ত মায়াবী তোমাকে উত্তম পুরুষ জানিয়া আনিয়াছে নথবর্ণ-পুরুষ 
সিদ্ধির কারণ তেঁমাকে বলি দিবেক এই মনে করিয়াছে অতএব তুমি অত্যন্ত সাবধান থাকিব । 
এ যোগী যখন যাহা করিতে বলিবে তাহা বিবেচন! করিয়া করিব ছুর্জনের উপকার করাতে উত্তরকাল 
ভাল হয় না। রাজ! ইহা শুনিয়। বিস্মিত হইলেন এবং মনে বিচার করিলেন এ যোগী স্রীপুত্রাদি ত্যাগ 
করিয়। উদাসীন হইয়াছে আমি দেশের রাজা অনেকের প্রতিপালক আমাকে বলি দিয়া সবর্পপুরতষ সিদ্ধ 
করিতে হচ্ছ করিয়াছে। স্বর্পপুরুষ সিদ্ধ হইলে কেবল ধন হয় পরমার্থে লেশও নাহি। এ ছুষ্ট যোগী 
কেবল আপনার সুখের কারণ অনেকের আত্যস্তিক মন্দ যাহাতে হয় এমত পাপ কর্মে উদ্ধাত হইয়াছে। 
র্থেরা লোভেতে এক জন্মের ঘৎকিঞ্চিৎ হুখের জন্য এমত পাপ করে সে পাঁপের ফলে সহ জন র্যা 
নানারটির ছুখ পায়। ছুষ্ট লোক যদি পুণ্যের সমুত্ে থাকে তথাপি আপন ুষ্টতা৷ আগ করে না। 


বত্রিশ সিংহাসন 


মত ক্ষীরসমূত্রে সর্ধবদ| দুগ্ধ পান করিয়। যে সর্প থাকে সে সর্প বিষোদগার বাতিরেকে অমৃঙবমন কদাচ 
করে না। আর সর্পের বিষের দমন যন্ত্রমহৌষধিতে যেমন হয় তেমত নীতিশাস্ত্রাসারে বিচার করিয়া 
কর্ম করিলে ছুষ্ট লোকের ছুষ্টতা অকিকিতৎকর হয়। কিন্ত এ অতি বড় দুষ্ট যোগী ইহার বধ. রাজ-ুশ্মী। 
এইরূপ পরামর্শ করিয়া খড্গাহন্তে শীঘ্র আসিয়া যোগীর মস্তক ছেদন করিলেন। মস্তক, ছেদন করিব। 
মাত্র স্বুর্ণ-পুরুষ প্রত্যক্ষ হইয়া! রাজার প্রভাব প্রশংসা করিলেন এবং তদবধি বাজার প্রতি প্রন হইয় 
থাকিলেন। বু'জা প্রভবোতে পরমাননদে স্বর্ণ-পুরুষ লইয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। স্বর্ণ-পুরুষের 
প্রসাদে কুবেরের তুল্য ধনবান্‌ হইয়। নান! প্রকার স্থখ-বিলাস করেন।, ইত্যবসরে িদ্ধসেন নামে এক 
ব্রাহ্মণ কান্তকুজজ দেশ হইতে রাজসভাতে আমির বাজাকে আশীর্বাদ করিয়। কহিলেন হে রাজ] সম্পাতি 
তরী হন*তোমার এ সম্পত্তি যদি তোম। হইতে হইগ্লা থাকেন তবে তোমার কন্ঠা হইলেন যদি তোমার 
পিতা হইতে হইয়া! থাকেন তবে তোমার ভগিনী হইলেন যগ্পি অন্য কাহার তুমি পাইয়াছ তবে পরক্তরী 
হইলেন 'অতএব বিবেচন।, করিয়া বুঝ সর্ধ্বদা সম্পত্তি ভোগের উপযুক্ত হয় না এই নিমিত্তে সঙ্জনেরা 
সম্পত্তি পাইয়া বিতরণ করিয়। থাকেন তুমিও সঙ্জন তোমাকে দান করিবার উচিত হয়। ব্রাহ্মণের 
প্রমুখাৎ ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা কবিলেন বড অকট্টালিকাতে বসিলে দিব্য হস্তী উত্তম অশ্বের উপরে 
'চড়িলে কিঘ্।। অপূর্বব সুন্দরী সম্ভোগ করিলে লোক বড হয় না কিন্ত আপন ধনেতে পরের ধনের ন্যায় 
মমত1 ত্যাগ করিয়! যে ধন দান করে সে বড় লোক এবং প্রশংসার পাত্র । ইহ! মনে স্থির করিয়। 
এমত দান সর্ধবদ| করিতে লাগিলেন পৃথিবীমগ্ডলে দরিদ্র কেহ থাকিল না৷ দেবলোক পর্যন্ত রাজার 
নুখ্যাতি হইল । দ্রেবলোকেরদের রাজ! ইন্দ্র তাহার সভাতে দেবতার! শ্রীবিক্রমাদিত্যের সদা প্রা 
করেন । এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিতোর কীত্তি শুনিয়! ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তষ্ট হইলেন ও কহিলেন মনুষ্যলোকে 
শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজশিরোমণি আমার তুল্য অতএব দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত বত্বমযন আমার লিংহাসন 
জামি প্রসন্ন হইয়। বিক্রমাদিত্যকে দিলাম । হে বাযুদেবতা তুমি দিয় আইস। ইন্দ্রের আজ্ঞা প্রমাণে 
পবন দেবতৃ] আপন বেগে রাজসভার মধ্যে সিংহাসন আনিয়া দিলেন । শ্রীবিক্রমাদিত্য নিংহাসন 
পাইয়। বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন দিংহাসনে বসেন তখন ইজের ন্যায় 
শোধ্য বীর্য ধেরধা গাভ্ভীধ্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাত্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিতোর হয়। তদনস্তর সিদ্ধমেন 
্রাঙ্মণের উপদেশে ধন বিতরণ করাতে আমার এ দিব্য সিংহাসন লাভ হইল রাক্! মনে এই নিশ্চয় করিয়! 
সিদ্ধসেন ব্রাহ্মণের প্রতি সন্তষ্ট হইয়া শভাসদ্‌ প্ডিতেরদের প্রধান করিলেন । রাজা সভাতে প্রত্যহ শত 
শত বেদুজ্ঞ বেদাস্তি মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেন্তা পাতলবেত্বা বৈশেষিক শিক্ষ1 কল্প ব্যাকরণ নির্ 
জ্যোতিষ স্থৃতি সাহিত্য নাটক নাটিক। অলঙ্কার নীতিশান্ত্র দণ্ডশান্ত্র আমুর্ধেদ প্রভৃতি নানাশাস্ত্বেত| 
শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকপুরি বরাহ মাইর ধন্ব্তবি প্রভৃতি 
সকল পণ্ডিতবর্গ লইয়া নান শাস্ত্রের প্রসঙ্গে বিবিধ প্রকার কবিতার আমোদে পরম সুখে রাজ্য 
ভোগ করেন। প্রথম! পুতলিকা কহেন হে ভোজ এ লবলা রধাতে হম সি হইওনা | পৃথিবী 
বহরত্বা পুরুষের তপ জপ দান জ্ঞান প্রভৃতি ধর্শ-বলেতে ছুরলভ কিছু নাহি। ্বিক্রমাদেত্যর 
কীন্িপ্রতাপের নানা! প্রকার কথা আছে কহা যায় না। এইরপে রাজার কিছ্িৎ নন এক শত'বৎসর 
পরমায়ু হইল। বেতালের কথ ম্মরণ করিয়া আপন মৃত্যুর সময় হইল ইহ! বুঝিলেন। বিবেচনা 
করিলেন ক্ষত্রিয় ক্ষান্ডির সপপুথযুদ্ধে মুরণ, হইলে অনায়াসে ্বরগপ্রাণ্চি হয় ইহ নিশ্চয় করিয়া রা জ 
শালিবাহন নামে ক্বাঁজার লহিত যুদ্ধ কবিতে ইচ্ছা করিয়া! মস্ত্রিগণেরদিগকে সেন! সক্। করি 

সঃ মুন 
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দিলেন। আজ্ঞা পাইয়া মপ্রিগণেরা সহন্ন সহস্র বুখী অযুত অযুত গজারূঢ় লক্ষ লক্ষ অশ্ারূঢ নিযুত 
নিযুক্ত উষ্টারূঢ কোটা কোটা অশ্বারূড অর্থবদ অর্ধ্দ ধানুষ বৃন্দ বৃন্দ অশ্িষন্ত্র খর্ব খর্ধব খড়াচ্শধারী 
শত শত কশা৷ তুণ ধাণ প্গ ঢাল তলোয়ার খঙ্গা বর্ষ! কাটার টাঙী বন্দুক কামান নানাপ্রকার অস্ত্র শস্্র 
পূরিয়া চালান করিলেন । ডেব1 দণ্ডা তাম্ব কানাৎ রাউটি পাল বান নিশান এ সকল চালান করিয়া চক 
জয়-ঢরা| ডঞ্চা ঢোল দণ্্ তাস! মুবলী ভেরী তুরী নফিবী বণশৃগ দেয়শৃঙ্গ মৃদঙ্গ করতালাদি বাগ্ভ চালান 
করিলেন । মন্ত্রিগণেরা বাজাৰ আজ্ঞন্ুসাবে ব্যাপার করিয়া রাজার নিকটে নিবোন করিলেন। রাজা 
্রীবিক্রমাদিত্য অশ্বযুক্ত পানা রত্্রে খচিত উত্তম বথে আরোহণ করিয়। চতুবঙ্গ-সেনাতে বোষ্টত হইয়া 
শালিবাহণ র|জার সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পরে যুদ্ধ স্থানে গিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া 
সম্মুখযুদ্ধেতে শালিবাহন বাজ[ব অস্তপ্রহাবে রাজ! বিক্রমাদিত্য প্রাণ ত্যাগ করিয়। ত্বর্গলোকে গেলেন । 
অবস্তী দেশ অবাজক হইল ব্বাজলক্ী অনাথা। হইলেন। বাজার মরণ শুনিয়া পাটরাণী মন্রিবর্গেরদিগে 
আশ্বাস করিলেন কহিলেন তোমর৷ উদ্বিগ্ন হইও ন1 আমাব গর্ভ আছে ইহাতে অবশ্ঠ পুত্র হইবে রাজা 
হইয়া তোমাদের প্রতিপালন কবিবেক । অনন্তর কিছু কাল পরে রাণী পুত্র প্রসব হইলে পুএকে 
মন্ত্রদিগকে সমর্পণ কবিলেন আপনি অস্রিপ্রবেশ কিয়া স্বর্গলোকে রাজ। বিক্রমাদিত্যের সহিত উত্তম 
স্থখ ভোগ করিতে লাগিলেন । রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র বিক্রমসেন রাজ্যতে অভিষিক্ত হইয়! পিতার 
তুল্য প্রজা পালন কবেন কিন্তু ইন্দ্রদন্ত সিংহাসনে বসেন না ॥ 


প্রথম। পুভ্তলিকাল্র কথা | 


শুন হে বাজ ভোজ সেই অবধি পরম নিংহাসনে কেহ বমেন নাই ইতিমধ্যে আকাশবাণী হইল এ 
সিংহাসনে বমিবাব উপযুক্ত পৃথিবীমগ্ডলে কেহ নাই অতএব পবিত্র স্থানে গর্ভ করিয়া পুতিয়। রাখ ইহা 
শুনিয়া মন্ত্রিগণেরা সিংহাসন পুতিয়া রাখিলেন। পুত্তলিক! কহেন শুন মহারাজ সেই সিংহাসন এই তুমি 
পাইয়াছ ॥ 

পুনশ্চ পুত্তলিক। কহেন বিক্রমাদরিত্যের মহত্ব শুন। এক দিবস রাজা অবস্তী পুরীতে সভামধ্যে 
দিবা সিংহাসনে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়। রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল কথা কিছু 
কহিল না । তাহাকে দেখিয়া রাজ। মনের মধ্যে বিচার করিলেন । যে লোক যাচঞা কৃরিতে উপস্থিত 
হয় তাহাব মরণকালে যেমন শরীরে কম্প হয় এবং মুখ হইতে কথা নির্গত হয় না ইহারও সেই মত 
দেখিতেছি অতএব বুঝিলাম ইনি যাঁচঞা। করিতে আসিয়াছেন কহিতে পারেন না। এই পরাম্শ 
করিয়া বাজু। রাজাক্ক হন দেয়াইলেন রাজার নিকট হন পাইয়াও তথ! হইতে গেল না কথাও কিছু কহিল 
না! তখন রাজ] কহিলেন হে যাচক কথা কেন কহ না। ভিক্ষুক কহিল লক্জা প্রযুক্ত কহিতে পারি ন!। 
ইহ। শুনিয়া রাজ। পুণর্বার দু হাজাব ইন দেয়াইলেন। পুনশ্চ রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন হে যাচক আশ্চর্য্য 
কথা কিছু যদি জান তবে কহ। ভিঙ্কৃক কহিলেন মহারাজ তোমার শত্রুর কীতডি ঘর হইতে কদাচিৎ ও 
কোথায় বাঁহিরে যায় না তাহাকে পণ্ডিতেরা অসতী কহে! তোমার কীর্তি মর্ভা পাতালে ভ্রমণ করে 
ইহাকে কবির! সতী বলেন এই আশ্চর্য । রাভ। এই কথা শুনিয়া! লক্ষ হুন দেয়াইলেন। তংপয়ে বাচক 
জর নিবেদন করি যে রাজ গুণবান্‌ লোক নিকটে রাখে তাহার মন্দ কখন হয় নারং 
অনেক হইতে উততীণ হয়। ইহার বৃতাস্ত শুন। বিশাশা নামে এক পুক্ষী ছিল তাহায় রামাধ 


বত্রিশ সিংহাসন ,১১ 


নাম নন্দ যুবরাজের নাম বিজয়পাল মন্ত্রির নাম বহুশ্রুত গুরুর নাম শারদানন্দ রাণীরনাম ভাঙ্মতী । 
রাজ! রাণী ভান্গমতীর রূপগুণে অত্যন্ত বশতাপন্ন হইর! রাজ্যের ভদ্রাভন্ব চিন্তা করেন না । যদি কগাছিং 
রাজ! কাঁধ্য করেন তবে ভা্ুমুতীর সহিত সভামধ্যে সিংহাসনে বসিয়। রাজকর্্ম করেন ।৭ এক 'দিবসমন্রী 
কহিলেন মহারাজ আমি এক নিবেদন করি । রাঁজসভাতে রাণীর আগমন উচিত নহে । বঃজা কহিলেন 
মন্ত্রী ভাল কহিল! কিন্তু রাণী ব্যতিরেকে আমি একক্ষণ থাকিতে পারি না মন্ত্রী কহিবেন পটে 
ভাঙ্গুমতীর রূপ ছ্ত্র করিয়ুঠ আপন নিকটে রাখ । রাজা চিত্রকরকে ভাহুমতীর রূপ দেখাইয়া পটে" চিন্র. 
করিতে আজ্ঞা দিলেন । চিত্রকব সেই রূপ চিত্র করিয়! রাজার সাক্ষাতে পিল । রজা শারদানন্দ গুরুকে 
চিত্র দেখেইলেন কহিলেন চিত্র কেমন হইয়।ছে। শারদানন্দ কহিলেন রাণীর রূপ এই বটে কিন্ত 
ভন্ুমতী্ বাম উরুতে একটি তিল আছে ইহাতে ভিল নাই এই মাত্র বিশেষ | ইহা শুনিয়। রাজ] মনে 
করিলেন শারদানন্দ ভান্গমতীর উরুদেশের %তিল কি রূপে জানিলেন কিছু কারণ থাকিবে । রাজা ক্ুদ্ধ 
হয মন্ত্রিক কহিলেন শ্মরদানন্দকে নষ্ট কর। মন্ত্রী শারদানন্দকে আপন গৃহে লইপ্ চিন্ত। করিলেন 
রাজা" শারদাননদর দোষ নিশ্চিত ন। করিয়া বধ করিতে আজ্ঞা করিলেন নির্ণর ন! করিয়। উত্তম পুরুষের 
ধধ করা উপযুক্ত নহে নষ্ট করিলে বাজার পাপ হবে। এই সকল মনের মধ্যে বিচাব করিয়া আপন ঘরে 
মুদ্তিক!র ভিতর ঘর করিয়। শারদানন্দকে রাখিলেন। কিঞ্চিৎ দিন পরে রাজপুত্র বিজয়পাল শিকার করিতে 
বনে গেলেনশ। বনে প্রবেশ করিয়া এক শূকর দেখিলেন। শৃকর মাগ্িবার কারণ পাছে পাছে গিয়া গহন 
বনমধ্যে উপস্থিত হইলেন । সৈন্য সামন্ত সকল কোথায় গেল। রাজপুত্র তৃষ্ণাতুর হইয়। জল খুঁজিলেন, 
অনন্তর এক পুক্ষরিণী পাইয়া তাহাতে জল খাইয়া বসিয়া থাকিলেন। এই কালে এক ব্যান সেখানে” 
আইল । ব্যাদ্রকে দেখিয়া! বিজরপাল গাছের উপর চঙিলেন। সেই গাছে এক বানর ছিল সেই বানর 
রাজপুত্রকে কহিল হে রাজপুত্র কিছু ভয় নাহি উপরে আইস। বানরের কথা৷ শুনিয়া রাজপুত্র উচ্চেতে 
গেলে । সন্ধ্যাকাল হইলে রাত্রিতে বাজকুমারের আলম্য দেখিয়া! বানর কহিলেন হে রাজপুত্র বৃক্ষের 
তলে ব্যাপ্ত আছে তৃমি আমার ক্রোডে নিন্রা যাও । রাজপুত্র সেইরূপ নিদ্রা গেলেন। ব্যাদ্র বানরকে 
কহিল ওহে বানর মনুষ্য জাতিতে বিশ্বাস করিও ন] রাজপুত্রকে ফেলিয়। দেহ তোমার প্রসাদেতে আমার 
আহার হউক | বানর কহিল শুন রে বানর রাজপুত্র আমাকে বিশ্বাস করিয়াছেন তাহাকে আমি নষ্ট 
করিব ন। বানরের কথা শুনিয়। ব্যান্্র চুপ করিয়া থাকিল। কিঞ্চিৎ কালের পর রাজপুত্র শরম ত্যাগ 
করিয়। বলিলেন ।.. বানর রাজপুত্রের উরুদেশে মস্তক দিয়] নিত গেলেন। ব্যাস্ত পুনর্ববার রাজপুত্রকে 
কহিল &হ রাজকুমার বানর জাতিকে বিশ্বাস কি তুমি বানরকে ফেলি] দেহ যে আমার আহার, হউক ।' 
তোমার ভয় আমা হইতে কিছু নাহি। ব্যাদ্রের কথ! শুনিয়া বানরকে ফেলিয়৷ দিলেন & বানর পড়িস্থা 
বৃক্ষের মধ্যে ডাল ধরিয়া রহিল তলে পড়িল না । তাহা দেখি রাজকুমার অত্যন্ত লজ্জিত হুইলেন। 
বানর কহিল রাজপুত্র ভন করিও না। তারপর প্রাতঃকাল হইল ব্যাস্ত সে স্থান হইতে গেল। রাজপুত্র 
বিসেমির1 বেসেমির। কহিয়। বাতুল হইয়! বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাঁজপুত্রের ঘোটক নগরমধ্য 
আপন স্থানে গেল। রাজা যুবরাজের অশ্ব দেখিলেন যুবরাজকে ন দেখিয়া! অত্যন্ত উদ্দিন হইযখ সৈন্য 
সামস্তের সহিত আপন পুত্রের অন্বেষণ করিতে বনে গেলেন । বনে গিরা দেখিলেন যে যুবরাজ বনের মধ্য 
বিসেমিরা। বিসেমিরা বলিয়া ভ্রমণ করিতেছেন । বাজ। যুবরাজকে ঘরে আনিলেন অনেক মন্ত্র যহৌষধি 
করিলেন*কোন প্রকারে ভাল হইল না ॥» রাজা কহিলেন ঘদি শারদানন্দ গুরু থাকিতেন তৰে জার 
পুজের'কি চিন্তা।। শারদানদ্দকে আপনি নষ্ট করিয়াছি। এই কালে মন্ত্রী কহিল মহারাজ. নিবেদন: 


১ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করি যে গিয়াছে তার শোক করিলে কি হইবে সম্প্রতি সহরে টেডি সর্বত্র ঘোষণা! দেয়াও যুবরাজকে 
যে ভাল করিবে তাহাকে রাজ্যের অর্ধেক দিব। ইহ। শুনিয়া রাঁজা নগরে ঘোষণ। দেওয়াইলেন। .মন্ত্রী 
আপন গৃহে পিমা শারদানন্দকে এই সকল কহিলেন । শ্রদানন্দ মন্ত্রিকে কহিলেন তুমি রাজাকে কহু 
আমার সাত বংসরের এক কন্যা আছে সে আপনকার পুত্রকে দেখিলে তাহাকে ভাল করিবে । খমন্ত্রী এই, 
সকল কথ! রাজার নিকটে কহিলেন। রাজ। শুনিবামাত্র পুত্রকে লইয়া মন্ত্ির গৃহে আইলেন | .যেখানে 
শারদ!নন্দ থাকেন তাহার নিকট যবনিক1 দেয়াইলেন ধবনিকার বাহিরে রাক্রুপুত্রের সহিত বসিলেন। 
শারদানন্দ যবনিকার ভিতরে থাকিয়া কহিতে লাগিলেন বিশ্বাস করিয়৷ যে শ্যাহার ক্রোড়ে শয়ন করিয় 
থাকে তাহাকে যে বঞ্চনা করে তাহার কি পুরুষার্থ। এই অর্থের এক কৰিত। পড়িলেন তাহা, শুনিয়। 
নাজপুত্র বি অক্ষর ত্যাগ করিয়। সেমির করিতে লাগিলেন । পুনশ্চ শারদীনন্দ কহিলেন সেতুবৃদ্ধ গিয়। 
কম্ব। গঙ্গাসাগরে গিয়া ব্রন্মহত্যাি মহাপাতিক নষ্ট হয় মিত্রহত্মার পাপ কোনহ প্রকারে মোচন হয় ন1। 
টহ। শুনিয়। রাজকুমার সে অক্ষর ত্যাগ করিয়া মির মিরা বলিতে লাগিলেন। শারদানন্দ" পুনর্বার 
[লিলেন মিত্রহিংসক কৃতত্ন বিশ্বাসঘাতী এই সকল লোকেরা নরক ভোগ করে ঘাবৎ কাল চন্দ্র'চ্ধা 
শীকেন। এই কথ শুনিয় যুবরাজ মি ছাড়িয়। র1 রা বলিতে লাগিল । পুনশ্চ শারদানন্দ কহিলেন রাজা, 
মি যুবরাজের যদি মঙ্গল ইচ্ছা কর তবে নানাবিধ দ্রব্য ব্রাহ্মণেরদিগকে দেও গৃহস্থ লোকের দানেতে 
[াপ খণ্ডে। এই মকল শুনিয়। রাজপুত্র সুস্থ হইলেন। তারপর রাজপুত্র ব্যান বানরের বৃত্তান্ত শুনিয়' 
কলের আশ্চরধ্য জ্ঞান হইল। রাজ সবিশ্ময় হইয়া কণ্মাকে কহিলেন হে কন্যা তুমি ঘর হইতে কখন 
ওন। বনের মধো বানর ব্যাত্র মানুষ ইহাদের বৃত্তান্ত ঘরে থাকিয়। কিরূপে জানিলা। ইহা শুনিয়। 
রদানন্দ কহিলেন গুঞ্দেবতার অনুগ্রহেতে আমার জি্বার অগ্রে সরস্বতী আছেন এই প্রযুক্ত আমি 
কল জানি যেমত ভাহ্মতীর উরুদেশের তিল জানিয়াছিলাম ৷ এই কথ শুনিয়৷ রাজ] বুঝিলেন যে ইনি 
গুরু শারদানন্দ। তৎপরে রাজা যবনিক। উঠাইয় পুত্রের সহিত গুরুকে প্রণাম করিলেন। রাজ 
আনন্দিত হইয়। মন্ত্রীকে অনেক প্রশংসা! করিলেন মন্ত্রী তুমি ধনা তোমা হইতে গুরুর এবং পুত্রের 
প্রাণরক্ষা হইল । এই সমস্ত কথ। যাচক বিক্রমারিত্যকে কহিয়া কহিলেন হে রাঁজা অতএব কহি 
ষে সজ্জন নিকটে থাকিলে অনেক তাল হয়। এই কথা রাজ! বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের স্থানে 
শুনিয় সন্ত হইয়! ব্রাহ্ণকে কোটি হন দিলেন যাচক হন পাইয়া আপন ঘরে গেলেন । 
কোষাধীশকে কহিলেন তুমি দরিদ্র আইলে হাজার হুন দিবা যে যাচঞা। করিবে তারে দশহাজার হন 
দিঘা যে শাস্ত্রের আলাপ করিবে তারে লক্ষ দিবা আমি আজ্ঞা করিলে কোটি দিবা। প্রথম পুত্রলিকা 
কহিলেন শুন হেরা! ভোজ রাজা বিক্রমাদিত্যের মহত্ব ও দান ও প্রতাপ তোমাকে কহিলাম যদি 
তোমার & সকল থাকে তবে এ সিংহাসনে বিবার উপযুক্ত হও ॥ 
ইতি প্রথমা কথা । 


দ্বিতীয় পুস্তলিকার করা | 


শ্ীভোজরাজ! অন্য'একদিবস নিরূপণ করিয়] অভিষেক কারণ সপরিবারে সিংহামনের নিকট 
উপক্থ্ি হুইলেন। উত্যবসরে সিংহাসনের দ্বিতীয় পুতুলিক কহিলেন শুন হে রাজা ভোজ 
্রবিকদাদিতোর তুল্য যার মহ থাকে সে এই সিংহাসনে বসিতে পারে। রাজা কহিলেন। 


বত্রিশ সিংহাসন ১৩ 


বিক্রমাদিতোর মহত্ব কিরূপ। পু্তলিকা কহিলেন রাজা শুন। অবস্তীনগরে শ্রীবিক্রমাঁদিত্য রাজ্য করেন 
এক দিবস আশ্চর্যা দেখিবার জনো রাজা ভূতাবর্গেরদিগকে নানা দেশে প্রেরণ করিলেন, ভূত্যবর্গের নান 
দেশ ভ্রমণ করিয়া রাজার নিকটে আসিয়া কহিল হে মহারাজ নিবেদন করি চিত্রকূট পর্বত দেবতার, এক 
মন্দির তার নিকট এক পুপ্পো্ভান আছে এবং মন্দিরের সম্মুখে এক নদী আছে সেই নদীতে নিষ্কল্ক, 
পৃণ্যবান্‌ লোক যদি স্নান করে তবে তাহার শরীরে সেই জল ছুগ্ের ন্যায় দৃষ্ট হয় ঘদি কেহ পাপী সকলঙ্ক . 
লোক ন্নান করে 'তবে তাহার শরীরে সেই জল কজ্জলের সমান দৃষ্ট হয়। সেই স্থানে এক যোগী জপ 
ধান হোম নিরন্তর কপ্সিতেছেন কিন্তু দেবতা প্রসন্ন হন নাই। এই সকল কথ বাজ। বিক্রমার্দিত্য শ্রবণ 
করিয়! সেই স্থানে গিয়। সেই নদীতে স্্ান করিয়া অ।পনাকে নিষ্কলঙ্ক রিয়া জীনিলেন তৎপর দেবতাকে 
, নমক্কার করিয়া যোগির নিকটে গমন করিলেন। রাজ সম্নাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী তুমি 
তপশ্টা কতকাল করিতেছ। তপত্বী কহিলেন শুন বৈশাখ জো আষাঢ় শ্রাবণ ভান্র আশ্বিন কাঠিক 
অগ্রহায়ণ পৌষ মাঘ কান্তন চৈত্র এই বার মাসে এক বৎসর হয় এমন এক শত বৎসর তপশ্া করিতেছি 
তখাপি ফ্েতা প্রসন্ন হন নাই । এই কথা শুনিয়| রাজ] চিন্তা করিলেন শরীর ধারণ করিলে মরণ অবশ্য 
হয় কিন্ত যদি পরের উপকারের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ হয় তবে সে মৃত্যু উত্তম বটে। বাজা1 এই বিচার 
করিয়া অন্তকরণে দেবতাকে ভাবনা করিয়া খড়গ লইয়া আপনার মস্তক ছেদন করেন । এই কালে দেবী 
সাক্ষাৎ হইয়। রাজার হস্ত ধরিলেন কহিলেন তুমি মস্তক ছেদন করিও না তোমারে সন্তুষ্ট হইলাম বর 
যাচঞা কর । রাজা কহিলেন হে ভগবতী এই যোগী অনেক কাল তপশ্ত। করিতেছেন ইহারে প্রসরন না 
হইয়া! অতি শীঘ্র আমারে প্রসন্। হইল ইহাব কারণ কি। দেবী কহিলেন স্রীবিক্রমাদিত্য শুন মন্ত্র তীর্থ 
দেবতা চিকিৎসক গুরু এই সকলেতে যার যেরূপ ভাবন। তারে সেইরূপ সিদ্ধি হয়। এই সম্্যাসির 
আমাতে দৃঢ় ভাবনা নাহি। ইহা! শুনিয়া রাজ। চিন্তা করিলেন কাষ্ট কিনব প্রস্তর হইতে দেবতা ভাবেতে 
থাঁকেন অতএব ভাব সিদ্ধির কারণ। অনন্তর রাজা পরের উপকারের জন্যে দেবীকে কহিলেন হে দেবী 
যদি আমারে তুষ্ট হইলা তবে এই যোগী অপেক কাল তপস্যা করিয়া যথেষ্ট ব্যামোহ পাইতেছেন 
অতএব যোগিকে এই বর দেহ। দেবী সেই বর সন্াসীকে দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য দেবীদত্ত বর 
তপশ্থিকে দিয়া নিজ স্থানে আইলেন। দ্বিতীয় পুতুলিকা কহিলেন শুন রাজ। ভোজ মহারাজ! 
বিক্রমা্দিত্যের মহত্ব দাতৃত্ব শৃরত্ব মহাপুরুষত্ব তোমাকে কহিলাম। যগ্পি এই সকল তোমাতে থাকে 
তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও ॥ 
ইতি দ্বিতীয়! কথ ॥ 


তৃতীয়া পুত্তলিকার কথা । 


শ্রীভোজরাজা৷ অভিষেকের জন্যে অপর এক সময় নিরূপণ করিয়া সংহাঁসনের সমীপে যাঁইবামাত্র 
তৃতীয় পুত্তলিকা কহিতেছেন। হে ভোজরাঁজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসনে সেই ব্সিতে,পারে 
যাহার মহত্ব রাজ বিক্রমাদিতোর সমান হয়। রাজ! ভোজ বলিলেন বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কিপ্রকার। 
তৃতীয়। পুত্তলিকী কহিল শুন শুন রাজা. ভোজ উদ্ম সাইস ধৈর্ধা বল বুদ্ধি পরাক্রম এই ছয় যাহার থাকে 
তাস্থাকে দেবতাও শঙ্কা করেন। রাজ বিক্রমাদিত্যের এই ছয় আছে এবং ভূত বাজ এক দি বিচার 
কন্দিলেন ধন আর মেঘ ইহারা যখন হয় তখন কোথা হইতে আইসে এবং যখন ঘায় তখন কোথা বায 


১৪ সওসাহিত্য-গ্রন্থীবলী 


ইহা! বুঝিতে পারা য়ায় না। সম্প্রতি আমার অনেক সম্পত্তি আছে পরে কিরূপ হবে ইহার নিশ্চয় নাই। 
রাজ| এই সকল হাবন! করিয়া! ত্রাঙ্গণ দরিদ্র স্ত্রী বালক অনাথ অক্ষম প্রভৃতিরদিগে প্রত্যহ ধথোচিত দান 
করিতে আরস্তু করিলেন এবং প্রস্তারদের স্থানে কর অত্যন্প গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নানাবিধ যজ্ঞ জপ 
হোম বলি পুজা বিষয়ে সদ্বৃত্ত বেদ ব্রাঙ্মণকে শিযুক্ত করিয়া! সকল দেবতার সন্তোষ কারণ অপর্ব এক 
ত্রাহ্মণকে জলদেবতার উপসনার নিমিত্তে সমুদ্রের নিকট পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ গিয়া কৃতাগ্তলি হইয়ঃ 
'সমূদ্রকে স্তব করিলেন। স্তব করিলে পর সমুত্র সাক্ষাৎ্ড হইণা কহিলেন হে ব্রাহ্মণ আম কিক্রমাদিত্যের 
ভাবৈতে প্রসঙ্্ হইলাম তিনি দূরে থাকিলেও আমার অত্যন্ত প্রিম্ব তুমি এই চারিরতব রাজ! বিকরমাদিতকে 
দিবা এই রাত্রের গুণ কহিবা৭ এক'রত্বের প্রভাবে খাদ্য সামগ্রী যখন যাহা! মনে করিবেন ততক্ষণে তাহাই 
উপস্থিত হইবে দ্বিতীয় রত্ব হইতে যথেষ্ট ধন হয় তৃতীয় বত্বের স্থানে রথ হস্তী ঘোটক পদাতি সৈন্ত স্বামস্ত 
এ সমস্ত মিলে চতুর্থ রত্রেব গুণে যাবৎ অলঙ্কার হয়। ব্রাহ্মণ চারি-রত্ব লইয়! রাজার নিকটে আসিয়া 
চারি রত্ব রাজাকে দিলেন এবং মণির প্রভাবও কহিলেন । রাজা দক্ষিণার কারণ এ চারি মণির মধ্যে 
এক মণি ব্রাক্মণকে নিতে বলিলেন । ব্রাহ্মণ কহিলেন আমার স্ত্রী পুত্র বধূ আছেন। তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা 
করি তাহারা। যে মণি লইতে বলিবেন সেই মণি লইব। ব্রাহ্মণ রাজাকে এই কথ। কহিয়] আপন গৃহে 
গিয়া স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারদিগকে সকল বৃত্তান্ত বলিলেন । বৃত্তান্ত শুনিয়। পুত্র কহিলেন যাহাতে হস্তী 
ঘোটক হয় সেই রত্ব আন স্ত্রী কহিলেন যে মণিতে খাছ সামগ্রী হয় তাহা লও। পুত্রবধ্‌ কহিলেন ঘে 
বত্বেতে অলঙ্কার হয় সেই ভাল। কব্রাহ্ষণ বলিলেন যাহাতে ধন প্রসবে মে মণি উত্তম । এইরূপে চারি 
জনাতে পরস্পর কলহ করিয়া রাজার সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ গিয়া এ সকল বৃত্তান্ত কহিলে রাজ শুনিয়! চারি 
জনার সন্তোষের জন্তে এ চাবি বত্ব ব্রাহ্ষণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ তুষ্ট হইয়া গৃহে আইলেন। তৃতীয় 
পুত্তলিকা' কহিলেন রাজ ভোজ শুন রাজাধির[জ! বিক্রমাদিতোর মহত্ব তোমারে কহিলাম। এইরূপ 
মহত্ব যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার ॥ 
তৃতীয় কথা সমাঞ্চ। | 


চত্ুণ্রী পুত্তবিকা কথ | 


পুনশ্চ অভিষেক কারণ অন্য লয় নিরূপণ করিয়া ভদ্রাসনের নিকট ভোজ রাজ! গ্লেন'। এই 
সময়ে পর্সংহাসনের চতুর্থ। পুত্ভলিক। কহিলেন রাজা ভোজ আমার কথা শুন। এই সিংহাসন রাজ! 
বিক্রমাদিত্যের । তার তুল্য মহত্ব যার থাকে সে এই সিংহাসনে বমিবার উপযুক্ত । রাজ! কহিলেন 
বিক্রমাদিত্যের মহত্ব কি প্রকার । পুত্তলিকা কহিলেন শুন শুন রাজা ভোজ অবস্তীপুরীতে শ্রীকিক্রমাদিত্য 
সাআ্রাজয করেন । সেই নগরে শিক্ষা কর ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ ছন্দশান্ত্র এই ছয় অঙ্গের সহিত থক 
যজু সাম অথর্ব চাবি বেদ পূর্ববমী মাংস।-উত্তরমীমাংসারূপ মীমাংসাশান্্র ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখা-পাতগ্রলবূপ 
্যায়বিস্তর স্ৃতিশান্ত্র পুরাপশান্ত্র এই চতুর্দিশ বিদ্যা আমূর্বেেদ ধন্র্দ গান্ধর্বশাস্ত্র শিল্পশাস্ত্রাদিরপ অর্থশান্ত 
এই চারি বিষ্তা দৃষটার্থপ্রধান পূর্বোন্তি চতুদ্দিশ বিদ্কা। অদৃষ্টার্থপ্রধান এই সমূদায় অষ্টাদশ বিষ্ভা ইহাতে (ও) 
পূর্বোক্ত চতুর্দশবিষ্ভাতে রিদ্বান্‌ পণ্ডিত এক ব্রাহ্মণ থাকেন তিনি অপুত্রক । এক দিবস এ পণ্ডিতের 
সতী প্ডিতর্কে কহিলেন হে শ্বামী আমার গর্ভে যাহাতে পুত্র হয়, $মত দেবতার আরাঁধন। কর?। 
রী রি ্রাঙ্গদী ভাল কহিল! গুরুত্ব ব্যতিরেকে বিষ্তা হয় না পুণাব্যতিরেকে পুত্র হয় না।' 


বত্রিশ সিংহাসন ১৫ 
ব্রাহ্মণ এই কথা৷ কহিয়া পত্বীর' অনুরোধে কুলদেবতার আরাধনা করিলেন । সেই পুণ্যের ফলে ্রাঙ্মণীর 
গর্ভে ব্রাহ্মণের এক পুত্র হইল তাহার নাম দেবদত্ত হইল। অনন্তর দেবদত্রের পিতা দেবদকে 
তাবৎশাস্ত্রে অধায়ন করাইলেন। দেবদত্তকে বিবাহ দিয়া সংসারের ভারে নিযুক্ত করি “আপনি তীর্থভ্রমণ 
করিতে গেলেন। দেবদত্ব গৃহকশ্ব করিয়া! গৃহে থাকেন। এক দিবস দেবদত্ত হোমের, নিমিত্তে কাষ্ঠ, 
আনিতে বনে গেলেন । রাজা বিক্রমাদিত্য অশ্বের উপরে আরোহণ করিয়া মুগয়। করিতে" সেই বনে 
গিয়াছিলেন। , বনের ঘ্ধ্যে মৃগ অন্বেষণ করিতে কবিতে সৈন্য সামন্ত সকল নান। স্থানে গেল? রাজা 
বিক্রমা্িতা তৃষার্ত হইঘ্লা* বনের মধো স্ভ্রণ করিতে করিতে সৈন্য*সামন্ত, সকল নানা স্থানে গেল। 
রাজা,বিক্রমাদিত্য তৃষার্ত হইএ! বনের মধো ভ্রমণ করিতে করিতে এ দেবদ্যতনাম। ব্রাঞণের সহিত সাক্ষাৎ 
“হইল ।* রাজা ব্রাহ্মণকে দেখিয়। বিনরপূর্ধবক কহিলেন হে ব্রাহ্ষণ আমি তুষ্কার্ড হুইয়াছি আমাকে জল 
পান করাও । ব্রাঙ্গণ এই কথ। শুনিয়। চ্থস্বাহু সুপন্ক উত্তম ফল ন্তুশীতক জল লই রাজার নিকট 
দিলেন ।* রাজ! পে ফল্‌ খাইয়া এবং জল পান করিয়া পরম আপায়িত হইলেন তারপর ব্রাহ্মণ পথ 
দে্রাইয়। পর্দলেন রাজ। আপন স্থানে গেলেন । অন্ত এক দিবস বা'জ৷ মন্ত্রিগণেরদের সহিত কথাপ্রসঙ্গে 
দেবদত্ত ব্রাহ্মণ ঘুঁ উপকার করিয়াছিলেন মেই উপকার সভাস্থলোকেরদিগকে কহিয়। ব্রাঙ্গণের অনেক 
প্রশংসা করিলেন । এই কথ শুনিয়া ব্রাহ্মণ মনের মধ্যে বিচার করিলেন উত্তম লোকের উপকার 
করিলে মে উপকারে উত্তম লোক যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া! থাকে উপকার বিস্বাত কখন হয় না দেখি 
রাজার উপকারজ্ঞতা কি পধ্যন্ত। এই পরামর্শ করিয়। কৌন উপায়েতে রাঁজার পুত্রকে চুরি করিয়া 
আপন বাটার মধ্যে লইয়। রাখিলেন ৷ তদনন্তর রাজা আপন পুত্রকে না দেখিয় পুত্র অন্বেষণ কারণ 
নান স্থানে দূতগণ প্রেরণ করিলেন । দুত্তগণ কুত্রাপি রাজপুত্রের তত্ব পাইল না। রাজ সপরিবারে 
পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন । ইতোমধ্যে একদিবম দেবদত্ত ব্রাহ্মণ রাঁজপুত্রের এক অলঙ্কার 
বিক্রয়ের নিমিত্তে আপন ভৃত্যের হস্তে দিয়া বাজারে পাঠাইলেন। ভূত্য বণিকের দোকানে অলঙ্কার 
দেখাইতেছে ইত্যবসরে রাজার লোকেরা দেখিয়া সেই অলঙ্কারের সহিত ব্রাহ্মণের ভূত্যকে বান্ধিয়। 
রাজার সাক্ষাতে লইয়া গেল। বাজ তাহাকে দেখিয়। জিজ্ঞাসিলেন এ অলঙ্কার আমার পুত্রের তুই 
কোথায় পাইলি আমার পুত্র বা কোথায়। মেলোক কহিল মহারাজ এ অলঙ্কার দেবদত্তনাম। ত্রাক্ষণ 
আঘাকে বিক্রয় করিতে দিয়াছেন আমি বিক্রয় করিতে গিয়াছিলাম আমি আর কিছুই জানি ন|। 
রাজ1 এই কথা, শুনিয় দূত পাঠাইয়। দেবদত্তকে আপন সাক্ষাতে ব্রাঙ্ষণকে জিজ্ঞানিলেন এ অলঙ্কার 
তুমিঙএই লোকের হাতে বিক্রয় করিতে দিয়াছিল|। ব্রাহ্মণ বলিলেন বটে আমি দিয়াছি। রাজা 
বলিলেন তুমি এ অলঙ্কার কোথা পাইল] । ব্রাহ্মণ বলিলেন তোমার পুত্রের স্থানে পাইয়াছি। রাছ। 
বলিলেন আমার পুত্র কোথায়। ব্রাঙ্ষণ কহিলেন তোমার পুত্র মবিয়াছেন। রাজা বলিলেন কিন্পে 
মরিয়াছেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন আমি মারিয়াছি। তদনস্তর রাজা কহিলেন তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জ্ঞানী 
ধান্মিক নিরপরাধে রাজবালককে কেন নষ্ট করিল! । ব্রাক্মণ বলিলেন আমার ধনলোভে এ পাপবুদ্ধি 
হইল এএই প্রযুক্ত নষ্ট করিয়াছি। অনন্তর রাজ! মস্ত্রিগণেরদিগে অবলোকন করিলেন। ম্বস্ত্রিগণের। 
কহিলেন মহারাজ যে লোক রাজকীয় লোকেরদিগকে নষ্ট করে সে লোককে রাজ! তৎক্ষণে নষ্ট করিবে । 
ইনি প্লাজপুত্রকে নষ্ট করিয়াছেন ইহাকে নষ্ট করা উপযুক্ত হয় কিন্ত ইনি ত্রাহ্ষণ অতএব ইহার বৃত্তিষ্ভেদন 
করিয়&সপরিবারে ইহাকে আপন দেশ ,হইতে দূর করিয়! দেও। রবাজ। ব্রান্ধণের পূর্ন্বোপকা 
করিয়] মগ্িলোকেরদের বাক্য আদর না| কাঁরিয়। তরান্ষপকে ছাড়িয়া দিতে আজ! করিলেন।+ 'আাঙণ * 


১৬ সসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


রাজার বৈশিষ্ট্য * দেখিয়। অত্যন্ত সন্থষ্ট হইয়া আপন ঘরে আসিয়। বাজপুত্রকে স্থান ভো'জন করাইয় বন্ত 
অল্ুঙ্কারে ভূষিত করিয়া বাজসভাতে রাজপুত্রকে লইয়। গেলেন । রাঁজ। পুত্রকে দেখিয়া অতিশয় 
আনন্দিত হইয়া গুত্রকে ক্রোডে করিয় ব্রাক্ষণকে কহিলেন হে ত্রাঙ্মণ তুমি কি আশয়ে এ ব্যবহার 
করিলা আমি বুঝিতে পাবিলাম ন|। ত্রাঙ্ষণ কহিলেন আমাব পূর্বকৃত উপকারেতে তুমি কিরূপ বদ্ধ 
আছু ইহ। বুঝিবার কাৰণ আমি এইরূপ কর্ণ করিয়াছিলাম। তদনন্তর রাজা ব্রাক্ষণকে, অনেক 
ধন দিয়া পরিতোষ করিলেন ব্রাহ্মণ আপন গৃহে গেলেন । এই কথা চতুী পুত্তলিক! ভোজরাজাকে 
কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীকিক্রুমািত্যের যেরূপ উপকারজ্ঞতা তুমি আমার প্রমুখাৎ শুনিলে এইরূপ 
উপকারজ্ঞত। যদি তোমার থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হও। ভোজরাঁজ.এইরূপ 
উপকারজ্ঞতা আপনাতে নাই, বুবিয়! সে দিবস ক্ষান্ত হইলেন ॥ 

ইতি চতুর্থী কথ] । 


পঞ্চমী পুত্তবিক্লা্ন কথা । 


শ্রীভোজরাজ। পুনর্ববার অন্য সময় নিরূপণ করিয়! অভিষেক কারণ মন্ত্রিগণের সহিত সিংহাসনেব 
সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন । ইতিমধে। পঞ্চমী পুত্তলিক। কহিলেন শুন হে রাজ! ভোজ রাজ। 
বিক্রমাদিত্যের এই সিংহাসনে সেই বসিতে পারে রাজ বিক্রমাদিত্যের তুল্য যার ওঁদাধ্য থাকে । রাজ! 
কহিলেন হে পুত্তলিক। রাজ! বিক্রমাদিত্যের গুঁদাধ্য কিরূপ । পঞ্চমী পুত্বলিক1 কহিলেন ভোজরাজ 
শুন। অবস্তীনগরে মস্ত্রিগণের মধো রাজ। বিক্রমাদিতা ভদ্রাসনে বসিয়। রাজকার্ধা করিতেছেন ইতোমধ্ো 
ক্রীভাবনের রক্ষক রাঁজদ্বারে আসিয়। দ্বাবিকে কহিলেন আমি বাজার সাক্ষাতে যাইব তুমি মহারুজার 
নিকটে সমাচার দেহ । ইহা! শুনিয়] ছ্বারী রাজার সমীপে গিয়া নিবেদন করিয়া বনরক্ষককে রাজসন্ষিধানে 
লইয়া গেল। উদ্চানপালক কাঁপলে ছুই হস্ত দিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল মহারাজ নিবেদন 
করি। আপনার ক্রীড়োগ্তানে আর নারিকেল গুবাক অন্বীর নাগরজ চম্পক অশোক কিংশুক মল্লিক 
তাল-তমাল শাল পিয়াল কদলী কর্কোল লবঙ্গ এলাবতী কেতকী কুন্দ দমনক আদি সকল বৃক্ষ ও লতা 
নৃতন পল্লব ও পুষ্প কলেতে শোভিত হইয়াছে এই বনক্রীড়ার সময়। রাজা ইহ! শুনিয়া রাগী 
গণেরদিগের সহিত দাসী ও নর্তকীতে পরিবৃত হইয়া আরামে গেলেন। ক্রীড়াবনে গিয়। শ্লেষোক্তি 
বক্রো্তিতে নিপুণ হাস্য লাস্ত ভাব হাব বিলাস বিভ্রম ইঙ্ছিতাদিতে চতুর স্থরতিতে পণ্তিত পন্ধিনী 
চিত্তিণী ্ট্ীগণেরদ্ের সহিত রাজা কোন স্থানে পুষ্পচম্মন করিতেছেন কোথাও জলক্রীড়া করিতেছেন 
কোন স্থানে গান করিতেছেন কোথাও ছুলিতেছেন কোন স্থানে কদলীগৃহে প্রবেশ করিতেছেন কোথাও 
নারীগণের যাহার ষে অভিলাষ তাহা! সিদ্ধ করিতেছেন। এইরূপে বসন্তকালে পরবিক্রমাদিতা নানা- 
প্রকার সাংসারিক স্থখ-ভোগ করিতেছেন । ইতাবসরে সেই বনের এক প্রদেশে এক তপন্বী বহুকাল 
পর্ধ্ত বিবিধ প্রকার কঠোর তপন্তা। করণে ক্ষীণ-শরীর রাজার বন-বিহার দর্শনে বিকার-প্রাপ্তচিত হইয়! 
চিন্তা করিতে লাগিলেন । আমি উত্তম বস্ত্র ধারণে দিব্য অলঙ্কার পরিধানে দিব্য গন্ধদ্রব্য লেপনে 
অপূর্ব মিষ্টান্ন ভক্ষণে উত্তম পালঙ্গ শয়নে হুগন্ধি-দ্রবা ভ্রাণে জাতীফল লবঙ্গ এলাচি কপ্ূরাদি মিশ্রিত 
তামুলু/ির্বণে গীত বাস্থ শ্রবণে নর্তক-নর্ভকীয় নর্তন দর্শনে উত্তম” লু্াী শ্রী সহিত হাস্য-কৌতুক করণে 
যুবতী রী স্ভোগে ঘে ্রত্ক্ষ সখ সাক্ষাৎকার হয় তাহা! না করিয়া তপন করিলে ম্বর্গ স্থখ হবে এই 


বত্রিশ সিংহাসন ১৭ 


ভাবি সন্দিগ্ধ অপ্রত্যক্ষ সখের কারণ এতাৰৎ কাল তপন্া করিয়! কেবল আত্মবঞ্চন! করিক্লাম। যে সকল 
লোক আত্মপুরুষার্থে এইসকল স্ুখভোগ না করিয়! ভবিষ্যৎ স্থখভোগের নিমিত্তে মুক্রিত হন সর্ববাঙ্গে ভন্ম 
(পন করেন কৌপীন পরিধান করেন তাহারা আপনার বিড়ম্বনা আপনারা করেন এঁই* মা লোৈ 
প্রকাশ করেন ভবিস্তৎ স্থখ হওনর প্রমাণ কি। এইরূপ নাস্তিক-মতাবলম্বনে যোগভরষ্ট “হইয়। যোগী 
সাংসাৰিক স্থখ সিদ্ধির নিমিত্তে বাজার নিকটে আসিলেন। রাজ ঘোগিকে দেখিয়। বহুমানপুর্ধ্বব প্রণাম 
করিয়|! আগমন্কারণ ভ্িজ্ঞাসা করিলেন হে যোগী কিমর্থে আপনকার আমার নিকট আগমন । “যোগী. 
কহিলেন হে মহারাজ আমি অনেক কালাবধি এই বনে তপস্যা করিতেছি ্তস্ আমার আরাধিত দেবতা 
আমাঞ্ক স্ুপ্রসন্ন হইয়া আজ্ঞ। করিলেন ষে তুমি শ্রীবাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে যাও। তিনি তোমার 
সকল অভিলাষ পূর্ণ করিবেন । এতদর্থে আমার আপনকার নিকটে আগমন্ব । রাজা যোগির এই কথা 
শ্রবণ কণিয়। বুঝিলেন বে এ যোগী অনিচ্চিতশাস্ত্ার্থ ধোগত্রষ্ট সাংসারিক-হ্খার্থে আতুর হুইয়াছেন। 
অতএব "মার্ভের বাঞ্|। পুরণ কর্তব্য হয়। মনের মধো এই বিচার করিয়। বড় এক নগরের মধ্যে উত্তম 
“বাটা নির্দার্ণ করিয়া ঘোগিকে দিলেন । এক শত নানা অলঙ্কারেতে ভূষিতা। যুবতী স্ত্রী একশত গ্রাম 
"অনেক ধন দাস*্দাসী গো! মহিষ হস্তী ঘোটক প্রভৃতি যোগিকে দিয়া আপনি যোগপাছুকাতে আরোহণ 
করিয়া! আকাশপথে বাষুবেগে বাজধানীতে আইলেন । যোগী বাঞ্চিত হইতে অধিক স্থখ সম্ভোগ করিয়। 
থাঁকিলেন? এই কথা পঞ্চমী পুত্তলিক ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ তোমাতে ঘদি এতাদৃশ 
দানশক্তি থাকে তবে এই মিংহাসনে বমিবার যোগা হও । ভোজরাজ সে দিবস ফিরিয়া গেলেন ॥ 
ইতি পঞ্চমী কথা । 


ঘন্টা পুভ্তবিকা ক্রগ্রা 


শ্রীভোজরাজ। পুনশ্চ অন্ত সময় নির্ণয় কবিয়া! অভিষেকের জন্তটে মিংহাসনে আরোহণ করেন এই 
সময় যী পুত্তলিকা হাসিয়া কহিলেন শুন রাজা ভোজ রাজ। বিক্রমাদিত্যের তুল্য যে পরোপকারক হয় সে 
এই সিংহাসনে বমিবার যোগ্য । ইহা শুনিয়। রাক্ত কহিলেন রাজ। বিক্রমাদিতোর উপকারকত। কি। 
পুত্তলিকা' কহিলেন বিক্রমচরিত্রে মনোষোগ কর। অবস্তীপুরীতে বাজ। বিক্রমাদিত্য সর্ব্ব-দেশের 
আধিসিত্যৎ্করেন। রাজার অধিকারস্থ লোকেরা সর্ব! শ্ব স্ব বর্ণের আচার কদাচিৎ লঙ্ঘন.করেন ন| 
নিরস্তর শাস্ত্র বিচার করেন অধর্মে কদাচ দৃষ্টি করেন না পরোপকার করিতে সর্বদা চেষ্টিত, থাকেন 
প্রাণান্তেও মিথ্যা বাকা বলেন ন1 আত্মশরীরকে অনিত্য করিয়] জানেন পরমাত্া-চিন্তা নিরস্তর করেন। 
এ পুরীতে ধনদত্ত নামা এক বণিক থাকেন সেই ধনদত্তের এত ধন যে সে আপুনার ধনের পরিমাণ আপনি 
জানে না| যে যে সামগ্রী কোন নগরে নাহি সে ধনদত্তের গৃহে আছে । এক দিবস ধনদত্ত বিচার করিলেন 
পরলোকে উপকার হয় এমতত পুণ্য করিলাম না আমার গতি কি হবে। এই বিবেচনা! করিষধ। নানা 
প্রকারে অনেক দান-ধর্শম করিয়। তীর্ঘদর্শন কারণ দেশাস্তরে গেলেন। নান। তীর্থ ভ্রমণ করিয়া সমুদ্রের 
মধ্যে এক দ্বীপে উপস্থিত হইলেন, নেই স্থানে দেবতার এক মন্দির আছে মন্দিরের নিকট এক সরোবর 
থাকে সরোবরে চারিদিকে চারি ঘাট চন্্রকান্তুমণিতে খচিত আছে। এ স্থানে এক পরম নদ রী 
নব্য সুন্দর এক পুরুষ থাকেন কিন্ধু দুইজনের তুই মত্তক ছিন্ন হইয়া পৃথক্‌ আছে মস্তকের ঘমীপে এক 
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প্র্ণে কৃতকগুলি অক্ষর লেখ। আছে যে উত্তম পুরুষ কেহ যস্পি আপনার মস্তক ছেদন করিয়া! বলি দেয় 
তবে"এই স্ত্রী -পুরুষেব জীবন্য।স হয় । এই সকল দেখিয়া ধনদত্তের আশ্চর্যজ্ঞান হইল তৎপর ধনদত্ত তীর্থ 
শন করিয়া,আ্পন গৃহে আইলেন ' এক দিবস ধনদত্ত কথা-প্রসঙে রাজার সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার 
কাছে নিবেদন করিলেন । প[জ। শুপির। বিশ্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন ধনদত্ত সেই স্থানে আমার সহিত 
চল কৌতুক দেখিব। এই পণামশ কবিয়। বাজ। বিক্রমাদিতা ধনদত্তকে সঙ্গে লইনা সেই স্থানে, গেলেন। 
গিয়া ধনদত্ত পূর্ব যে সকল কহ্স|ডিলেন সে সমন্ত রাজা আপনি সাক্ষাৎ দেখিয়া বিচার করিলেন পরের 
যৎ কিঞ্চিৎ উপকারেশ নিমিন্তে উত্তম লোকে প্রাণপণ করে-আমি প্রাণ দিলে ইহার৷ স্ত্রীপুরুষ দুইজনে 
জীবৎশরীব হইবে অতএব এ ত্তম কর্ম অবশ্ঠ কর্তৃবা শবাঁব ধারণে অবশ্ঠ মৃত আছে পরোপকার করিয়! 
মরিলে পরলোকেও উত্তম গতি হ়। হা! জাশিয়া বাজ। বিক্রমাদিত্য সবোবণে আ্বান করিয়া দেবীব 
সাক্ষাৎ আপন মস্তক ছেদন কধিতে উদ্যত ইতে।মধো দ্রেখী প্রসন্ন হইয়। রাজার হস্ত ধবিলেন কহিলেন হে 
রাজা তুমি উত্তম পুরুষ তোমাকে সন্ধা হইলাম বব প্রার্থণা কব । রাজা,কহিলেন হে দেবী যদি প্রসন্ন 
হইল৷ তবে এই ছুই স্বী-পুরুষের প্রাণ দান করিয়া এই দেখেব রাজত্ব দেও। দেবী ইহা! শুনিয়া কহিলেন 
হে বিক্রমাদিত্য তুমি উত্তম পুরুষ পরোঁপকাবের নিমিত্তে আপনার প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্তত। ইহ 
কহিয়। দেবী এ শ্রী-পুরুষের জীবন্যাষ কবিয়। এবং সে দেশেখ অধিকার দিয় অন্তহিত। হইলেন.। শিপ 
লোক যেমন নিদ্রা ভঙ্গ হইলে উঠে এইবপ স্ত্রী-পুরুষ ছুইজণ গাত্রোখান কবিল | দেবীব অন্গ্রাহে স্ত্-পুকষ 
দুইজন সেই দেশে বাঁজা রাণী হইলেন। রাজ বিক্রমাদিত্য আপন বাজধানীতে আইলেন। ষষ্ঠ 
পুত্তলিকা কহিল মহারাজ শুন মহাবাজ বিক্রমাদিত্য এইরূপ পরোপকাঁবক যগ্যপি এতাদৃশ পরোপকারতা 
তোমাতে থাকে তবে এ মিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও। (ভোজরাজ। এইরূপ পরোপকারকতা আপনাতে 
নাহি ইহা! জানিয়। সে দিবস নিরস্ত হইলেন ॥ 
ইতি যী কথ] ॥ 


সপ্তমী পুভৃবিকা৷ ভ্রুগ্রা | 


পুনর্ববার অপর দিবস অভিষেক কারণ ভোজরাজ। সিংহাসনের পার্থে আমিয়। উপস্থিত হবামাত্রে 
মপ্ডমী পুত্তলিক! কহিল শুন হে ভোজরাজ সে এই নিংহাসনে বসিতে পারে যে রাজ। বিক্রমাদিত্যের 
সমান স্বপ্রাণির উপকারক হয়। রাজ ইহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুত্তলিক। রাঁজ। 
বিক্রমাদিত্যের সর্বপ্রাণির উপকারকতা কি মত। পুত্তলিক। কহিলেন হে ভোজরাজ বিক্রম-চবিস্ন শুন। 
অনস্তী পুরীতে রাজ] বিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন। এক দিবন রাজ। সেবকেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন 
তোমর। কোন্‌ দেশের ফেমন চরিত্র জানিয়। আইস। ভৃত্যের। আজ্ঞা পাইয়। নান। দেশ ভ্রমণ করিয়। 
কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হইলেন । সেই দেশে ধনবান এক লোক অতি বৃহৎ এক সরোবর করিয়াছে 
তাহীতে জল থাকে না। পরে এক দিবদ আকাশবাণী হইল উত্তম পুরুষ কেহ ঘস্কপি আপন শরীর বলি 
দেয় তবে এই পুফ্করণীতে জল হয় নতুবা! জল হবে না। এই দিব্য! বাক্য শুনিয়া সে ধনী ব্যক্তি দশভার 
সুবর্ণর্কাএক পুক্রষ করিয়। তড়াগের সমীপে রাখিল সেই স্থানে গ্রত্তব্রে লিখিয়া রাখিল যে বলির জন্য আপন 
শরীর দিবে এই হ্বর্পুক্ুষ তারে দিব। অন্ত অন্ত দেশ হইতে যে যে লোকেরা আইসে তাহার! 'নিজ 


বন্রিশগ্রসিংহাসন ১৯ 


শরীর বলি দিতে স্বীকার করে না ণা পারিয়া ফিবিয়। যায় | গ]জা বিক্রমাদিত্যের ভূৃত্যারা এই সকল 
দেখিয়। অবস্তীনগরে আসিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজা এই সকলু কথা স্তরনিয়া কৌতৃক 
প্রযুক্ত কাশ্মীর দেশে গেলেন সন্ধ্যাকালে সপোবব নিকটে গ্রচ্ছন্নরূপে গিয়] ইষ্টদেবতার তবব্গ। করিলেনণ 
*তৎপরে অর্দরাত্রেতে রাজা বিক্রমাদিত্য কুতাঞ্চলি হইয়া কহিলেন হে দেবতাসকল আমি বিনয়পূর্বক 
নিবেদন কর্সিতেছি নধবলিগ পন্ত পাঁণ করিয়া যে দেবতার তপ্চি হয় সে দেবতা! আমার কধির পান করিয়া! 
তুষ্ট হন। ইহা! কৃহিয়া! অ]ধীনার মস্তক ছেদন করিলেন । দেবতা ততক্ষণে মস্তক শরীরে দিয়া রাঙ্শকে 
বাচাইলেন ও কহিলেন হে 'ধাজ| তোমাকে প্রসন হইলাম বর ষাঁচ.ঞা কৃর। রাজা বলিলেন হে দেবী 
যদি আমাতে তুষ্ট হইল তবে সকল প্রাণীর উপকাবের জন্য এই সরোবর জলে সম্পূর্ণ কর। দেবতা 
কহিলেন «হ বিক্রমাদ্িত্য তোমাব অতিশয় ধাশ্মিকতা তোমাকে অনুগ্রহ করিলাম ইহ বলিয়া 
প্রত্যক্ষ হইলেন । রাজ! শিজ দেশে আইন্বেন। কাশ্শীর দেশের লোকেরা প্রাতকালে জলপূর্ণ সরোবর 
দেখিয়া বাক হইল । স্ত্রী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজ বিক্রমাদিত্য এইরূপ সর্ববপ্রাণীর 
উপকারক এমত গুণ ঘস্ঘঁপ তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত বট । ইহ শুনিয়া সে 
দিবস ভোজবাজ এছ [ধৃশ সর্বপ্রাণীর হিতাচবণ আপনাতে নাহি বুঝিয় বিমনস্ক হইলেন । 
ইতি সপ্তমী কথ| ॥ 


অহ্টঘী পুভনিকার ক] 


তারপব এক দিবন শ্রাভোজবাজ সকল অভিষেকসামগ্রী লইএ। সিংহাসনেব নিকটে উপস্থিত 
হইলেন। ইত্যবসরে অষ্টমী পুভ্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শ্রাবিক্রমাদিত্যের ন্যায় যে পরবাহাপূরক 
সেই এ সিংহাসন বসিবার উপযুক্ত । ইহা শুনিয়া বাঞ্জা কহিলেন রাজ। খিক্রমাদিতা কেমন পরবাঞ্ধাপূরক 
ছিলেন । পুর্তলিকা৷ বলিলেন হে বাজা। শুন। অবস্তাপুরে শ্রীকিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন এ পুরে ত্রিপুরাকার 
নামে রাজপুরোহিত বাস করেন তাহার পুআ্স কমলাকর নাম তিনি অত্যন্ত মূর্খ । ত্রিপুরাকার আপন 
পুত্রকে মূর্খ দেখিয়া সর্বদা ভাবিত থাকেন। এক দিবস আপন পুত্রকে নিকটে বসাইয়। অনুযোগ করিতে 
লাগিলেন হে পুত শুন সংসারে জাব মন্ুয্য-জন্ম অনেক পুণ্যের ফলে পায় জীব মন্ুয্য-শবীর পাইয়া ধদি 
বিস্যোপাঞ্জধ করেন তবে মনুষ্ত-্্ সার্থক শতুবা। সে মনুম্যক্বপী পশু বিবেচনা করিয়া আপন 'মনে বুঝ 
শয়ন আসন ভোজন প্রভৃতি ব্যবহারে মন্থস্তের ও পশ্তর অবিশেষ তবে পণ্ড হইতে মঙ্গ্রের এই তারতম্য 
ষে পশুর, বিচ্যা! হর ন1 মনুষ্যের বিদ্যা হয় ইহাতে যে মন্ুষ্বের বিষ্া। ন1 হইল সে পণ্ড কেন নয়। আর দেখ 
রাজত্ব হইতে পাণ্ডিত্য বড কেণন। রাজার ব্বদেশে ঘাদৃশী মর্ধাদ। পরদেশে তাদুনি নয় পঞ্ডিতের স্বদেশে 
পরদেশে তুল্য মর্যাদা । আর দেখ ধত ধন সংশারের মধে। আছে সকল ধন ইইতে বিগ্ভা উপাদেয় ধন 
আব ধনের চৌর-অগ্নি বাজাদিভীতি আছে বিস্তাধনের সে ভয় নাই এবং আর ধন সকলে ব্যয়ণকরিলে 
ক্ষীণ হয় বিষ্াধনের ব্যয়েতে বৃদ্ধি হয় এবং অন্ত ধন সর্বদা সঙ্গে থাকে ন! বিদ্যাধন সর্ধ্বদ। সঙ্গে থাকেন। 
আর দেখ ঘত ভূষণ আছে সকল হইতে বিদ্কা বড় ভূষণ কেন না অন্য অলঙ্কার বাল্য যৌবন অবস্থাতেই 
শোভা“পায় জরাবস্থাতে শোভা পায় লা বিদ্বা সর্ঝাবস্থাতে শোভা পান। হে পুত্র এ বিভাতুমি 
উপাঁঞ্জন করিল! না! অতএব তোমার জীবন মরণ তুল্যফল বিবেচন! করিয়। বুঝ । পুত্র না হওন হুইর়| , 


৩ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


মরা বাচিয়। থাকিয়া মুখ হওয়া এ তনে মধো বরঞ্চ না হওয়া ও হইয়া মরা ভাল। মূর্খ হইয়া 
জীবদ্দশাতে "থাকা কদাচ ভাল নয় যে হেতুক পুত্র না হইলে আপনার অদৃষ্ট ভাবিয়া শোক নিরস্ত থাকে। 
হট্য়। মরিলে ড় মাসেক ছুমাস লোক শোক করে। মূর্থ পুত্র পিত। মাতার সর্ববদ! দুঃখের নিমিত্ত হয়। 
“অতএব বলি মুখ পুত্রের মরণ ভাল। কমলাকর পিতার এই সকল বাকা শুনিয়া বিভোপার্জন করিতে, 
বিদেশে প্রস্থান করিলেন । অনেক দিবসে কাশ্ীর দেশে উপস্থিত হইলেন লে দেশে চন্দ্রমৌলি নামে 
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত এক ব্রাক্ষণ ছিলেন। কম্লাকর বিগ্ভার নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণের, উপাসণা করিতে 
লাগিলেন । চন্দ্রমৌলি ব্রাহ্মণ কমলাকরের শ্ুশ্রষাতে অতান্ত সন্তষ্ট হইয়া সরস্বতীর সিদ্বমন্ত্র দিলেন। 
কমলাকর সিদ্ধমন্ত্র প্রভাবে অষ্টাদশ বি্ভাতে পণ্ডিত হইলেন। তাহার পর কমলাকর কাক পুবীতে 
গেলেন। কাকীপুরীতে এক বাটার মধ্যে নরমোহিনী নামে এক কন্যা থাকেন সে বাটাতে আ্ার কেহ 
থাকে ন। সর্বদা দ্বার মুক্ত থাকে । সে বাটার কর্ত ছুঞ্জর নায়ে এক রাক্ষস সে বাত্রিযোগে বাটা আইসে। 
যে কেহ বিদেশীয় লোক সে বাটার মধো যায় এ কন্তাকে দেখিয়। মুগ্ধ হইয়া থাকে রাত্রিষো,গ রাক্ষস 
আসিয়া তাহাকে ভক্ষণ করে । এইবরূপে অনেক পথিক খাতে মরিয়াছে । কমলাকর এই সকল বৃত্তান্ত 
শুনিয়া স্বদেশে আসিয়। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন । ,আর কহিলেন হে 
মহারাজ এ পদ্মিনী স্ত্রীকে আমাকে দেও। রাজ! তাহা! ত্বীকার করিয়া! কমলাকরকে সঙ্গে লইয়। 
কাঞ্চীপুরে নরমোহিনী কন্তার নিকটে উপস্থিত হুইলেন। সে কন্যা দেখাতে রাজার কিছু-মাত্র মোহ 
হইল না। বাজ অত্যন্ত ধের্্যশালী জিতেব্দ্রিয়। তারপর রাক্ষস নিশাতে রাজাকে খাইতে উদ্যত 
হবামাত্রে রাজ। খড়গ চণ্দ হস্তে লইয়। যুদ্ধার্থে উদ্যুক্ত হইলেন। তদনস্তর রাজ! এ রাক্ষসের সহিত 
নানাপ্রকার যুদ্ধ করিয়। তাহাকে নষ্ট করিলেন । রাক্ষস নষ্ট হওয়াতে নরমোহিনী কন্া। সন্তষ্টা। হইয়। 
রাজার অনেক প্রশংস। করিয়া কহিলেন হে রাজ তুমি আমাকে রাক্ষস হইতে ত্রাণ করিয়। প্রাণদান দিলা 
অতএব আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । রাজা কন্ঠার এই কথ| শুনিয়া কহিলেন হে কনা! তুমি নি 
নিতান্ত আমার শরণাপন্ন হইলা তবে আমি যাহা বলি তাহা প্রতিপালন কর । এই যে.কমলাকর ইনি 
বড় পণ্ডিত আমার অতিশয় প্রিয় ইহাকে তুমি পতিভাবে ভজ। রাজার এই কথাতে কন্যা সন্মাতি 
করিলেন । এইরূপে শ্রবিক্রমাদিত্য কমলাকরকে পদ্মিনী কন্যাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। 
কমলাকর পদ্মিনী কন্যাকে লইয়া আপন বাটীতে আইলেন | অষ্টমী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ 
রাজ। বিক্রমাদিত্য যেরূপ পরবাঞ্থাপূরক তাহ শুনিলা। ঘস্চপি এতাদৃশ পরবাঞ্থীপূর্কত তোমাতে 
থাকে তবে এ মিংহাসনে বমিবার যোগ্য হও । ভোজরাজ এ কথা শুনিয়। সে দিবস অধোমুখ 
হুইয়া গেলেন ॥ 
ইতি অষ্টমী কথা ॥ 


নবমী পুত্তনিকার কথ 


ভোজরাজ পুনর্ধার এক দিবস নিক্পণ করিয়া অভিষেক কারণ সিংহাসনে বমিবার উপক্রম, 
করিতেহেন ইতোমধ্যে নবমী পুত্তলিক! কহিলেন হে ভোজরাজ *শুৰ রাজা কিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ব 
[হার “ধাকে সে এই ভদ্রাসনে বদিতে পারে। উহ শুনিয়। রাজা বলিলেন হে পু্তলিক1 রাজ! 
বক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ব । পুততলিক! কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। অবস্তীপুরীতে শ্রীবিক্রমাদিত্য 


বত্রিশ জিংার্সন ২১ 


রাজা বাজা করেন। এ নগরীতে এক যোগী আসিয়। উদ্যানের মধ্ো থাকিলেন মে (যোগী র্বজ্ঞ এবং 
বার্সিদ্ধ নিরাকাজ্জ পরম বৈবাগাযুক্ত যাহাকে যাহা! বলে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়! যোঁগির এই স্কল 
বৃত্তান্ত রাজ৷ লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়। যোগিকে আনিবার কাবণ সভাসদ্‌ পণ্ডিতেরন্দিগকে পাঠাইলেন | 
যোগী “পগ্ডিতের প্রমুখাৎ বাঁজার আহ্বান শুনিয়া আইলেন না। কহিলেন আমাব এরাজার নিকট, 
যাওয়ার প্রয়োজন কি। যে পুরুষ শিফাম সে তৃণেখ ন্যায় অপূর্ব সন্ধা স্ত্রীকে দেখে যে নিষ্পাপ সে 
তৃণতুল্য যমকে,জানে |« যে নিল্প ভ সে বানৈশ্ববাকে তৃণপ্রায় জানে । থে নিষ্পয়োন্ধন সে রাজাকে 
তৃণসমান জানে । যোগির এই সকল কথ্ধ পণ্ডিতের শুনিয়া রাজার সান্াৎ আসিয়! কহিলেন। রাজ। 
শুনিয়া বুঝিলেন যোগী ভাল বটে। লোকে রাজার নিকট আসিতে প্রার্থনা কবে আমি ডাকিয়। 
'পাঠাইল্লাম তথাপি আইলেন না অতএব বুঝিলাম এ যোগী নিতান্ত নিষ্পহ্‌ বটেন। বাক্তা এই বিচার 
করিয়া আপনি যোগির নিকটে আইলেন। যোগী রাজার রাজচিহু ও মহা পুরুষলক্ষণ দেখিয়া অতান্ত 
সন্ত হইয়া! রাজাকে দিব্য, এক ফল দিলেন এবং সে ফলের প্রভাব কহিলেন যে এ ফলখায় মে অজয় 
অধর নীট্রোগ হইয়া! থাকে । গাজা সে ফল পাইয়া আপন বাটাতে আসিতেছেন ইতোমধ্যে পথে এক 
ব্যক্তিকে অত্যন্ত রোগার্ত দেখিয়া তাহার প্রতি দয়! করিয়া সে ফল দিলেন। নবমী পুতলিকা 
'ভোজবাজকে কহিলেন তোমাতে যদি এ সকল গুণ থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হও । 
ভোজরাজ অ।পনার এত গুণ নাই বুঝিয়। সে দিবস পরাউমুখ হইয়া আইলেন। 
ইতি নবমী কথা॥ 


দশমী পুভ্তলিকান ক্রথা 


তৎপর অন্য এক মুহূর্তে অভিষেক কারণ শ্রীভোজরাজ সিংহাসনসমীপে আদিলেন। দশমী 
পু্তলিক1 ভোজরাজকে দেখিয়া উপহাস করিয়া কহিলেন হে ভোঙ্গরাজ তুমি এ দিংহাসনে বিবার 
উপযুক্ত নহ। শ্রীবিক্রমাদিত্যেব সদৃশ যে রাজ! সে এ সিংহাসনে বসিতে পারে । ভোজরাজ কহিলেন 
রাজা বিক্রমাদিত্য কীদৃক্‌ছিলেন। দশমী পুত্তলিকা শুনিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শুন শবিক্রমাদিত্য 
যেক্ূপ গুণবান্‌. ছিলেন তাহা কহি। একদিন শ্রীবিক্রমাদিত্য ভূ-মগ্ডল অবলোকন কারণ যোগপাদুকা- 
রোহণ করিয়া চলিলেন। নান দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে পর্বতে অতি বড় গ্রের মধ্যে 
এক অপূর্ব্ব মনোহর বৃক্ষ দেখিয়া সে বৃক্ষের তলে গিয়া বসিলেন তারপর সে বৃক্ষে উদ্ল্র চিরজীবী নামে 
এক পক্ষী থাকেন সেই পক্ষির পরিবারগণ নানা দেশে আহার প্রচারণ করিয়া সন্ধ্যার সময়ে এ বৃক্ষের 
উপরে আসিয়। পরম্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে এক হি কহিলেন আজি আমার 
অতি বড় দুঃখ হুইয়াছে। পক্ষী দকল এ পক্ষীকে জিজ্ঞাস! করিতেছেন তোমার কি দুঃখ । পক্ষী 
কহিলেন তোমরা আমার অন্তঃকরণের দুঃখের বৃত্ান্ত মনযোগ দিয়। শুন। সমুদ্রের মধ্যে এক দ্বীপ. আছে 
সেই দ্বীপের রাজ। এক রাক্ষস প্রজা মনুষ্য লোকেরা । এক দিবম এ রাক্ষপ সকল মনুষ্য খাইতে উদ্যত 
হ্ইল। এই ভয়প্রযুক্ত সকল প্রজার পরামর্শ করিয়। কহিলেন হে রাক্ষস তুমি আমারদের রাজ। আমর! 
তৌমার গ্রজ! গ্রজাপালন রাঁজকণ্্তুমি'রাজা হইয়। গ্রজারদিগকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হও এমন উপযুক্ত ' 
নছে। আমর! তোমার আহার কারণ প্রতিদিন এক এক মন্ুুষা পধ্যায়ানুসারে দিব। রাক্ষস সেই দিন 


২২ লৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


অবাধ প্রতাহ এক?এক মন্ষা সাহার কণ৭। সন্ত থাকে প্র্গাদিগের অধিক উপদ্রব করে না। আমি 
আজি সেই দেশে ছথদে গিয়াছিল।ম সেই স্থ।নে আমার এক মিত্র আছে তাহার এক পুত্র। আমার 
মিত্রকে আদ্য এক' মগুষ্য দিতে হইবে অতএব মামার মিত্রপুত্রকে শাক্ষসে ভক্ষণ করিবে এই নিমিত্ত আমি 
অত্যন্ত দুঃখিত হইগাছি। বুজা বক্রমাদিত্য বৃক্ষের তলে থাকিরা পক্ষির কথা শুনিয়। যোগ-পাছকাতে 
আরোহণ করির। গরাক্ষপ বাজার দেখে [গয়। যে স্থাণে রাঙ্গস ৬ঙ্গণ করে সই স্থানে পক্ষির মিত্র-ুত্র 
আপন পরা পাক্ষমকে ৬খণ করিতে ধিবার ক।ণ মপণভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া! বলিয়াছেন বাজ। 
বিক্রমাদিতা এ স্থানে (গেলেন কহিলেন হে বালক তুমি নিজ" গৃহে যাও আমি তোমার হইয়। নিজ শরীর 
রাক্ষপকে ওক্ষণ করিতে দিব । পালক কহিলেন তুমি পুণ্যাত্বা কে আমাকে পরিচয় দেহ। রাজা 
কহিলেন আমার পরিচয়ে তোমার ক প্রয়োজন । বালক বিক্রমাদিত্যের এই কথা শুনিয়া আসন্দিত " 
হইয়া আপন গৃহে গেলেন । বাজ বিক্রমাদিত্য পাক্ষসেব আহাথের স্থানে হাশ্যব্দনে নির্ভয় হইয়া বলিয়। 
থাকিলেন। বাক্ষম আহারেব কালে সেই স্থাণে আসিয়া উওম-পুরুষকে দেখির। কহিলেন হে মনুষ্য 
তোমার ম্ৃত্যুকাল উপস্থিত হইল ইহাতে ভয় না কাঁবয়া হান্ত করিতেছ তুমি কে আমাকে পরিচয় দেহ। 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন আমি তোমার আহ।বের কারণ আসিয়াছ পরিচয়ে কি প্রয়োজন আমাকে ভক্ষণ 
কর। পাক্ষল তু হইয়া কহিল হে উত্তমপুরুষ তুমি বড় পুণ্য।ত্া আমি তোমাকে তু্ই হইলাম। 
আমার স্থানে তোমার যে অভিলাধিত থাকে তাহা যাচঞ।| কর । বাজ। কহিলেন ধদ্দি আমার প্রতি 
তুষ্ট হইল তবে অদ্য অবধি প্রজার হিংসা করিব। ন।। অণন্তর রাক্ষম তথাস্ত বলিগা রাজার বাক্য 
স্বাকার করিলেন। রাজা যোগপাদুকাতে আরোহণ করিয়। নিজ রাজধানীতে আইলেন। (স অবধি 
রাক্ষসের প্রজালোকের৷ সুস্থ হৃইয়৷ থাকিল! দশমী পুত্তলিক। এই কথ! খাজাকে শুনাইয়৷ কহিলেন 
ঈদৃশ পরোপকারকতা৷ তোমার যদি থাকে তবে এই সিংহাসনে বপিবার উপযুক্ত হও । ইহা! শুপিয়া 
ভোজরাজ তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন 
ইতি দশমা কথ] ॥ 


সস, রর সপ 


একাদশী পুভ্ভলিক্লারন কথা৷ 


পুনরধ্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসন বিবার কারণ সিংহাসনে নিট 
উপস্থিত হইলেন।॥ এতন্মধ্যে একাদশী পুত্তলিকা৷ কহিলেন ভোজরাজ শুন এ সিংহাসনে বগিতে সেই 
পারে যাহার রাজ! বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ব থাকে । ভোজরাজ কহিলেন হে পুত্তলিক। রাজা 
বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ব। পুত্তলিক। কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজ! বিক্রমাদিত্যের বাজ্যে ভন্্রেন 
নামে এক মহাজন ছিলেন এ মহাজন অনেক ধন বাখিয়। মৃত হইলে তৎপুত্র পুরন্দর নামে সে সকল ধন 
অপব্যয় করিয়া নষ্ট করিতে লাগিল প্রতিবানা লোকেরদের নিবারণ মানে না। পুরন্দরের পিতার মিত্র 
এক পণ্তিত ব্রাহ্মণ এক দিবস পুরন্দরের নিকট আসিয়া কহিলেন হে মিত্রপুত্র ঘে ধন নান। যত্বে রক্ষা 
করিলেও স্থির হইয়া থাকেন না মে ধন অনায়াসে তুমি অধধার্থ ব্যয় করিতেছ। পুরুষের মহত্ব ধন 
ঝাকিরেও হয় এই ধনকে শাস্ত্রে লক্জী করিয়! ব.ল বিষ লক্ষীর স্না়ী হইয়া তিন-লোকের অধির্পতি 
ইইরাছেন' ৷ এই লক্বী সমুদ্র হইতে উৎপন্ন| হইগ়াছেন অতএব সমুক্রের নাম রত্বাকর | এই লক্ষ্মীর গর্ভে 


বত্রিশ সিংহাসন ২৩ 


কন্দর্প জন্গিয়াছেন এই প্রযুক্ত ব্রদ্মাদি দেবতার উপরেও কন্দর্প দর্প করেন ।' অত্তএব বিবেচনা করিয়া বুঝ 
পুরুষের মহত ও দর্প যে ফিছু সকল লক্ষ্মীর প্রসাদে হয়। অতএব কহি এরূপ ষে ধন লক্ষী তাহার 
অপবায় উপযুক্ত নয়। ব্রাহ্ছণের এই কথা শুনিয়া পুরন্দর কহিল হে ব্রাহ্মণ শুন ৪মনশ্ঠ ভবিতবচ তব 
বান্তিরেকেও হয় নারিকেলফলের জলের ন্তায় এবং অবশ্য গন্তব্য যে বস্ত সে যখন যায় কিরূপ যায় তাহা, 
নিশ্চয় করিতে কেহ পারে না গজতুক্তকপিথ ফলের শল্দেব ন্যায়। অতএব ধনে ঘত্ব করিয়া ঝাখিলে কি 
হইবে। এইকুপ ব্রার কথ] ন। মানিয়। দিনে দ্রিনে অপব্যয় করিয়া কিছু কলের পরে পুবন্দর অত্যন্ত 
নির্দন হইল যখন যাহাখশিকটে যাঁয় কেহ আদব করে না। এইরূপ সর্বত্র অমর্ধ্যাদ। হওয়াতে পুরম্দর 
অতস্তে চিন্বাকুল হইয়। মনে বিচার করিলেন বাঘ্রাণি হিংশজন্তর বাস যে বনে তাদৃশ বনে বাস বক্ষমূল 
' গৃহ পন্ফল আহার বুন্ষের বন্ধল পরিধান তৃণ খধা। এ সকল ধনহীন লোকের ববং ভাল তথাপি ধনগবিবত 
বন্ধুদের !ণিকটে াঁস কখন ভাল ন্য়। এইরূপ নানীপ্রকাঁব মনের মধো চিস্কা করিয়া পুরন্দর দেশাস্তর 
প্রস্থান 'করিলেন । নান] দেশ ভ্রমণ করিতে কবিতে ঘলফপর্বতের নিকটে গীতপুর নামে পুরীতে 
উপস্থিত হইলেন । সেই পুবীতে পাত্রিতে এক স্ত্রীর করুণম্ববরে বোদন শুনিলেন। অনস্তর প্রাত্ঃকাল 
হইলে তৎপুরীস্থ লোকেবদিগকে জিজ্ঞ/সা করিলেন কলা রাত্রিতে তোমাদে নগরেতে কোন্‌ স্ত্রীলোক 
বোদন কুবিতেছিল। গ্রামস্থ লোকেরা কহিল আমণাও এইরূপ প্রত্যহ রাঞ্জিকালে এক স্ত্রীলোকের 
রোদন শুনি কিন্ত সে কোন্‌ স্ত্রীলোক বোদন করে ইহ জানি প। আমরা সকলে এই বোদন শুনিয়। 
অনিষ্টশঙ্কা প্রযুক্ত সর্ধবদা ব্যাকুল থাকি । অনন্তর পুরন্দর কিছুদিনের পব ত্বদেশে আসিয়া! রাজা 
বিক্রমাদিত্যকে এ সকল বৃত্তান্ত কহিলেন । বাঁজ! শুনিয়া কৌতুকাঝিষ্টচিত্ত হইয়। এ স্ত্রীলোকের রোদনের 
বিশেষ জানিবার কারণ যোগ পাছুকাবোহণ করিয়। পুবন্দরকে সঙ্গে লইয়া পীতপুরে আইলেন। তৎপরে 
তথ আসিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে এ নগবের কিন্কিৎ দুরে এক নিবিড় বন ছিল সেই বনেতে এ 
স্ত্রীলোকের রোদনের অন্ুসন্ধীন পাইলেন । অনন্তর যে সময় এ স্ত্রীলোক রোদন করিল তৎকালে এ বনের 
মধ্যে খডগ্রহস্ত হইয়া! স্ত্রীর নিকটে উপস্থিত হইলেন ৷ তথা গিয়া দেখিলেন যে এক অতান্ত ভয়ঙ্করমুদ্ি 
রাক্ষদ দয়ারহিত হইয়। এক অপূর্ধব সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে করাঘাতে তাড়ন করিতেছে । রাজ। বিক্রমাদিত্য 
ইহা! দেখিয়া অতিশয় করুণাযুক্ত হইয়। রাক্গপকে ভতসনা করিয়া কহিলেন রে রে ছুষ্ট রাক্ষদ অবল! 
সত্রীলোককে তাড়ন কিয়! কি তোর পুরুষার্থ হইতেছে যদি তোর সাম্য থাকে আয় আমার সহিত যুদ্ধ 
কর্‌। রাজার এই স্পর্দা-বাক্য শুনিয়। বাক্ষম অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্টচিত্ত হইয় রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে 
উদ্ধ'ত হুল । রাজ কিঞ্চিৎ কাল রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া খড়গ রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়]” নষ্ট 
করিলেন। অনন্তর এ স্ত্রী মৃতব্যক্তি প্রাণ পাইলে যেমত সন্তষ্ট হয় তদ্বৎ সন্তপ্টা হ্ইয়। রাঁজার সাক্ষাৎ 
আসিয়া কুতাঞ্জলি হুইয়। রাজাকে স্তব করিলেন হে মহারাজাধিরাজ্জ সাত্বিকত্বভাব গরুড় সর্পকে নই করিয়। 
ম্পমুখপতিত ভেকীর প্রাণদান যেমত দেন তদ্ব আপনি রাক্ষসকে নষ্ট করিয়। আমার প্রাণদান দিন | 
আমি ইহার প্রত্যুপকার তোমার কি করিব আমি নিঃসন্তান যদি সন্তান থাকিত তবে ভূতা করিয়া 
দিতাঁম। এইরূপ বিনয়বাকা বলিয়। রাজার পদতলে পড়িলেন। অনন্তর উঠিয়। রাজাকে কহিলেন আজি 
অবধি আপনি আমাকে আত্মদাসীর স্তায় জানুন নবশত স্বণকলসপূরিত স্বর্ণ আমার আছে সে সকল 
ধন আপনি আপনার জানুন। রাজা এইবপ স্ত্রীর বিনয়বাক্য শুনিয়। তাহার বাক্য স্বীকার করিয়া ও 
তরী ষত ধন সে সকল ধন এবং ৪এ, স্ত্রীকেও পুরন্দরকে দিয়া এঁ স্থানে পুবন্দরকে স্থাপিত করিয়। 
যোগপাদুফ। আরোহণ করিয়া শ্বস্থানে 'আইলেন। এই কথা একাদশী পুর্তলিক। ভোজরাজর্কে*শুনাইয়'» 


২৪ সগুসাহিত-গ্রন্থাবলী 


কহিলেন হে তোজরাজ্জ রাজ। বিক্রমাদিত্যের পুরুষার্থ শুনিল! ঘদি তোমাতে এতাদুশ পুকুষার্থ থাকে আম 
সিংহাসনে বস। ভোজরাজ এই বাক্য শুনিয়। তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন ॥ 
ইতি একাদশী কথা ॥ 


আল তিতির উঠ 


দ্রাদশী পুভ্তলিকার 'কণর। 

অপব দিব শভোজরাজ সিংহাসনে বসিবার কারণ সিংহীসনের নিকটে উপস্থিত হবামাত্রে 
দঘ্বাদশী পুর্তলকা রাজাকে কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে বমিবার উপযুক্ত সেই যে বিক্রমীদিতোর 
তুল্য উ্ধার হ়। (ভাজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদ্িত্যের গদাষয কীদৃক্‌। পুত্তলিক। কহিলেন হে 
ভোজরাজ স্তন । এক দিবস শ্রীবিক্রমাদ্ত্য রাঁজাবলোকন কারণ যোগপাছুকারোহণ করিয়। নানা দেখে 
শ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন নদ্দীতীরে দেবালয়সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণের! শান্ত্রবিচার 
করিতেছেন । বিক্রমাদিত্য শাস্ত্বিচার শ্রবণের নিমিত্ত তাহাদের নিকটে গেলেন। 'সে স্থানে গিয়া 
শ্ুনিলেন পণ্ডিতের! প্রৌবাদে আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্রযুক্তি অন্গভব-বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন । 
ইহ! শুনিয়। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতের৷ শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ পণ্ডিতের কর ষথার্থাপলাপ করিয়। 
শ্বপক্ষ স্থাপন কর! পাণ্তিতা নয় । যে পণ্ডিত হইয়। ঙ্গপক্ষ স্থাপননিমিত্ত ছুবাগ্রহ করিয়। শাস্ত্রের গ্রকৃতার্থ 
লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষাবর্গকেও নষ্ট করে । প্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ 
করিয়া আপন আপন মনে বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শাস্ত্রের 
অধথার্থ করিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হইবেন। এইরূপ লকা 
পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া! বিচার হইতে নিবৃত হইলেন । ইতাবসরে এ নদীর তীরে এক উত্তম 
রূপবান্‌ পুরুষ আসিয়৷ ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া তথাতে যে ষে লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমব! 
শীপ্র আইস দেখ আমার কি হইলল। এ বাক্য শুনিয়। তথা যে সকলে ছিলেন তাহার। কেহ নিকটে গেলেন 
না। ইহ। দেখিয়া! রাজ। বিক্রমাদ্ত্যি করুণাবিষ্রচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় 
লোকের প্রায় বাব্হার করিলেন। ইহাতে এ পুরুষ অতান্ত সন্ত্ট হইয়! রাজাকে কহিলেন হে সাত্বিক 
তুমি আমার পবমবন্ধু। বন্ধু সেই ষে বিপত্তিকালে উপকার করে। অতএব আমার স্কানে এক দিবা 
্রব্য মুলিকা নামে আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর। এ ভ্রব্যকে যখন ঘাহা৷ মাগিবা ততক্ষণে 
তাহা পাইব। ইহা বলাজাকে কহিয়। এ মূলিক| রাজাকে দিয়। সে পুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন । অনস্তর এক 
দরিন্র ভিক্ষুক রাঁজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ ভূমি বড় দাত আমার দরিন্র্তা যাহাতে 
না ধাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনামাত্রে রাজ। এ মূলিক। ভিস্কুককে দিয়া যোগপাদুকারোহণ 
করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন"। এই কথা দ্বাদশীপুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিয়৷ কহিলেন হে ভোজরাজ 
তুমি দি এরূপ দয়ালু ও দাতা হও তাৰ এ সিংহাসনে বমিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ 
ক্ষান্ত হইল্নে॥ 

ইতি দ্বাদশী কথা ॥ 


বত্রিশ দিংহালন ২৫ 
ত্রয়োদশী পুত্তবিক্রার কপ্রা 


পুনর্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনসমীপে উপস্থিত «হইলেন । ইত্যবারে 
ত্রয়োদশী পুস্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন। হে ভোজরাজ এ লিংহ|সনে সেই বপিবীর ধোগ্য যাহার 
রাজ! বিক্রমাণিত্যের তুল্য মহত্ব হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুন্তলিকা রাজা 
শিক্রনাদিত্োর কিরূপ মহত্ব। পুভ্ুলিকা কহিলেন রাজ! বিক্রমাদিত্যের গুনাধ্য সাবধানপূর্ববক শুন । এক 
দিবস রাজ] ক্লৌতুকপ্রন্ক্ত যোগপাছ্কারেহণ কিয়! নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকতট ৰনে, 
উপস্থিত হইলেন । এ বণে' এক প্রাসাদের মধ্য এক সিদ্ধ পুরুষ আছেনু” রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষকে 
দোঁখণ! শ্রদ্ধাপূর্ববক প্রণাম করিলেন । সিদ্ধপুঞ্ষ কহিলেন হে রাজ। বিক্রমাপিত্য কি নিমিত্তে আইলা। 
রাজা কহিলেন যে যোগী আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কিরূপে জানিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্ধের 
তোমাকে আমি অবন্তীণগবে াজপিংহাঘ্ধনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়। দেশান্তর-ভ্রমণ করিতেছ 
এ ভাল' নহে। স্বদেশে, থাকিয়। সর্ববরা রাঁজ্যচিন্তা করিলে রাজলক্ষ্ী থাকেন। অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ 
রাজার উঠতি নহে। রাজা বিদেশস্থ হইলে শক্রপক্ষেরা রাজ্য লইপ্না ভোগ করিতে চেষ্টা পায়। ইহা 
শুনিয়া বিক্রশাদ্দিতা কহিলেন হে যোগী যে বিষয় অবগত হয় তাহার প্রতাকার »ই যদি তাহার প্রতীকার 
'থাকিত মতবে পল রাজা 'প্রভুতি ছু'খ পাইতেন না। অতএব সমস্ত অধৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা। 
অপর পূর্বববৃত্তান্ত এক নি:বদন কবি । পদ্মিনীবৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়শেখর | 
কিহপিনের পর এ রাজাব পাত্র; তর জ্রাতি বন্ধুবর্গ একা হইয়া দেশ হইতে রাজাকে পট্ররাজ্জীর সহিত 
দূর করিয়া দিলেন । বাঁজা পটররাজ্ঞাও সহিত পাদচারে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে 
বাত্রিকালে শএন করিয়া খাকিলেন। এ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন ধক্ষ থাকেন তাহারা পরস্পর কথোপকথন 
কৰ্িতেছেন। এক ক্ষ কহিলেন এই নগরের রাজা কঙ্য প্রাত্ঃকালে প্রাণত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক 
এ"নগবের বাজা কে হইবে । আর এক ঘক্ষ উত্তর করিলেন যে এই বৃক্ষের তলে ধিনি শয়ন করিয়া - 
আছেন তিনি বাজ। হইবেন । বাঁজ। বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন। প্রাতঃকালে বাজ! 
সত্রীসমভ্য হারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা এ দিবসে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। মন্ত্রিবর্গের! রাজা প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তিকে লইয়া! রাঁজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ 
করিতেছেন । ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জমশেখর রাজাকে আপন উপরে আরোহণ করাইয়! রাজসিংহাসনের 
নিকট আনিলের অপর মন্ত্রিবর্ণেরা অভিষেক করিলেন । রাজা জয়শেখর সম্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়! 
নিঘণ্টকে নাজ্য করেন। কিছুদিন পবে সীমান্ত রাজা সকল এক্য হইয়া জয়শেখর রাজাক নগর বোধ 
করিল। তংকালে রাজা রাজ্ঞীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্ত। করেন না1। অনন্ভব রাজ্ঞ) কহিলেন 
হে মহারাজ বুঝি শক্র রাজাগণেব চক্রে তোমার এ দেশ ন1 থাকিবে অতএব আপনকার হিতৈষিণী হই! 
স্মবনার্থে আমি কহি যে রাজা ব।সনাসন্ত হন তাহার ধন বুদ্ধি সামর্থ সায় থ[কিতেও রাজ্য নষ্ট হয় | 
তাহার ব্যসন অইাদশ প্রকার হর তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশপ্রকা'র ব্যসন হয় ক্রোধ প্রযুক্ত অইটপ্রকার 
বসন হয় এই সমুায় অষ্টাদশপ্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্বদ] ত্যাজা।” ক্লাহজ 
দশ প্রকারের এই বিবরণ-_ৃগাক়াত আসক্তি প্রথম দৃতক্রীড়াসক্তি দ্বিতীয় দিব নিত্রা তৃতীয় সর্বদা 
পরাপূবাদ করণ চতুর্থ ব্ণত। পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ট নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তম গীতশ্রবপাসক্তি অষ্টম বাগ্চশ্রবনাসক্তি 
নবম নিরর্থক ইতত্ততো৷ ভ্রমণ দশম এই 'শ্্রকার। কামজ বাসনগণেতে সর্বদা আসক্ত যে ব্য হন 
তাহার অর্থ ও ধর্ম উভয় নষ্ট হপ্। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই 'বিবরণ--খলতা প্রথম সাধু 


সঃ ২য়ু---৪ 


২ সঙুসাহিত-গ্রন্থাবলী 


লোকের নিযপপর্ধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরানি-লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পরপ্রশংসায অসহিষুতা চতুর্থ 
উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম ছছক্রমে পর-ধনের গ্রহণ ও অবশ্য দেয় দ্রবোর অদান ষষ্ট 
প্র ভর্খলন পযন্ত প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এইরূপ ক্রোধ অষ্টবিধ ব্যসন- 
গণেতে আমক্ত যেয়াজ! হন তিনি আপনি* নষ্ট হন। এবং তীহার রাজা ও ধর উভয় নষ্ট হর়। 
আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ীর সহিত পাশক্রীডাতে অত্যন্তাবিষ্টচিত্ত হই! 
বাছ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অন্ত শীঘ্র আমরা সকলেই«বিপদগ্রত্ত হইব। রাজ্ঞা 

রাজকে এইরূপ নিবেদন করিও] অতিশর দুঃখিত হুইঘা বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে 
কহিলেন হে প্রেয়সী ভয় পরিত্যাগ কর আমি বজা ভরষ্ট হইয়া তোমার সহিত ষে বটবৃক্ষের তলে 
শয়ন করিয়াছিলাম সে বটবৃক্ষ আছেন এবং সে ব্টবৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষ ছিলেন্যাহাদের 
গ্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেশ। অতএকছহে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই 
হইবে আইস পাশক্রীড়া করি। রাজা! ইহা কহিরা বাণীর সহিত পুনর্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
তদনন্তর সেই পঞ্চ ষক্ষ রাজার বিপত্তিকাল উপস্থিত জ।নিয়। পরস্পর পরামর্শ করিলেন আমরা এ রাজাকে 
রাজ্য দিয়াছি কিন্ত এ রাজ! অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু সম্প্রতি শক্রগ্রস্ত হইরাছে' 
আমর] বদি এ সময়ে রাজার সাহাধ্য কিছু নাকরি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমাদের বড় লজ্জার বিষর । 
মহতের এই ধণ্ম স্ববদ্ধিত লোকের কোন প্রকারে হাস না হয় তাহা করা। অতএব আমারদিগকে 
ুদ্ধ করিয়া মাজার শক্রধিগকে নষ্ট করিতে হইল। এইরূপ বিচার করিরা পঞ্চ যক্ষ রণ করিয়] বাজার 
.বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন । তদনন্তর রাজ্ঞী বেরবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চধা বুঝিয়া রাজাকে 
কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শত্রগণ অনায়াসে কি রূপে নষ্ট হইল। রাজ্জীর এই বাকা 
প্ বক্ষ শুনিতে পাইয়। বাজ্ঞীকে সঙ্বোধন কগিয়] কহিলেন হে কলাণি যেরূপ তোমার রাজার শক্রবর্গের 
নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন। আমর] পূর্মে পঞ্চ মত্স্ত ছিলাম যে পুক্করণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ 
এফ বংসর অতিশয় নিদাপ্রতাপে সে পুষ্ধরণীর সমস্ত জল শ্ু্ধ হইল। এই রাজা পূর্বাকালে কুস্তকার 
ছিলেন সে পুফরণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেশ 'ামারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়। এ পুফরিণীতে 
এফ গর্ভ করিয়া সেই গর্ভ জলেতে পূর্ণ করিয়া বাঁখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু 
কালে পর সেই পঞ্চ মত্ন্ত আময়া। পঞ্চ বক্ষ হইগরাছি সেই কুম্তকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্বজন্মে 
আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুন্ত লেই উপকার স্মরণ করিয়৷ ইহাকে -এ' দেশের বাজা 
করিলাম। তোমায় সহিত নিষ্বপ্টকে রাজা ভোগ করুন। ইহা কহিয়। পঞ্চ যক্ষ আপন স্থটনে গেঁলেন। 
রাজা। বিক্রমা দিত কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের 
চেষ্টাতে কি হয়। ইহা। শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে কহিল! এ নীতিশান্ন বিরুদ্ধ 
নীতিশান্ত্রের মত যে পুরুষ উদ্যোগ সর্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ আর ভবিতব্য হয় যে ভবিতব্য নয় সে 
নানা যত্তেতেও হয় না এ কাপুরুষের কথা । অতএব কোন কর্ম পুরুষার্থ ব্যতিরেকে হয় না। সেষে 
ছউক খন্থদঘোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ অতএব সর্বদা বিষয্পকশ্মের উদ্যোগ করিবে। পবস্ত বুঝিলাম 
তুমি জ্ঞানী হট অতএব তোমাকে সন্ধষ্ট হইয়। এই অমূল্য রত্ব চিন্তামণি দিলাম | রাজ! চিন্তামণি পাইয়] 
আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ পুরুষকে স্ততি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিজর 
পুর্ন, আসিয়া! রাডার স্থানে ধন বাচঞা করিলেন। রাজা & চিন্তামণি রত্ব দরিত্র পুরুষকে দিয়া 
বোগপাহকায়োহণ করিয়। স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিক। কহিলেন হে ভোজরাজ রাঁছা বিক্রমাদিত্যের 


বত্রিশ সিংহাসন ২ 


এতাদৃশ মহত্ব তোমাতে বদ্যপি .এতাণৃশ মহ থাকে স্ভৰে এই সিংহাসনে বসিয়া, অভিষিক্ত হ।' 
ভোজ্ঞরাজ শুনিয়! তন্দিবসে নিরস্ত হইলেন ॥ 
ইতি ত্রয়োদশী কথা ॥ 


চতুর্দম্টা পুত্তলিকান ক্গ্না। 


পুনর্বার এক দিবস সি'হাসের গিকটে খভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দশী পুত্বলিকা! 
ভোক্জরাক্সাকে কহিলেন হে ভোঙ্গরাজ শুন। শ্রবিকুণাদিত্য অবস্তী নগরে, সাম্রাজ্য করেন তাহার এক 
মিত্র স্থথিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বা্টী হইতে তীর্ঘযাজ্রা, করিয়া নান! তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে 
শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হই,লন | সে তীর্থে যুগাধিদের নামে এক দেবতা ছিলেন 
তাহার পৃ্জ| ও স্তব করিয়া! নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয়নিকটে জলাগরিতে 
অতান্ত সন্তপ্ত তৈন্পপুরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞসা করিলেন লোকের! কহিল 
মদনসঞ্জ।বনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই েখের রাজ্জী তাহার এই পণ এই তৈলকটাহতে প্রবিষ্ট হইলেও 
যে পুরুষ ন। মরিবে সেই পুরুষ আমার স্ব।শী হইবে হথমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
মদনসন্লীবনী বাজ্ীকে দেখির| তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব রূপ-লাবণা দেখিয়া অত্ন্ত মৃগ্ধ হইন্না অবস্তীনগন্ে 
আসি শ্রবক্রণাদিত্যের স।ক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । রাজা স্থুমিত্রের বাক্য শুবিয়া কেবল 
কৌতুকাবিষ্ট হই তৈলকটাহের শিকটে গিয়া তৈলমধ্যে বম্প দিলেন। ম্নসধীবনী ইহা। শুনিয়া তথাতে 
আল্রিয়া তাহা! প্রত্যক্ষ দেখির। শ্রাবিক্রমাদিত্ের দগ্ধশরীবে অম্বতাভিষেক হ্থারা পূর্ববৎ নির্রণ নির্বার্থ 
শরীর করিল। দিবাঙ্না শ্রীবিক্রযাদিতোকে, কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তগ্ডতৈল- 
কটাহে প্রবিষ্ট ও] হইতে অধিক বা কি সাহন আছে আমি রাজার পুকুষার্থ জ্ঞান কারণ এ পণ করিয়া” 
ছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্াবতী 
দেশের স্বামীর হও। এরূপ নান! প্রকার প্রিয়ঝাক্যেতে রাজার তাণৃক্‌ আগ্রহ ন| বুঝিয়! পুনর্ধবার 
রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ মংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত হুন্দরী স্ত্রীতে এবং 
এতাদৃশ রাজম্প্রতিতেও তোমার অন্তকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তনস্তরে রাজ! মিত্রের 
ইঙ্গিত বুঝিয়া হ্মিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাঙ্গা করিয়। এবং মদনসধ্ীবনীকে তাহাকে দিদা, 
আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দশী পুক্তলিকা শ্রভোজরাজকে এ কথা কহিগকহিলেন তোমার 
যদি এতাদৃশ গঁদাধ্য থাকে তবে এ মিংহামনে বপিবার ভাঙন হও । ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবলে 


ক্ষান্ত হইলেন। 
ইতি চতুর্দশী কথা ॥ 


২৮ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 
পঞ্ঃদশী পুত্তনিকান করা 


পুনর্ব্বার একদিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখি পঞ্চদশী পুত্তলিকা 
কহিলেন হে ভোরাজ শুন এ সিংহাসনে বসিবাব যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুণ'। খাজা কহিলেন কহ সে 
বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন এক সময়ে শ্ীবিক্রমাদিতা হস্ত অশ্ব রথ পদাতিকরূপ চতুরঙ্জিনী সেন! 
সমভিব্যাহারে সর্বদিখিজয় করিয়া এবং বাঁজসমৃহকে শ্ববশীভূত করিয়া ধীমচিব কর্শসচিব সভাস্থ পণ্ডিত 
গ্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতাবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষের! রাজশান্,।ল।রে আসিয়া কৃতাঞ্জলি 
হইয়া! বিনয়পূর্ব্ক নিবেদন' করিলেন হে মহারাজ সকল খতুর রাজা বসন্ত আপ কার বিলাসবিপিনসমূহে 
প্রবেশ করিলেন বনরাঁজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবকমগ্ধরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল 
সরোবরে সবশীরুহ প্রকাশ হইরাছে ভ্রমরমাল]1 মধুপানে মত্ত হইর1 মনোহর শব্দ করিতেছে কোকিল- 
মিথুন মধুর-রব করিতেছে। উদ্ধানপালেরদের এই বাকা শ্রবণ করিয়া রা সপরিবারে ক্রীড়াবন-গমন 
করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ স্থখান্থভব করিয়া বনম্ধ্যবতাঁ বিচিত্রমগ্ুপমধাস্থিত মণিমপ্ডিত কনকয় 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হইব! পপ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রগ্রঙ্গ করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরে রাজার ধন্মীধি- 
কারি-পত্তিত জ্ঞানশাস্ত্বের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাঁজলক্ী কখন কাহ।তেও স্থির হই], 
' থাকেন না রক্ত মাংস মল মুত্র নানাবিধ বাধিমর এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি 
কেহ নিত্য নয়। অতএব এ সকলে আতান্তিকী গ্রীতি কর জ্ঞানি-জনের উপযুক্ত নয় গ্রীতি যেমন 
স্থখদায়িকা বিচ্ছেদ ততোধিক ছু:খদায়িক হন অতএব নিত্য বস্ততে মনোভিনিবেশ জ্ঞানির কর্তব্য | 
নিত্যবস্ত সচ্চিদানন্ববিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাহাতে মন স্থুস্থির হই:ল জীব অসার-সংসার- 
কারাগার হইতে মুক্ত হয়। রাজ্য ধশ্মাধি কারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়] কিঞ্চিংক।ল আত্মমনে বিবেচন। 
করিয়। কহিলেন হে ধর্মাধিকারী তুমি যাহী যুক্ত বটে বহুতর ছিপ্রবিশিষ্ট শবীরেতে প্রাণবাযুর স্থি্ি 
জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণবাঘুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের বড় আশ্চধ্য মরণ 
সহজ সাংসারিক যাবদ্বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পথ্যন্ত মরণোত্তর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা 
প্রত্যক্ষ নকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বল কি এঞজ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম- 
পুরুষেতে স্থিরতরাহ্ুরাগ হয় না। অজ্ঞাননাশ ষৎসঙ্গ করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম 
নাধু বট । মিক্রমাদিত্য এইরূপ নান। প্রকার জ্ঞান-কথা কহিয়! ধশ্মীধিকারিকে পরিতোধ্।৫ঘ অষ্ট লক্ষ 
র্ণমুত্রী দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপখ্যান শুনিয়া সে'দিবস উপঃত 

হইলেন। 

ইতি পঞ্চদশী কথা । 





(মাড়শী পুত্তলিকার কথা | 


অনস্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিক! কহিলেন হে ভোজরাজ 
ষে গুণেততে এ সিংহাননে বমিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের স্টে গুণের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর 
নামে এক রাজ। ছিলেন তিনি এক দিবস সত্য করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীর এক ডট 


বন্রিশ সিংহাসন ২৯ 


সাক্ষাৎ গিয়া! তাহার নান প্রকার বশো-বর্ণন করিয়া! কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত লোকের আশ্রয় 
এবং আপনি সকল গুণের আশ্রত্ন এবং সকল গুণ বোদ্ধ। পুরুষ অত্যন্ত বিরল । বাজ চন্দ্রশেখর ভট্ের এই 
বাক্য শুনিয়া! কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিরাছ কি ন!। 
ভট্ট করিলেন হে মহারাজ তাবং-গুণযুক্ত কেবল রাজ বিক্রমাদিত্য আছেন । রাজা চদ্রশেখর ভট্ে 
এই বাক্য শুনিয়। কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিন্নাছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়া 
কিনা। ভট্ট কহিলেন “হু মহাঁবাজ তাবৎ-গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর 
ভট্র প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যেব চরিত্র শুনিয়া তঙ্তুলা হইবার স্পর্ধী কবিয়া দেবতা আরাধন1 করিলেন । 
আবাথণাতে দেবতা সন্ধষ্ট হই রাজা চন্দ্র-শখরকে অক্ষয় সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজ”, তুমি প্রত্যহ 
অগ্রিকুপ্তে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হুইর1 পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়! দেবতা 
অপ্রকাশ হইলেন | বাঁজ। সেইরূপ প্রতিদিন শরীর হোম করেন অনন্তর দিবা শরীর হয় এবং অক্ষয় 
সম্পত্তি পাইয়া নান। পুণ্য পঞ্চয় করেন । চন্দ্রশেখর বাজার এই সকল বৃত্তীন্ত রাজ! বিক্রমাদিত্যের নিকটে 
ভট্ট কহিলেন তাঁহ। শুনিয়। বাজ মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিগ্ছ 
তুলা করেন সেই বড কেবল আপনি বড় হইলে বড নহে যেমন মলরাচল আত্মসমীপন্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ 
স্থবাসিত' করেন এই প্রযুক্ত মলরাচল উত্তম স্থমেরুপর্বত আপনি রত্বমর করেন না অতএব তাহার রত্বময়ত্ 
নিরর্থক | এই দৃ্টান্তে স্বাশ্িত লোক যাহাতে স্তখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্তবা। বাজ চজ্রশেখর 
সর্ববতোভাবে স্থধী বটেন কিন্ত তাহার প্রতাহ তগ্ততৈল্য প্রবেশ বড় এক দুখে এ ছুঃখ তাহার যাহাতে 
খগুন হয় এ আমার অবশ্য কর্তবা। এইবপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরের রাজধানীতে রাজ 
বিত্রমাদিতা আপনি গিয়া অগ্নি ছুণ্ডে প্রবি্ট হবামাজে দেবা প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্বিকশিরোমণি 
ভুগি অগ্নিক্ুণ্ডে নিপ্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চত্ত্রশেখর তোমায় তুল্য হবে এই বিষম ছুরাগ্রহ 
করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীরদাহেব দুঃখ পার । আমাব আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক 
অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিবর্থক কেন করিল। সে যা হউক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কব । 
বিক্রমাদিতা কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসম্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রতাহ অগ্রিকৃপ্ডে 
প্রবেশে শরীরদাহেব দুখ না হর এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন, তুমি অতিদাতা দয়ালু ভক্ত 
এপ্রযুক্ত সন্তঈ। হইরা৷ তোমার অভিলধিত বর রাজ চন্দ্রশেখরকে দিলাম । ইহা৷ কহিয়1 দেবী অন্তহিতা 
হইলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য চত্দ্রশেখবের মহাছুঃখ খণ্ডন করির। যোগপাছকারোহণ করিয়। হ্বস্থানে আইলেন। 
পুত্তলিক1 ক্সহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা কিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়। পরের দুঃখ 
মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে । এতাদৃশ মহত্ব ঘ্দি তোমাত্তে থাকে শবে এই সিংহাসনে 
বসিতে পার । পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়। ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন ॥ 
ইতি ষোড়শী কথা ॥ 


সপ্তদশী পুভলিকার ক্রপ্রা | 


অন্ত এক দিবস অভিযেকার্থ সিংহাসনসমীপস্থ ভোজরাজকে দচদশী পুত্তলিকা কহিল হেন, 
প্রীবিফমাদিত্যের ওঁঘার্ধ্য কিরূপ ছিল ভাহা। শুন। অবন্বীনগয়েত্ে শ্রীবিকরমাপিষ্য যে কালে পাত্রাজ্য 


৩৪ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করেন সে কালে' রাজার ধর্মবলে প্রান কল লোক পুণোতে পত। স্ত্রীজ.নরা এক পুরুষ ব/তিবেকে 
অন্তকে জানে না সকল ভুনিতে সকল শন্ত হব পাপেতে বিবাগ ধত্ঘতে অন্থরাগ শাস্তার্থে দৃঢ প্রত্যয় 
অতিথিসেবা পিতৃরত্রাজ প্রভৃতির আজ্ঞান্তনুবর্তন অধ্যাত্মবিণার অগ্রশীলন ইত্যাদি পরম-ধর্েতে 
স্বদেশ পরম শোভিত ছিল। শ্রবিক্রঘাদিত্য দরগ্ুনীতি বাজন।তি শাস্বান্ননারে প্রজাপালন ছৃষ্টসি গ্রহ 
করিয়া পরম মে রাজা ভোগ কবেন। ইত্যবসবে এক দিবস উণ্যানপাল বাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞলি 
হইযা নিবেদন করিল হে মহাধাঞ্জ কালান্তকষমন্তুলা শুবস্কব পর্বাতপদৃশশবীব এক শুকব আসিষা! ক্রীডা- 
বিপিনে প্রবিষ্ট হইযাছে তত্তযে আমবা আবাম-বন ত্যাগ কবি ৮ পলাইযা আন্ঘাছি শীঘ্র শুকব নিবারণ 
যেকূপে হয় তাহাতে অবপান করুন | উপ্ানপালেব এই বাক্য শ্রথণ কথ্যা মুগয়|ন্মোদে শুকরনিবারণার্থ 
বারণবোহণ করিযা আপন একাবা প্রস্থান করিলেন । তনে শর ক্রবাপিত্য প্রবষ্ট হবামাত্রে শুকর 
অত্যন্ত ভীত হইথ1 পলাবন কণ্লি বাজ। তৎপশ্চাৎ গমন কণ্মিলন। এইবপে সে শৃকর অনেক বন 
অতিক্রমণ করিয়া এক গহন-কাননে প্রবিষ্ট হইল রাজা ও তন্নিকঢে গিযা উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ 
প্রকাবে আত্মত্রথণেব উপাঁধ না পাই 1 সেই বনেতে উচ্চতব এক গিরির গুহাপিধান কপট রুদ্ধ হইযাছিল 
সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ কবিযা গুহাব মধ্যে শৃকব প্রবিষ্ট হইন বালা! শ্রীবিক্রধাদিত্যু হস্তী হইতে 
নামিয। খঙ্গ চন্ম ধারণ কবিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকা গুহার মধো প্রবেশ করিলেন । সে গুহা, অতি 
বিস্তীর্ণ একদে.শব প্রাব রাঁজা৷ অনেকপ্রকার অন্বেষণ কবিযা কোথাও শৃকরেব তব না পাইয গুহার 
মধো ভ্রমণ কবিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্। এক নগবী তখাতে দেখিযা তন্মধো প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর 
মধ্যে গিযা নাবাযণ যেরূপে বলির দ্বাবী হইঘাছিলেন সেইরূপের এতিণা তথাতে দেখি বিক্রঘাপিত্য 
নানীপ্রকার স্ব ও প্রণাম ও প্রনক্ষিণ করিয1 প্রতিমার সম্মুখ কৃতাঞ্চলি হুইযা। দঈাভাইলেন। রাজার 
ভক্তি-শ্রদ্ধাতে নারা এ সন্ধষ্ট হইঘ। শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রসরসাযন নামে দিব্য দ্রব্য দি তাহার গু 
কহিলেন হে মহারাজ এই যে রস নামে বন্ত ইহা হইতে সাংসারিক ভো.গর উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা, 
করিবা তাহাই পাইবা! এই যে বসান নামে পরম পণার্থ ইহ? হইতে পবশার্থ উপধুক্ত যখন যাহা! চিন্তা 
করিব। তাহা পাইবা ৷ এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য াবাষণ প্রসার্দে বস্বদ্ধয পাইঘ1 সে গুহ। হইতে নির্গত হইয়। 
পূ্ববাৎ গুহাঁর দ্বার কপাটে কদ্ধ কবি! হস্তীতে আবোহণ করি স্ববাজধানী,ত আিতেছেন পখম্যে 
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত অতনন্ত দুখী পিতাপুত্র ত্রাক্ষণব্যকে দেখি তাহাবদের সর্ববৃত্ান্ত শুনি পরছুঃখে 
গত্যন্ত দুখী হুইয। এ রস-বসায়ন ত্রব্যদ্ধয এ পিতাপুত্র ব্রাঙ্মণদ্ধবকে দিষা ম্ববাজধানীতে "উপস্থিত 
হুইলেন। সন্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজনাজ শ্রাবক্রঘাদিত্যব শৌঘ্য গুদাব্য এইরূপ ছিলণ 
তুমি যদ এইবূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীতোজবাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত 


হইলেন | 
ইতি সপ্তদ্রশী কথা । 


অষ্ট্রাদশী পুভ্তলিক্রার করা । 


অপর এক দিবদ অভিযেকার্থ সিংহাসননিকটে উপস্থিত শ্রীড়োভ্রাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহি'ল 
&« ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাঙা তাহার সাহস-ইদারধ্যাদি রাজগ্ুণ যেরূপ তাহা কি 


বত্রিশ সিংহাসন ৩১ 


শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য সাক্ষাঁৎৎ কৃতাগুলি হইয়| এক স্বারা নিবেদন কিল 
হে মহারাজ অগ্য আশ্ধ্য এক কথ শুনিলাম উদ্য়াচলের শিখরের উপর এক দেবায়ন আঁছে তদ গ্রভাগে 
মণি-মুক্ত-প্রবলাদিখচিত ত্বর্ণময় সোপানে চতুদ্দিকশোভিত অপূর্ব এক সরোবর আছে, সেই সরোবরের 
মধ্যে*্বর্ণময় এক স্তম্ত আছে সে স্তগ্তেব উপরে নাণারত্রজডিত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে। য্যৌদযু 
কালাবধি মধ্যাহকাল পঘান্ত সিংহাসন সহিত এ স্তস্ত ব্রনে ক্রমে ব্ধিত হইয়া স্য্যম গুল স্পর্শ করে |মধ্যাহঃ 
কালাবধি অন্তকীল পর্যান্ত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পুর্ধবম্ত সরোবরের মদো থাকে এই ম্ত প্রত্াহ 
হয়। দ্বাণিকের প্রমুখ ৎ*এ আশ্যয্য ক্ধা শুনিয়া বাঁজা অত্যন্ত কোরকাপ্চি হইয়া যোগপাছুকারোহ্ণ 
করি এ সঝোববের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইণেন। সুয্যোদয়ক। লে প্রন্তভ্ত জলমধ্য হইতে নির্গম 
হইরট বর্ধমান হয় । কালে শবিক্রণাধিত্য ওষ্টে!পরিষ্থ মিহাসণের উপরে গিণ অবস্থিতি করিলেন । 
স্্ত ক্রমে ভ্রুমে বর্ধমান হইয়া মধ্যাহ্ছালের সুদামগ্ডল পযান্ত উত্থিত হইলে স্তস্তোপরিস্থ-সিংহাসনস্থিত 
শ্রবিক্রমাদিতা প্রচণ্ততর স্য্য/তপে ভঙ্দিত হইয়া অচেতন হইলেন। তদনন্তর শ্রহ্য্যদেবতা 
্াবিক্রধাদিতোর সাহস দেখিয়া অতান্ত তু হইয়া শবিক্রমাধিতোর শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে 
সচেতন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তি ্রদ্পূর্ক শ্রহ্ঘাদেবত|র অনেক শুব করিলেন। 
্ীস্যাদেবতা রাজার শবে সন্ধপ্ট হইগা প্রতিদ্বস এক ভার পবিখিত সুবর্ণণারি কুগুলদ্য় বাজাকে দিলেন ! 
রাজা প্রীহ্যাদেবতার প্রসাদে তই কুগুলদয় পাইয়া যোগপাছুকাোহণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে শ্বকীয় 
রাজধানীতে আসিতেছেণ । হাতিমধো এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখি দযাবুলচিত্ত হইঠ৷ সেই কুগুলদ্বয় এ 
দরিদ্রকে দিলেন । এই উপাখ্যান অই্ট।দশী পুক্তলিকা। শ।.ভ।জখাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি 
যদি এতাদুশ প্রভাবশ।লী হও ভবে এ সিংহাসনে বসিতে পাব। শ্রোভোক্বরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব 
নয় ইহা বুঝিয়া তদ্দিবসে উপগত হইলেন ॥ 
ইতি অষ্ট|দশী কথা ॥ 


উননিংশতি পুভুলিকান ক্রপা। 


পুন্্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজাকে উপবিংশতি পুত্তলিক কহিল হে 
ভোজধাজ তুমি এই সিংহ (সনে বসিবার উপযুক্ত *হ এ সি"হাসনে বসিব।র উপযুক্ত যে পাট গ্রীবিক্রমাদিত্য 
ছিলেন তাহার মহত্ব যেমপ তাহা শুণ। এক দিবস বিক্রমাদিত্য স্বীর প্রজান্তর্গের। কিরূপ ব্যবহারে 
আছে ইহা জানবার কা$ণ গপ্তরূ-প একাকা বোগপাছুকারোহ্ণ করিয়। দেশভ্রমণ করিতে করিতে 
পল্মালয় নামে পুণীর মো প্রবিষ্ট হইলেন। তথাতে অপূর্ব এক দেবালয়শিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর 
কথোপকথন করেন তন্মধ্যে এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্ঘযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্বত 
দেখিয়াছি কি কনককুট নাষে এক পর্ধবত তাহাতে ত্রিলৌকনাথ নামে এক যোগী শিবাস*করেন আমি 
তথা ধাইতে পারিলাম না তন্নিকট-দেশস্থ লোকেদের প্রমুখ।ৎ শুশিলাম কনককুট পর্বত অত্যন্ত দুর্গম 
তথ! গেলে প্রাণ ৰাচ। ভার । অতএব আমি সেই দেশ হইতে শিবৃত্ত হইলাম স্ত্রী পুত্র ধন আদি বত 
ধিষয় আছে এ সকল যদি যায় কেচেষ্টা করিলে পুণ্বার হয় এ শবীর গেলে সহস্র চেষ্টাতে হয় না এ 
শরীরের স্থিতিতে সর্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতিশস্ত্রাহসারে সর্ববাপেক্ষগা সর্ববতোভাবে শরীর সংরক্ষা অবস্ী 


৩২ সৎসাহিত্য-গ্রম্থাবলী 


কর্তব্য । ব+জ]| যোগিরদেরে পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে এক যোগির এই বাক্য শ্রবণ করিধ। কহিলেন 
অত্যন্ত শক্তিশ'লিপুরুষের বড ভার কোনই কর্খ নয় এবং নীত্িশাস্ত্-সিদ্ধ ব্বসায়কারি-লোকের দুর্লভ 
কিছু নয় পগ্ডত্রদে কোন দেশ বিদেশ নষ প্রিয়হিতবাদিজনেব শক্র কেহ নয়। ইহা কহি 1 যোগপাছু- 
ক।রোহণ কবিণা বনককৃট পর্বতে এ যোগির নিকটে গিযা উপস্থিত হইলেন। যোগী বাজাকে দেখিয়। 
কহিলেন হে মহারাজ ৰিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিঘাছ। রাজা কহিলেন কেবল 
আপনার সন্দশনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রাবিক্রমাদ্তিকে উত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরম সাত্বিক 
নিয়া কন্বা। খগ্ডিক দণ্ড নামে দিব্য পরার্থভ্রব পি, এ পদার্থত্রয়েব গুণ কহিলেন। হে 
মহাবাজ কন্থা পাঁমে*যে এ ধ্দরব্য ইহার এই গুণ ধন অলঙ্বার বস্ত্রাণি যে দ্রব্য মনে করিয়। 
এ কন্থাকে বামহস্তে স্পর্শ কবিবা সেই চিন্তিত দ্রবামকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খাণ্ডকাতে 
হ্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি 'অন্ত যত লিখিতে পাবিবে তত হইবে । আগ যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ 
হস্তে করিযা যে মৃতখবীর স্পর্শ করিবা মে মুৃতশরীর সজাঁব হইবে । আমার যোগবললব এ বন্তত্রয 
তোমাকে উপযুক্তপাত্র জানিয়া দিলাম । তদনন্তব শ্রীবিক্রমাপিতা যোগিব প্রসাদলন্ধ তী বস্তররয় 
পাইয়। প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যোগপাদুকাক্ষ হইয়। স্বরাজখানীতে আইসেণ পথি মধ্যে বন্তে ভ্রমণ 
করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখির1 জিজ্ঞাসা করিলেন “হ পুরুষ তুমি কে কেন বনে 
ভ্রমণ কর। এ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজ! ছিলাম শক্রবগেধা অত্যন্ত প্রবল হইথা আমার 
আত্মীয় বগেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট কবিযা আমার বাজ দারাণি সকল আক্রমণ ক্যা লইশ সেই ছুঃখে 
আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শক্রভয়ে অগ্ত কোণহ শগরমধ্যে থাকিতে না পারিখা বণমধ্যে এক1বীী ভ্রথ্ণ 
করিতেছি । আমি বড ছুঃখী আমাব ছুঃখের বথ। শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ইত্যাদি নাণাপ্রকার দুঃখোক্জি 
এ পুরুষের শুশিয়। শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াঝিষ্টচিত্ত হইখ। এ পুরুষকে যোগিপ্রসাদলব কন্থাদি দ্রব্যত্তয় 
দিয়। শ্বরাজখানীতে আিয়! উপস্থিত হইলেন। এ পুরুষ শ্রীবিক্রম।পিত্য-দত্ত দিব্যবস্তত্রয় প্রভাবে পৃরববং 
স্বরাজাদারাদি পরিজন প্রাপ্ত হইলেন। উনবিংশতি পুভ্তলিকা কহিলেন হে ভোজন্বাজ এই সিংহাসনে 
ষে রাজ! হসিতেন তাহার ওদায্য যেরূপ ছিল তাহা কহিলাম। তুশি যদি তাদৃশ ওদাধাযুক্ত হও তবে এ 
সিংহাসনে বসিতে পার । জ্ীভোজরাজ এই কথ শুনিযা তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন ॥ 
ইতি উনবিংশতিতমাঁ কথা ॥ 


নিশি পুতভনিক্কাল ক্লথ । 


অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিক। সিংহাসন-নিকটস্থ শ্লীভোজরাজকে দ্েখিযা] কহিল 
্্ীবিক্রমাদিত্যতুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসি অভিষিঞ্ত হইতে পার শুন বিক্রমাদিতা 
যেক্ূপ ছিিলন। এক দিবপ শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগবনামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখরনামা স্বপুত্রকে অতান্ত 
মুর্খ ব্যদনাবিষ্টচিত্ত জানিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি বাজমন্ত্রীব সন্তান হুইয়। মুর্খ হইল। পণ্ডিত 
লোৌকেরদের সহবাস শাস্তাস্থণীলন করিলা না৷ শান্ত্াভ্যাস প্রকাশিতাসংস্কার-সংস্কৃত-বুদ্ধি যে মন্থস্তের না 
হুইল লে মনধতত-স্তকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিঘা বুঝ শাস্তীয় বুদ্ধির ভাবা ভাবপ্রধুক্ত 
মনত পশু ভেদ বাবহারিক আহার নির্রা। ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মস্ব-পত্তর একরপ কিকিনসাতর 


বত্রিশ লিংহাসন ৩৩ 


বিশেষ নাহি। তোমার সে শাস্তীয় বুদ্ধি হইল ন। অতএব তোমার জীবন বৃথা ।, এইকপ পিতার ' 
শিক্ষার্থ ভৎসনাবাকা শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিতচিত্ত হইয়। বিদেশে আসিয়! সদ্গুরুর উপাননা 
করিয়া সকল শাস্ত্রে বুৎপন্জ হইয়। স্বদেশে আইসেন। পথিমধ্যে এক নগরে দ্েবনায়তন দেখিজেন 
দেব-সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া! তদ্দিবসে তথাতেই থাকিলেন সন্ধযাসময়ে এ দেবতায়ডুনের নিটকস্থ 
অপূর্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবর হইতেই অষ্ট দিব্য কন্তা নির্গতা হইয়া! দেবতার, নিকটে 
আসিয়৷ সমস্ত, রাত্রি এ দেবতার পূজ1 জপ স্তবাদি করিয়1 প্রভাতে সরোবরের মধ্যে এ অষ্ট কনা 
প্রবিষ্ট হইলেশ। এই মহ্দভভুত বুদ্ধিশেখর্ণাম। মন্ত্িপুত্র দেখিয়া ম্বপুরেতে আসিয়া কএক দিবসের 
পর উরবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন। রাজ শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুত জানিয়া এ দেবতায়তননিকটে আসিয়। 
'নিশা-সময়ে মন্ত্রিপুত্র যেরূপ কহিয়াছিলেন মেরপ সমস্ত দেখিলেন। . প্রাতঃকালে এ অষ্ট বন্তা 
পুফকরণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবি&া হবামান্্র রাজাও তৎক্ষণাৎ বঝম্প দিয়া জলমধো প্রবিষ্ট 
হইলেন? অনন্তর কন্টারা! রাজাকে দেখির়। কহিলেন হে মহাঁধাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্থ 
শুভীদৃষ্টবশত্; আমারদের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্ঠারা রাজাকে এইরূপ 
কহিয়া পাতাললোকে রত্বময় ক্বপুরীর মধ্যে লইয়! গেলেন। কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী 
তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী আছে এ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন 
কিন্ত জিজ্ঞাসি তোমর। কে এ পুরী বাকার। কন্যার কহিলেন আমর! অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী 
আমারদের ক্রীডান্দির তোমার ধর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তপ্টা হইয়াছি অতএব তোমাকে পারিতোষিক 
অষ্টু রত্ব পি গ্রহণ কর এ অষ্ট রত্বের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় 
দ্রবঝা যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরজ-সৈন্য প্রাপ্তি চতুর্থে দিবা-গতি 
সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাছ্কাপ্রান্তি ষষ্টে সর্বন্তস্তন হয় সপ্তমে সর্বজ্ঞ হয় অগ্টমে সন্তোষপ্রাঞ্থি। এইবপ 
অষ্ট রত্বেব গুণ কহিয়! কন্ঠারা রাজাকে অষ্টরত্র দিলেন | রাজা এই অষ্ট বত্ব পাইয়] স্বরাজধানীতে 
আসিতেছেন * পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া! আশীর্বাদ করিয় ভিক্ষা করিলেন 
হে মহারাজ আম ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার 
কোনই বিষয়ে অসন্ডাৰ না থাকে এবং সদ স্খে থাকি । রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়! 
কোন বিচার না করিয়া এ অষ্ট বত্বু ব্রার্শণকে দিয়া স্বপুবীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিক! 
কহিলেন ছে ভোজরাজ তোমার যদি এতাদৃশ গুদাধ্য থাকে তবে এ লিংহাসনে বসিবার প্রয়াস 
করণনতুব] কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনগৌড়া পাও। এই কথাতে শ্রভোজরাজ লঙ্দিত হইয়া 
ক্ষান্ত হহলেন। 
ইতি বিংশতিতমী কথ! ॥ 


চস ক 


একবিংশতি পুত্তলিকান্ন ক্রথ। 


অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসন নিকট উপস্থিত দেখিয়। একবিংশতি পুত্তলিকা 

কহিল ভোজরাজ এই দিংহাসনে দ্ঘলিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ওদাধ্য শুন এক 

দিব কোন্‌ দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্তীবিক্রমাদিত্য যোগপাহ্কাবোহণ 
সঃ ২৫ 


৩৪ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করিয়া দেশ ভ্রদুণ করিতে করিতে এক পুরীর মধ্যে দেবতীয়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে 
প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তর করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশয় পুরুষ এ দেবতায়তনে আলিয়া 
প্রীবিক্রমাদিত্যকে * দেখিয়া কহিলেন হে সংপুরুষ তোমাকে সম্পুর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব 
বুঝি রাজা হট্ব1 রাজার রাজ্যচিন্ত পরিত্যাগে উদাসীন প্রান ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল- 
কর্ণ. পরিত্যাগ করিয়া রাজার রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ততবা। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য 
কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধন ব্যতিরেকে রাজাবিষয় শ্রভাগুভ চিন্তাতেই বাঁজা থাকে এমন নয়। 
ষে রাজার ধর্ম নাহি সে রাজ[র বল শুভাস্তভ চিন্তাতে রাঁজ্য থাকে না 'এবং পরম ধাশ্িক রাজ্ঞার 
রাজ্যের বিষয় শুভাস্তভচিনতা ব্যতিরেকেও ধর্দবলমাত্রে রাজা থাকে অতএব রাজ্যস্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম 
এই প্রযুক্ত বাজার ধর্শ অবশ্ঠ বর্তবা। আমারও ভ্রমণ কেবল ধর্ধার্থ তোমাকে কোনহ কাঁধাধির 
প্রায় বুঝি । রাজার এই বাকা শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধান্সিক 
বটে আমাকে যে কাধ্যার্থী করিয়। জানিয়াছেন সে বাস্তব বটে । বাজ, কহিলেন কহ কি কার্ধা 17 
পুরুষ কহিল হে মহাবাজ শুন নীলপর্দতে কামাঁখা নামে এক দেবী আছেন তথাঁতে 'শঙ্গারাদি- 
রসসিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পধান্ত কামাথাণদেবীর মন্ত্র জপ ককিলাম পরস্ত ধিছু কল দশিল ন] 
অতএব আমি সর্বদ। উদ্দিগ্ন থাকি । বাজ1 এই বাকা শ্রনিয়। মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক 
জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণথাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিতা এইরূপ বিচার করিয়া এ 
পুরুষকে সঙ্গে লইয়! নীলপর্বতে কামাখাদেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। বাত্রিঘোগে 
নিজ্গাকালে কামাখ্যাদেবী ম্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদ্ত্য ভূমি কেন এ স্থানে 
আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়। থাক তবে সামুদ্রিক-শাস্থোক্ত প্বজ-বভাঙ্কুশাদি 
বিংশতিলক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসনিদ্ধি হইবে। এইরূপ 
্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়! নির্রা ত্যাগ করিয়া! উঠিয়া বসিলেন মনে মনে বিচার করিলেন সম্প্রতি 
বিংশতি-লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দুষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষে উপকারার্থে 
আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল । এইরূপ বিচাব করিয়। প্রাভঃকালে স্্ানাদি নিত্যক্রির়। করিয়। 
থড়গহত্ত হইয়! দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া] রাজার 
হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ পরম ধান্মিক-শিরোমণি আমি তোমার পরোপকারিতা 
কি পধ্যস্ত ইহ! বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে ্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম 
বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা! কর। রাভা দেবীর বালা শ্ীনয়। 
কহিলেন হে দেবীষদি আমার প্রতি সন্তষ্টা হইয়াছ তবে এ পুক্ষষকে রসমিদ্ধি দেহ। বাজার এই বাক্যে 
দেবী এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া তথ হুইতে অন্তহিতা হইলেন এ পুরুষের নিকটে দেবীর অন্ুগ্রহেতে 
জার বীর করণ অদ্ভূত হান ভয়ানক বীভৎস রৌন্র শান্তিরপ নবরস মৃত্তিমন্ত হইয়৷ তদবধি 
থাকিলেন। রাজা শ্বপুরী গমন করিলেন । একবিংশতি পুত্তলিকা৷ কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি 
এতদ্রপ পীরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ 
বিরত হুইলেন। 
ইত্যেকবিংশতিতমী কথা ॥ 


বত্রিশ সিংহাসন ৬ 


. দ্বাবিংশত্ি পুভ্ভলিকার কথা 
দ্বাবিংশতি পুভ্তলিক কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়| 'অতিবিক্ত হইব 
এ যে তোমার বকাগুপ্রত্যাশ! হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর তুমি বিক্রমাদিত্যের : তুল্য হিতকারী,ইইব! 
না ধে এ সিংহাসনে বিবা শুন কিক্রমাদিত্য যেরূপ হিতকারী ছিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য যোড়শবর্ 
আমুর কালে নিজবাহুবলপ্রতাপে যাবদ্দিগবিদিকস্থ বাঁজারদিগকে আয় করিরা সর্বববাজমগ্ুলী-মূক্ট- 
মণিমপ্তিত- 'চরণার বিন হ্ইয়া সামীজ্য করেন। ব্রান্ধমূহ্র্তে মধুব স্থম্বর বীণ। বাস্ভাদি শ্বরে তট্বন্দার 
প্রভৃতির খশোবণন গানে নি ত্যাগ, করিয়। প্রবুদ্ধ হইয়। শ্রমঙ্নারায়ন-চরণারবিন্দ ধ্যান নামম্মরণ 
করিয়। কৃত্যনিতানন্ধযা-বন্দনাদিরূপ-প্রাতঃকৃত্য হইয়া অস্তান্ত নানা আধুধের অনুশীলন করিয়া মল্পশালাতে 
, ব্যারাম করিয়া রাজা ভণে ভূষিত হইর। সহম্র সহত্র স্বর্ণ দান করির। ধামন্ত্রী কর্মমন্ত্ী প্রভৃতি পপ্তিত- 
মণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্মশ স্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দগ্ুনীতি-শাস্ত্ানুসারে রাঁজ্যব্যাপার করিয়া মধ্যাহৃকালে 
বেদোক্ত মাধ্যাহ্থিকা ক্রিনা৷ সমাপণ করিয়া রোগি-দবিদ্র গ্রভৃতিরপধিগকে নান। প্রকার দান দিয়া 
জ্গতি বধু মিত্রজন সমভিব্যাহারে কথায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অস্রূপ যড়াবিধরসমুক্ত চর্্য চোষা 
লে পের ব্ধপ চত্ব্বিধ ভোজ্াসানগ্রী ভোজন করিয়। জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার পাচক 
' সুগন্ধিদ্রব্যুক্ত তাম্বল ভোজন করিয়া চন্দনাণি স্বগন্ধিদ্রব্যতে নিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুণ্পের 
মালা ধারণ করিত বনধব্প্রভূতিকে বিদায় করির। অপূর্ব পালঙ্গোপরি কিঞিৎকাল শয়ন করিয়। 
স্নপঠিত শুকশারিক। প্রভৃতি পক্ষিপণের স্ম্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্বব স্থন্রীযুবতি স্ত্রীগণ ঘহিত বাক* 
চাতুাতে হাশ্যরস কারিয়া অপরাহে ইতিহাস পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাগ্ারাদি অবলোকন 
সেই পেই বিষরের অন্যক্ষের্দের সহিত করির। সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্যক্রিয়। করিয়। পর্ডিতেরদের 
সহিত শান্তীর্থান্শীলন করিয়া পরিহাসকেরদের মহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাস্ভ সাক্ষাৎকার 
করিয়া অনিষিদ্ধ শৃক্গাররসাঙ্গভব করিয়। অকণোদয়কাল পর্যন্ত সৃখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এইরূপে 
কালযাপন করিতেন। ইতিমধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে অনিষটস্থচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া 
প্রতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শ্রনাইলেন। পণ্ডিতের কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্ঠনথচক ছুক্বপ্নু বটে ন। 
জানি কি অনিষ্ঠ হইবে। রাজ! পঞ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন মৃত্যু 
অবশ্ঠন্তাবী স্ত্রী পুত্রবিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্দের স্ায় অনিত্য মরণোত্বম কেহ কাহার 
নয় কেবল ধর্ম পরলোকে উপকারক হন অতএব সৎপুরুষের সংসারাসারতানিশ্চয়পূর্বক ধর্দসঞচয় 
অন্ত কর্তবা যেমন কুপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার কারয়া৷ তিন, দিম 
পযন্ত যাবত ধনভাগার ুক্তদ্বার করিয়া সর্ধত্র ঘোষণ। দিলেন যাহার যে অভীষ্ট মে তাহা রাজ্ত- 
ভাগার হইতে লইয়। যাউক। এই ঘোষণাতে নানাদেশীয় দরিদ্র লোকেরা আর্দপয়। দ্লিতয় পর্য্ত 
ঘাহাঁর যে মনে হইল সে তাহ! লইয়। গেল। দ্বাবিংশতি পুক্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রাবিক্রমাদ্বিত্যের 
ওদাধ্য ঈরৃক ছিল অতএব তিনি এ সিংহাপনে বপিতেন সম্প্রতি এতচ্ুশ রাজা ফেহ নাহি কেবল 

তুমি এমত নয় । এই মতে নে দিবস শ্ীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন। 

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথ|॥ 


(কস যোর১ররোতেতো 


৬৬ সগুলাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


ব্রপ্নাবিংশতি পুভ্তলিকার ক্ুপ্রা 

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থে সিংহাসন-নিকটো পস্থিত শ্ীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংকাতি 
পুত্তলিকা ,কহিল্‌, হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাণিত্যের তুল্য শৌধ্য ধৈষ্য গদাধ্য ঘাহার হয সে এ 
সিংহাসনে বৈসে। রাজা! কহিলেন প্রবিক্রমাদদিত্যের শৌষ্যাদি কিরূপ। পুত্ুলিকা কাহল হে ভোজরাজ 
শুন অবস্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাআাজা করেন এ নগরে ধনপতি নানে ত্রিংশৎকোটীশ্বর এক বণিক্‌ 
থাকেন তাহার চারি পুত্র এ বণিক আপন মৃত্যুসময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রের। তোমরা 
আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিব। বিভক্ত কদাচ হুইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে 
কুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্ধ্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণসমূহ একত্র হইয়া দৈবী-ৃষ্টি নিব'রণ 
করে এর তৃণেরা বিভক্ত হুইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরম্ত এ বৃষ্টির জলে আপনার" 
ভাসিয়া৷ যায় অতএব মিলিয়া থাক। ভাল যদি দৈবাৎ সম্বলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমাব 
শয়নস্থানে তোমাবদের নামাস্কিত করিয়। চাঁরি কলস পুতিয়া রাখিয়াছি “আপন আপন নামানুসারে 
লইবা। এইরূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দ্রেহতাগ করিলেন। কিয়ৎকালাপ্তর বণিক 
পুত্রের পরস্পর কলহ করিয়া! বিভক্ত হইয়৷ শ্বশ্বনামচিহ্হিত চারি কলন মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়। 
দেখিলেন জ্োষ্ঠের কলসে মৃত্তিক। দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুস্তে অস্থি চতুর্থের কলসে তু 
ইহার অভিপ্রায় ন! বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাস। করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে 
কেহ পারিলেন না। এইবরূপে অনেক দিবস পধ্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া ছুঃখেতে কাল 
যাপন করিলেন। একদিন এ চারি বণিক পুত্রের শ্রীবিক্রমাদদিত্যের সভাতে গিয়া সভালোকেব- 
দিগকে জিজ্ঞামা করিলেন তত্রাণি কলসের তত্বনিবূপণ হইল না কিন্ত এ প্রতিষ্ঠান নগরে দুই ব্রাহ্মণ 
থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতাল হইতে এক নাগণুত্র আসিয়। 
সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা ছুইজন বিধবা! ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া 
শঙ্কান্িত হইয়। দেশান্তরে গেলেন এ বিধবা ব্রা্ধণী কিছু দিনের পর এক পুত্র প্রসব হলেন তাহার 
নাম শালবাহন এ শালবাহন আপন মাতার সহিত এক কুস্তকারগৃহে থাকেন। তিনি সেই খট- 
চতুয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করির৷ প্রতিষ্ঠান-নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভাবর্গ ও ঘট- 
চতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করব। ইহা! শুনিয়া সকল সভালোকের! সে নাগণুত্রের মুখ নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । বালক কহে মৃত্তিকাপূরিত ঘট যাহার নামে ভূমিধন তাহার । অঙ্গার-গদুরিত কলম 
যাহার নামে ম্বর্ণ রক্ত কাংস্ত পিত্ল তাত্র ত্রপু শীর্ক লোহ ব্দপাষ্ট ধাতু দ্রব্য তাহার। অস্থিপূরিত কুস্ত 
যাহার নামাস্কিত তাহার হুস্তী ঘোটক গে! মহিষ ছাগ মেষ দাস দাশ্যাদিরূপ দ্বিপদ-চতুষ্পদ ধন । তুষপৃরিত 
গগ্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুগ চণক তিল সর্ধপাদিরূপ শশ্ ধন তাহার নাগপুরের এই 
ধাব্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হুইয়! পিতৃরুতাংশানুসাবে দ্ব ত্ব ভাগ লইয়। পরমন্থখে কালক্ষেপণ 
করিলেন। নাগপুত্র-ককৃত নির্ণয় লোকপরম্পরাতে শুটবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ননিমিত্ত 
প্রতিষ্ঠাননগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট 
যাওনের কি প্রধোজন যি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। 
দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিকরমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজ। এই বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং 
কিঞ্চিৎ কুদ্ধ হইয়। চতুরজিণীসেনাপরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য শ্বয়ং প্রতিষ্ঠযানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি 
শালবাধন রাজ।' সৃভ্ভাবার্থে শ্রীবিক্রমাদিতোর নিকটে আইলেন না। শ্র্ীবিকমাদিত্য কুদ্ধ হইয়া ত্বকীয় 
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লোক প্রেরণ করিয়। শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ করিলেন। তানন্তর শালবাহন স্বগৃহাববোধ দেখিয়া 

মৃত্তিকানিন্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধে আজ্ঞা দিলেন শালীবাহন- 
সৈন্যের! শ্রুকিক্রমাদিত্য সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পথ্যন্ত বিবিধপ্রক।র যুদ্ধ :কুত্ধিলেন তথ 
শ্বিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তত-সৈন্যেরা! ভঙ্গ হইলেন না। এক দ্বিস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা 
পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈশ্তকে দংশিয়া বিষজ্ালাতে ুচ্ছিত, করিয়া 
গেলেন। শ্রাবিক্রমাধিত), স্বকীয় সকল সেনাকে মৃচ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে শৈন্যেরদের জীবনীরথ 
নাগরাজ বাস্থৃকির মন্ত্র "জপ করিলেন বাস্থরি তুষ্ট হইর। খাজাকে অমৃত পিএ গেলেন । রাজ। এ অমৃত: 
লইয়। স্বসৈন্য বাচাইতে ঘাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহন-প্রেিত পুকুষ্য খ্াজার স্মুখে আসিয়া এ অম্বত 
প্রার্থনা] কুরিল। ্রাবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম ষে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিবে । অতএব 
স্বনিয়ম ভঙ্গভয়ে এ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন । মহতের মহত্ব এই যে স্ববাকোর অন্তবাচরণ কদাচ না হয় 
এইরপে আবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকশ্মকরণাজ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর 
বিপতসাগর শরে এই শাস্ত্রে প্রমাণ আছে অতএব ধশ্ম আমাকে অবশ্ঠ রক্ষ। করিবেন। রাজা এই ভাবন 
“করিতেছেন ইত্যব্সরে পাতালনগরী হইতে বাস্ৃকি স্বর আসিয়৷ অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রাবিক্রমাদিত্যের 
সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন সৈন্যের সুপ্তোখিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজ। 
বিক্রমাদিত্য সৈম্যেরদের জীবনদানে পরম সন্তষ্ট হইয়। সকল সেনানহিত ম্বপুবীতে আইলেন। অন্থান্ 
প্রভাবে অন্ান্ত বিশ্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিতোর ওনাধ্য অনুপম এতাদৃশ 
ওদাধয যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা 
শুনিয়! শ্রভোজরাজ তদ্দিবসে শিখিলাভিলাষ হইলেন ॥ 

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমী কথা ॥ 
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পুনর্বার এক দিবস চতুব্বিংশতি পুতভলিকা সিংহাসনীরোহণে নিবারণ কারণ শ্রভোজরাজকে 
ফহিল হে ভোজরাজ শ্রবিক্রমাদিতার তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা! হইবে মে এ সিংহাসনে বসিবে। 
রাজা" কঞচিলেন সেই বিক্রমাধিত্যের প্রজাপালকতা। কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিৰস 
শ্রবিকমাদিত্য মস্ত্রিগণ পরিবেষ্টিত হুইয়। সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতি, শাস্ত্রবন্তা 
পণ্তিত সভাতে আসিয়। বিবিধ গন্-পন্ভ বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ববাদ করিয়া রাজদততাসনে 'খসিলেন। 
রাজা পপ্ডিতকে জিজ্ঞানা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন্‌ কোন্‌ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্‌। পণ্ডিত কহিলেন 
আমি জ্যোতিঃশান্ত্রে জ্ঞানবান। বাজ। কহিলেন বল এই বখসরে আমার বাজো কি হইবে। পণ্ডিত 
কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই ছু্ভিক্ষ হইবে। রাজ। কহিলেন আমার দেশে -নীতিশাত্লে লঙ্ঘন 
কদাচ নাহি অন্তায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজাপীড়ন স্বপ্রেতেও নাহি পুণ্যকর্মা্ষ্টান ভঙ্গ কদাচিৎ নাহি 
এবং ব্রাহ্ষণহিৎস প্রজাকলহ নিরপরাধ-দগ্ড অসং নিরূপণ পাপ-প্রবৃত্তি দেবতাপ্রতিমাভঙ্গ সাদু-জনমনস্তাপ 
শান্্রৌক্তব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে ছুভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন 
হে মহারাজ যে সকল আজ্ঞা! করিলেন নে প্রমাণ ৰটে কিন্ত জ্যোতিশাস্ত্ের এই প্রমাণ রোহিশীশর্কট ভে 
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করির। এঠৈন্চর্‌ গহ ঘি শুরুক্ষেত্রে কি। মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্ঠ ছুতিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত 
প্রমার্ণীহুসারে কহি। পাজ। পাগুতের এই বাক্য শুনিয়। প্রজার রক্ষণাথ ছুতিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত বহুবিধ 
যুজ্ঞ জপ, পৃ দান [দিকপ স্বস্ত্যয়নক্রিয। ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বুষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শম্য 
জন্মিল নী, প্রজালোকেবা অত্যন্ত ব্যাকুল হুইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন ! এই সময় আকাশবাণী 
হইল হে বিক্রমাদিতা কল পাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাভা৷ এই 
দৈব আকাশবাণী শুণির়! খড়গহস্ত হইর। প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে উদ্ঘত হবামাত্রে 
মেঘাধিষ্টাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া াজার হস্তদয় ধরিয়া কছিলেন হে মহাররাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার 
পালক রাজ বট আম প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কব। রাজ] কহিলেন এ দেখে যেন ছুভিক্ষ না হয় এই 
বর দেও। দেবতা তথাস্ত বলিঘ্। অন্তহিতা। হইলেন । তদবধি মালব-দেশে ছুভিক্ষ অগ্ভাপি হয় না। 
চতুব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা৷ শুনিয়। শ্রভোজবাজ ভগ্নাংশ হইলেন ॥ 
ইতি চতুব্বিংশতিতমী কথ ॥ 


[৯ 
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অন্ত এক দিবস সিংহাসনারোহণোগ্ত ভোজর[জকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিক! 
কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে শ্বিক্রমাদিত্যের তুল্য ন হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা 
কহিলেন শ্রাবিক্রমাদিত্য কাঁদৃক্‌ ছিলেন । পুস্তলিকা কহিল শবিক্রমাদিত্যের শৌধ্য খৈষ্য গান্তীযা গুদাখ্য 
সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক পর্যন্ত হইল। ন্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় 
শবিক্রমাদিত্যের ষশোবর্ণন করেন | এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রাধূত ইন্দ্রদেব দেবতা-মগ্তলীরণ মধ্যে 
বিচিত্র বত্বময় লিংহাসনোপরি বসির। ধেবতারদের প্রতি সন্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী-মগ্ডলে 
সর্বপ্রাণির হিতৈষা সদ। সদাচারোত্স্থক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক স্থবিচার্ধযকারী দয়াপ্রিতচিত্ত 
শ্রবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়। সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে ছুই দেবতার 
অপন্তাবনা-বুদ্ধি হইল এ ছুই দেবত। ইন্ত্রকৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রশংসা-প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নিশ্চয় কারণ 
অবস্তানগরে আইলেন। শ্রবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বন্সিত প্লুত এই. পঞ্চ প্রকাণ গমনে 
নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে গএ ছুই 
দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গোক্ধপ ধারণ করিলেন অপর দেবত। প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাত্্র্ূপ ধারণ কগিলেন 
ব্যান দেখিয়া এ জীর্ণ গে স্বমত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন খর ব্যান পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিলেন গে 
»াপিয়। পুক্করিণীতে পড়িয়া পক্কলগ্ন হইগনা। থাকিলেন। তৎকালে শ্রবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে 
তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গে অরে ব্যান্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে 
করিতে রবিক্রমাদিত্কে অবলোকন করিয়া উচ্ৈত্বরে মৃহূক্ষুহঃ হম্মা রব করিতে লাগিলেন। রাজা 
এতাদৃশাবনস্থ। ছুস্থা গৌকে দেখিয়। ঝটিতি অশ্ব হইতে অবরোহ্ণ করিয়। দক্ষিণহত্তে খড়গ ধারণ করিয়] 
বামহস্তে গৌকে ধরিয়া সরোবর মধ্যে দাড়াইয়। থাকিলেন মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গৌকে পক্ক 
হুইতে উদ্ধার করিরা আমি যাই তৰে এ গ্লোজীর্ণ। পলায়ন করিতে পারিবেন ন। অনায়ালে ব্যাজ ধরিয়া 
খাইর্বে যদি গৌকে ত্যাগ করিয়। ব্যাঙ্কে ন& করিতে ঘাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গে পদ্গপতনে 


বত্রিশ সিংস্াসম ৩৪ 


গতিশক্িহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্ত আনিয়া নষ্ট করে। এইরূপ সোহে রাজা 
গোকে ধরি খড়াহস্ত হইয় সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধাঁর1 সহা করিধ1 জলমধ্যে একাকী ঈড়াইয় 
থাকিলেন। প্রভাত সময়ে এ ছুই দেবতা মাগাকৃত গোরূপ ব্যাত্্রূপ ত্যাগ করিযু স্বরুপ ধারণ 
করিয়। শ্রীবিক্রমাদিতাকে কহিলেন হে মহারাজাধিরাঁজ বিক্রমীদিতা তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম 
ধানিকতা। কি পথ্ন্ত ইহা জানিবার কারণ আ।মবা ছুই দেবতা গায়াতে এরূপ বাবহার করিলাম 
বুঝিলাম যেমন 'দব্তারা৷ জাবসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রগ্ল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন 
্টকর্ভা দর়ারপ সাগর ধবস্থন করিয়া তদীর। সারভাগে তোমার অন্ঃকরণ স্ষ্টি করিয়াছেন আমরা 
তোমার কি প্রশংসা করিব আমারদের গাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে গ্রায় সবধদা তোমার প্রশংস 
"করেন কত্ত এতদিনে তাহার প্রামাণা নিশ্চয় হইল অতান্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা 
কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনার কিছু শাহি সর্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাত 
লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতাব। কহিলেন আমারদের দ্শশ নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থন। 
বাতিহ্রকে ৫াম|কে এই এক কামধেন্ দিলাম ঘখন খাহা তোমার অভিলফিত হইবে তাহ! এই 
কলামধেন্তকে প্রাথনা করিলে হইবে। এইরূপে দে্বতাধা রাজাকে কামধেছ দিয়া অন্তহিত হইলেন। 
রাজা এ কামধেজগ লইয়া! আমিতেছেন পখিমধো এক দবিদ্র বাজার নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা এ 
কামধেনু দরিদ্রকে দিয়] ব্ববাজধানী আইলেন । আীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্বলিকার এই কথা শুনিয়। 
তদ্দিবসে ফিরিয়। আইলেন ৷ 
ইতি পঞ্চবিংশতিতমা কথা ॥ 


রর অর এ 


মড়বিঃশত্তি পুভলিক্রার ক্ুগ্া 


অপর মুহূর্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোরাজাকে দেখিয়া]! ষড়বিংশতি পুত্ুলিকা কহিল হে 
ভোজরাজ এ সিংহাসনে থে বিক্রমাপ্ত্যি বমিতেন তাহার 'গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রবিক্রমাদিত্য 
পৃথিবী-মগুলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ধ্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়। 
বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়। রাজার নিকটে বসিয়! বিবিধপ্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন । 
রাজ। শশুনিয়ু! বান্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর 
কেন। সংপুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাঁড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর৫ঘথক বাগাড়ম্বর করিতেছে 
অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাত যাদৃশ শব্দ করে 
তাদৃশ শব্ধ স্থবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাঙ্গা 
এইরূপ পরামর্শ করিয়া এ পুরুষের সহিত কিঞ্িম্মাত্র আলাপও করিলেন ন। সে ব্যক্তি কিঞ্চিংকাল 
বসিয়। আপন স্থানে গেল পুনর্বার পরদিবন এক' কৌপীন ধারণ করিয়া শু্বসন হইয়। শ্রাবিক্রম[দিত্যের 
নিকট আসিয়া! উপস্থিত হইল । বাজ। তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বন্ত 
পরিধান ক্রিয়া আসিয়াছিলা। অন্য জীর্দ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়। আসিয়াছে। পুরুষ 
কহিলপ্হে মহারাজ শুন আমি ছ্যতকাবু অস্ত দ্যুতক্রীড়াতে সর্বন্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি। 
রাজ। শুনিয়। মন্দ মন্দ হাশ্য করিয়। কহিন্পেন বটে হবে দূযতকারেরদের এইরূপ গতি। যে*্যক্তি 


৪, সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


দত ক্রীভাতে ধন ইচ্ছ1! বণে এবং যে লোক পরসেবক হহয়] মধ্যাদ ইচ্ছা! করে এবং যে জন 
ভি |বৃত্তিতে" ভোগ ইচ্ছ] কনে এ সকল লোক দৈববিডখ্গিত নির্ধংদি-শিবোমণি। র)জার এই বাকা 
শিয়া এ দু)তকার দ্যত-নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলিতেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যুত- 
ক্র।ভ[সখ তুমি বখন অনুভব কব নহি অতএব তোমাব এ ঝক্য নপুংসক পুরষের হুন্দরী যুবতী- 
্'সন্তোগ-নিন্দাবাব্য প্রঘ । দবুতকারেব এই বাক্য শুনিয়া বাজা কহিলেন হে দুা'তকার তুমি শিতান্ত 
ঈীধা-বিড়সিত যে হেতু আচার উপকাবমাত্রার্থ হুহজ্জন-ন্ায় হিতবাক্যে তোর্মীব নিতান্ত অহিত- 
বুদ্ধি হইল কিন্ত এ বড দুঃখ দন্তুষ্তদেহ ধারণে সদ্বুদ্দি ' সদ্বিবেচন! সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সংকশ্ম 
না করিয়া মিথ] সুখার্থে অণ্থহেতু দৃযুতক্রিয়া করণে পুরুষ বৃথা আযুঃক্ষেপণ করে। রাজার এই 
বাক্য শুনিয়া দূযতকার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য থাকে 
তবে আমার এক কাধা করিব৷ প্রতিশ্রত হও ॥ রাজ! কহিলেন যদি তুমি অগ্থ প্রভৃতি দ্যুতক্রীভ। 
ত্যাগ কব তবে তোমার ধে কাধ্য আম হইতে হয় তাহা অবশ্ত করিব প্রতিশ্রুত হইলাম ! রাজাব 
এই বাক্য শুনিয়| দৃাত্কাঁৰ কহিলেন হে কিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষ শুন স্ুমেরুপর্বতের শৃঁজের ৬পরে 
এক দেবতার মন্দির আছে নে দেবতাব নাম মনঃসিদ্ধি এ মন্দিরের চুড়ার উপরে আকাশ- 
গজাজল-পৃরিত স্থুবর্ণকুতস্ত আছে এ সুবর্ণকুস্ত হইতে জল আনিয়। মনঃসিদ্ধি দেবতার পুজা করিয়! 
স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি এ দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্ত এ কর্শ 
করা বড দুষ্কর তুমি য্দি এ কায্য করিতে পার তবে দেবত। হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার 
নিমিত্ত প্রার্থনা করিব তুমি এ কাধা করিলে আমি দ্যতক্রীভ1 ত্যাগ করিব। বাজ] দুতকারের 
এই বাক্য শ্তনিয়। ততক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়। স্থমেরুশূঙ্গে গিয়া দেব-মন্দিরোপরিস্থিত স্বর্ণ- 
কলসস্থ জলারোহণ করিয়া] মনঃসিদ্ধি দেবার পুণ1 করিয়1 খ্ডগহস্ত হইয়া ক্বশিরোবলিদানার্থেঃছত 
হবামাত্রে দেবতা৷ প্রসন্ন হইয়া যথাভিলফিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন । রাজা সেই বর দ্যুতক'বার্থ 
গ্রহণ করিয়। দ্ুতকারের নিকটে আমিয়া দ্যুতকারকে চু[তক্রীড়। ত্যাগ ক্রাইয়। দেবপ্রসাদলববর দিয় 
স্বরাজধাণীতে আইলেন। ষড়বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এরূপ বুঝ 
তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্ীভোজরজ সে দিবস 
বিমর্ষ হইয়া গেলেন । 
ইতি ষড়বিংশতিতমী কথ ॥ 


সপ্তবিংশতি পুতলিকান কণ্রা 


সপ্তবিংশতি পুত্তকিক1 শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনোরোহণ হইতে নিবারণ করিয়! কহিল হে 
ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজ। বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গ্রণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রাবিক্রমাদিত্য 
দেশত্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্ররবিক্রমাদদিত্যকে দেথিয়৷ কহিল হে মহারাজ 
পূর্বদেশেতে বেতালপুর নামে এক পুতী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন 
সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা! পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমার- 
দিগছ্ে, তদেশীয় বাজ-লোকেরা ব্লাৎকারে ধরিয়াছিল জ্মামরা আমুর্ধলে কোন প্রকারে পলাইয়। 


বন্িশ সিংহাসন ৪১, 


প্রাণ পাইয়াছি। ইহ! শুনিয়। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হুইয়! তদ্দেবীবিলোকনার্থ বেতুলপুষে,গিয়া 
তদ্ধেশয় রাজ্জ-লোকেবরদিগকে দেখিয়। ধর্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমাদের এ কোন্‌ ধর্ম, 
আত্মহখার্থ মহাপ্রাণী মন্থয্ত বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদানজন্য সুখ কত দিন* ভোগ করিবা 
ঞ মহাপ্রাণিহিংসাজন্য পাপেতে অগেক কাল পর্যন্ত ঘষে নরকভোগ করিব এ জ্ঞান ত্োোমারদের 
নাহি আর তোমারদেরু সে দেবতা বা কেমন যে মন্ুয্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বধদান 
করেন সে দেবতার দেবত্বকে ধিক যে নরবলি গ্রহণ করে। এইরূপে তর্দেশীয় লোকেরদিগকে পবিস্র 
ভংসন করিয়া তদ্দেবী মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক ঠক পুরুষকে ন্বান করাইয়! 
রুক্তবন্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প-মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য & 
লোকেরদিগকে দেখিয়া! কহিলেন অরে ছুষ্ট পাপাত্বারা এ পুকুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর এ মৃত্যুভয়ে 
অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নরব্ি হইলে কাধ্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছাপূর্বক আপনাকে 
আপনি, বণি দিতেছি কিন্ত আমার লাক্ষাৎ মরণ-ভয়কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না। 
রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিশ্মপ্নাপন্ন হইয়। কহিল হে মহানাত্বিক পরমধাশ্থিক 
ভূমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসত্বন্ধ লোকের প্রাণরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ 
করিতে উদ্ভত হয়। গৃহ্দাহকালে নানাছুঃখোপাজ্জিত বিবিধপ্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত 
ধান্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্ত পরিত্যাগ করিয়। আত্ম প্রাণ-রক্ষার্থে তথ হইতে পলায়ন করে তুমি 
অজ্ঞাতকৃলশীলদেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোগ্ঠত হইল। অতএব তোমার তৃল্য 
পরোপকারক ছুল্পভ। বাঁজাকে এই বাক্য কহিয়। বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া 
ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিতাক্রিয়া৷ হইয়া খডুগ লইয়া! আত্মবলিদানোন্ভত হ্বামাজে 
তদ্দেবী ,প্রসন্ন। হইয়। রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টান্মি বরং বৃগু। বাজ। কহিলেন হে দেবী 
বদি তু্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা বদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল 
তাহারদের তদ্ভিঞলীষসিদ্ধি হউক আৰ অদ্থপ্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা। না এই ছুই বর আমাকে 
দেও। দেবী তথাস্ত বলিয়া অন্তহিতা হইলেন সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নর্বলি কখন 
হইল না ্রীবিক্রমাদিত্য হ্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথ! শুনিয়া 
দেই দিবসও বিরূত হইলেন । 
ইতি সগ্তবিংশতিতমী বথ। ॥ 


অহটাবিংশতি পুত্তলিক্রান ব্রপ্রা। 


অষ্টাবিংশতি পুতলিকা শ্রীডোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবাক্ধপার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্োের 
গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুত্রকশান্্-তত্ববেত্। এক পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া 
শ্রম নিবারণার্থ নগন্ন প্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন এ পণ্ডিত সকল স্ত্ী-পুরুষের অঙ্গ-চিহ দ্বারা সামূত্র্ 
শাস্ত্রের বার্থ জান-বলে যখন সে শুভাশ্তভ হইবে তাহ। জানিতে পারেন এ পণ্ডিত তথাতে ধুলির উপরে 
এক পুকুরের পল্সাকাঁর চিহু-বিশিষ্ট পাদচিহ্‌ দেখিয়া! মনোম্‌ধ্যে বিচার করিলেন যে পুরুষের চরণ পদাঙ্কিত 
হর সে অবশ্ত মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্‌ ধৈ পুরুষের লে অবস্ট মহারাজ বটে কিন্তবদি মহারীতি 
বটেপতবে ফেন পাচারে নগর-প্রান্তে গমন করিবে । এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিন্ত হইয়া বলিয়াছেন ইতি 


৪২ সৎসাহিত্যঞ্র্থা র্গী 


মধ্যে এক সুদরিত্র মম্তকোপবি কাষ্ঠভাব লই] এঁ পথে চলিয়৷ গেল এ দরিত্রের পদচিহ্আা  পূর্বমৃষ্ট পদচিহু 
এই ছুই পদচিহ সঘানাকার প্রকার দেখিয়৷ পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই ছুই পদচিহ্ন ইহাতে 
,কোনই সন্দেহ 'নাহি কিন্তু এ কি জাশ্চর্্য যাহার পদেতে এ পদচিহ্ন সে এভাদৃশ দরিত্র। এই [াবনাতে 
বিষগ্নবদন হইয়! পণ্ডিত বসিয়। আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথ। উপস্থিত হইলেন পর্ডিতকে 
বিষগ্নবন দেখিয়। জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্গণ তুমি কে এথা বা কেন বঙগিয়৷ আছ বিষঞ্রব্দন বা কেন। "্পপ্তিত 
কহিলেন আমি সামুদ্রকশান্ত্ব্যবসায়ী পণ্তিত পখশ্রান্ত হয়া বসিয়াছি কিপ্ত পন্নাক্কিতদক্ষিপচয়ণ এক 
পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্রে দেখিয়। শান্রার্থ-ঘিসম্কাদ ও.যুক্ত 'ভাবিতহইয়াছি। রাজা পত্ডিতের গুই বাক্য 
শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়! স্ববাটাতে আলিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া অভামধ্যে বসিয়া ?ুত ঘারা এ 'পর্তিতকে 
আনাইয়। জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্দা্ষিত-চরণ যে পুরুষকে তুমি দির দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা 
আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুষ্রষ কষ্টিভার 'লইয়1 এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। 'বাজা কহিলেন তার 
কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম হ্দনি না কিন্ত তাহার আকার প্রকার এইরূপ । 'বাজা 
পত্ডিতের এ বাধ্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ ক্রিয়া এ পুরুষকে শ্বসাক্ষাৎ আনাইলে পত্ডিত যেবপ 
কহিয়াছিলেন লেইরপ গ্রত্যক্ষতে। দেখিয়। রাজা! পণ্ডিতকে কহিলেন হে পত্ডিত লামান্বিশেষ ন্যায় 
ব্যতিরেকে শাস্তার্থাবধারণ হইতে পারে না অত্তএব তুমি বিলক্ষপরূপে শাস্ত্ার্থাহুসন্ধান কথিয় বুঝ এ 
পুরুষের কোনই প্রবল কুলক্ষণ অবশ্ত আছে হংগ্রযুক্ত এ হুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি। রাজার এই 
বাক্য শুনিয়। শাস্তার্থান্থসদ্ধান করিয়। কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজ! অবশ্য হয় এ 
সামান্ত শাস্ত্র তালুমূলাদিতে কাকপদ-চিহাদি থাকিলে নান। প্রকার রাজলক্ষপকেও নিরর্থক করিয়। 
পুরুষকে দরিত্র করে এই বিপেষ শাস্ত্র । 'স্কাজ! পঞ্ডিতের এই বাক্য শুনিয় এ দনিপ্র পুরুষের তালু মূলেতে 
কোন উপায়ে ববাবপদ্ণচিহন প্রত্যক্ষতে। দেখিয়া সেই পুক্ুষকে বিদায় করিয়! পণ্তিতকে কহ্তিমূন হে 
পণ্ডিত যুঝিলাম তুমি সামৃত্রকপাস্থার্থতত্ববেতা বট কৃহ আমার শরীষে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। 
পত্তিত রাডার অঙ্গাবলোকন পুন: পুনঃ কত্বিয়৷ কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে 'কোনই ক্লাজচিন্ন 
দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শান্বার্থ বিবেচন। করিয়া বুঝহ-ইহার কি বিশেষ আছে। 
পণ্ডিত কহিলেন হে মহাক্কাজ ঘদি ফোন পুরুষের শন্নীবে ব্যক্ত হুলক্ষণ না থাকে বিশ্ব ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে 
কিন্তু বামপার্থে শরীবাভান্তরে কর্ব,রমন্জাল নামে চিহ। থাকে তবে সে পুরুষের শাংস্োক্ত কুলক্ষণ ও 
.স্থলক্ষণাভাবের কল না হইয়। সকল হুলগ্বাণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শবীরাভ্যন্তরে কর্ব মনত 
জাল নামে চিহ্ন থাকিবে ॥ রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়। শাস্তার্থ প্রত্যক্ষ কারণ স্ষুর হস্তে লই্য়। বামপার্ 
বিদারণ করিছে, উদ্যত হুবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়1 কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ লাহস করা 
উপযুক্ত নয় অতীন্দ্িয় যাবহস্ত কার্য: ঘাবাই প্রত্যক্ষ -্হুয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্ত আছেন তিনি কার 
্রতঙ্ষ কিন্তু নংাররূপ কু বারা সকবেনি গ্রত্যক্ষবৎ.প্রমাণবিদ্ধ হইয়াছেন। ভোষার ও বাব 
সুলক্ষণের ফল সকলেরি গ্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে অতএব জ্যপনফার বামপার্ে কর্'্রমন্জাল 'নামে চিহ্ন ফানস্ 
অনছে শবীর বিদারণ করিয়া! তওগপ্রত্যক্ষে কি গ্রয়োজন। 'পর্ডিতের এই বাক্য ভনিয়। শান্জার্থলংশয় 
কর্তব্য নয় ট্হ। বুঝিয়। কুক্ষি বিদাবগ ন। করিয়া পঞ্ডিতকে নানাবিধ 'গারিতোবিক অব্য এদান করিয়া 
বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশ -পুঁতলিকা, কছিল ছে তোদ্ষরাজ এতাদৃশ লরহুলগালী.য়ে বাজ! হয় সে এ 
নিংছ]সনে বসিবার উপযুক্ত । শ্রীভোছয়াজ ই কথ! ভনিয1 তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন। 
ইত্যটাবিংক্ষতিতমী কখ!। 


বাতিগ” জিংহালজ ৪ 
উল্ত্রিঃশ পুততলিরান.করপ্রা। 

অপর এক দিবস অভিত্েেকার্থ সিংহালননিকটোপন্থিত প্ীঁভোজরাজকে দেখি উনঅিংশপুণ্তলিকা 
কহিল, হে ভোঙরাজ এ' ব্ং্হাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ! বসিতেন তাঁহার কিঞিৎ ইড়িহান কহি শুন । 
এক. দির. এক: বৈতালিক' রাজ। বিক্রধাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হুইয়। তারিক কহিলেন হে দ্বাবি 
মহারাজধিরাজ-ভ্রীবিক্রদাদিত্যের কীত্তি' শ্রবণ' করিয়া অনেক দুর দেশ” হইতৈ রাজপাক্ষাৎকার কারণ 
আলিয়াছি রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর । ঘ্ারী বৈতালিকের এই” বাকা শ্রবণ করিয়া রাজনিব্দেকের 
সাক্ষাৎ নিষেদন করিল।* রাজনিবেদক রাঞার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অন্মতাহুসায়ে 
বৈতালিককে রাজবাক্ষাৎ আনিতে ত্বারপপাঁকে আজ্ঞা' দিলেন। বৈাঁলিফ শত শত হ্বর্ণযাঠিক কর্তৃক 
সাধধাপীদ্রোন্ত হইয়া বাজলভা-প্রাস্তে' উপস্থিত: হয রাঙজভাবিন্তানপরিপাটিক্ীত শোভাবলোকন করিতে 
লাগিলেন বিবচনাগবিচক্ষণ শত; শত,ধীসচিব - বর্ধলচিৰ নানাবিষ্াবিখ্যাত'কালিদাসাদি পঞ্ডিতবর্গ 
বেটি: শ্বেতচামরবীজিত বিবিধর্-ধচিত হ্বর্ণরাজকণ্ড শ্বেতছতোঁপসেবিত এভৎসিংহাসনৌপরিস্থিত 
মহারীকাধিরাজ, শীঙ্মিকমাদিত্যকে' অহলোকন 'কধিয়া কৃতাঙলিপুটে বৈতাঁলিক' নিবেন করিলেন হে 
মন্থারাজাধিরাহ্দস্মাপনি তি মসিগ্রতৃতিরদের সঙ্গেগ্নাধধানপূর্ব্বক অথলোফন কেন তবে আমি অপূর্ব 
একফৌতুরস দেখাইন বৈতালিক' এই” বাক্য শ্রধণ করিয়া রাজা'তখিবয়ে”্আজা দিলৈন। বৈতালিক 
রাজা পাধামাতরে এক, হত্ডে। খড়গ অপর, হত্যে: অপূর্ব, নুদরী ' এক-নুবস্ী সবর কর গ্রহণ করিয়া এক 
পুরুদ-রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইগ! ' কহিলেন হে মহারাজাধিরাতপণ দংলানেন সধো কেছো বলেন 
বি লার দত্ত কিন্ত লে” কথা! আমার মনে, লয়” না" আমার মনে এই'লয় অপূর্ধণহুজনী যুবতী শ্রী ও 
সম্পত্বিবাহুজ্য এই ছুই' সার ' অতএব হে মহারাজ এই” দুই” বন্ত পররহত্ম্বত কখন করিবে না'কিদ্ধ.অউ 
নভো মণ্ডল দেবদাদবের যুদ্ধ হইবে সেবযুদ্ধে ইজের”সাহাব্য কারণ আমাকে যাইতে 'হইবে ইনি "মামার 
প্রাণাধিক ,প্রেস্ষলী স্রী সমভির্যাবহারে ' যুদ্বস্থানে” ঘাবা' উপবুক্ত” নয়। অন্তের" নিকটে এই'আ্রীকে 
রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না'অতএব মহারাজাদিরাজ'পরছ-্ধানিক্ষ ক্ষনে গ্রায় পরজনরক্ষক-ভিতেনি় 
পরম.সাত্বিক-জানিয়া, আপনকার নিকটে এই স্ীকে' বাধিয়। আমি 'যুদ্ধন্থানে, গ্রচ্ছাদ করিব এই বাঙ 
করিয়াছি+ আপনি- নানাপ্রকারেত পরোপকারং করিতজছল আন্ধার আগমনচপধান্ত পক্ষম যত্ষে এই স্ত্রীকে 
সংরক্ষণ করিস আমার্‌উপকাঁর করুন-। এ-পুরুংয়র এই-বাকা রাঁজা। দীকার কগিলেন 'তাত্তর রাজা নিকটে 
আগন ভীকে রাধিকা রাজনাক্ষাৎ হইংতেণবিদারহইর॥দকলের নাক্পৎকাবে গভাস্থান হইতে আকাশপথে 
গমন/করিজেন: এ পুরুষ নষ্ট হা পর্যসত মহা জও-লভাস্থ বাবঝোক” অত্যন্ত আশ্তর্ মানিয়া 'উদৃ্ি 
হইয়া.. থাকিলেন।- এ পুরুষ সকলের, অনৃট' হইল" পর“ কিঞিৎ কালাত্তর। যোদ্ধারদের বিংহলায়ে 
গগনমগজ,পরিগূ্ণ-গ্রায় হইল । শব, শুনিয়), রাজ।' ও” সনভস্ছ" যাবছেংক পুত্িকা প্রা বিশ্য়াপর 
হই আনছেন ইতিমধ্যে এ পুরুষের. ছিয়-হত্দবরং রাজনভারগ্র' পড়িল অনভ-ছিযচনপঘয় পাড় তারত্তর 
কিছিংহিষঙে-এ“পু্ুষেরমন্তকষ ছি হইয়া” পড়িল” ইহাতে-এপুরুযেয-ভী-আতাামিতব হিন'সন্তক' দেখি 
অননর-প্ররাঘ, বিকাশ ” করিক্া রাজারক৮ নিবেদগ,' ক্িলন+ হো? মহা যেমস: চত্েক চন্দ! চজের 
নছিভীন। হয়আরওয়েষন, মেজর তদিড দেতের” সি” লুণ্তা” হয় তবদ-্যামিদ "লিজার লহগষস 
হণ এই -বাক? শ্রবণ করিয়া, অতাভ; কছষণধজিচিত/হইয়াস কহিলেন হে পতিত জীব-লোবেধ 
সমিননাবণি বার্তা মার '্ছাযীণজীবর্বাবস্টািলছিংলল তাবৎ পর্ধভই ভোদার ব্বাদী এখন তাহার 
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রহিত তেমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসহ্বদ্ধ লোকের কারণ দেহ তাগ কর! কোন্‌ ধর্ম অতএব সংগ্রতি 
তোমার এই ক্ুপ্তব্য ঘি তোমার বিষয়বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্ধা ধর্াশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর 
দি ভোগাভিলাষ ধাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগত হইয়। পরমানন্দে 
হুধভোগ' কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুখে পাইব! না। রাজার এই বাক্য 
শুনিয়! এ পাঁতব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্বম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্মসংগ্থাপক 
কর্তব্য শ্বাভাবিক কামকার ত্যাগপূর্ববক ব্রহ্ষচর্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতাধর্রক্ষা হয় বটে কিন্তু 
' এই মন্ুম্যশরীরে কামাদি প্রবল শক্র বিবেকাদি স্িষ্ঠাভাসাদি যত্রুসাধ্য অস্থির অতএব শাস্্সিদ্ধ বৈধব্য- 
ধর্রক্ষা! অতিরুচ্ছ সাধ্য । বৈধব্যধর্শস্থলন সহজ এবং যেমন স্বামাপাঞ্জিত ধনাদিতে ভার্যযার স্বত্ব 
ভহৎ দ্বামিমরণেতে ভাধ্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহকালে অগ্রিসাক্ষাৎকারে বেদমস্ত্রো্চারণপূর্বক 
ভা্যার শ্বামিশরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরপা৷ স্ত্রী পুরুষ শক্তি 
বাতিরেফেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না ইহার দৃষ্টাস্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি 
লহ্‌কৃত বহি শ্বীয় দাহিকাশক্তি বাতিবেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বন্ছি ব্যতিরেকে কখন থাকৈন 
না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে যে ধদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত ভাহান' 
শ্লীতির আত্যন্তিকত। অতএব মহারাজ লোক: শান্ত্রতো স্তায়ত অবশ্য কর্তব্য যে কর্ম তাহাতে মহারাজ 
বারণ করেন কি বিবেচনাতে যাহার যে বিষয় মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্তের বারণ বৃথা হয় যেমন 
নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিক্ষল ছুয়। মহারাজ এই বাক্যে এঁত্ত্রীর সহমরপার্থে 
নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিল এ সকল প্রমাণ বটে আমি ষে 
অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি দে কেবল তোমার দৃঁঢতা৷ বুঝিবার কারণ । রাজা প্রতিব্রতাফে এই 
কথা কহিয়া চিভাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন । সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীন্মোতগ্ত জন যেমন যেমন 
সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করেন তং শ্বামির উদ্দেশে দোধুয়মান চিতামিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন । অনধ্তর 
লভাস্থ যাবন্ধোক সহিত রাজা এ স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্মমিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে এ স্ত্রীর 
স্বামী এ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারাপরিবৃতাঙ্গ হইয়।. সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন । রাজা ও 
সভ্য লোকের! এঁ পুরুষকে. দেখিয়া! অত্যন্ত বিন্মপ্নাপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন । এ 
পুরুষ রাঙ্গাকে কহিলেন হে মহারাজ হদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকাধ্য হইয়া! এবং লঙ্বপ্রতিষ্ঠ 
হইয়া আইলাম সম্প্রতি আমার ভার্ধ্যাকে দিতে. আজ হউক ব্বদেশ গমন করি । বাজ! এই"বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না স্থির করিতে না! পারিয়া.মঙরিরদেষ 
মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গের! রাজার অভিপ্রায় বুবিয়া এ পুরুষকে কহিলেন ছে 
বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎকালের পর তোমার মস্তকের স্যায় এক ম্তক আমারদিগের 
নাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল তোমার স্ত্রী সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়া! নান! প্রকার বিলাপ করিয়া মহারাজের 
বারণ না শুনিয়। সহমরণ করিয়াছেন চিতাভূমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়।। এ পুরত্ষ মন্ত্ররদের এই বাক্য 
নিয়! কিধিৎ কালে মৌনাবলঘ্ন করিয়া! রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিতৃবনের লোকের! আপনকার 
পরমধান্মিকতাদি গুণ প্রশংসা বত করে সে সফল কি আমার অনৃষ্টদোষে মিথ্যা হইল তবে বদি মহারাজ 
আমার ভার্ধা। আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা! জানিয়! কৌতুক করেন তবে দে কৌতুক কর্তব্য নহে আমি 
জনেকক্ষণ অবধি আপন প্রেয়মীকে]না দেখিয়া! অত্যন্ত ব্যাকুলচ্তি -হুইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া 
কহিলেন 'ব)এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন[মহারাজ্জ তোমার ধান্মিকাত। যে পর্যযপ্ত তাহ! 
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বুবিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা! আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজ! ;এই বাক্য শুনিয়া 
ধার্সিকভাব্যাঘাতভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিক্ধ পটমহিষীর কর গ্রন্ুণ করিয়! সভাস্থানে 
উপস্থিত হইয়া দেখেন সে.পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈভালিক রাজসাক্ষাৎ মীসিয় কৃতাঞ্জলি 
হুইয়। নিবেদন করিলেন হে মহারাজধিরাজ আমি ইন্ত্রজালবিষ্তা। প্রভাবে মায়া বিষ্য প্রদর্্ন করাইলাম 
যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা মহারাজ উৎকঠ| পরিত্যাগ করিয়। সুস্থ হউন। বাঁজ| বৈতালিকের এই 
বাক্যে সন্ত হইয়া! রাঁণীকে, অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধো বসিয়াছেন ইতোমধো পাগ্াদেশরাজ-প্রেরিত 
নানাবিধ ধনসঞ্চয় শত' শত হস্তি ঘোটকাঁদি উপঢৌকনসামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। 
্রীবিকূমাদ্িতা এ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া! সন্ত করিয়! বিদায় করিলেন। উনত্রিংশ পুত্লিকা 
ফহিলেনহে ভোজরাজ যে রাক্তা এতাদৃশ ধর্মভীরু সেই এই সিংহাননে বসিবার উপযুক্ত । শ্রীভোজরাজ 
এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন ॥ 
ইতি উনত্রিংশ কথ] । 


ত্রিংশ পুত্তলিকার ক্রপ্রা। 


পুনর্বার অন্ত একদিবিস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুততলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতংনিংহাসনো- 
পৰিষ্ট রবিক্রমাদিত্যের ওার্ধ্যোপাখ্যান শুন। অবস্তীপুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার 
এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানিতেন না। এ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে 
এক, প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা! করিয়া! পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়৷ 
ুসতার্কষোগে প্রাসাদারস্ত করিলেন । অনন্তর সে দিবস পুন্তার্কযোগ হয় সেই দিবসেই এ প্রাসাদের 
নির্মাণ করাণ অন্ত দিবস প্রাসাদ গঠন ব্যাপার নিবারিত থাকে এইরূপে অনেক কালে প্রাসাদ গ্রস্ত 
হুইল। তদন্তর শুভক্ষণ করিয়। সাধুপুত্র নোমদত্ত প্রাসাদ-প্রবেশ করিলেন। রাত্রিষোগে & প্রানাদে 
পরধ্যক্কোপরি সাধূপুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতনসধ্যে এ প্রাসাদ হইতে অকল্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ 
উচ্চৈত্বরে হইল । সোমদতত এ শব্দ শুনিয়া ভ়বিল্ময়াপন্ন হইয়া কোনহরূপে তত্্রজনীঘাপন করিলেন। 
পরদিরিন সন্দিধহইয়। শ্রবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরস্তাবধি তাবং প্রাসাদ বৃত্াত্ত নিবেদন করিলেন" 
রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়। প্রাসাদ করণে ঘত ধন ব্যয় হইগাছিল তাহার দ্বিগুণ ধন সোমদত্কে দির) 
প্রাসাদ ক্রয় করিয়! রক্নীষোগে প্রাসাদমধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ 
হইতে লাগিল। রাজ। তুচ্ছ শ্রব্ণ করিয়া অতিশীগ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনস্তর এ প্রাসাদমধো 
সমন্ত রাজি পরত হবণবৃ্টি হইল রাজার শয়ন প্রদেশে পুশপবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণ বৃষ 
হইয়াছিল সে ত্বর্ণসকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্বকে দিয়! আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা 
কহিল হে ভোঙরাজ যদি তুমি এভাদৃশ লাহসৌদারধ্যশালী হও তবে এ নিংহাসনে বল নতুবা বসিলে 
অমঙ্গল হইবে । এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন ॥ 

ইতি ভ্রিংশ কথা ॥ 


8৬ সঙসাহিতযদ্রন্থামলী 


একত্রিংশ পুতব্বিকাল হ্রপ্রা | 

পুনরন্ত- দিরস অভিযেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ প্রীভোজরাজকে' একবিংশ পুত্তলিফ কিল? হে 
ভোজেরাজ 'ষে-নিক্ুমনপের এ সিংহাসন তাহার ওঁদার্যযের কথা কিঞ্চিত শ্রবণ কর। একদিবদ প্রাপসত্ব 
গ্রাম হইত বাণিজ্য 'কথ্ধিবার কারপ এক বণিকপুঞ্স অবস্তীনগরে আসিয়া নগর্থ লোফের এবং সহানপান্ড 
বিক্রমারগিত্যের ব্যবহার দেখিয়। শ্বগ্রামে আসিয়া! আপন পিতাকে সমুছ্ধায় নিবেদন- করিলেন হে পি; 
.অবস্তীনগরে এক আশ্র্ধা দেখিলাম যাবদিক্রে় বস্ত পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হুয় সে সফল গ্রাহকে জায় 
কতিয়! লয় অবশিষ্ট যাবদৃব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নামভয়ে সে ত্রব্য উপযুক্ত মূলা দিয় মহারাজ 
বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এ ধূর্ত 'বণিক দারিপ্র্য নামে এক 
লৌহুময়ী প্রতিম। নির্মাণ কবিয্া। বিক্রয় কারণ অবস্তী নগরের হট্রে উপস্থিত হইউলন |. গ্রাহকেরা এ 
ধূর্ভ বণিকের নিকট আসির। জিজ্ঞাসিল এ কি ভ্রব্য ইহার মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের 'এই 'ঘাক্য শুনি 
বণিক কহিলেন এ পুত্রলিকার নাম দারিদ্র্য দশসহত্র মুঞ্জা'ইহার মূল্য এ পুত্বলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি 
গ্রহণ করে ততক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শক্রকে 
ইনি উপগত হউন এ বাক্য কহিয়৷ সকলে পরাম্মুখ হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস গিয়া! সন্ধ্যাকাল ' 
উপস্থিত হুইল রাজকীয় দৃতেরা বাজদাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রা! শ্ববাক্য 
প্রতিপালন কারণ দশসহত্র মুদ্রা মূল্য দিয়া এ লৌহ্ময়ী দারিজ্রা প্রতিম। লইয়! শ্বকীয় কোষাগারে 
রাখিলেন। অনন্তর এ দিব নিশাভাগে রাজলন্ী মৃত্তিমতী হইয়! রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজ। 
কতাঞ্জলি হইয়া বিবিধপ্রকার স্তব করিয়া লক্ষমীকে নিবেদন করিলেন হে মাঃ রাজলগ্ 'আমাঘ অপরাধ 
কি:নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্ত 
দারিজ্র্য-যে স্থানে 'থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজ! এই'বাক্য 
গুনিয়। কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত ষাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে 
কদাচ পারিব না । এই বাক্য শুনিয়। রাজলন্্ী' প্রস্থান করিলেন তাস্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া 
মেধাদি লাত্িক গুণসকল- এইরূপে রাজাকে পবিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা শ্ববাধ্য হইতে চলিত 
হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ নত্যগুণ মৃত্তিমান্‌ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজ তাহাকে 
বিধায়, না করিয়া বিবিধগ্রকার -বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ, প্রার্থনা করিলেন ও আমি-তোমার নির্িতত 
রাঁজলন্জী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি'বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ.-কর। সত্যগ্ুণ 
কহিলেন আমি- বিবেকাদির অঙন্গ্ত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না অতএব ছে মহারাজ 
তুমি যদি' নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে ঘে প্রতিজ্ঞাতে দারিঞ্জা পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে 
প্রতিজ্ঞ। পরিত্যাগ কর কিন্বা। নিজ হস্তে স্বশিরচ্ছেদন করিয়া! এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহাস্তরে আমি 
তোমাতে থাকিব। রাজ! এই বাক্য শুনিয়। সত্যপ্রতিজ। ব্রত'ভঙ্গভয়ে তৎ্প্রতিজ্ঞা'লঙ্ঘন করিতে না 
পারিয়। খডগাহন্ত হইয়া মন্তফি ছেদন করিতে উদ্ভন্ত হবামাতরে সত্গুণ বাক্চার করণখারণ 'করিয়। কহিলেন 
হে মহারাজ তোমার ধর্্মনিঠত| কি পর্য্যন্ত এই: জানিবার, কারখ আমি: এই,বাক্চ' কহিন্লাছিবুবিজবষ 

ম ধান্মিক বট ধার্দিকপুকুযাত্তকরণ আমার . নিবাদের স্থান অতখৰ. তোমাফে কখন পরিত্যাগ 
৮১৮টি থাকিলাম। তদনস্তর.কিয়দ্দিবসের পর এ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়!,রাজলম্ধমী বিবেক্ষাি 
নকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে 


পাত্র শ্রীভোজরাছ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাধুখ ॥. 
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দ্রাত্রিংশ পুণ্তলিক্রার ক্রপ্রা। 

জন্য এফ দিবস সিংহাসনারোহণোস্তত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া ঘার্তিংশ পুতলিকাকছিল 
হে ভোব্বরাজ এতন্তদ্রাসনে, উপবেশন-শীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। শক 
সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় বাবঙ্গেশে ফোন শস্ত না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজালোকের শশ্ত মহার্থ- 
প্রযুক্ত ছুতিক্ষ-ব্যাকুল 'হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ '্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধান্বিক, তাহার 
দেশে ছুভ্িক্ষ হয় নাহি ,ফ্তএব সে দেশে গিয়া লকলে প্রাণ রক্ষা করি। এইরূপ পরামর্শ করিস অন্ত 
অন্য ববাজদেশ হইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশেআইলেন | এই সম্বাদ প্ীবিক্রমাদিত্য দৃতপ্রমুখাৎ শুনিয়া 
শ্বদেশে সর্ধরর আজা। দিলেন বিদেশীগত অক্নার্িরা যে স্থানে যে জক্ষ্য ভ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দ 
ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে যাহার যত টাকার ত্রব্য এতদর্থে বায় হইবে 
সে তত টাকা আমার ভাগ্ডার হইতে পাইবে । এইরূপ ঘোষণাতে সকলে বাজাজ্ঞানুসারে সেই 
ব্যবহার করিলেন | ইহাতে নগরস্থ ভদ্র লোকেরা আহাবোপযুক্ত ব্য ক্রয় করিতে ন। পাইয়া বাজার 
সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা! নগরস্থ ধিশি্ই লোক কৃষধিকর্শ কখন করি নাহি ক্কীত 
শশ্ত মাত্রোপজীবী 'সম্প্রতি একমুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্াতেও পাই ন! এতগ্নিমিত্ত সপরিবারে আমারদের 
প্রাণ রক্ষা হয় ন। প্রীবিক্রমাদিতা বিশিষ্ট লোঁকেরদের এই বাক্য শুনিয়। অত্যন্ত চিন্তাম্বিত হইলেন ও 
মনোমধ্যে বিচার করিলেন যগ্কপি বিদেশাগত বুভূক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্য। হয় বদি 
গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ণার্থ নিবারণ করি তবে সর্ববোপকারিত। ব্রত ভঙ্গ হয়। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া 
পরমেশ্ববীর আরাধনা করিলেন । পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ ,বর প্রার্থনা 
কর। বাজ] রুতাঞ্জলি হুইয়। গপ্ত পক্ঠ বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়। বর প্রার্থনা! ধাবিলেন হে 
দেরি ফন্তপি আমার প্রতি সন্তষ্ট। হুইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীসর 
স্রবা হউক । দেবী তথাত্ত বলিয়া! রাজার পরোপকারিতাধর্থে অত্যন্ত সন্ত! হইয়। বাঁজাকে চিন্তামপি 
নামে এক তু দিয়া অন্তহিতা হইলেন । বাজ প্রজাবর্গেরদের স্থাস্ছে সস্থাস্তঃকরণ হইয়া সতামধ্যে 
সিংহাষনোপবিষ্ট হইয় মন্ত্রী সামস্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া ততীর্থযাজার বর্তবাতা 
নিশ্চিত কবিয়। সামগ্রী সমবধানার্ঘ আজ। দিয় ঘলিয়াচ্ছন ইতোমধ্যে এক ধূর্ত কপটসঙ্যাসী দেহাত্ববাদী 
প্রত্যক্ষমাত্র শ্রযঘাণবাদী ঘাজলতাতে আসিয়া! উপস্থিত-হুইয়। কধাাজিনোপবিই হুইয়। রাজাকে জিজ্ঞাস! 
করিল হে-মহারাজ এ পকল সামগ্রী লমবধান কি নিমিতে হইয়াছে। বাঁজা কহিলেন আমি তীর্ঘধাত্রা 
করিব তদর্ধেঠএ লকল সামগ্রীর আযলোজন হইয়াছে । চার্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থঘাত্রা করিলে 
বাকি হয়। যাঁজ৷ কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎক্মানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তংপুপ্যুফলাকাজ্জির স্বর্গ 
হয় রূলাতিসদ্ধিরহিতের চিততততদধ্যাদি প্রণীলীঞ্ষমে তত জ্ঞান হইয়া মূক্তি হয়। চার্ববাক এই বাক্য শুনিয়া 
অত্যন্ত উপহাস ' করিয়া কহিলেন গ্রতায়ককল্পিত মিথ্য। গ্রমাণেতে অজ্ঞানির! পষ্ট হুড়ক কিন্তু মহণরান্ 
তুমি জঞানবান্‌ লারগ্রাহী তোমার “উপঘুক্ত এ বাক্য নহে। পারমাবিফ জানিরদের যে কখ। ' তাহা 
শুন যে অজ্ঞানিপুরুষের। বার্থ কর্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম যে কর্খেকে দেহাতবে ন্বর্গাদি 
ফলের জনক করিয়া বলে। বিদ্বন্ত-কারণ কখন- কার্ধে/র. জনক হয় ন| ফেষন দগধসথত্র পটের জনক 
নহেন অত্তএব বর্গ মিথ্যা এবং এই যুত্তিতে নরকও, মিথা। আর বর্তমান দ্েহপাতোতর ভাবি দত্ত 
সম্বন্ধ আত্মার হয় এ বখ। নিতাস্ত' অন্ধপ্রম্পরাসিদ্ধ কথার স্তায় অতএব আত্মার শরীযাস্তরপ্রান্তি মিধা। 
এ. প্রযুক্ত ত্বর্গ ও নরক: মিথ্য। “এবং অগ্রত্তক্ষ যে ধর সেও ছিখ। মেহাতিবিভ' আত্ম “আছেন এ 
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যে কথা গগনতুমপ্রায় মহার়ণ্য্থবৃক্ষাদির ন্যায় স্ব স্থিত্যুৎপত্তি-প্রলয়শালী সংসায়ের কর্তা পাতা হা 
ঈশ্বর এই যে কল্পন! সে কল্পনা মাত্র অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্যবুদ্ধি সে অপ্রামাণিক 
কিন্ত'অন্ধ ৫গালজলের ম্তায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসহুপদেশ মাত্র । শ্রীবিক্রমাদিত্য 
চার্বাকের এইরূপ নান! প্রকার বেদবিকুদ্ধ বাক্য শুনিয়। কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া! কহিলেন অরে 
নাস্তিক তুমি ষে এ সকল বাক্য হক প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাছি এই স্থুল মতাবলম্বনে অন্ুমানাদি 
প্রমাণ 'ঘস্কপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ মান তবে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি 'দৈবাৎ অত্যন্ত 
বধির ছন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কিরূপে হয় যদি নাহি হয় ধবে তাহার কোন ব্যবহার 
সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্ত লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং 
আত্মব্যবহার নির্বাহ করিতেছে আর বর্দি কখন তুমি ম্বশিরচ্ছেদন স্বপ্ে প্রত্যক্ষ দেখ তকে তুমি 
নিজ্বাভজোত্বর আপনাতে কি মৃত-ব্যবহার কর কিন্বা৷ জীবদ্যবহাস্ন কর ধদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি 
বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবঘ্যবহার কর বে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে 
প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ববশাস্ত্রসিদ্ধ অন্মান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে । আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথ 
জিজ্ঞাস! করি তুমি কি আকাশপতিতাগত কিন্ব। বৎকিঞ্চিৎ বংশজাত দি বল আকাশপতিত তবে তুমি 
উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তথ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি ইহাতে বলিবা আমা'র পূর্ব 
পুরুষেবা অমুক বংশজাত ইহা! আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি অতএব অনিচ্ছাতেও 
তোমাকে প্রামাণিক বাক্যবূপ শব্ধ প্রমাণ মানিতে হইল। এইবপযদি অগ্মান শব্দ প্রমাণ মানিলে 
তবে যাবৎ অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণ-সিদ্ধ যাবদ্বস্ত অবশ্ত মানিবা কিন্তু অর্ধজরতীয় ন্তায়বং বাকা 
উপযুক্ত নয় সে লকল কথা বা হুউক প্রতিনিয়ত দেশকালকারণজ্জাত শুভাশ্তভ কর্মফল হুখদুঃখাত্বক 
শিল্পবর স্বপ্রাচিন্তয রচনাত্বক যে সংসার ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্ত মানিতে হইবে আত্মচিত্ত 
বিবেচনা করিয়া! বুঝ ন্যুনাধিক্য ভাবে বর্তমান যে যে বপ্ত সে সকল বস্তর সীমাস্থানে অবস্ত কেহ আছে 
যেমন সরোবর হুদ নদী নদাদিতে ন্যুনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার শীমাস্থান সমৃদ্ধ তং 
এয বীর্ধা যশঃ শোভা! জ্ঞান বৈরাগাদি ন্যনাতিরেকভাবে গ্রাণিবর্গে আছেন অতএব এরশ্বধর্যাদি 
যাদবহুত্বম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্থ তিনি এক পরযেশ্বর 
তাহার শ্বব্ষপ এই সর্ধবজ্ঞ সর্ব্শ্বর সর্ববনিয়ত কার্ধ্রূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত নকলের অন্তরকরণ- 
ব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে ন! তিনি সর্বত্র স্থিত 
কিন্তু সকলের ছুল'ভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সঙ্চিদানন্দ মাত্র শ্বরূপ তাহার শঞ্ডি 
ূর্ঘটঘটনপটত অতএব তাহাকেই মহামায়া করিয়া শান্তর বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ হ্বরূপা 
অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন ঈশ্বর-তবজের। ঈশ্বর-শক্তিকার্ধ্য জগৎকে স্বপ্রের স্তায় জনন 
অতর্রব ঈশ্বর-শক্তিকে মহানিক্রা! করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নিগুণ নিষর্খব সচ্চিদানন্দ মাত্র 
স্বরূপ পরমেশ্বর সর্বজত্বাদিগুণক হন এবছিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদরনৈরন্তর্যা দীর্ঘকাল সেবিত আন 
মোক্ষে্র কারণ হন ॥ 

শ্রীবিকরমাদিত্য এইরূপে চার্ব্বাফকে কহিয়া কহিলেন হে চার্বাক সকল শাস্ের ধায়ার্থ তোমাকে 
বলি শুন। যেমন মাতা। সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পাঁন করাইবার ল্য 
নানা নিয়িত কহেন হে পুত্র ওধধি পান করিলে তোমাকে মিষ্ট মোদকাদি, দিব এইরূপ ফল দর্শাইয়! 
খ্যধি পান ক্যান তনবৎ মাতৃন্বপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসরধ্যক্ষপ যোগ নিবৃতি কারণ 


বিণ সিংহাসন ৪৯ 


র্গাদিরগ ফল দর্শাইগা বায়ায়াসসাধা কর্ধ-কাণ্ডে প্রবর্তান। যেমন বোগ নিবৃতির ফল হৃস্থতা তেষন 
কামাদি নিবৃতির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। অতএব নকল কর্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বরনিঠা যাহা ঈশরনিষঠ 
হইল তাহার কর্াদির অপেক্ষা, নাহি যাহার ঈশরনিষঠা নাহি তাহার রদ িখযাকলর্ক।, অভাব তুমি 
ইবি না কৰি পননবগ্াহিপাত্তত্যে বৃথা কাল ক্ষেপণ কেন বর। রাজার এই সকল বাক্যশীবণ-' 
মহোষধিপানে চার্কাকের চিত নাস্তিককা-পিশাচী পলায়ন করিলেন।* চারা প্রবিফমাদিতাকে 
গুরুর তায় মানিয়! তাহার, মকল বাক্য মানিলেন। ইহাতে বাজ সন হইয়া চার্বাককে নানাগ্রকার 
ধন দিয় পরিতুষ্ট করিললেন। 

'দ্বাত্রিখখ গুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুতলিকার এফ হইয়া কহিলেন হে 
ভোতরাঙত ্রমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিতোর গণোপাখ্যানোপাঁে রাজাদের যে নকল উত্তম গণ তাহা 
বিস্তার করিয়! কহিলাম এ মকর গুণাযাহাঢত থাকে সেই উত্তম রাঙ্গা! এ দিংহামনে বদিবার উপযুক্ত অন্ত 
রাজা,বদিলে তাহার সমূহ শমন্রল হয় অতএব আমরা! তোমর় হিতকাম্যাতে ভোমাকে এ সিংহাসনে 
বদিতে বারণ করিলাম ইহাতে আপনি অমন্ত্ট হইবেন না| তুমি আমাদের মহোপকারী তোমা গ্রমা্ে 
আমরা মুনিশাপগ্রাপ্ত স্থাবর ভাব হইতে।মুক্ত হইয়! জঙ্গম ভাব প্রা হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম 
সথখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া গমন করি। পুত্বলিকারা গ্রভোজরাজাকে এই কথ! কহিয়। 
সিংহাসন লইয়া দ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাঞ্জ আপন স্থানে প্রস্থান ফরিলেন। 


ৃতি শ্রীবিফমচরিতে দবাত্রিংশংপুত্বলিফোপাখ্যান সযাস্ত ইইল। 
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শকুস্তলা 


কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুস্তল নাম নাটকের 
উপাখ্যান ভাগ 


শ্রাঈপ্রন্নচশ্ক্র নিদ্যাননাগন্স কতক 
বাক্ষলাভান্রাঘ্ম ছলঙক্াবিত্ত 


বন্মতী কর্পোরেশন লিমিটেড 
কলিকাতা! 


সংবৎ ১৯৮৩ 


বিজ্ঞাপন 


ভারতবর্মের সর্বগ্রধান কবি কালিদাস প্রণীত শকুত্তল। সংস্কৃতভাষায় মর্ধোৎকৃষ্ট নাটক । এই 
পুস্তকে সেই সর্ধ্বোৎকষ্ট নাটকের উপাধ্যান ভাগ সঙ্কলিত হইল। এই উপাখ্যানে মূল গ্রস্থের অলৌকিক 
চমৎকারিত্ব সন্দর্শনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। ধাহার! সংস্কৃতে শক্ত্তনা পাঠ করিয়াছেন এবং 
এই উপাখ্যান পাঠ করিবেন, চমতচারিত্ব বিষয়ে এ উভয়ের কত অন্তর তাহা অনায়ামে বুঝিতে পারিবেন 
এবং মংস্বৃতানভিজ্ঞ পাঠকবর্গেব নিকট কালিদাসের ও শকুন্তলা এইরূপে পরিচয় দিলাম বলিয়া! মনে মনে 
কত খত বান আমার তিরস্কাব করিবেন। বস্ততঃ বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান লঙ্কলন করিয়। আমি 
কালিদাসের ও শকুন্তলার অবমাননা করিয়াছি। অতএব হে পাঠকবর্গ! আপনাদের নিকট আমার 
প্রার্থনা এই আপনারা যেন এই শুস্তল। দেখিয়া কালিদাসের শরুস্তলার উৎকর্ষ পরীক্ষা না কবেন। 


শ্রীঈশ্ববচন্ত্র শর্বা। 


কলিকাতা । সংস্কৃত কলেজ। 
২৫এ অগ্রহায়ণ। ১৯১১ সংবৎ। 


শকুন্তল 


১৯১ 


প্রগ্নম অংক । 


অতি পূর্ববকালে এই ভারতবর্ধে মহাবল পবাক্রান্ত দুশ্মন্ত নাে সম্রাট*ছিলেন। তিনি, কোন 
সময়ে, বছুতর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া, মুগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। একদিন তিনি, এক 
হুরিণশিশুকে লক্ষ্য করিয়া, শরাসনে শরদম্ান কবিলেন। হুরিণশিশ্ত, রাজীর অভিসনধি বুঝিতে পারিয়া। 
প্রাণভয়ে অতি দ্রুতবেগে পলাইতে আরম্ভ করিল । রাজ। রথারোহণে ছিলেন, সারথিকে আজ্ঞ। দিলেন 
মুণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ চাঁলন কর। সারথি কশাঘাত করিবামাত্র অশ্বগণ বাযুবেগে ধাবমান হইল। 

কিয়ৎক্ষণে রথ মূগের সনিহিত হইলে, রাঁজ। শর নিক্ষেপের উপক্রম কবিতেছেন; এমত সময়ে 
দূর হইতে ছুই তপন্বী উচ্চৈম্বরে কহিতে লাগিলেন মহারাজ | এ আশ্রমমগ, বধ করিবেন নাঁ, বধ 
করিবেন না । সারথি শব্শ্রবণান্তে অবলোকন করিয়া কহিল মহারাজ! ছুই তপন্বী এই মুগের 
প্রাণৰধ করিতে নিষেধ করিতেছেন। বাজ্া, তপন্বীর নাম শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সারথিকে 
কহিলেন ত্বরায় রশি সংযত করিয়া রথের বেগ স্বরণ কর। সারি, যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া, বৃশি 
সংযত করিল। 

এই অবকাশে তপস্বীরা৷ এথের সন্নিহিত হইয়া কহিতে জাগিলেন মহারাজ! এ আশ্রমমবগ, বধ 
করিবেন না। আপনকার বাণ অতি তীস্ক ও বজ্রঘম, এই ক্ষীণজীবী অল্পপ্রাণ মুগশাবকের উপর 
নিক্ষেপ করিবার যোগা নহে। অতএব শ্রাসনে যে শর সন্ধান করিয়াছেন আশু তাহার প্রতিসংহার 
করুন। আপনকার শ্ত্র আর্তের পরিত্রাণের নিমিত্ত, নিরপরাধীকে প্রহার করিবার নিমিত্ত নহে । 

রাজ্জা! তৎক্ষণাৎ শর প্রতিসংহার করিয়। কতগুলি হইয়া প্রণাম করিলেন। তপশ্বীর। দীর্ঘাযুরস্ত 
করিয়। হস্ত তুলিয়৷ আশীর্বাদ করিলেন এবং কহিলেন মহারাজ! আপনি যেমন বংশে জন গ্রহণ 
করিয়াছেন আপনকার এই বিনয় ও সৌজন্ত তাহার উপযুক্তই বটে। এক্ষণে প্রার্থনা করি আপনকার 
এক পুত্র হউক; এবং সেই পুত্র মসাগরা সব্বীপা পৃথিবীর একাধিপতি ছুউন। রাজা গ্রণাম করিয়া 
কহিলেন ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ গ্রহণ করিলাম । 

অনন্তর তাপসের! কহিলেন মহারাজ! এ মালিনী নদীতীরে আমাদিগের্*গুরু মহধি কথের 
মাশ্রম'দেখী যাইতেছে। যদি কার্যক্ষতি না হয় তথায় গিয়া অতিথিসংকার গ্রহণ করুন। আর 
উপস্থীর নিযে ধর্মকার্ধ্য সমাধা করিতেছেন দেখিয়া বুঝিতে পারিবেন ঃশ্লাপনকার ভূজবলে ভূমগ্ল 
করূপ শাসিত হইতেছে । রাজা জিজ্ঞাদিলেন মহত্বি আশ্রমে আছেন? তপন্বীরা কহিলেন মৃহারাজ ! 
ইমান, স্বীয় দুহিতা| শহুস্তলার প্রতি অতিথিমৎকারের ভার প্রদান করিয়া, তাহার কোন রদ শন্তির 
নমিপ্, সোমতীরধ প্রস্থান করিলেন। রাজা! কহিলেন ভাল তাহাকেই দর্শন করিতেছি; তিনিই আমার 
কি,দেখিয়া। মহধিকে জানাইবেন। তখন তাপসেরা, এক্ষণে আমরা চলিলাম, এই বলিয়া প্রস্থান 
বলেন । 

রাজ। সারধিকে কহিলেন সুতি | রথ প্রেরণ কর, পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়। আত্মাকে পবিত্র 


৫৬ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করিব। সারখি, তূপতির আদেশ পাইন» পুনর্বার রথচালন করিল | রাজ! কিয়দদুর গমন ও ইতস্তত: 
দুটি নিক্ষেপ করিয়] কী*লেন স্থত! কেহ কহিয়া দিতেছে না! তথাপি তপোব্ন বলিয়৷ বোধ হইতেছে । 
দেখ! কোটরস্থিত শুবে র মুখন্র্ট নীবার শকল তরুতলে পতিত রহিয়াছে; তপন্বীর] যাহাতে ইচ্গুদী 
ফল ভাঙ্গিয়াছিলেন সেই সকল উপলথণ্ড তৈলাক্ত পতিত আছে; এ দেখ! কুশভ্মিতে হরিণশিশু সকল 
নিঃশঙ্ক চিত্তে চরিয়া বেডাইতেছে * এবং ঘজ্ঞায় ধৃমসনাগমে নবপল্পব সকল মলিন হইয়া গিয়াছে । 
সারথি কহিলেন মহারাজ যথার্থ আজ্ঞা কবিতেছেন। 

রাজ] কিঞিং গন করির। সারথিকে কহিলেন স্থত! আশ্রমের গীড়া হওয়া উচিত নহে; 
অতএব এই স্থানেই রথ স্থাপন কর, আমি অবতার্ণ হইতেছি। সারথি রশ্মি সংযত করিল। বাজ! রথ 
হুইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীর শরীরে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন স্থত। তপোবনে বিনীত বেশে 
প্রবেশ করাই কর্তব্য । অতএব শরাসন ও সমৃদন আভরধ রাখ। এই বলিয়া সেই সমস্ত সৃতহস্তে 
সমর্পণ করিলেন, এবং কহিলেন অশ্বদ্দিগের অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে; অতএব, আশ্রমরাশীদিপ্গর 
দর্শন করিয়। প্রত্যাগমন করিবার মধ্যে, তাহাদিগকে বিশ্রাম করাও । সারথিকে এই আদেশ দিয়! 
তপোবনে প্রবেশ করিলেন । 

'তপোবনে প্রবেশ করিবামাত্র, রাজার দক্ষিণবাহুস্পন্দ হইল । বাজা, তপে।বনে পরিণয়স্থচক 
লক্ষণ দেখিয়া, বিস্ময় পন্ন হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই আশ্রমপদ শান্তরসাম্পদ ; অথচ আমার 
দক্ষিণবাহুস্পন্দ হইতেছে? এস্থানে সাদৃশ জনের এতদনুযায়ি ফল লাভের সম্ভাবনা কোথায়। অথবা 
ভবিতব্যের দ্বার সর্বত্রই হইতে পারে । মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন এমত সময়ে পপ্রিয়সথি 
এ দিকে এ দিকে এই শব্ধ রাজার কর্ণকূহরে প্রবিঃ্ট হইল। রাজা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন 
বৃক্ষবাটিকার দক্ষিণাংশে দ্রীলোকের সম্বোধন শুনা! যাইতেছে । অতএব কিবৃত্তান্ত অহ্সন্ধান ফাঝতে 
হইল । 

এই বলিয়া, কিঞ্চিৎ গমন করিয়া, বাজ! দেখিতে পাইলেন তিনটি অল্নবযন্তা তপস্ষিবন্থা 
অনতিবৃহৎ সেচনকলস কক্ষে লইয়া আলবালে জলসেচন করিতে আমিতেছে। রাজ! তাহাদের রূপের 
মাধুরী দর্শনে চমত্কুৃত হইয়া, কহিতে লাগিলেন ইহারা আশ্রমবামিনী ; ইহারা যেরূপ, এক্সপ রূপবতী 
রমণী আমার অন্তরপুরে নাই। বুঝিলাম, আজি উদ্ভানল'তা সৌন্দর্ধাগুণে বনলতার নিকট পরাঞ্জিত 
ইইল। এই বলিয়! তরুচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়! তাহাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । 

শকুন্তলা, অনহুয়। ও প্রিয়ংবদ! নায়ী ছুই সহচরীর সহিত বৃক্ষবাটিকাতে উপস্থিত হইয়া, আলবাঙ্গে 
জলসেচন'করিতে' আরম্ভ করিলেন । অনন্থয়! পরিহাস করিয়া শকুন্তলাকে কহিলেন সখি শকুস্তলে ! 
কোধ করি, তাত কথ তোমা অপেক্ষাও আশ্রমপাদপদ্দিগকে ভাল বাসেন। যেহেতু, তুমি নবমালিকা- 
কুহ্ধমকোমলা ; তথাপি ৫তামাকে আলবালজলসেচনে নিযুক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলা, ঈষৎ হাশ্ড 
করিয়,॥ কহিলেন সখি অন্স্থয়ে! কেবল পিতা আদেশ করিয়াছেন বলিয়াই জলসেচন করিতে 
আসিয়াছি এমত নহে; আমারও ইহাদিগের উপর সহোদরন্বেহ আছে! প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি 
শকুত্তলে ! যে সকল বৃক্ষ গ্রীম্মকালে কুস্থম প্রসব করে তাহাদিগের সেচন সমাপন হইল; এক্ষণে 
যাহাদের কুহ্থমের সময় অিক্রান্ত হইয়াছে, আইস, তাহাদিগকেও সেচন করি। লাভের অভিমদ্ধি না 
বারি যে কর্খখ কর! যায় তাহাতে অধিকতর ধর্ম লাভ হয়'। 

রাজ, দেখির। শুনিয়। গ্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই লেই কতনয়। 


শকুম্তল। ৭ 
শকুস্তল।! হায়! মহর্ষি অতি. অবিবেচক, এমন শরীরে বন্ধল পরাইয়াছেন। বিস্ত 'যেমন প্রফুল্ল 
কমল শৈবাল যোগে অধিক শোভা পায়, যেমন পূর্ণ শশধর কলঙ্ক সম্পর্কে সাতিশয় শোভমান হয়; 
সেরূপ, এই কৃশাঙ্গী বঙ্কল পরিধান করিয়া ধা পর নাই মনোহাবিণী হইয়াছেন ১/ যাহাদের আকা? 
স্বভাবহুন্দর তাহাদের কি না অলঙ্কাবের কাধ্য করে। 

শকুন্তলা, জলসেচন করিতে করিতে সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া, সথীদিগকে সম্বোধন করিয়া, 
কহিলেন সখি! দেখ দেখ, সমীরণভরে এ সহকারতরুর নব পল্লব পরিচালিত হইতেছে; বোধ 
হইতেছে, যেন সহকরতষ্ক' অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে । অতএব আমি তথায় 
চলিলাম। এই বলিয়া সেই সহকারতরুতলে গিয়া দণ্ডায়মান। হইলেন । ' তখন প্রিয়ংবদ। পরিহাস করিয়। 
কহিলেন সখি! এ খানেই খানিক থাক। শকুন্তল। জিজ্ঞাসিলেন, কেন? প্রিয়ংবদা কহিলেন তুমি 
সমীপবঞ্িনী থ|কাতে যেন সহকারতরু অতিমুক্তলতার সহিত সমাগত হইল । শতুস্তলা, শুনিয়। ঈষৎ 
হাশ্য করিয়া কহিলেন সখি! এই নিমিত্ুই তোমাকে প্রিয়ংবদ বলে । 

* রাজা, প্রিয়ংবদার পরিহাস শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে 
,লাগিলেন প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। কেন না, একুন্তলার অধরে নবপল্লবশোভার আবির্ভাব; 
বাহুযুগল কোমল বিটপ শোভা ধারণ করিয়াছে; নব যৌবন বিকসিত কুন্থমরাশির ন্যায় সর্ববাঙগ 
বাপিয়! রহিয়াছে । 

অনস্থয়া কহিলেন শকুন্তলে ! দেখ দেখ, তুমি যে নবমালিকার বনতোষিণী নাম বাখিয়াছ সে 
স্বয়ংবর। হইয়া সহকারতরুকে আশ্রয় করিয়াছে । শকুন্তলা, শুনিয়া বনতোধিণীর সমীপে গিয়া, সহ্য 
মনে কহিতে লাগিলেন সখি অনস্থুয়ে ! ইহাদের উভয়েরই অতি বমণীয় সময় উপস্থিত; নবমালিকা 
বিকসিত নৰ কুস্থমে স্থশোভিতা হইয়াছে, এবং নহকারও ফলভরে অবনত হুইয়! রহিয়াছে । উভয়ের 
এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবসরে প্রিয়ংবদ! হাম্তমুখে অননথয়াকে কহিলেন অনস্থয়ে | কিনিমিত 
শকুত্তল। সর্ববদ|ই বনতোষিণীকে উৎস্থক নক্ষনে নিরীক্ষণ করে জান? অননুয়া কহিলেন ন। সখি ! 
জানিনা, কি বল দেখি। প্রিয়ংবদা কহিলেন এই মনে করিয়া, যে যেমন বনতোষিণী স্থান্ুরূপ 
সহকারের সহিত সমাগতা৷ হইয়াছে, আমিও যেন তেমনি আপন অনুরূপ বর পাই। শকুস্তলা কহিলেন 
ইটি তোমার আপনার মনের কথা । 

শকুস্তলা» এই বলিয়। অনতিদৃরবর্তিনী মাধবীলতার সমীপব্তিনী হইয়া, হষ্ট মনে প্রিয়ংবদাকে 
কহিলেন সখি! তোমাকে এক প্রিয় সংবাদ দি মাধবীলতার, মূল অবধি অগ্রপর্যসত। মূকুল নির্গত 
হইয়!ছে। প্রিয়ংবদ| কহিলেন সখি! আমিও তোমাকে এক প্রিক্ষ সংবাদ দি, তোমার বিবাহ নিকট 
হইয়াছে । শকুন্তলা» শুনিয়া কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন এ তোমার মনগড়া কথা; 
আমি তোমার কথ৷ শুনিতে চাহি না। প্রিয়ংবদা কহিলেন ঘখি! আমি পরিহাস করিতেছি ন1। 
তাত কণ্ের প্রমূখাৎ শুনিয়াছি, মাধবীলতার এই যে মুকুল নির্গম এ মারই শুভন্ুচক। উভয়ের 
এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া, অনন্যা হাসিতে হামিতে কহিলেন প্রিয়ংবদে ! এই নিষিতই শকুন্তলা 
মাধবীলতাকে লাদর মনে লেচন ও লক্গেহ নয়নে নিরীক্ষণ করে। শকুস্তলা কহিলেন সে জন্তে ত'নয় 
মাধবীলতা আমার ভগিনী হয়, এই নিমিত্ত উহাকে সাদর মনে সেচন ও নগ্েহ নয়নে নিনীক্ষণ করি। 

এই বলিয়া, শকুন্তলা মাধবীলতায় জলনেচন আবম্ত করিলেন। এক মধুকর মাধবীলতার 
অভিনব মুকুলে মধুপান করিতেছিল ; জলমেচ করিবামাত্র, যাধবীলঙ৷ পরিত্যাগ করিয়া, বিকসি€' কুম্থ্ম 
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মে শকুদলাণ গ্রণন্ন মুখকমলে উপবিষ্ট হইবাণ উপক্রম করিল । একলা, করপলব স্ধশালন দ্বাগ। 
নিখারণ করিতে লাগ্িলপ। রঙ মণকব ৩থাপি নিরত্ত হইল পা» গুন খন কবিয়। অধর সমীপে 
পবিভ্রমণ কবিতে জাগি তখন শকুন্তলা, এপণন্ত অধীব। হইয। কহিতে লাগিলেন সখি ! পবিস্রাণ 
(কব, ছুবুন্তি মখুকব আমাকে নিতান্ত বাকুল কবিযাছে। তথন উভবে হাসিতে হামিতে কহিলেন 
সখি । নামাদেব পরিত্রাণ করিবাব ক্ষমতা কি, দুম্মস্তকে স্মবণ কর, রাজাবাই তপোবনেব রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া খাকেশ। ইতিমধ্যে ভ্রমব অত্যন্ত উৎপীভন আরম কবাতে, শকুন্তলা! রুহিলেন দেখ, এই দুর্বত্ত 
কোন মণ্ডে নিবৃত্ত হইতেছে না, অতএব আমি এখান হইতে যাই। এই বলিয়া ছুই চাবি পদ গমন 
করিয়া কহিলেন কি আপদ! এখানেও আবার আমাব সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে । সখি! পনিত্রাণ 
কব। তখন তাহার] পুনর্ধবাব কহিলেন প্রিয় সখি! আমাদেব পবিক্রাণের ক্ষমতা কি, দুম্সস্তে প্রবণ 
কর, তিনি তোমার পবিত্রাণ করিবেন । 
পাজ] শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে টান ইহাদিগেব সম্মুখে উপস্থিত হইবার এই 
বিলক্ষণ স্থযোগ ঘটিয়াছে । কিন্ত আমি রাজ! বলিয়া পবিচয দিতে ইচ্ছা হইতেছে না। কি কবি। 
অথবা অতিথিবেশে উপস্থিত হুইয়া অভয় প্রদান কধি। এই স্থির করিযা, সত্বর গমনে তাহাদের সম্মুখবন্তা 
হইয়া) কহিতে লাগিলেন পুকুবংশোস্তব রাজ! দুম্ন্ত দুর্ব ত্তদিগেব শাসনকর্তা বিস্কমান থাকিতে, কোন্‌ 
ছারাত্ম। মুগ্ধত্ঘভাব! তপশ্থিক্ার্দিগেব সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিতেছে । 
তপস্থিকন্তারা, এক অপরিচিত যুব! বাক্তিকে সহসা সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, প্রথমতঃ কিছু ব্যস্ত 
সমত্ত হইন্েন। কিঞ্চিৎ পরেই, অনস্থয়| ও প্রিয়ংবদ। কহিলেন, ন। মহাশয়! এমন কিছু অনিষ্ট ঘটন। 
হয় নাই। তবে কি জানেন, আমাদিগের প্রিয়সথীকে এক দুষ্ট মধুকর অতিশয় আকুল করিয়াছিল; 
তাহাতেই কিছু কাতর হইয়াছিলেন ৷ বাঁজা, ঈষৎ হাস্ত করিয়া, শকুত্তলাকে জিজ্ঞামিলেন কেমন, তপস্যা 
বৃদ্ধি হইতেছে । শকুন্তলা সমাধ্বসা ও নত্রমুখী হইয়া রহিলেন কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। 
অনন্থয়।, শকুস্তলাকে উত্তর দানে পরাজ্জুণী দেখিয়া, রাজাকে কহিলেন হী মহাশয় | "তপন্ার বৃদ্ধি 
হইতেছে, এক্ষণে অতিথিবিশেষ লাভ দ্বার বিশেষ বৃদ্ধ হইল। প্রিয়ংবদ শকুন্তলাকে সম্বোধন কবিয়া 
কহিলেন সখি ! যাও যাও কুটার হইতে অর্থপাত্র লইয়া আইস , আর এই ঘটে যে জল আছে তাহাতেই 
পাদপ্রক্ষালন সম্পন্ন হইবেক | বরাজ| কহিলেন, না নাঃ এত ব্যস্ত হইতে হইবেক না৷, মধুর সম্ভাষণ দ্বারাই 
আতিথ্য করা হইয়াছে । তখন অনস্য়। কহিলেন মহাশয় ! এই স্শীতল সপ্তপর্ণ বেদীতে উপবেশন 
করি শ্রান্তি দূর করুন। রাজ! কহিলেন তোমরাও জলসেচন দ্বারা অতিশয় শ্রাস্ত হইয়াছ, যুহৃর্ত 
বিশ্রাম কর। প্রি্ংবদা কহিলেন সখি শকুস্তলে! অতিথির অভ্যর্থন৷ রক্ষা! করা কর্তব্য, আইস 
আমরাও বসি। অনস্তর সকলেই উপবেশন করিলেন । 
এইরূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে, শকুস্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত 
ব্যক্তিকে নয়নগোচর করিয়। আমার মনে তপোবনবিরুদ্ধ বিকার উপস্থিত হইতেছে । এই বলিয়া» তাহার 
নাম, ধাম) জাতি, ব্যবসায়াদির বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উতৎস্থ্তা হুইলেন। রাজা তাপসকন্তা- 
দ্বিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়৷ কহিলেন তোমাদিগের সমান বয়স, সমান রূপ; সেই নিমিত্ত তোমাদিগের 
সৌহ্বস্ভ অতি রমণীয় হইয়াছে । প্রিয়ংবদ| রাজার অগোচরে অনহুয়াকে কহিলেন সথি ! এ ব্যক্তি কে? 
কেমন চতুর, গ্ভীবাক্কৃতি ও প্রভাবশালী; মধুর আলাপ দ্বারা চিরপরিচিত দুদের ন্তায় গ্রতীতি 
ম্াইতেছেন | অননুয়া কহিলেন সখি! আমারও এ বিষয়ে কৌতুহল উপস্থিত হইয়াছে। ভাল, 
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জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন মহাশয়! আপনকার মধুরালাপ 
শ্রবণে সাহসী হইয়া জিজ্ঞাসিতেছি আপনি কোন্‌ রাজধিবংশ অলঙ্কত করিয়াছেন ?* কোন্‌ 'দেশকে 
আপনকার বিরহে কাতর করিতেছেন? কি নিখিত্বই বা এরূপ কুমার হইয়াও) পাবনদর্শনপরিশ্রীম 
স্বীকার করিয়াছেন? শকুন্ত্ী, শুনিয়া! মনকে প্রবোধদিয়া, কহিলেন হে হ্বদয় ! /৫ত উত্তলা হও কেন? 
তুমি যাহা ভাবিতেছিলে অনস্থয়৷ তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছে । 

রাজ। শুনিয়। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করি, কিরপেই বা 
আত্মগোপন করি । এই ধলিয়। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিলেন খষিতনয়ে | আমি রাজ। ছৃম্মস্তের ধশ্বার্ধিকারে 
নিযুক্ত) পুণ্যাশ্রম দর্শনপ্রসঙ্গে এই ধন্মারপো উপস্থিত হইয়াছি। অনস্থযু! কহিলেন অদ্য তপন্বীদিগের 
বড় সৌভাগ্য ; মহাশয়ের সমাগমে অন্য তাহারা পরম পরিতোষ লা করিবেন। এইরূপ কথোপকথন 
চলিতে লাগিল। কিন্তু পরস্পর সন্দর্শনে, রাজা ও শকুন্তলা, উভয়েরই মন 'চঞ্চল হইল এবং উভয়েরই 
আকারে ,ও ইঙ্গিতে সেই চিত্তচাঞ্চল্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অনস্য়1 ও প্রিয়ংবদাঃ উভয়ের 
ভাববুঝিত্বে পারিয়া, রাজার অগোচরে শকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিয়সথি ! যদি আজি 
তাত কথ আশ্রমে থাকিতেন তাহা হইলে জীবিতপর্বস্ব দিয়াও এই অতিথিকে কৃতার্থ করিতেন । 
শকুন্তলা, শুনিয়] কিঞ্চিৎ কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া, কহিলেন তোমর1 কিছু মনে করিয়। এই কথা 
বলিতেছ; আমি তোমাদের কথ শুনিব না। 

রাজা, শকুন্তলার বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইবার নিমিত্ত একান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়া, 
সবীদিগকে সম্বোধন করিয়৷ কহিলেন আমি তোমাদিগের সখীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বাঞ্ছ৷ করি । 
তাহার। কহিলেন মহ।শয় ! আপনকার এ অভ্যর্থন! অন্ুগ্রহবিশেষ ; আপনি অসস্কচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা 
করুন। বাঁজা কহিলেন মহষি কগ জন্মাবচ্ছিন্ে দারপরিগ্রহ করেন নাই। তিনি কৌমারত্রদ্ষচারী, 
নিয়ত ধর্শচিন্তায় ও ব্রহ্মোপাসনায় একান্ত রত। অথচ তোমাদের সধী তাহার কন্তা, ইহা কিরূপে 
সম্ভবে, বুঝিতে পারিতেছি না। 

রাজার এইরূপ অভ্যর্থন। শুনিয়। অনসুয়া কহিলেন মহাশয়! শ্রবণ করুন) শুনিয়া থকিবেন 
বিশ্বামিভ্র নামে এক অভিপ্রভাবশালী রাজধি ছিলেন। তিনি কোন সময়ে গোমতীতীরে অতিকঠোর 
তপন্ত। আরম্ত করেন । দেবতারা, তদ্দ্শনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, রাজধির সমাধি ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত 
মেনকানায়ী, অপ্পরাকে পাঠায় দেন। মেনকা তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হুইয়। মায়াজাল বিস্তার 
করিলে, রাজধির নমাধিভঙ্গ হইল। বিশ্বামিত্র ও মেনকা আমাদের সথীর জনক-জননী ! পরে নির্দিয়া 
মেনক। সদ্য; প্রশ্থতা৷ তনয়াকে অরণ্যে পরিতাগ করিয়া শ্বস্থানে প্রস্থান করিল! আমাদের ,সধী সেই 
বিজন বনে অনাথ। পড়িয়া বহিলেন। এক পক্ষী, কোন অনির্ধবচণীয় কারণে স্েহরমপরবণ হইয়া, 
পক্ষপুট দ্বার আচ্ছাদন করিয়া, এক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল । দৈবযোগে, তাত কগ পর্যাটন ত্রমে সেই 
সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । সদ্যঃপ্রন্থতা কন্তাকে তদবস্থ পতিত দেখিয়৷ তাহার অন্ুঃকরণে 
কারুণ্য রসের আবির্ভাব হইল । তিনি, তৎক্ষণাৎ আশ্রমে আনয়ন করিয়া, শ্বীয় তনয়ার নায় পালন 
করিতে আরম্ভ করিলেন এবং, প্রথমে এক শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী পালন করিয়াছিল, এই নির্মত নাম 


শকুন্তলা রাখিলেন ! 
রাজা শকুত্তলার জন্বৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন সম্ভব বটে ; নতুব! মাহুষীতে এরূপ অলৌকিক 


রূপলাবণ্য হওয়া অনন্ভব। তৃতল হইতে জ্যোতি বিহ্যুতের উৎপত্তি হয় না| শকুস্তল। লজ্জা! পুঅমুখী 


৬০ সহসা হিত্য-গ্রশ্থাবলী 


হইয়া রহিলেন 1 প্রিয়ংব?া, হাশ্তমুখে শকুন্তলার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া» রাজাকে সম্বোধিয়া কহিলেন 
মহাশয়ের আকার ইঙ্গিত দর্শনে বোধ হইতেছে যেন আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন। শকুন্তলা রাজার 
অগোচবে, রিযবণস্ক ভ্রাভঙ্গি ও অঙ্গুলি দ্বারা তঞ্জন করিতে লাগিলেন । , রাজা কহিলেন তুমি বিলক্ষণ 
এম্গভব করিয়াছ তোবাদের সথীর বিষয়ে আমার আরে! কিছু জিজ্ঞান্ত আছে! প্রিয়ংবদ' কহিলেন 
এত বিচার করিতেছেন কেন অসম্কুচিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করুন। রাজ। কহিলেন আমার জিজ্ঞান্ত এই, 
তোমাদের সখী, যাবৎ বিবাহ ন1 হইতেছে তাবৎ পর্যন্তমাত্র, তাপসব্রতসেবা করিবেন, অথবা! যাবজ্জীবন 
হুবিণীদিগের সহবাসে কালযাঁপন কবিবেন। প্রিয়ংবদ| কহিলেন তাত কথ সঙ্কল্প করিয়! বাখিয়াছেন 
অনুরূপ পাত্র না পাই শকুন্তপার বিবাহ দিবেন না । রাজা শুনিয়া, সাতিশয় হষিত হইয়া, মননে মনে 
কহিতে লাগিলেন আমার শকুস্তলালাত নিতান্ত অসম্ভব নহে । হ্বদয়! আশ্বাসিত হও; এম্ফণে সন্দেহ 
নির্ণয় হইয়াছে; যাহাকে অগ্নি আশঙ্কা করিতেছিলে তাহা! ম্পূর্শশীতল রত্ব হইল। 

শকুন্তলা, কৃত্রিম কোপ প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন অনস্থয়ে ! আমি চ্লিলাম, আর আমি এখানে 
থাকিব না। অনস্থয়া কহিলেন সখি কি নিমিতে? শকুন্তলা বলিলেন দেখ, প্রিয়ংবদা মুখে যাহা 
আসিতেছে তাহাই কহিতেছে ; আমি যাইয়া আব্যা গৌতমীকে কহিয়! দিব। অনন্যা কহিলেন সখি ! 
অভ্যাগত মহাশয়ের এ পর্য্যন্ত অতিথি সৎকার কর হয় নাই; ইহাকে পরিত্যাগ করিয়। তোমার চলিয়' 
যাওয়া উচিৎ নহে । শকুন্তল। কিছু ন। বলিয়। চলিয়1 যাইতে লাগিলেন । তখন প্রিয়ংবদা শকুস্তলাকে 
আট্কাইয় কহিলেন সখি! তুমি যাইতে পাইবে না। আমার ছুই কলসী জল ধার; আগে শোধ 
দায়। তবে ধাইতে দিব। এই বলিয়। শকুত্তলাকে বলপূর্ববক নিবারণ করিলেন। রাজা কহিলেন হে 
তাপসকন্তে ! তোমার সখী বুক্ষসেচন দ্বারা অতিমাত্র ক্লান্ত হইয়াছেন, উহাকে, পন্থবল হইতে জল 
আনাইয়া, অধিকতর ক্লান্ত করা অহ্চিত। আমি তোমার সথীকে খণমুক্ত করিতেছি। এই বলিয়া 
অঙ্গুলি হইতে অঙ্থুরীয় উন্মোচন করিয়া, জল কলসের মৃলাদ্বরূপ প্রিয়ংবদার হস্তে অর্পণ করিলেন । 

অনস্থয়। ও প্রিয়ংবদঃ অঙ্গুরীয়মুদ্রিত নামাক্ষর পাঠ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পরস্পর মুখ 
নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । অঙ্থুরীয়ে যে ছুম্ন্ত নাম মুদ্রিত ছিল প্রদানকালে রাজার তাহা প্মরণ ছিল 
না। এক্ষণে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনা দেখিয়া সাবধান হইয়া» কহিলেন ষে মুদ্রিত নাম দেখিয়। তোমর। 
অন্থথ| ভাবিও না। আমি রাজপুরুষ, রাজা আমাকে, প্রসাদচিহণ স্বরূপ, এই ত্বনামাক্ষিত অঙ্গুরীয় প্রদান 
করিয়াছেন। প্রিয়ংবদা রাজার ছল বুঝিতে পারিলেন এবং কহিলেন নহাঁশয়! তরে এই অঙ্গুরীয় 
অৃঙুলিবিযুক্ত কর! কর্তব্য নহে; আপনকার কথাতেই ইনি খণমুক্তা হইলেন। পরে ঈষৎ হা'সিয়। 
শকুত্তলার দিকে চাহিয়া কহিলেন মখি শকুন্তলে ! এই মহাশয়, অথব। মহারাজ, তোমাকে মুক্ত করিলেন 
এক্ষণে ইচ্ছা। হয় বাও। শকুন্তলা মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ বাক্তিকে পরিত্যাগ করিয়। যাওয়। আর 
আমার সাধা নহে। অনন্তর প্রিয়ংবদাকে কহিলেন আমি যাই ন। যাই তোমার কি। | 

রাজ৷ শকুস্তলার দিক দৃষ্টিপাত করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন আমি ইহার প্রতি যেরূপ, 
এ আমার প্রতি সেরূপ কি না বুঝিতে পারিতেছি না। অথবা, আত সন্দেহের বিষয় কি? যেহেতু, 
আমার সহিত কথা কহিতেছে ন। বটে, কিন্তু আমি কথ! কহিতে আরম্ভ করিলে; অনন্চিত্ত। হইয়া 
স্থিরকর্ণে শ্রবণ করে; আর নয়নে নয়নে সঙ্গতি হুইলে, ত্ঞ্চণাৎ মুখ ফিরাউয়া লয় বটে, কিন্তু অন্ত 
দিকেও অধিকঙ্গণ চাহিয়। থাকে না। 'অস্তকরণে অন্থরাগ সার নু হইলে এরূপ ভাব হয় না। 

“*রাজার ও তাঁপসকন্তাদিগের এইরূপ আলাপ হইতেছে; এমত সময়ে সহস। অনতিদূরে কোলাহল 


শকুন্তল। ৬১ 
হইতে লাগিল এবং কেহ কহিংত লাগিল হে তপন্িগণ! মূগয়াবিহারী বাজ। দুম্ন্ত, সৈন্য সামন্ত 
সমভিবাহারে করিয়া, তপোবনসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন; তোমরা! তপোবনস্থ গ্রীণিসমুত্র কক্ার্থে 
সত্বর ও যত্ববান্‌ হও। বিশেষতঃ এক আরণ্য গ্, রাজার বথ দর্শনে শঙ্কিত হু টি দান 
বিশ্ব শ্ববপ; ধর্ারণ্যে প্রবেশ করিতেছে । 

তাপসকন্ত।র শুণিয়। সাতিশয় বাকুল হুইলেন। বাজ! শুনিয়া বিরক্ত হুইয়। মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন কি আপদ! , আমার অন্যায়ী লোকেরা, আমার অন্গেষণে আসিয়া, তপোবনের, পীড়া 
জন্মাইতেছে। যাহ! হউক, 'এক্ষণে ত্ববায় গিয়। নিবারণ করিতে হইল । অনস্থয়া ও প্রিয়ংবদ। কহিলেন 
মহাশয়! আরণ্য গজের কথ। শুনিয়া ঘ্পরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়াছি; অনুমতি করুন কুটারে যাই। 
রাজ। বন্তসমস্ত হ্ইয়। কহিলেন তোমরা কুটায়ে যাও) আমিও তপোবনগীড়াপরিহারের চেষ্টা পাই। 
অনন্থ়্! ও প্রিয়ংবদা প্রস্থানকালে কহিলেন মহাশয়! যেন পুনরায় আমরা আপনকার দর্শন পাই; 
আপনকাধ সমুচিত অতিথিসংকার করা হয় নাই এ জন্য আমর] অত্যন্ত লঙ্জিত হুইতেছি। রাজ৷ 
কহিলেন নানা, তোমাদের দর্শনেই আমার যথেষ্ট সৎকার লাভ হইয়াছে। 

অনন্তর সকলে প্রস্থান কবিলেন। শকুন্তলা, দুই চারি পদ গমন করিব, ছল ক্রমে কহিলেন 
অননুয়ে। কুশাগ্র দ্বারা আমার পদতল ক্ষত হইল আমি চলিতে পারি না। আর আমার বন্ধল 
কুরুবকশাখার লাগিয়া! গেল, কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর ছাড়াইয়। লই। এই ৰলিয়াঃ বঙ্চল মোচনচ্ছলে 
বিলঘ্ধ করিয়া, সতৃষ্ণ নয়নে রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রাঁজাও মনে মনে কহিতে লাগিলেন 
শকুস্তলাকে দেখিয়া আর আমার নগর গমনে তাদৃশ অন্থরাগ নাই। অতএব তপোবনের অনতিদুরে 
শিবির সঙ্গিবেশন করি। আমি আমার মণকে কোন মতেই শকুন্তলা হইতে নিবৃত্ত করিতে 
পারিতেছি ন।। 


দ্রিতীম্ন অধক 


র|জ। মৃগয়ায় আগমন কালে স্বীয় প্রিষ্বয়ন্য মাধব্য-নামক ব্রাহ্ষণকে মমতিব্যাহারে 
আনিয়াছিলেন। রাজসহচরেরা, নিয়ত রাজভোগে কাল যাপন করিয়া, স্বভাবতঃ সাতিশয় বিলাসী 
ও স্থথাভিল|ষী. হইয়। উঠে । অশন, বসন, শয়ন, উপবেশন কোন বিষয়ে কিঞ্চিম্মাত্র ক্লেশ হইলে তাহাদের 
একাশ্ঠি অসহ হয়। মাধব্য রাজধানীতে অশেষ সখ সম্তোগে কাল যাপন কবিতেন। অরণো ৫স 
সকল সুখভোগের লেশও ছিল ন1; প্রতযুত, সকল বিষয়েই সবিশেষ ক্লেশ ঘটিয়। উঠিয়াছিল। 

এক দিবস মাধবা, প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া, যৎ্পরোনাস্তি বিরক্ত হইয়| নে মনে কহিতে 
লাগিলেন এই মৃগয়াশীল বাজার বয়স্ত হই আমার প্রাণ গেল! প্রতিদিন প্রাতকালে মৃগয়ায় ধাইতে 
হয় এবং এই মুগ, এই বরাহ, এই শার্দ,লঃ এই করিয়। মধ্যাত কাল পধ্যন্ত্বনে বনে ভ্রমণ কবিতে হয়। 
গ্রীত্মকালে পৰল ও বননদী নকল শ্রষপ্রায় হইয়া আইসে; যে অক্পপ্রমাণ জল থাকে তাহা্ড বৃক্ষের 
গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও অত্যন্ত কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে 
সেই বিরস বারিই পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রায় প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই 
আহার করিতে হয়। আহার সামিগ্তীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ? তাহারও প্রত্যহ সুচারুরপ 
পাক করা হয় না। . আর গ্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ পর্য্যন্ত অশ্বপৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়। মর্বশরীর'বেদনায় 


৬২ সগ্সাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


এপ অভিজ্ছুত,হইয়া থাকে ঘে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রিশেষে নিত্রার আবেশ 
হয় কিন্তু ব্যাধগর্ণণর বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়] যায়। আর ত্বরায় যে এই 
সঞ্চুল ক্লেশের বত তাহাবও মম্ভাবন। দেখিতেছি না । সেদ্দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে; 
ভিনি, একাকী এক স্বর অন্ুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে, শকুন্তলানামী 
এক তাপসকন্ত। নিরীক্ষণ করিয়াছেন । তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন: 
না। এই'ভাবিতে ভাবিতেই রান্রি প্রভাত হুইয় গেল এক বারও চক্ষু মুদি নাই। 
মাধব্য এই সমস্ত চিন্বা করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন, বাঁজা মৃগপ্ধার বেশ ক্রিয়া, 
মুগয়াকালীন সহচরগথে, পবিবেষ্টত হইয়া, সেই দিকেই আসিতেছেন। তখন তিনি মনে মনে এই 
বিবেচনা করিলেন বিকলাঙ্গের ন্যায় হইয়৷ থাকি; তাহা হইলেও» যদি আজি বিশ্রাম করিতে পাই। 
এই বলিয়া» ভগ্ন শরীবেব স্যার একান্ত বিকল তইয়া রহিলেন এব) রাজা সন্নিহিত হইবামাত্র, সাঁতিশয়্ 
কাতরতা প্রদশণ পূর্বক কহিলেন বয়স্য ! আমার সর্ব এবীব অবশ হইগ্রা আছে, হস্তপ্রসারণ করি এমত 
ক্ষমত| নাই, অতণব কেবল বাক্যদ্বারাই আশীর্বাদ করি। 
রাজা মাধব্যকে, তদবস্থ অবস্থিত দেখিয়া, জিজ্ঞাসা কবিলেন খয়শ্য! তোমার শরীর এরূপ, 
বিকল হইল কেন? মাধব্য কহিলেন কেন হইল কি আবাব; স্বং অস্থি ভাঙগিয়। দিয়া অশ্রপাতের 
কারণ জিজ্ঞাসা করিতে ! াঁজ। কহিলেশ খয়স্ত ! বুঝিতে পার্িলাম না। মাধব্য কহিলেন নদীতীর- 
বর্ত বেতস যে কুজভাব অবলঘ্ধন কবে সেকি স্বেচ্ছাবশত্ুঃ সেই রূপ করে, অথবা নদীবেগপ্রভাবে । 
রাঁজ। কহিলেন নদীবেগ তাহা কারণ। মাধবা কহিলেন তুমিও আমার অঙ্গবৈকাল্যের কারণ। বাজ 
কহিলেন সৈ কেমন? | মাদব্য কহিলেন আমি কি পলিব, ইহা কি উচিত হয় খে ব1জকাধ্য পবিত্যাগ 
করিয়। বনচরের ব্যবসায় অবলম্বন পূর্বক নিয়ত বনে বনে ভ্রমণ করিবে । আমি বাক্ষণের সন্তান; সর্ববদ1 
মগের অ্থসরণে কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়। সন্ধিবন্ধ মকল শিথিল হইয়া গিয়াছে এবং সর্ব্ব শরীর 'অবশ 
হইয় রহিয়াছে । অতএব বিনয় বাকো প্রার্থনা করিতেছি অন্ততঃ এক দিনের মত আমাকে বিশ্রাম 
করিতে দাও । 
রাজ! মাধবোব প্রার্থন! শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এ ত এইরূপ কহিতেছে ১, আমারও 
শক্ুন্তল। দর্শন দিবসাবধি মৃগয়। বিষয়ে মন নিতান্ত নিরুত্সৃক হইছে । শরাসনে শর সন্ধান করি কিন্ত 
মুগের উপরি নিক্ষেপ করিতে পারি শা; যেহেতুঃ তাহাদিগের মুগ্ধ নয়ন অবলোকন করিলে, শকুন্তলার 
লেই অলৌকিক বিভ্রম-বিলমশালী নয়নযুগল মনে পড়ে। মাধব্য রাজ।র মুখে দৃষ্টিপাত করিয়| 
কহিলেন ইনি ত আর কিছু মনে কবিয়! ভাবিতে লাগিলেন আমি অরণ্যে রোদন করিলাম। বাঁজা 
ইষং হাত্কবিয়াঞ্চচহিলেন না হে না, আমি অগ্ত কিছু ভাবিতেছি শা; হুত্বদ্বাক্য লঙ্ঘন করা কর্তব্য 
নছে এই বিবেচনায় অগ্ত মৃগয়ায় ক্ষান্ত হইলাম। মাধব শ্রবণ মাত্র য্পরোনাস্তি আনন্দিত হইয়। 
চিরজীবী হও বলিয়া! চলিয়। ঘ্রাইবার উদ্ভম করিলেন | রাজ। কহিলেন বয়শ্য | যাইও না আমার কিছু 
কথা আছে। মাধব্যকি কথা বল, এই বলিয়। শ্রবণোম্ুখ হুইয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজা কহিলেন, 
ব্স্ত! 'কোন অনায়াসসাধা কর্মে তোমাকে আমার সহায়তা করিতে হইবেক। মাধব্য কহিলেন 
কি মিষ্টান্ন ভক্ষণে? সে বিষয়ে আমি বিলক্ষণ নিপুণ বটি। বাকা কহিলেন না হে না, আমি যাহা 
কহিব ৷ এই বলিয়া! দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সেনাপতিকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন ।, 
* . দৌবারিকমুখে রাজার আহ্বানবার্ডা শ্রব্ণ করিয়ণ, সেনাপতি অনতিবিলম্বে নরপতিগোচরে 


শকুম্তল। ৬৩ 
উপস্থিত হইলেন এবং মহারাজের জয় হউক বলিয়া, কঁতাঞজলিপুটে নিবেদন করিলেন মহারীজ! সমুদায় 
উদ্যোগ হইস্াছে; আব অনর্থ কাল হণ করিতেছেন কেন, মগয়ায় চলুন । রা কাহিলেশ আজি 
মাধবা, মুগয়ার দোষ কীর্তন রূবিয়া, আমাকে পিরুৎসাহ করিয়াছে । সেনাপতি বাঙ্গার অগোচধে 
ঈদিত দ্বারা মাধবাকে কহিলেন সথে ! তুমি স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া থাক; আমি কিঠৎক্ষণ স্বামট্রর চিত্বৃদ্ত 
অন্ুবর্তন করি। অনন্তর রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ও পাগলের কথ শুনেন কেন; ও কখন কি না 
বলে। মুগয়৷ অগ্ীকারী কি উপকাঁধী মহারাজই বিবেচনা করিয়। দেখুন না কেন। প্রথমতঃ, স্থুলতা 
জড়তা। অপগত হইয়া» শরীর বিলক্ষণ পটু ও" কর্মক্ষম হয়; ভয় জন্মিলে, অথবা ক্রোধের উদয় হইলে, 
জন্তগণের মনের গতি কিরূপ হয় তাহা বারংবার প্রতাক্ষ হইতে থাকে আর চলিত লক্ষ্যে শর ক্ষেপ করা 
অভ্যাস হইরা আইসে; যদি চলিত লক্ষো শর ক্ষেপ অব্যর্থ হর ত তাহ] অপেক্ষা ধনূর্ধরের পক্ষে অধিক 
শ্নাঘার বিষয় আর কি হইতে পারে। অতএব, মৃগগাকে বাসন মধো গণা কর। অতি অবিবেচনার 
কর্ম। বিবৈচন। করুনঃ এবপ আমোদ ও এরূপ উপকার আর কিশে আছে। মাধবাঃ শুনিয়া কৃত্রিম 
কোপ' প্রকাশ করিয়া, কহিলেন আরে শরাধম ! ক্ষান্ত হ, আর তোর প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক না, 
ইনি আজি আপন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমি দেখিতেছি তুইঃ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, এক দিন 
নরনাসিকালোলুপ ভন্গুকের মুখে পড়িবি। 

উভয়ের এই পপ বিবাদারস্ত দ্েখিয়। রাঁভ। সেনাপত্তিকে সঙ্গোধন করিয়া! কহিলেন দেখ! আমর! 
আশ্রম-সমীপে আছি; এই নিমিত্ত তোমার মতে সম্মত হইতে পারিলাম না । অস্ত মহিষের নিপানে 
অবগাহন করিয়া নিরুদ্বেগে জলক্রীড়া করুক, হরিণগণ, তকুচ্চায়ায় লবদ্ধ হইয়া, বোমস্থ অভাস করুক, 
বরাহেরা অশঙ্কিত চিত্তে পরলে মুস্তা ভক্ষণ করুক ; আর আমার শরাসনও বিশ্রাম করুক | সেনাপতি 
কহিল্নে মহার[জের যেমন অভিরুচি। খাজা কহিলেন তবে যে সকল মৃগয়ান্থচণ পুর্বে বন প্রস্থান 
করিয়ীছে তাহাদিগকে ফিরাইয়া আন। আর সেনাসংক্রান্ত লোকদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ কর 
যেন তাহারা জোন ক্রমে তপোবনের উতগীড়ন ন! জন্মায় । 

সেনাপতি যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়। পিস্তান্ত হইলে, বাজ সগ্নিহিত মুগয়াসহচরদিগকে 
্গয়াবেশ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সমুদায় পরিচারকগণ তথা হইতে প্রস্থান 
₹রিলে, রাজা ও মাঁধব্য উভ.য় সন্নিহিত স্থশীতল লতামণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া! উপবেশন করিলেন । 

এইরীপে. উভয়ে নির্জনে উপবিষ্ট হইলে, রাজ! মাধব্যকে সক্বোধন করিয়া! কহিলেন বয়স্ত ! তুমি 
ক্ষুর কল পাও নাই; যেহেতু, দর্শনীয় বস্তই দেখ নাই । মাধব্য কহিলেন কেন তুমি ত আমার সম্মুখে 
হিয়াছ। রাজ কহিলেন ত1 নয় হে, আশ্রমললামভৃতা। কন্বদৃহিতা। শকুন্তলাকে উল্লেখ করিয়া 
চহিতেছি। মাঁধবা, কৌতুক করিবার নিমিত্, কহিলেন এ কি বসত ! তপন্থিকন্ায় আঁভলাষ রাজ! 
চহিলেন ব্রস্ত ! পুরুক্বংশীয়ের৷ এপ ছুবাচাঁর নহে খে অনুচিত বস্তর উপভোগে অভিলাষ করে। 
চুমি জান না, শকুস্তল। মেনকাগর্ভসস্তৃতা বাজি বিশ্বামিত্রের কন্তা।) তষ্নন্বীর আশ্রমে প্রতিপালিত 
[ইয়াছে এই মাত্র; নতুবাঃ বস্ততঃ সে তপন্থিকন্তা নহে। ্‌ 

মাধব্য, শকুস্তলার প্রতি রাজার প্রগাঢ় অঙ্থরাগ দেবিয়া, হাম্তমুখে কহিলেন যেমন 
পণ্তথঙ্ঞুর আহার করিয়া বসন মিষ্টরসে অভিভূত হইলে তেঁতুল খাইতে অভিলাষ হয়; 
সইরূপঃ স্ত্রীরত্ব পরিভোগে পরিতৃপ্ত *ুইয়! তুমি এই অভিলাষ করিতেছ। রাজ! কহিলেন না 
়স্ত! তুমি তাহাকে দেখ নাই এই নিম এরূপ কহিতেছ। মাধবা কহিলেন তার সন্দেই কি; 


৬৪ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


'সেঁৰস্ত অবণই রমণীয় যাহ! তোমারও বিশ্বয় জন্াইয়াছে | রাঁজা কহিলেন, বয়স্ত ! অধিক কি কহিব 
তাহার *শরীন মনে করিলে মনে এই উ“য় হয় বুঝি বিধাতা প্রথমতঃ চিত্র পটে চিত্রিত করিয়। পরে 
জীবন দান ৭০ অথণা মনে যনে মনোমত উপকরণসামগ্রীকল শঞ্চলন করিয়া, মনে মনে 
মগপ্রত্াঙ্গগুলি বথা স্থান বিন্যাস করিয়া, মনে মনেই তাহার শরীর নিশ্মাণ করিয়াছেন; নতুবা হস্ত 
দ্বারা নির্মাণ করিলে শরীরের সেরূপ কোমলতা৷ ও রূপ লাবণ্যের সেরূপ মাধুরী সম্ভবিত না। ফলত, 
ভাই রে, সৈ এক অলৌকিক স্ত্রীরত্বস্থষ্টি। মাঁধব্য কহিলেন বয়স্ত ! বুঝিলান শকুন্তলা যাবতীয় 
'রূপবতী'দিগের পরাভবস্থান। রাজা কহিলেন তাহার রূপ, অনাদ্রাত প্রফুল পপ স্বরূপ, নখাঘাতবঞ্জিত 
নব পল্পব শ্বরূপ, অপরিৰ্িত নৃতন রত্ব স্বরূপ, অনাস্বাদিত অভিনব মধু স্বন্ধপ, জন্মান্তরীণ পুণ্যরাশির অখণ্ড 
ফল স্বরূপ। জানিনা, কোন্‌ ভাগ্যবানের ভাগ্যে সেই নিশ্মল রূপের ভোগ আছে। 
রাজার মুখে শকুস্তলার এই রূপ বর্ণন। শুনিয়া চমত্কৃত হইয়! মাধবা কহিলেন বয়স্ত তবে শীদ্ত 
শীপ্র তাহার উদ্ধার কর; যেন এরূপ অস্থলভরূপনিধান কন্যানিধান কোন অসভ্য তপশ্বীর হল্যে পতিত 
না হয়। বাজ! কহিলেন শকুন্তল। নিতান্ত পরাধীন । বিশেষতঃ কুলপতি কথ এক্ষণে অংশ্রমে নদাই। 
মাধব্য কহিলেন ভাল বয়ন । জিজ্ঞাসা করি বল দেখি তোমার উপর তাহার অনুরাগ আছে কি না। 
রাঁজ! কহিলেন বয়স্ত ! তপস্থিকন্তার! স্বভাবতঃ অপ্রগল্ভম্বভাবা তথাপি তাহার আকার ইঙ্গিতে আমার 
প্রতি তাহার অনুরাগের স্পষ্ট চিহব লক্ষিত হুইয়াছে। যতক্ষণ আমার সম্মুখে ছিল আমার সহিত 
কথ। কহে নাই; কিন্তু আমি কথা কহিতে আবম্ত করিলে অনন্যচিত্ত হইয়1 স্থির কর্ণে শ্রবণ করিয়াছে । 
আর নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইলে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে; কিন্তু অন্য দিকেও অধিকক্ষণ চাহিয়! 
থাকে নাই। আর প্রস্থান কালে, কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়া» কুশের অঙ্কুরে পদতল ক্ষত হইল এই 
বলিয়৷ দাড়।ইয়! বহিল; এবং কুরুবক শাখায় বন্ল লাগিয়াছে এই বলিয়। বহ্ছল মোচনচ্ছলে আমার 
দিকে মুখ ফিরাইয়। সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মাধবা কহিলেন বয়ন্ত! তবে তোমার 
মনোরথ সিদ্ধির অধিক বিলম্ব নাই। তপোবন তোমা উপবন হইয়। উঠিল । রাজা কহিলেন বয়ন্ত !. 
কোন কোন তপন্বীবা আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন। এখন বল দেখি কি ছলে কিছু দিন তপোবনে 
থাকি। মাধব কহিলেন কেন অন্ত ছলে প্রয়োজন কি? তুমি রাজা, তপোবনে গিয়া তপন্বীদিগকে 
বল বাজন্ব দাও। রাজা কহিলেন তপহ্বীরা অন্যবিধ রাজন্ব দেন। তাহারা যে রাজস্ব দেন তাহা 
বত্বরাশি অপেক্ষাও সমধিক প্রার্থনীয় । দেখ, প্রজার। রাজাদিগকে ষে বাজন্ব দেয় তাহা বিনশ্বর ; কিন্ত 
তৃপস্বীরা তপশ্।র ষষ্ঠাংশ স্বরূপ অবিনশ্বর রাজস্ব প্রদান করিয়। থাকেন । 
রাঁজ। ও মাধব্য উভয়ের এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমত মময়ে দ্বারবান আসিয়। টা 
মহারাজ £ তর্পোবন হইতে ছুই খষিকুমার আসিয়1 দ্বার দেশে দণ্ডায়মান আছেন, কি আজ্ঞা হয়। 
রাজা। কহিলেন অবিলঙ্বে লইয়া আইস। অনন্তর খষিকুমারের। রাঁজসমীপে উপনীত হইয়া মহারাজের 
জয় হউক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।। রাজা আসন হইতে গাত্রোথান করিয়। প্রণাম করিলেন এবং 
জিজ্ঞাসিলেন তপম্বীরা কি আজ্ঞা করিয়। পাঠাইয়াছেন জানিতে ইচ্ছা করি। খধিকুমারেরা কহিলেন 
মহারাজ আপনি এখানে আছেন জানিতে পারিয়া তপস্বীরা! মহারাজকে এই অঙ্থরোধ করিতেছেন 
যে, মহধি কথ আশ্রমে নাই, এই নিমিত নিশাচরেরা যজ্ঞের বিদ্ব জন্মাইভেছে। অতএব তাহার 
গ্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আপনাকে এই স্থানে থাকিয়। তপোবনের উপদ্রব নিবারণ করিতে হুইবেক। 
কহিলেন অনুগুহীত হইলাম। মাধব্য কহিলেন বযন্ত | মস্দ কিঃ এ তোমার অন্থকৃল,গলহত্ত । রাজ 


'শকুস্তল। ৬৫ 
শুনিয়! ঈষৎ হান্ত করিলেন; অনন্তর, দৌবারিককে আহ্বান করিয়া সারথিকে রথ, তত করিতে 
আদেশ দিয়া, খষিকুমারদিগকে কহিলেন আপনারা প্রস্থান করুন; আমি অবিলম্বে তগ্লোবনেউপস্থিত 
হইতেছি। খষিকুমারেরা! সাতিশয় আহনাদিত হইয়া কহিলেন মহারাজ! না হইবে কেন, আপনি*যে 
বংশে জনন গ্রহণ করিয়াছেন আপনকার এই ব্যবহার তাহার উপযুত্তই বটে ।” বিপদগ্রত্তকে অভনদান 
পুরুবংশীয়দিগের কুলব্রত । 

এই বলিয়া" আশীর্বাদ করিয়া খধিকুমারের) প্রস্থান করিলে পর, রাজা মাধবাকে "জিজ্ঞাস 
করিলেন বয়ন্ত'! যদি" ট্বোমার শকুস্তলাদশনে কৌতুহল থাকে আমার সমভিব্যাহারে চল। মাধব্য 
কহিলেন তোমার মুখে তাহার বর্ণন। শুনিয়৷ তাহাকে দেখিতে অত্যন্ত অভিলাষ ছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে 
নিশাচরের নাম শুনিয়া সে অভিলাষ একবারেই গিয়াছে । রাঁজ। শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন 
ভয় কি আমার নিকটে থাকিবে । মাধব্য কহিলেন তবে আর নিশাচরে আমার কি করিবেক। 
এই রূপ .কথোকথন হইতেছে ; এমত সময়ে দ্বারপাল আসিয়া কহিল মহারাজ! বথ প্রস্তুত, আরোহণ 
করলেই হুম । কিন্তু বৃদ্ধ মহিষীর বার্তী লইয়া করভক এই মাত্র রাজধানী হইতে উপস্থিত হইল। 
রাজা কহিলেন অবিলম্বে উহাকে আমার নিকটে লইয়া আইস । অনন্তর করভক রাজসমীপে আসিয়া 
নিবেদন করিল মহারাজ ! বৃদ্ধ দেবী আজ্ঞা করিয়াছেন আগামী চতুর্থ দিবসে তাহার এক ব্রত আছে; 
সেই দিবসে মহারাজকে তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবেক । 

রাজা, এ দিকে তপস্বীদিগের কাধ্য, এ দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অনুল্লজ্ঘনীয়, কি কৰি; 
এই বলিয়। নিতান্ত চিন্তিত হইলেন । মাধবা পরিহাস করিয়া কহিলেন কেন ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যস্থলে 
অবস্থিতি কর । রাজা কহিলেন বয়ন্ত ! এ পবিহাসের সময় নয়; সত্য সত্যই অত্যন্ত ব্যাকুল হইয্সাছি; 
কি করি কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন সখে ! ম] তোমাকে 
পুত্র”বলিয়! পরিগ্রহ করিয়াছেন; অতএব তুমি রাজধানী কিবরিয়া যাও) এবং যাইয়া জননীর 
পুত্রকাধ্য সম্পাদন কর। তাহাকে কহিবে অমি তপস্বীদিগের কাধ্যে অত্যন্ত বাস্ত আছি এই নিমিত্ত 
যাইতে পারিলাম না । মাধব্য, ভাল আমি চলিলাম, কিন্ত তুমি ষেন আমাকে নিশাচরভয়ে কাতর মনে 
করিও ন1; এই বলিয়া কহিলেন এক্ষণে আমি রাজার অনুজ হুইলাম। অতএব বাজার অন্ুজের মত 
যাইতে ইচ্ছা করি। বাজ! কহিলেন আমার সঙ্গে অধিক লোক জন রাখিলে তপোবনের উৎপীড়ন হইতে 
পারে; অতএব সমুদায় অন্থচরদিগকে তোমারই সঙ্গে পাঠাইতেছি। মাধব্য শুনিয়। সাতিশফ় আনন্দিত 
ইইয়] কহিলেন তাহা হইলে আজি আমি যুবরাজ হুইলাম। 

এইরূপে মাধব্যের রাজধানী প্রতিগমন নির্ধারিত হইলে, রাক্ত। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন এ 
অতি চপল-ম্বভাব, হয় ত শকুস্তলাবৃত্তান্ত অন্তঃপুরে প্রচার করিবেক। কিকরি। অঞ্জ। এইরূপ কহিয়] 
বিদায়*কব্বি। এই বলিয়া মাধব্যের হস্তে ধরিয়া কহিলেন বয়ন্য ! খষিরা কয়েক দিনের নিমিত্ত 
তপোবনে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন; তাহাদের আজ্ঞা অবছেলন করাকান মতেই কর্তব্য নহে এই 
নিমিত্ত রহিলাম নতুবা৷ যথার্থই আমি শকুন্তলা! লাভে অভিলাষী হইয়াছি এমন নয় । আমি ইতিপূর্বে 
তোমার নিকট শকুস্তলাসংক্রান্ত থে সকল গল্প করিয়াছি, সে সমন্তই পরিহাস মাত্র; তৃমি ধেন,বথার্থ ' 
ভাবিয়। একে আর করিও না। মাধব্য কহিলেন, তাহার সন্দেহ কি, আমি এক বারও তোমার এ সকল 
কথা যথার্থ ভাবি নাই। অন্তর রাজ] তপন্বীদ্িগের যজ্ঞবি্ননিরাকরগার্থে তপোবনে প্রবেশ করিলেন এরং 
াধব্যও যাবতীয় সৈন্য সামন্ত ও সমূদাঁয় অছ্যাতরিকগণ সঙ্গে লইয়া রাজধানী প্রস্থান.করিলেন। 

সঃ ২য় 


৬ লঙলা হিত্য-্্রন্থাবলী 
তৃতীম্ম অংক 


রাজা এইরূপে মাধব্য সমভিব্যাহারে সমস্ত 'সম্ভসামস্ত বিদায় করিয়া দিয়! তপশ্থিকা্ধ্যান্থরোধে 
জুণাবনে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু দিন ঘামিনী কেবল শকুস্তলা-চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া দিনে দিনে 
কশ, মলিন ও র্বল খ্রং সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইতে লাগিলেন । ফলত, আহার, বিহার, 
শয়ন, উপবেশন, কোন বিষয়েই তাহার মনের হুথ ছিল না। কোন্‌ লময়ে কোন্‌ স্থানে গেলে শকুন্তলাকে' 
দেখিতে পাইব নিয়ত এই অন্ুধ্যান ও এই অন্ুসন্ধান। কিন্ত পাছে তপোবনবামীরা তাহার অভিসন্ধি 
' বুঝিতে পারেন এই আশঙ্কায় সতত লাতিশয় সঙ্কুচিত থাকেন। আর.িনি শকুত্তলার প্রতি যেরূপ, 
শকুত্তলাও তাহার প্রতি'সেইরূপ কি না এ বিষয়েও সম্পূর্ণ সংশয়ারূঢ ছিলেন । 

একদিবস মধ্যা্ুকালে একাকী নির্জনে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন শকুন্তলাদর্শন ব্যতিরেকে 
আর আমার প্রাণ ধারণের উপায় নাই। 'কিস্ত তপন্বীদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন হইলে, ঘখন তাহারা 
আমাকে রাজধানী গমনের অনুনতি করিবেন তখন আমার কি দশ| হইবেক। কি রূপে তাপিত প্রাণ 
শ্লীতল করিব । সে যাহ! হউক, এখন কোথায় গেলে শকুস্তলাকে দেখিতে পাই? বোধ করি শবুস্তলা 
মালিনীনদীর তীরবর্তী সথশীতল লতীমণগ্ডপে আতপকাল অতিপাত করিতেছেন, অতএব সেইখানেই যাই, 
প্রিয়াকে দেখিতে পাইব। এই বলিয়াই একাকী গ্রীম্মকালের মধ্যাহু সময়েই সেই লতামণ্ডপের উদ্দেশে 
প্রস্থান করিলেন । 

এ দিকে, শবুস্তলার রাজদশনদিবঘাবধি, ক্রমে ক্রমে পূর্বরাগসম্ভব সমস্ত স্মরদশাঁর আবির্ভাব 
হইতে লাগিল । ফলত, তাহার ও রাজার অবস্থার কোন অংশে কোন প্রভেদ ছিল নাঁ। সে দিবস 
শুস্তল। 'পাতিশয় অসুস্থ হওয়াতে, অননুয়। ও প্রিয়ংবদা তাহাকে মালিনীতীরবর্তাঁ নিকুঞ্ত বনে লইয়। 
গেলেন এবং তন্বধ্যবর্তীঁ সথশীতল শিলাতলে নব পল্লব ও জলার্দর পদ্নপত্র প্রভৃতি দ্বারা শধ্য। গ্রস্তত করিয়া 
তাহাতে শয়ন করাইয়া অশেষ প্রকারে শুঞ্ষা করিতে লাগিলেন । প্‌ 

রাজা, ক্রমে ক্রমে সেই নিকুপ্ধ বনের সন্নিহিত হইয়া, চরণচিহু প্রভৃতি নানা লক্ষণ, দ্বারা বুঝিতে 
পারিলেন শকুস্তলা তথায় আছেন। অনস্তর কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া! লতার অন্তরাঁল হইতে শকুস্তলাকে 
অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া, কহিতে লাগিলেন আঃ! আমার নয়নযুগল শীতল হুইল, 
প্রাণপ্রিয়াকে দেখিলাম । অনন্তর, ইহারা তিন সথীতে মিলিয়। কথোপকথন করিতেছে, লতাবলয়ে 
ব্যবহিত হইয়া কিয়তক্ষণ অবলোকন করি, এই বলিয়া উৎসক মনে ও সতৃষ্ণ নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন । 

এখানে, শকুস্তলার শরীরতাপ সাতিশয় প্রবল হওয়াতে, অনসুয়া ও প্রিয়ংবদা স্থশীতল জলার্র 
নলিনী দল লইয়। কেয়ৎক্ষণ বায়ু সঞ্চালন করিয়া, জিজ্ঞাস! করিলেন সখি শকুস্তলে ! কেমন নলিনীদলবায়ু 
তোমার স্থখজনক বোধ হইতেছে ! শকুস্তল। কহিলেন সি ! তোমরা কি বাতাস করিতেছ? তাহার! 
উভয়ে শুনিয়া সাতিশয় বিষমণহইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক, তৎকালে 
শকুস্তলা দুমস্তচিন্তায় একাস্ত মন হইয়া, একবারে বাহজানশৃন্য হইয়াছিলেন। বাজ। শুনিয়া ও শকুত্তলার 
অবস্থা দেঁখিয়। মনে মনে বিবেচন। করিতে লাগিলেন ইহাকে অত্যন্ত অনুস্থশরীর! দেখিতেছি; কিন্তু কি 
কারণে অনুস্থা হইয়াছে? কি গ্রীন্ম দোষেই ইহার এক্ধপ অস্থুখ, কি যে কারণে স্বামার এই দশ! ঘটিয়1ছে 
ইহারও তাহাই। অথবা এ বিষয়ে আর সংশয় করিবার আবশ্তকতা,নাই। গ্রীন্ম, দোষে কামিনীগণের 
এয়প আস্থা কোন মতেই লন্ভাবিত নয় । 


শকুস্তল। ৬ 

রিযংবদা শতুস্তলার অগোচরে অন্ুয়াকে কহিলেন সথি ! সেই রাজর্ির প্রথম দরশনাবধিই 
শকুন্তলার মন এ প্রকার হইয়াছে; আর কোন কারণে ইহার এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে এমত তোধ হয় নঠ। 
অনন্যা কলহিলেন লধি! আমীরও এই অন্থতব হয় ভাল জিজ্ঞাসা করিতেছি। , এই বলিয়া শহুম্লাকে 
"সম্বোধন করিয়া কহিলেন প্রিপ্নসথি ! তোমার শরীরের সস্তাপ অতি প্রবল হইয়। উঠিতেষ্টে; অতএব 
তোমাকে কিছু জিজ্ঞায়া করিব । শকুস্তল! কহিলেন সথি ! কি বলিবে বল। তখন অনসুন্ণ। কহিলেন 
সথি! তোমার খনের করা+কি আমর! তাহার বিন্দু বিসর্গও জানি না। কিন্ত ইতিহাসকথায় বিরহী- 
দিগের যেরূপ অবস্থা শুনিতে পাওয়া যায়ঃ বোধ করি তোমারও যেন সেটু অবস্থাই ঘটিয়াছে। 
অতএব বল কি নিমিত্ত তোমার এই ক্লেশ। প্ররুত রূপে রোগ নির্ণয় না হইলে প্রতীকার চেষ্টা 
হইতে পারে না। শকুন্তলা কহিলেন সখি! আমার অত্যন্ত ক্লেশ হইতেছে, এমন বলিতে 
পারিব না। প্রিয়ংবদী কহিলেন অনন্থ়ী ভালই বলিতেছে; কেন আপনার মনের ক্লেশ গোপন 
করিয়| রাখ, দিন দিন দূর্বল ও কৃশ হইতেছ; দেখ তোমার শরীরে আর কি আছে; কেবল 
লাব্ণ্যময়ী ছাত্ামাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে । 

রাজা অন্তরাল হইতে শুনিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয্ংবদা যথার্থ কহিয়াছে। শকুত্তলার শরীর 
নিতান্ত রুশ ও একান্ত বিবর্ণ হইয়াছে) দেখিলে ছুঃখ উপস্থিত হয়। কিন্তু এ অবস্থাতে দেখিয়াও 
আমার মনে কি অনির্ধচণীয় প্রীতির উদয় হইতেছে । 

শকুন্তলা, মনেব ব্যথা আর গোপন করা অনাবশ্তক বিবেচনা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক কহিলেন সথি | যদি তোমাদের কাছে না বলিৰ আগ কার কাছেই বলিব; বিজ্ঞ মনের 
বেদনা বাক্ত করিয়। তোমাদিগকে কেবল ছুঃখভাগিনী করিব। অনসুয়া ও প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি ! 
এইন্লিমিত্ই আমরা এত জিদ করিতেছি; তুমি কি জানন! আত্মীয় জনের নিকট দুঃখের কথ। কহিলেও 
ছুঃখের অনেক লাঘব হয়। 

এই সময়ে রাজ। শঙ্কিত হুইয়া৷ মনে মনে কহিতে লাগিলেন দুঃখের দুঃখী ও স্থখের সখী 
যখন জিজ্ঞাসা কবিয়াছে তখন এ অবশ্তই আপন মনের বেদন। ব্যক্ত করিবে। প্রথম লন্র্শন দিবসে 
প্রস্থান কালে সতৃষ্নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিয়াছিল তথাপি এখন কি কহিবে এই ভয়ে কাতর 
হইতেছি। 
শকুন্তলা" কহিলেন যে অবধি সেই রাজর্ষি আমার নয়নগোচর হইয়াছেন_-এই মাত্র কহিয়! 
লজ্জায় নশ্রমুখী হইয়া রহিলেন আর অধিক কহিতে পারিলেন না। তখন তাহার উভয়ে কহিলেন 
সথি | বল, বল; আমাদের নিকট লজ্জা কি! তখন শকুস্তল। কহিলেন সেই অকন্ছি তাহাতে অন্গ- 
রাগিনী হুইয়। অ1মার এই অবস্থা ঘটিয়াছে। এই বলিয়া বিষপ্ন. বদনে অশ্রপূর্ণ নয়নে লজ্জায় অধোমুখী 
হইয়া রহিলেন। অনন্থয়। ও প্রিয়ংব্দা নাতিশয় প্রীত হুইয়। কহিলেন সখি! সৌভাগ্ক্রমে তুমি 
অনুন্ধপ পাত্রেই অন্থরাগিণী হুইয়াছ;) অথবা মহানদী সাগর পরিত্যাগ করিয়া আর কোন্‌ জলাশয়ে 
প্রবেশ করিবেক ? 

রাছ। গুনিয়। আহ্লাদ লাগরে মঙ্্ হইয়া! কহিতে লাগিলেন ঘ। শুনিবার তা শুনিলাম; এত 
ধনের পর তাপিত প্রাণ নীতল হইল। শবুস্তল৷ ফহিলেন অতএব যদি তোমাদের মত হয় অব 
দমন কোন উপায় বর যাহাতে আমি লেই রাঙ্র্থির অন্কম্পার পাত্র হুই। নতুবা আমাদুক মণে 
[খিও। প্রিঘংবদা, শুনিয়া সাতিশর শঙ্ষিত হই) শবুস্তলার অগোচরে অনস্থ়াকে কহিলেন সখি |. 


৬৮ লগসাহিত্য-্রন্থাবঙ্গী 


আর ইহাকে সান্বণ। ক।রয়। শান পাখিবার সমর নাই । আর কালাতিপাত করা অকর্তব্য! তখন 
অন্থয়া৷ কহিলেন গখি ! যাহাতে আঁধলঙ্গে এএুপ্তলার মনোরথ সম্পন্ন হয় এমন কি উপায় হয় বল! 
প্রিয়ংবদ! কহিলেন লি] আধপশ্ধে শকুস্তলার মনোরথ সম্পন্ন হওয়া! ছুফষর নহে! তুমি কি দেখে নাই, 
সেই বাজর্ি, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি, [দন দিন ছুবর্বল ও কুশ হইতেছেন। 

রাজা শুনিয়া আত্মশরারে দৃষ্টিপাত করিস কহিলেন যথার্থ ই এক্সপ হইয়াছি বটে। নিরন্তর 
অন্তরতাপে তাপিত হইয়া আমা শরার বিবণ ও মলিন হইয়া গিয়াছে; এবং হুবর্বল ও কৃশ ও য্পরো- 
নান্তি হইয়াছি। 

প্রিয়ংব্দা কহিলেন অনন্থয়ে ! ইহার মদ্নলেখন কর! যাউক। আমি পুণ্পের মধ্যগত করিয়া 
দেবনেৰ! ব্যপদেশে সেই রাজের হস্তে দিয়া আসিৰ ! অনসুয়! কহিলেন সখি ! এ অতি উত্তম পরামর্শ 
দেখ, শকুস্তলাই বা কি বলে। একুন্তল1 কহিলেন সখি ! আমাক আর কি জিজ্ঞাস। করিবে; তোমাদের 
ধা ভাল বোধ হয় তাই কর। তখন প্রিরংবদ। কহিলেন তবে আর বিলম্বে কজ নাই; মনোমত এক 
পত্রিক। রচনা কর। শকুস্তল| কহিলেন সখি ! পত্রিকা রচনা করিতেছি ; কিন্ত পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন 
এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে । 

রাজা শকুভ্তলার আশঙ্ক। শুনিয়৷ ঈষৎ হাস্য করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন স্থন্দরি ! 
তুমি ঘাহার অবজ্ঞা ভয়ে ভীত হুইতেছ, সে এই তোমার সমাগমের নিমিত্ত একান্ত উৎস্থক হইয়! 
রহিয়াছে? তুমি কি জান না» রত্ব কাহাকেও অন্বেষণ করে নী রত্বেরই সকলে অন্বেষণ করিয়া থাকে । 
অন্য € প্রিয়ংবদা ও শকুস্তলার আশঙ্ক। শুনিয়া কহিলেন অয়ি আত্মগুণাবমানিনি! কোন্‌ ব্যক্তি 
শরৎকালীন জ্যোতৎ্াকে আতপত্র দ্বার নিবারণ করিয় থাকে । শবকুত্তল। ঈষৎ হাস্য করিয়। পত্রিক! 
রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ! পরে, রচনা প্রস্তত হইলে, কহিলেন সখি ! আমি রচন। স্থির করিয়াছি; কিন্ত 
লিখনসামগ্রী কিছুই নাই। তখন প্রিয়ংবদ কহিলেন কেন এই পন্মপত্রে লিখ । | 

লিখন সমাপন করিয়। শকুন্তলা সখাদিগকে কহিলেন ভাল, শুন দেখি সঙ্গত হইয়াছে কিন] । 
তাহার। শুনিতে লাগিলেন ; শকুন্তলা পড়িতে আরম্ভ করিলেন “হে নির্দয়! তোমার মন আমি জানি 
না) কিন্ত আমি তোমাতে একান্ত অন্ুরাগিণী হইয়া নিরন্তর সন্তাপিত হইতেছি”। রাজা শুনিয়া, আর 
অন্তরালে থাকিতে ন। পারিয়া) সহস! সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । অননুয়ে। ও প্রিয়্বদা; দেখিয়। সাতিশয় 
হধিত হইয়া, গাত্রোখান পূর্বক, পরম সমাদরে স্বাগত জিজ্ঞাস! করিয়া। বসিবার সংবর্ধনা] করিলেন। 
শকুস্তলাও, সাতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, গাত্রোখান করিতে উদ্যত হইলেন। 

তখন বুঁছ! নিবারণ করিয়া কহিলেন সুন্দরি! এত ব্যস্ত হইতে হইবে না। দেখ, তোমার 
শরীরের যেরূপ গ্লানি, তাহাতে কোন মতেই শধ্যা। পরিত্যাগ কর কর্তব্য নহে। সখীর৷ রাজাকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহারাজ | এই শিলাতলে উপবেশন করুন। রাজা উপবিষ্ট হইলেন। 
শকুস্তলা, লজ্জায় অত্যন্ত জড়ীভূতা। হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয় | তত উতল। হইয়। 
এখনু এত কাতর হইতেছ কেন ! রাজা অননুয়া ও প্রিয়ংবদাকে কহিলেন বোধ হইতেছে তোমাদের 
নখী অতিশয় অসুস্থ! হইয়াছেন। উভয়ে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন এখন সুস্থ! হইবেন । শকুস্তল। শুনিয়। 
লজ্জায় নত্রমুখী হইয়া রহিলেন। 

*. অনুয়া, কহিলেন মহারাজ ! শুনিতে পাই রাজাদিগের অনেক মহ্ষী থাকে; কিন্তু সকলেই 

প্রেয়পী হয় ন7া। অতএব আমর! যেন সথীর নিমিত অবশেষে ম্যনাছুঃখ ন। পাই । রাজ! কহিলেন 


শকুত্তল। ৬৯ 
যথাথ বটে রাজাধিগের অনেক মহিলা থাকে; কিন্তু আমি অপকট হ্বদয়ে কহিতেছি তোমাদের সধীই 
আমার জীবন সর্বস্ব হইবেন । তখন অনস্য়া ও প্রিয়ংবদা সাতিশয় হষিতা। হইয়। ক্কহিলেন মহারাজ । 
আমর নিশ্চিন্ত ও চরিতার্থ হইলাম। শকুন্তল। কহিলেন সখি! আমরা মহারাজজক লক্ষা করিয়। 
কণ্ত কথা৷ কহিয়াছি, ক্ষমা প্রার্থনা কর। সবীরা হাম্যমুখে কহিলেন, যে কহিয়াছে, সেই ক্ষমা 
প্রার্থনা করিবে অন্যের কি দায়। তখন শকুত্তলা কহিলেন মহারাজ! যদিকিছু কহিয়! থাকি ক্ষমা) 
করিবেন। পরো]ক্ষে কেক না৷ বলে। রাজ শুনিয়। ঈষৎ হাস্য করিলেন । 

এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে এখত সময়ে প্রিয়ংবদা, লতামণ্ডপের বহির্ভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া, কহিলেন অনস্থয়ে ! ম্বগশাবকটা উংন্থৃক হইয়া ইতস্তত; দৃষ্টিপাত করিতেছে । বোধ করি 
আপন জশনীকে অন্বেষণ করিতেছে । অতএব আমি উহার মার কাছে দিয়া আমি । তখন অনস্য়] 
কহিলেন সখি! ও অতি চঞ্চল+ তুমি এক্ষাকিনী উহাকে ধরিতে পারিবে না; অতএব চল আমিও 
ধাই। শকুন্তল। উভয়কেই . প্রস্থান করিতে দেখিয়া কহিলেন সথি ! দুজনেই আমাকে ফেলিয়া চলিলে, 
আমি এখানে একাকিনী রহিলাম। তাহারা কহিলেন সখি! কেন, পৃথিবীনাথকে তোমার নিকটে 
'রাখিয়া গেলাম । এই বলিয়। হাসিতে হাসিতে উভয়ে লতামণ্ডপ হুইতে প্রস্থান করিলেন । 

উভয়ে প্রস্থান করিলে, শকুন্তলা, সত্য সত্যই সখীর। চলিয়া গেল এই বলিয়া, উৎকণ্টিতার ন্যায় 
হইলেন। বাজ কহিলেন স্থন্দরি ! সখাদের নিমিত্ত এত উৎকণ্ঠিত হইতেছ কেন। আমি তোমার 
নখীস্থানে রহিরাছি। শকুন্তলা কহিলেন মহারাজ! আপনি অতি মান্ত ব্যক্তি) এ ছুঃখিনীকে 
অপরাধিনী করেন কেন। এই বলিয়া শধ্যা হইতে উঠিয়া গমনোন্ুখী হইলেন। রাজ] কহিলেন 
স্বন্দরি! এ কি কর; একে মধ্যাহ্কাল অতি উত্তাপের সময়; তাহাতে তোমার অবস্থা এই । 
এমতু সময়ে এমত অবস্থায় লতামণ্ডপ হইতে বহির্গত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। এই বলিয়! 
হস্তে ধরিয়া নিবারণ করিলেন । শকুস্তল। কহিলেন মহারাজ ! ছাড়িয়া দাও, নখীদিগের নিকটে যাই; 
তুমি জান না»»আমি আপনার অধীন নই। রাজা লঙ্িত ও সগ্কুচিত হুইয়। শকুন্তলার হাত ছাড়িয়। 
দিলেন। শকুন্তল। কহিলেন মহারাজ । আপনি লজ্জিত হইতেছেন কেন, আমি আপনাকে কিছু বলি 
নাই, দৈবের তিরস্কার করিতেছি । রাজা কহিলেন দৈবকে তিরস্কার কেন কর, দৈবের অপরাধ কি। 
শকুন্তলা কহিলেন দৈবের তিরস্কার শত বার করিব; সে আমাকে পরের অধীন করিয়া পরের গুণে 
লোভিত করৈ কেন । 

এই বলিয়। শকৃত্তল! চলিয়া! যাইবার উপক্রম করিলেন । বাজ। পুনর্ব্বার শকুস্তলার হস্ত ধবিলেম । 
শকুত্তল! কহিলেন মহারাজ কি কর, ইতস্তত; খষির! ভ্রমণ করিতেছেন । তখন রাজা কহিলেন সুন্দরি ! 
তুমি গুরুজনের ভয় করিতেছ কেন। ভগবান্‌ কথ কখনই রুষ্ট বা অমন্তষ্ট হইবেন না । শত শত 
ধষিকন্তারা গান্ধ্ব বিধান দ্বার! আপনাদিগকে অন্রূপ পাত্রের হস্তগতা৷ করিয়াছেন এবং তাহাদের 
গুরুজনেরাও পরিশেষে সবিশেষ অবগত হুইয়। অন্থমোদন . করিয়াছেন? শকুস্তলা, মহারাজ.! এই 
সম্ভাষণমান্রপরিচিত ব্যক্তিকে ভূলিবেন ন। এই বলিয়া, রাজার হাত ছাড়াইয়া চলিয়। গেলেন, । রাজ 
কহিলেন সুন্দরি! তুমি আমার সম্মুখ হইতে চলিয়! গেলে, কিন্তু আমার চিত্ত হইতে যাইতে পারিবে 
না। শবুস্তল। শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহ শুনিয়া আর আমার পা৷ উঠিতেছে না। ঘাহ। 
হউক, অন্তরালে থাকিয়। ইহার অনুরাগ পরীক্ষা করিব। এই বলিয়া লতাবিতানে আবৃতশবীর! হইয়া 
ফিফিৎ অন্তরে অবস্থান করিলেন । 


৭০ সগুসাহিত্য-্রস্থাবঙ্গী 


রাজা একাকী লতামগ্ুপে অবস্থিত হইয়। শকুন্তলাকে উষ্টেশ করিয়! কহিতে লাগিলেন প্রিপ্রে ! 
আমি তোম। বই আর জানি না) কিন্তু তুমি নিতান্ত নি্দয়া, আমাকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়। 
গেলে) তুম অতি কঠিন। পরে কিয়ৎক্ষণ মৌন ভাবে থাকিয়৷ কহিলেন আর এই প্রিয়াশূত 
লতামণ্ডপে থাকিয়া কিকরি। পরে শকুন্তলার মৃণালবলয় সম্মুথে পতিত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ' 
উঠাইগ়্া লইলেন এবং পঃম সাদরে বক্ষস্থলে স্থাপিত করিয়া, কৃতার্থন্ন্ত চিত্তে শকুন্তলাকে উদ্দেশ 
করিয়াচ কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! তোমার এই মৃণালবলয় অচেতন হইয়াও এই, দুঃখিত ব্যক্তির 
দুঃখ শান্তি কণিলেক ; কিন্তু তুমি তাহ! করিলে না। শকুস্তলা, আর ইহ! শুনিয়৷ বিলম্ব করিতে পারিল 
না, কিন্তু কি.বলিয়াই যাই, অথবা! এই মৃণালবলয়ের ছলেই যাই, এই বলিয়। পুনর্বার লতামগ্ডপে 
প্রবেশ করিলেন। রাজ! দশন মাত্র হর্য সাগরে মগ্ন হইয়া কহিলেন এই যে, আমার প্রীণেশ্বরী 
আশিয়াছেন। বুঝিলামঃ দেবতারা আমার পরিতাপ শ্তনিয়া সদয় হইলেন, তাহাতেই পুনর্ববার 
প্রিয়াকে দেখিতে পাইলাম । চাতক পিপাসায় শুষ্ক হুইয়! জল প্রার্থনা করিল, অমনি নব জলধর 
হইতে স্থশীতল সলিলধার1 নিপতিত হইল । [.. 

শকুন্তল! রাজার সম্মুখবত্তিনী হুইয়া কহিলেন মহারাজ ! অর্ধ পথে ম্মরণ হওয়াতে আমি এই 
মণালবলয় লইতে আসিয়াছি; আমার মৃণালবলয় দাও। রাজা কহিলেন যদি তুমি আমাকে 
যথাস্থানে নিৰেশিত করিতে দাও তোমার মৃণালবলয় তোমাকে ফিরিয়া! দিঃ নতুবা দিব না। শকুত্তলা 
অগত্যা সম্মতা হইলেন। রাঁজ৷ কহিলেন এস এই শিলাতলে বসিয়। পরাইয়া দি। উভয়ে শিলাতলে 
উপবিষ্ট হইলেন । রাজ! শকুন্তলার হস্ত লইয়৷ কিয়ৎক্ষণ স্পর্শন্থখ অনুভব করিতে লাগিলেন । শকুস্তলাও 
স্পর্শন্থখ অনুভব করিয়া। জড়প্রায়। হইয়া! কহিলেন আধ্যপুত্র! অত্র হও সত্ব হও । বাজ আধ্যপুত্র- 
সম্ভাষণ শ্রবণে সাঁতিশয় হ্ধ প্রাপ্ত হইগা মনে মনে কহিতে লাগিলেন স্ত্রীলোকের! স্বামীকেই আর্াপুত্র 
শবে সম্ভীষণ করিয়া থাকে ! বুঝি আমার মনোরথ সম্পন্ন হইল। অনন্তর শবকুস্তলাকে সম্বোধন করিয়া 
কহিলেন সুন্দরি । মুণালবলয়ের সন্ধি সম্যক সংশ্লিষ্ট হইতেছে না) যদি তোমার ষত হয়, অন্ত 
প্রকারে সক্ঘটন করিয়। পরাই । শকুণ্তল! ঈষৎ হালিয়। কহিলেন তোমার যা। অভিরুচি । 

অনন্তর বাজী) নান। ছলে বিলম্ব করিয়া, শকুস্তলার হস্তে যুণালবলয় পরাইয়। দিয় কহিলেন 
সুন্দরি! দেখ দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে । শকুস্তলা কহিলেন দেখিব কি, কর্ণোৎপলরেধু আমার 
নয়নে নিপতিত হইয়াছে, দেখিতে পাই না। রাজ! হাশ্তমুখে কহিলেন ঘর্দি তোমার মত হয় ফুৎকার 
দ্বার পরিফার করিয়। দি। শকুস্তল1 কহিলেন তাহ1 হইলে অত্যন্ত উপকৃত হই বটে; কিন্তু তোমাকে 
অত দূর বিশ্বাস হয়না রাজা কছিলেন স্ন্দরি! না না না) নৃতন ভৃত্য কখন প্রতুর আদেশের 
অতিরিক্ত করিতে পারে না। শকুত্তল৷ কহিলেন এ অতি ভক্তিই চোরের লক্ষণ। অনন্তর রা! 
শকুত্তলার চিবুকে ও মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়। তাহার মুখকমল উত্তোলন করিলেন। শবকুস্তল। শঙ্কিতা 
ও কম্পিত! হুইয়। রাজাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন ৷ রাজা কহিলেন সুন্দরি । শঙ্কা করিও 
না। এইরেলিয়। শকুন্তলার নয়নে ফুৎকার প্রদান করিতে লাগিলেন । 

 কিয়ৎক্ষণ পরে শৃকুস্তলা কহিলেন আর তোমার পরিশ্রম করিতে হুইবেক না, আমার নয়ন 
পূর্ববৰ হইয়াছে; আর কোন অন্থখ নাই। মহারাজ! ভূমি আমার এত উপকার করিলে, আমি 
তোমার কোন প্রত্যুপকার করিতে পারিলাম না। আমি অতান্ত লক্ষিত হইতেছি। রা! কহিলেন 
ন্বরি! 'আর কি প্রতাপকার চাই; আমি যে তোমার স্থর্ভি মুখকমলের আমাণ পাইয়াছি তাহাই 


শকুভ্ল। ৭১ 
আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্থার হইয়াছে । দেখ মধুকর কমলের আস্রাণ মাতেই সন্ত হইয়া থাকে । 
শকুন্তলা কহিলেন সন্তুষ্ট না৷ হইয়াই কি করে। 

'_ এইরূপ কৌতুক ও কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে “চক্রবাবধূ। রজনী উপস্থিত) এরই 
সময়ে চক্রবাককে সম্ভাষণ করিয়া লও এই শব শকুস্তলার কর্ণকূহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন শকুত্ততা 
সাতিশয় শঙ্ষিত হইয়। রাজাকে কহিলেন মহারাজ! আমাব পিতৃ্সা আঘ্যা গোতমী, আমার 
শারীরিক অসুস্থতা, শুনিয়া, আমি কেমন আছি জানিতে আসিতেছেন। এই নিমিতুই অনসথয়া ও 
প্রিয়ংবদা চক্রবাফ চক্রবাধীচ্ছেলে আমাদিগকে সাবধান করিতেছে । অতএব তুমি সত্বর লতামণ্ুপ 
হইতে নির্গত ও অন্তহিত হও। রাজা, ভাল আমি চলিলাম যেন 'পুনরায়* দেখ! হয়, এই বলিয়া 
লতাবিতানে ব্যবহিত হুইয়া শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । 

"কিয়ৎক্ষণ পরে, শান্তিজলপূর্ণ কমগ্ুলু হস্তে লইয়া, গোতমী লতা'মগ্ডপে প্রবেশ করিলেন এবং 
শকুত্তলার শরীরে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছা! শ্ুনিলাম আজি তোমার অত্যন্ত অস্থথ হয়েছিল, 
এখন কেমনুআছ, কিছু উপশম হয়েছে? শকুন্তলা কহিলেন ই পিসি! আজি বড অন্তখ হয়েছিল; 
এখন অনেক ভাল আছি। তখন গোতমী, কমগ্ুলু হইতে শান্তিজল লইয়া শৰুত্তলার সর্বব শরীরে 
মেচন করিয়1, কহিলেন বাছা ! সুস্থ শরীরে চিরজীবিনী হইয়া! থাক। অনন্তর লতামণ্ডপে অনস্থয়। 
অথব] প্রিয়ংবদা কাহাকেও সন্সিহিত না দেখিয়া কহিলেন এই অন্থখ তুমি একলা আছ বাছা, 
কেউ কাছে নাই । শবকুস্তলা কহিলেন না পিসি! আমি একলা ছিলাম না; অনস্য়। ও প্রিয়ংবদা 
বরাবর আমার নিকটে ছিল; এইমাত্র মালিনীতে জল আনিতে গেল । তখন গোতমী কহিলেন বাছা ! 
আর রোদ নাই, অপরাহ্ণ হয়েছে এম কুটারে যাই। শকুন্তলা অগত্য। তাহার ন্থগামিনী” হইলেন। 
রাক্কাও, আর আমি প্রিয়াশূন্ত লতামণ্ডপে থাকিয়া কি করি, এই বলিয়। শিবিরোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। 


চতুর্থ অক 


এইবূপে কিয়দ্দিন অতীত হইল । পরিশেষে রাজা» গান্ধরর্ববিধানে শকুস্তলার পাণিগ্রহ সমাধান 
পূর্বক ধর্মাবণ্ো কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া, নিজ রাজধানী প্রস্থান করিলেন । 

, বাজ প্রস্থান করিলে পর, এক দিবস অননুয়। প্রিয্নংবদাকে কহিতে লাগিলেন সখি ! যদিও 
শকুত্তল1 গান্বরর্ম বিবাহ দ্বারা আপন অনুরূপ পতিলাভ করিয়াছে, তথাপি আমার এই ভাবনা হইতেছে 
যে পাছে রাজ। নগরে গিয়। অন্তঃপুরবাদিনীদিগের সমাগমে শকুন্তলাকে তুলিয়া যান ঘান। "্রয়ংবদা কহিলেন 
মথি! 'সে সন্দেহ করিও না; তেমন আকুতি কখন গুণশৃন্য হয় না। কিন্তু আমার আর ভাবনা 
হইতেছে, না জানি, তাত কণ্থ এই বৃততাস্তা শুনিয়। কি করেন। অনন্যা ক্ছিলেন সখি ! আমার বোধ 
হইতেছে তিনি শুনিয়৷ রুষ্ট অথবা অসন্তষ্ট হইবেন না, এ তাহার অনভিমত কর্ম হয় নাই। কেন 
না, তিনি প্রথমাবধিই এই মঙ্কল্প করিয়াছেন গুণবান্‌ পাত্রে কন্যা প্রতিপাদন করিবেন ধদি-দৈবই 
তাহা সম্পন্ন করিল তাহা। হইলে তিনি বিনা আয়াসে কৃতকাধ্য হইলেন । সুতরাং ইহাতে তাহার রোষ 
বা অল্পস্তোষের বিষয় কি। উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আশ্রমকুটারের কিঞ্চিৎ দূরে 
পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। 


ণ২ লগ্সাহিতভ্য-্পরন্থাবলী 


4 দিকে শকুন্তলা খাঁজার চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইয়। একাকিনী কুটীরে উপবিষ্ট আছেন । 
এমত "সময়ে: র্ববাসা খষি আসিয়া শকুত্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন আমি অতিথি | শকুন্তলা 
এককালে বাহজঞানশূ্ হইয়া ছিলেন সুতরাং দূর্ববাসার কথা শুনিতে পাইলেন ন1। ঢর্বাসা অবজ্ঞা 
'দর্শনে রোষপরবশ হইয়া কহিলেন আ: পাপীয়সি তুমি অতিথির অপমান করিলে। তুমি যাহার চিন্তায় 
নিমগ্ন হইয়া আমাকে অবজ্ঞা করিলে ; আমি এই শাপ দিতেছি; তাহাকে স্মরণ করাইয়। দিলেও 
সে তোম।কে ম্মরণ করিবেক না। 

প্রিয়ংবদ শুনিতে পাইয়। ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন হার ! "হায়! ক সর্বনাশ হইল; 
শন্ হৃদয় শক্ন্ধল। কেন পুজনীয় বাক্তির নিকট অপরাধিনী হইল । এই বলিয়া সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিয়া কহিতে লাগিলেন সখি! যে সে নয়, ইনি দুর্ধবাসা; উহার কথায় কথায় কোপ, এ দেখ, 
এাপ দিয়া রোষভরে সত্ব্বে প্রস্থান করিতেছেন । অনস্থয়। কহিলেন প্রিয়ধ্বদে ! বৃথা আক্ষেপ করিলে 
আর কি হইবে বল; শীঘ্র গিয়! পায় ধরিয়া ফিরাইয়া আন; আমি পাস্য অধ্য প্রভৃতি প্রস্তত 
করিয়া রাখিতেছি। প্রিয়ংবদা ছুর্বাপার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনস্ুয়া .কুটারাভিমুখে 
প্রস্থান করিলেন । 

অনস্যার কুটারে পৃহুছিবার পূর্বেই, প্রিয়ংবদা পথিমধ্যে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া! কহিলেন 
সখি! জানই ত, সে ম্বভাবতঃ অতি কুটিলহৃদয়; সেকি কাহারও অনুনয় গ্রহণ করে; তথাপি 
অনেক অনুনয় বিনয় কবিয়1 কিঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছি । যখন দেখিলাম নিতান্তই ফিরিবেন না, তখন 
চরণে ধরিয়া এই নিবেদন করিলাম ভগবান্‌! সে তোমার কন্যা, তোমার প্রভাব ও মহিমা কি জানে । 
কপ! কাঁরয়। তাহার এই প্রথমাপরাধ ক্ষমা করিতে হইবেক। তখন তিনি কহিলেন আমি যাহ 
কহিয়াছি কোন ক্রমেই অন্তথ। হইবার নহে; তবে যদি কোন অভিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলেই 
তাহার শাপ মোচন হইবেক | এই বলিয়াই চলিয়। গেলেন । অনস্্যা কহিলেন ভাল, আঙ্গাসের 
পথ হইয়াছে; রাজি প্রস্থান কালে শকুন্তলার অন্গুলীতে এক স্বনামাস্কিত অঙ্গুবীয় পরাইয়। দিয়] 
গিয়াছেন। অতএব শকুন্তলার হস্তেই শকুস্তলার শাপ মোচনের উপায় রহিয়াছে ৷ ব্রাজা যদিই 
বিশ্বাত হন, তীহার সেই শ্বনামাস্কিত 'অন্গুবীয় দেখাইলেই ম্মরণ হইবে । এইরূপ কথোপকথন করিতে 
করিতে কুটারাভিমুখে চলিলেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়ে কুটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন শকুত্তল। করতলে কপোল বিস্তাস 
করিয়। স্পন্দহীন মৃত্রিতনয়ন। চিত্রাপিতার স্তায় উপবিষ্টা আছেন। তখন প্রিয়ংবদা কহিলেন অনুস্থয়ে! 
দেখ দেখ, শকুন্তলা পতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া একবারে বাহজ্ঞানশূন্য হইয়। রহিয়াছে; ওকি অতিথি 
অভ্যাগতের তত্থীধান করিতে পারে; অনস্থয়। কহিলেন সখি! এই বৃত্তান্ত আমাদের দুজনের 
মনে-মনেই থাকুক | কোন মতেই কর্ণাত্তর কর। হুইবেক না; শকুন্তল। শুনিলে প্রাণে বাচিবেক ন1। 
প্রিয়ংবদা কহিলেন সখি | তুমি কি পাগল হয়েছ; এ কথাও কি শকুস্তলাকে শুনাতে হয়। কোন্‌ 
ব্যক্তি উষ্চোদকে নবমালিক1 সেচন করে । 

: £কিয়দ্দিন পরে মহর্ষি ক সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিলেন । এক দিবদ তিনি অগ্নিগৃহে 
প্রবিষ্ট হইয়। হোমকাধ্য সম্পাদন করিতেছেন, এমত সময়ে দৈববাণী হইল “মহর্ষে! বাছা 
ুম্মস্ত, মুগয়৷ উপলক্ষে তোমার তপোবনে আসিয়া শকুস্তলার পাঁণিগ্রহণ করিয়। গিয়াছে এবং 
শকুষ্ুববাও তৎসহযোগে গর্ভবতী হইয়াছেন” । মহ্র্ষি, এইরূপে শকুত্তলাঁপরিপয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া» 


শকুত্তল। শ৩ 


তাহার অগোচরে ও সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া, কিঞ্চিম্নাত্রও রোষ ব৷ অসক্তোষ প্রদর্শন 
করিলেন ন। বরং যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিতে লাগিলেন আমার পরম সৌভাগ্য যে শকুন্তলা 
এতাদৃশ সৎপাত্রের হস্তগতা৷ হইয়াছে। অনন্তর শকুত্তলার নিকটে গিয়৷ সাতিশয় প্রিতো্র প্রদর্শন 
করিয়া কাহিলেন বংমে। আমি তোমার পরিণর বৃত্তান্ত অবগত হইয়। অনির্বচনী় প্রীতি প্রা 
হইয়াছি; এবং অগ্ভই, ছুই শিষ্য ও গোতমীকে সমভিব্যাহারে দিয়া, তোমাকে ভর্তুসন্গিধানে পাঠাইয়। 
দিতেছি । অনস্তর কথের আদেশান্গসারে শকুন্তলা প্রস্থানের উদ্যোগ হইতে আরম্ত হইল । 

্রস্থানসময় উপস্থিত হইল। গোতৃমী এব” শাঙজর্রব ও শারঘত নামে ছুই শিষ্য শকুস্তল! 
সমভিব্যাহারে গমনের নিমিত্ত প্রস্তত হইলেন। অপ্য়! ও প্রিয়ংব। ধথাসস্তব বেশভূষা! সমাধান 
করিয়। দিলেন । মহষি শোকাকুল হইয়া মনে মণে কহিতে লাগিলেন অদ্য শকুস্তল] যাইবে বলিয়। 
আমার মন উৎকণ্ঠিত হইতেছে, নয়ন বাপ্পবারিপূর্ণ হইতেছে, কঠবোধ হইয়া বাকৃশক্তিরহিত হইতেছি, 
জড়তায় নিতান্ত অভিভূত হইতেছি। কি আশ্চযা! আমি বনদাসী, শ্নেহবশত: আমাদেরও ঈদৃশ 
বৈরী উপস্থিত হইতেছে, না জানি সংসাবীরা এমত "্মবস্থায়র কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । 
বুঝিলাম শ্রেহ অতি বিষম বস্ত! পরে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া শকুন্বলাকে কহিলেন বসে! বেলা 
হইতেছে, প্রস্থান কর, আর অনর্থক কাল হরণ কবিতেছ কেন! এই বলিয়া তপোবনতরুদ্দিগকে 
সন্বোধন কবিয়া কহিলেন হে সন্নিহিত তরুগণ! যিনি তোমাদিগকে জলসেক ন। করিয়া! কদাচ অগ্রে 
জলপান করিতেন না, যিনি ভূষণপ্রিয়। হইয়াও ন্েহবশতঃ তোমাদের পল্লব ভঙ্গ করিতেন না) তোমাদের 
কুস্থম প্রসবের সময় উপস্থিত হইলে ধাহার আনন্দের সীম1 থাকিত না, সেই এক্ভ্তল। পতিগৃহ যাইতেছেন 
তোমর। সকলে অনুমতি কর। 

অনন্তর, সকলে গাত্রোখান করিলেন । শকুন্তলা, গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, প্রিয়ংবদার 
নিকটে গিয়া অশ্রপূর্ণ নয়নে কহিতে লাগিলেন সখি! আব্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত 
অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে ; কিন্তু তপোবন ' পরিত্যাগ করিয়া যাইতে আমার পা উঠিতেছে না। 
প্রিয়ংবদ! কহিলেন সখি ! তুমি যে কেবল তপোবন বিবহে কাতর। হইতেছ এরূপ নহে; তোমার 
বিরহে তাপাবনের কি অবস্থা হইতেছে দেখ । দেখ! সচেতন জীব মাত্রেই নিরানন্দ ও শোকাকুল 
হইয়াছে--হরিণগণ আহার বিহারে পরাজ্ুখ হইয়| স্থির হইয়া রহিঘাছে, মুখের গ্রাস মুখ হইতে 
পড়িয়া যাইতেছে; ময়ুব ময়ূরী নৃত্য পরিত্যাগ করিয়। উদ্ধ মুখ হইয়। রহিয়াছে ; কোকিলগণ আম- 
মুকুলের রসম্বাদে বিমুখ হইয়া নীরব হইয়া আছে, মধুকর মধুকরী মধুপানে বিরত হইক্সাছে ও ওঁন 
গুন ব্বনি পরিত্যাগ করিয়াছে । 

কথ্থ কহিলেন বসে! আর কেন বিলম্ব কর, বেলা হয়। তথন শকৃত্তলীক্গ কহিলেন তাত! 
বনতোধষিণীকে সম্ভাষণ না করিয়া ধাইবন।। এই বলিয়। বনতোধিণীর নিকটে গিয়া কহিলেন বন- 
তোষিণী! শাখাবীহু দ্বার আমাকে সেহভরে আলিজন কর, আজি অকধি আমি দূরবস্তিনী হইলাম । 
অনন্তর অনন্থয়। ও প্রিযংবদাকে কহিলেন সথি ! আমি বনতোষিণীকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিলাম | 
তাহারা কহিলেন সথি ! আমাদিগকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে বল। এই বলিয়। শোকাকুল হইয়া 
রোদন করিতে লাগিলেন। তখন কথ কহিলেন অনন্য়ে ! প্রিয়ংবদে! তোমরা কি পাগল হইলে, 
তোমরা কোথায় শকুস্তলাকে সাত্বন করিবে, না হইয়া, তোমরাই রোদন করিতে আরম্ভ করিলে ! 

এক" পূর্ণগির্ভা। হরিণী কুটারের গ্রান্তে শয়ন করিয়াছিল; তাহার দিকে দৃষ্টিপাত হুয়াতে, 

সঃ ২ম়স্১০ 


৭৪ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


শকুস্তলা কর্থকে কহিলেন তাত! এইহরিণী নিবিব্গে প্রসব হইলে আমাকে সংবাদ দিবে, ভুলিবে 
ন! বল | ফঁ্থ কহিলেন, ন। বসে! আমি কখনই বিশ্বৃত হইব ন]। 

কয়েক পদ গমন করিয়া শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইলে, শকুস্তলা কহিলেন আমার অঞ্চল ধরিয়া 
কে টানে: এই বলিয়। মুখ ফিরাইলেন ! কথ কহিলেন বৎসে তুমি জননীর ন্যায় ধাহাকে প্রাত 
পালন করিয়াছিলে, যাহার আহারের শিমিত্ত শ্যামাক আহরণ করিতে, যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ 
বাক ক্ষত হইলে ইন্গুদীতৈল দিন] ব্রণ শোষণ করিয়া দিতে, সেই মাতৃহীন হুবিণশিশু তোমার 
গমন রোধ করিতেছে । শরুন্থল। তাহার গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন বাছ।! আর আমার 
সঙ্গে এস কেন, ফিরিয়া যাও, আমি তোমাকে পবিতাগ করিরা যাইতেছি। তুমি মাতৃহীন 
হইলে আমি তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলাম; এখন আমি চলিলাম; অঙ্পর তাত ক৭ তোমার 
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । এই বলিয়া বোধন করিতে করিতে চলিলেন। তখন কথ্থ কহিলেন বসে! 
শান্ত হও, অশ্রাবেগ সংবরণ কর, দেখিয়া চল, উচ্চ শীচ না দেখিয়' পদক্ষেপ করাতে বারংবার 
আঘাত লাগিতেছে। | 

এইরূপ নানা কারণে গমনের বিলম্গ দেখিয়। শাঙরব কথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 
ভগবন্‌! আপনকার আর অধিক দূর সঙ্গে আসিবার আবশক নাই; এই স্থজেই যাহা বলিতে হয় 
বলিয়। দিয়! প্রতিগমন করুন। কথ কহিলেন তবে আইস এই ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় দণ্ডায়মান হই। 
অনন্তর সকলে সন্গিহিত ক্ষীরপাদপচ্ছায়ায় অবস্থিত হইলে কগ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া শাঙ্গরবকে 
কহিলেন, বৎস! তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া, রাজাকে, আমার নাম গ্রহণ করিয়া, কহিবে 
“অমর বনবাসী তপন্তায় কাল যঘাঁপন করি; তুমি অতি প্রধান বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; এবং 
বন্ধুবর্গের অগোচরে ্বচ্ছাক্রমে শকুন্তলাকে স্সেহ প্রদর্শন করিয়া; এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অন্যান 
লহধন্মিণীর ন্যায় শকুত্তলাকে স্সেহ দৃষ্টি রাখিবে । আমাদের এই পর্যন্ত প্রথা! | ইহার অধিক -: 
ভাগ্যে থাকে ঘটিবেক ; তাহা৷ আমাঁদিগের বলিয়া দিবার নয়” | 

শাজ রববের প্রতি এই সন্দেশ নির্দেশ করিয়া শকুত্তলাকে সঙ্কোধন করিয়। কহিলেন বসে 
এক্ষণে তোমাকেও কিছু উপদেশ দিব। আমর] বনবাসী বটি কিন্ত লৌকিক বুত্তান্তরও নিতান্ত অনভিজ্ঞ 
নাই। তুমি পত্তিগৃহে গিয়া গুরুজনদিগের শ্রশষা করিবে, সপত্বীদিগের সহিত প্রিয়সধীব্যবহার 
করিবে, স্বামী কাকণ্ঠ প্রদর্শন করিলেও রোষবশ হইয়া প্রতিকুলচারিণী হইবে না, 'পরিচারিণীদিগের 
প্রতি সম্পূর্ণ দয়] দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করিবে, এবং সৌভাগ্য-গর্ধধে গবিবিত হইবে না। যুবতীরা এরূপ 
বাবহারিণী হইল গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়, বিপরীতকারিণীর! কুলের কণ্টক শ্বরূপ। ইহ] কহিয়। 
কহিলেন দেখ, গোতমীই বাকি বলেন। গোঁতমী কহিলেন বধৃদিগকে এই বই আর কি কহিয়! 
দিতে হইবেক। পরে শকুস্তলাকে কহিলেন বাছ। ! উনি যেগুলি বলিলেন সকল মনে রাখিও। 

এইরূপে উপদেশ প্রদান সমাপ্ত হইলে, কথ শকুস্তলাকে কহিলেন বংসে! আমরা আর 
অধিক টির যাইব না। আমাকে ও নখীদ্দিগকে আলিঙ্গন কর। শকুস্তল। অশ্রপূর্ণ নয়নে কহিলেন 
অননুয়া প্রিয়ংবদাও কি এইখান হইতে ফিরিয়া যাইবে। ইহার! নেই পর্যন্ত আমার সঙ্গে ধাউক! 
কথ কহিলেন বংসে ! ইহাদের বিবাহ হয় নাই। অতএব সে পর্যন্ত যাওয়া উপযুক্ত নয়; গোতমী 
তোমায় সঙ্গে যাবেন। শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করিলেম। দুই চক্ষে ধারা বহিতে লাগিল। 
তখন” ঞথ কহিলেন বৎসে! এত কাতর হইতেছ কেন; তুমি পতিগৃহে গিয়া গৃহিণী পদে প্রতিষটতা 


শকুম্তল। ণ্৫ 
হইরা পাংসারিক কাধ্যে অন্থক্ষণএরপ ব্যন্ত থাকিবে ঘে আমার বিরহঞ্জনিত শোক অনুতব করিবার ' 
অবকাশ পাইবে না। শকুন্তলা পিতার চরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন তাত! আবার কতদিনে 
এই তপোবনে আমিব। কথ কহিলেন বংসে ! স্াগরা৷ ধনীত্রীর একাধিপতির মহিষ হইয়া» এধং 
অ্রতিহত প্রভাব স্বীয় তনয়কে সিংহাসনে সঙ্গিবেশিত ও তদীয় হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমপিত 
দেখিয়া, পতি সমভিব্যাবহারে পুনর্ব(র এই শান্তসাম্পদ তপোবনে আসিবে। 
শকুন্তলাকে এইরূপ শোককুলা দেখিয়া খৌতমী কহিলেন বাছ।! আর কেন, ক্ষান্ত, হ্‌ও) 
যাবার বেলা বহি যায় 1 * লী দিগকে যাহা,কহিতে হ€ কহিরা লও । আর বিলম্ব কর] হয় না। তখন: 
শকুন্তলা সখীদিগের নিকটে গিয়। কহিলেন সখি! তোমরা উভয়ে আমাকে এককালে আলিঙ্গন কর। 
উভয়ে আলিঙ্গন কর্সিলেন। তিনজনেই রোপন কারতে লাগলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সথাঁরা শকুন্তলাফে 
.কাহলেন সখি! যদি রাজ। শীঘ্র চিপতে নু। পাপেন তবে তাহাকে তাহার স্বনামাস্কিত অঙ্গুবীয় দেখাইও। 
শকুস্তল। শুনিয়। সাতিশর শাঞ্কত হই ক।হলেন সাখ ! তোমরা এমন কথা থলিলে কেন বল। আমান 
হৃংব্প হইচতছে। সখীর। কহিলেন না সখি, ভীত হইও পা) স্নেহের স্বভাবই এই অনিষ্ট আশঙ্কা কমে। 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলের [নকট বিণার লইর। শকুন্তলা, গৌতশী প্রভৃতি সমভিব্যাহারে, ছু্ষন্ত 
রাজধানী প্রতি প্র্থছন করিলেন । মহধি ক, অণহ্থন। ও প্রিরংবদ। এক দৃষ্টতে শকুত্তলার দিকে চাহিয়। 
রহিলেন। ক্রমে ক্রমে শতুপ্তল। দৃষ্টিপথের বহিভূত হইংল অণহুনা ও প্রিরংবদ। দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ- 
পূর্বক উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগলেন । মহ্বিও দীর্ঘাপঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়। কহিলেন অননুয়ে ! 
প্রিরবদে! তোমাদের সহচর। প্রঙ্থন করিয়াছেন। একণে শে।কাবেগ সংবরণ করিনা আমার সহিত 
আশমে প্রতিগমন কর। এই বলির। মহবি আশ্রমাডণুধ হইলেন এবং তাহারও তীহার অন্গামিনী 
হুইলেনণ। যাইতে যাইতে নহষি মনে মনে কহিতে ল।মলেন, যেখন, স্থাপিত ধন ধনম্বামীকে প্রত্যর্পণ 
করিলে লোক নিশ্িন্ত ও স্থপ্থ হয়, তদ্রপ, অগ্য আমি শনুন্তলকে পতিগৃহে প্রেরণ করিয়া নিশন্ত গু 


সুস্থ হইলাম । 


পঞ্রুম..অধক 


রাজা. ছুমবন্ত, রাজকার্যসমাধানান্তে একান্তে আদীন হইয়া, স্বীর প্রিয়বস্ত মাধব্যের সধিষ্ত 
কৃথেক্পকথনরমে কালযাপন করিতেছেন, এমত সময়ে হংসপদ্দিক। নাম্গী এক পরিচারিণী সঙ্গীতশ|লা ৪ 
অতি মধুর স্বরে এই ভাবের একটী গান করিতে লাগিল “অহে মধুকর | অভিনুবমধুলোভে সহকার- 
মঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন, কমলমধু পানে পরিতৃপ্ত হইই।, উহাকে একবারে বিশ্বৃত 
হইলে কেন”। 
তানলরবিশ্ুদ্বস্বরসংযোগবতী গী।ত. শ্রবণ করির। রাঁজ। অকম্মাৎ ফখপবোনাস্তি উন্ননা: হইলেন। 
কিন্ত কি নিমিত্ত উশ্ননাঃ হইতেছেন তাহার কিছুই অম্ধাবন করিতে ন1 পারিয়া মনে মনে কহিতে 
ল[গিলেন কেন এই মনোহর গীতি শ্রবণ করিয়া আমার মন এমন আকুল হইতেছে । প্রিয়ঙ্নবিরহ্‌ 
বাতিরেকে মনের এরূপ আকুপ্লত। হপ্ন না; কিন্তু আমার প্রিরজনবিরহ উপস্থিত দেখিতেছি না৷ । অববা 
 মনুষ্চ। সর্ব প্রকারে স্থধী হইয়াও,০রমণীয় বস্ত দর্শন কিংব! হমধুর গীতি শ্রবণ করিয়। যে আকুলমবর হয় 
বোধ করি, অনতিপরিস্ক্ট রূপে জননান্তরীণ দ্বির সৌহ্বদ/ তাহার স্বতিপথে আরূঢ হয়। 
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রাজ] মনে মনে এইরূপ বিতর্ক করিতেছেন এমত সময়ে কঞ্চুককী আসিয়া রুতাঞ্ুলিপুটে নিবেদন 
করিল মহারাজ! 1ঘ হিমালঘ়ের উপতাকাবন্তি অরণ্যবাসী কয়েকজন তপন্বী মহষি কথের সন্দেশ লইয়। 
মহারাজের, নিক আলিগাঙেণ 9ি আজ্ঞ। হয় । খাজা তপশ্বিনাম শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আদর প্রদর্শন 
পূর্বক কহিল্পেন তুমি উপাধ্যায় সোম্বাতকে বল, অভ্যাগত তপন্বাদিগকে, বেদবিধি অনুসারে সংকার 
করিয়া ,দ্বয়ং .সমভিব্যহাবরে করিয়া আশার শিকটে লইদা আইসেন। আমিও ইত্যবকাঁশে তপন্থি- 
দর্শনয়োগ্য প্রদেশে গিয়া পাঁতিমত অবস্থিতি করিতেছি । 

এই আদেশ দিয়া কঞুকীকে বিদায় করিয়া বাজা অগ্রিগৃহে গিয়া! অবাস্থৃতি করিলেন এবং কহিতে 
লাগিলেন ভগ্বান্‌ কথ্থ কি শিশি আগার নিকট খষি প্রেরণ করিলেন ; কি তাহাদের তপশ্ত]র বিশ্ব 
ঘটিয়াছে, কি কোন দুর[গা তাহাদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করিয়াছে; কিছুই নির্ণয় করিতে ন। 
পারিয়া আমার মন অত্যন্ত আকুল হইতেছে । তখন পার্্বঞ্ডিণী পরিচারিক। কহিল মহারাজ! আমার 
বোধ হইতেছে ধশ্বারণ্যবাসী খধিরা মহারাজের অধিকারে নিব্বিম্বে ও নিরাকুলচিত্তে তপন্যার অনষ্টা 
করিতেছেন, সেই হেতু প্রীত হইয়া মহারাজকে সঙাজন করিতে আসিগ়াছেন। 

এবস্রকার কথোপকথন হইতেছে এমত মময়ে সোমরাতি তপম্বীদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া 
উপস্থিত হইলেন । বাজা, দূর হইতে ছ্খিতে পাইয়া, আমন হইতে গাত্রোথান করিয়া তাহাদের 
আগমন প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সোমরাত তপস্বীদিগকে কহিলেন এ দেখুন, সসাগর! 
্বীপা ধরিত্রীর অদ্বিতীয় অধিপতি আসন পরিত্যাগ পূর্বক দগ্ডায়ঘান হইয়া আপনাদের প্রতীক্ষা 
করিতেছেন । শাঙ্গরব কহিলেন নরপতিদিগে এরূপ বিনয় ও সৌজন্য দেখিলে সাতিশয় প্রীত হইতে হয় 
ও অত্যন্ত প্রশংসা করিতে ও সাধুবাদ দিতে হয । অথবা ইহার বিচিত্র কি-_-তরুগণ ফলিত হইলে ফল 
ভরে অবনত হুইয়াই থাকে ; বর্ধাকালীন জলধরগণ বারিভরে ণঅভাবই অবলম্বন করে? ০০৮ 
প্রথা। ছুই, সমৃদ্ধিশালী হইলে অন্ুদ্ধতত্ঘভাবই হয়েন। 

শকুন্তলার দক্ষিণাক্ষি স্পন্দন হইতে লাগিল। তান সাত্তিশয় শঙ্কিত হইয়। গৌত্রমীকে কহিলেন 
পিসি! আমার দক্ষিণ নয়নের স্পন্মন হইতেছে কেন? গৌতমী কহিলেন বসে! তোমার অমঙ্গল 
দূর হউক) পতিকুলদেবতারা তোমার মঙ্গল করুন। যাহা হুউক, শকুন্তল! তদবধি মনে মনে নান] 
প্রকার আশঙ্কা। করিতে লাগিলেন ও অত্যান্ত অস্থির হইলেন । 

রাঁজা শকুত্তলাকে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন এই অধগুঞ্নবতী কামিনী কেঃ কি নিমিতই বা! ইনি 
তপস্বীদিগের সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন | পার্খবঞ্তিনী পরিচারিক কহিল মহারাজ! আমিও দেখিয়া 
অবধি নানা ব্তুর্ব করিতেছি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহারাজ ! এরূপ 
রপলাবশ্যের মাধুরী কখন কাহার নয়নগোচর হয় নাই । রাজা। কহিলেন সে যা হউক পরস্ত্রীতে দৃষ্টিপাত 
করা কর্তব্য নহে। এ দিকে শকুত্তলাও আপনার অস্থির হৃদয়কে এই বলিয়। সাত্বন1 করিতে লাগিলেন 
হৃদয়! এত আকুল হইতেছ কেন; আর্ধ্যপুত্রের ভাব মনে করিয়া আশ্বাসিত হও ও ধের্ধ্য অবলম্বন কর। 

'তাঁপসেরা ক্রমে ক্রমে সপ্নিহিত হুইয়?, মহারাজের জয় হউক বলিয়া, হস্ত তুলিয়া আশীর্বাদ 
করিলেন। বাজ! প্রণাম করিয়া খষিদিগকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন । খষিরা অভীষ্টসিদ্ধিবস্ত 
বলিয়। পুনর্ববার আশীর্বাদ প্রয়োগ করিলেন। অনন্তর সকলে উপবেশন করিলে রাজা জিজ্ঞাস করিলেন 
কেমন? মুনিদিগের নিবিবক্নে তন্তানষ্ঠান হইতেছে? খধিরা কহিলেন মহারাজ! আপনি রক্ষবকর্ত। 
থাকিতে ধর্দ ক্রিয়ার বিশ্বস্ভাবনা। কোথায়; ুর্াদেবের' উায় হইলে কি অন্ধকারের আবির হইতে 
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পারে? রাজ! শুনিয়। কৃতাঘ৫ন্ন্ত 'হইর। কহিলেন অদা আমার রাঁজশব্ধ সার্ক হইল । * পবে জিজ্ঞাসা 
কবিলেন ভগবান্‌ কণের কুশল | খধিরা কহিলেন হা মহারাজ ! মহষ্ষি সর্বাংশেই কূশলী'। 

এইরূপে প্রথমসমাগমোচিত শিষ্টাচার পরম্পরা পবিসমাপ্ত হইলে, শাঙ্গ রব কহ্ছিলন আমাদিশের 
শুরু মহষি কথের যে সন্দেশ লইয়া! আসিয়াছি নিবেদন করি শ্রবণ করুন| মহদ্ধি কহিয়াছেন “আপনি 
আমার অজ্ঞাতসারে আমার কনার পাণিপ্রহণ করিয়াছেন । আমি সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়!,তদ্বিষয়ে 
সম্পূর্ণ সম্মতি প্রান করিয়াছি । আপনি আমার শকুত্তলার সর্ববাংশে যোগ্য পান্জ। এক্ষণে আগনকার 
সহধন্মিণী অন্তসত্বা হইয়াছেন গ্রহণ করুন"। গৌতমীও কহিলেন আধ্য! আমি কিছু বলিতে চাই 
কিন্ত রলিবার পথ নাই । শকুন্তলা আপন গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা রাখে নাই; ; তুম্থিও তাহাদিগকে 
জিজ্ঞ/সা*কর নাই! অতএব তোমর] পরস্পরের সম্মতিতে যাহা করিয়াছ তাহাতে অন্তের কথা কহিবার 
কিআছে। 

শকুত্তল। শুনিয়া মনে মনে সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া এই ভাবিতে লাগিলেন ন। জানি আধাপুন্র 
কি বলেন।* বাজ দূর্বাসার শাপপ্রভাবে শকুস্তলাপরিণয় বৃত্তান্ত আস্ভোপান্ত বিস্বৃত হইয়া ছিলেন স্থ্তরাং 
শুনিয়। বিন্ময়াপন্ন হইয়া! কহিলেন এ আবার কি উপস্থিত! শকুস্তল। শুনিয়। একবারে জিয়মাণ। হইলেন। 
শাঙ্গ রব কহিলেন মহারাজ! আপনি লৌকিক বাবহার বিলক্ষণ অবগত হইয়াও এরূপ কহিতেছেন কেন। 
আপনি কি জানেন না যে পরিণীতা নারী যদিও অতান্ত সাধুশীল। হয় তথাপি সে নিরত পিতৃকুলবাসিনী 
হইলে লোকে নাঁন। কথা কহিয়। থাকে! এই নিমিত্ত সে পত্তির অপ্রিয় হইলেও তাহার পিতৃপক্ষীয়েরা 
তাহাকে পতিকুলবাসিনী করিতে চাহে । 

পাঁজা কহিলেন আমি ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি নাকি? শকুস্তল! শুনিয়া বিষাদ সমুদ্রে মগ্ন 
হইয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন হে হৃদয়! যে আশঙ্কা করিতেছিলে তাহাই ঘটিয়াছে। শাঙ্গ রব 
রার্জার অন্বাকার শ্রবণে, তদীয় ধূর্ততা আশঙ্কা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া কহিলেন 
মহারাজ! জ্গন্দীশ্বর আপনাকে ধন্ম সংস্থাপন কাধ্যে নিয়োজিত করিয়াছেন । অন্তে অন্যায় করিলে 
আপনাকে দণ্ড বিধান করিতে হয়। এক্ষনে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি রাজ! হুইয়! অনুষ্ঠিত কাধ্যের 
অপলাপে' প্রবৃত্ত হইয়া ধর্শদ্েষী হওয়া উচিত কি না? রাজ! কহিলেন আমাকে এত অভদ্র 
স্থির করিতেছেন কেন? শাঙ্গবব কহিলেন মহারাজ ! আপনকার অপরাধ নাই; যাহারা এম্ধ্যমদে 
মত্ত হয় তীহাঁদের এইরূপই স্বভাব ও এইরূপই আচরণ হইয়া থাকে । রাকা কহিলেন আপনি 
অন্তাথ়্ি ভংসন। করিতেছেন; আমি কোন ক্রমেই এপ ভৎসনার যোগা নহি । 

এইরূপে রাজাকে অন্বীকারপরায়ণ ও শকুস্তলাকে লজ্জায় অধোমুখী দেখিয়1৬৫গাতমী শকুত্তলাকে 
মন্বোধ্ন করিয়া কহিলেন বৎসে ! লঙ্জিত৷ হইও না; আমি তোমার মুখের ঘোমটা খুলিয়। দিতেছি; 
তাহা হইলেই মহারাজ তোমাকে চিনিতে পারিবেন। এই বলিয়। মুখের অবঞুঠন নিরাকরণ করিয়। 
দিলেন। রাজ! তথাপি চিনিতে পারিলেন না) বরং পূর্ববাপেক্ষায় সমবিকংশয়ারূঢ হইয়া মৌনাবলম্বন 
করিয়। রহিলেন। তখন শার্শরব কহিলেন মহারাজ! এরূপ মৌনভাবে রহিলেন কেন্১? রাজ 
কহিলেন মহাশয় | কি করি বলুন) অনেক ভাবিয়া দেখিলাম; কিন্তু ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি 
বলিয়া কোন ক্রমেই স্মরণ হইতেছে না। স্থতরাং কি প্রকারে ইহাকে ভাধ্যা বলিয়া পরিগ্রহ করি। 
বিশেষত; ইনি এক্ষণে অন্তঃসত্ব। হইয়াচ্ছেন।, 

রাজার এই বচনবিষ্তান শ্রবন করিয়া শকুস্তল। মনে মনে করিতে লাগিলেন হায় কি সর্বনাশ | 


৮ /সগলা হিত্য-্রন্থাবলী 


একবারে পাণিগ্রহণেই সন্দেহ! রাজমহিষী হইনা অশেষ স্থখ সম্তোগে কাল হরণ করিব বলিয়া যত 
আশ! করিয়ছিলাম সে সমুদায় এক কালে নিগ্ুল হইল। শাঙ্গরব কহিলেন ! মহারাজ ! বিবেচনা 
ক%ণন মহর্রি কেমন সদাশয়তা! প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি তাহার অগোচরে তদীয় অনুমতি- 
নিরপেক্ষ হইরা তাহার কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি তাহাতে রোষ বা অসন্তোন প্রদর্শন 
না করিয়া বরং সাতিশয় সন্তষ্ঠই হুইরাছেন এবং আপনকার নিকট কন্যাকে পাঠাইয়৷ দিয়াছেন। 
এক্ষণে, প্রত্যাখ্যান করিয়া এরূপ সদাশয় মহাম্থভবের অবমাননা করা মহারাজের ' কোন ক্রমেই কর্তব্য 
নহে, অতএব আপন স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়! কর্তব্য নির্ধারণ করুন। 

শ[রৰত শাঙ্গরব অপেক্ষা উদ্ধতম্ব ভাব ছিলেণ। তিনি কহিলেন অহে শাঙ্গ রব ! স্থির হও, 
আর তোমার বৃখ। বাশজাল বিস্তার করবার প্রয়োজন নাই । আমি এক কথায় সকল বিষয়ের 
শেষ করিতেছি । এই বলিয়া! শুন্তগার দিকে মুখ ধিাইয়। কহিলেন শকুন্তলে ! আমাদের যাহা 
বলিবার, বলরাছ। মহারাজ এইরূপ কহিতেছেন। তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল এবং যাহাতে 
উহার প্রতীত জন্মে এপ কব। তখন শঠুপ্তনা অতি মৃুম্বরে কহিলেন যখন তাদুশ অন্ুপাগ 
এতাধৃশ বিপরীত ভাব অবল্থণ করিয়াছে তথন আমি পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া কি করিব। 
কিন্ত আত্মশোধন আবশ্তক এই নিমিত্ত কিছু বলিতেছি। এই বলিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন আব্পুত্র !_-এইমাত্র কিনা কিকিত স্ত্ক হইনা কহিলেন যখন পরিণয়েই সন্দেহ জন্মিয়্াছে তখন 
আর আধ্যপুত্র শব্দে সম্বোধন করা অবিধের। এই বলিয়! পুনর্বার কহিলেন পৌরব! আমি 
সরলহবদয়া, ভাল মন্দ কিছুই জানিনা । তৎকালে তপোবনে সেইরূপ অমায়িকত। দেখাইয়া, ও ধশ্ম 
সাক্ষী করিয়! প্রতিজ্ঞ! করিরা, এক্ষণে এরূপ দুর্ববাকা কহিয়। প্রত্যাখান করা তোমার কর্তব্য নহে। 

রাজ। শুনিয়। কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইন্না কহিলেন খধিতনয়ে ! যেমন বর্ধাকালীন নদী তীর- 
তরুকেও পতিত ও আপনার প্রবাহকেও পঞ্ষিল করে, সেইরূপ তুমি আমাকেও পতিত ও আপন 
কুলকেও কলঙ্কিত করিতে উদ্ভত হুইযাছ। শকুন্তলা বহিলেন ভাল, দি তুমি যথার্থ ই পরিণয় 
সন্দেহ করিয়া) পরস্বীবোধে পরিগ্রহ করিতে শঙ্ষিত হও, কোন অভিজ্ঞান দর্শাইরা তোমার আশঙ্কা 
দুর করিতেছি । রাজা কহিলেন এ উত্তর কল্প; ভাল, কোই কি অভিজ্ঞান, দেখাও । শবুস্তল। 
রাজদত অনুরীয় অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া রাখিরাছিলেন। এক্ষণে ব্যন্ত হইনা অন্ুীয় খুলিতে শিয়। 
দেখিলেন অঞ্চলের কোণে অন্থুরীয় নাই। তখন আানবদন1 ও বিষাদ সমুবে মগ্না হই গোতমীর 
মুখ পানে চাছিয়। রহিলেন। গোতমী কহিলেন বোধহয়, আলগ। বাধা ছিল, নদীতে স্নান করিবার 
সময় পড়িয়া গিয়াছে। 

রাজা। শি ঈষং হান্ত করিলেন '্ীজাতি অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি” এই যে রা প্রসিদ্ধ 
আছে ইহ। তাহার এক উত্তম উদাহরণ | 

রাজার এইবপ ভাঙ্বদর্শনে ভ্রিক্নমাণা হইয়া শকুস্তল| কহিলেন আমি দৈব্যের প্রতিকূলতা 
বশত; অআুরীর দর্শন বিষরে অককতকার্ধা হইলাম । ভাল, এমন কোন কথা বলিতেছি যাহা শুনিলে 
অবশ্যই তোমার পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইবেক ॥ রাজা কহিলেন এক্ষণে শুনা আবশ্ক; কি বলিয়া! 
আমার প্রতীতি জম়াইতে চাঁও, ব্ল। শকুন্তলা কহিলেন মনে করিয়া দেখ, একদিন তুমি ও আমি 
ছুজনে নবমালিক মণ্ডপে বিয়। ছিলাম। তোমার হস্তে এক্টী কপুর্ণ পল্পপত্রের ঠোঙা ছিল। 
রাত! কহিলেন ভাল, বলিয়া যাও, শুনিতেছি। শহুন্তলা কহিলেন সেই সময়ে আমার 


শকুত্তলা ৭৯ 
কৃতপুত্র দীর্ঘাপাঙ্গ নামে মৃগশাবক তথায় উপস্থিত হইল। তুমি উহাকে সেই ভুল পান্‌ করিতে 
আহ্বান করিলে। তুমি অপরিচিত বলিয়া! সে তোমার নিকটে আসিল না। পরেঞ্ামি হস্তে করিলে, 
মে আসিয়। অনায়াসে পান করিল। তখন তুমি পরিহাস করিয়া কহিলে স্ষলেই' সঙ্গাতীয়ে 
শ্বাস করিয়া থাকে । তোমর1 দুজনেই জঙ্গলা, এই জন্য ও তোমার নিকট আমিল। 

রাজা শুনিয়। ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন কামিনীদিগের এইরূপ মধুমাথ। প্রবঞ্চনাবাক্য বৈষয়াসক্ত 
ব্যক্তিদিগের বশীকরগ্্ূপ | গৌ'তমী কিঞ্চিৎ কোপ প্রদর্শন করিয়া কহিলেন মহাভাগ ! এ জন্মবধি 
তপোবনে প্রতিপালিত, প্রবঞ্চনা কাকে ধলে জানে না। রাজা কহিলেন তাপসবৃদ্ধে! প্রবঞ্চন! 
্্ীজাতির শ্বভাবসিদ্ধ বিদ্যা; শিখিতে হয় না। মানুষের কথা কি কহিব পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও বিনা 
শিক্ষায়* প্রবঞ্চনানৈপুণ্য দেখিতে পাওয়া যায় । দেখ, কেহ শিখাইয়] দেয়না, অথচ কোকিলারা কেমন 
প্রবঞ্চনা করিয়া, শ্বীয় সন্তানদিগকে অন্য পক্ষী দ্বার প্রত্িপালিত করিয়া লয়। শকুত্তল৷ রুষ্টা হইয়! 
কহিলেন অনাধা! তোমার আপনার যেমন মন, অন্যকেও সেইরূপ মনে কর। রাজা কহিলেন 
তাপমকন্ে ! ুম্মন্ত গোপনে কোন কন্ম করে না। যখন যাহ। করিয়াছে সমূদায়ই সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। 
কোই, কেহ বলুক দেখি, তোমার পাণিগ্রহণবৃত্তান্ত জানে কি না। শকুত্তল। কহিলেন তুমি আমাকে 
স্বেচ্ছাচাঁরিণী করিলে ৷ পুরুবংশীয়ের। অতি উদাবন্বভাব এই বিশ্বাস করিয়া যখন আমি মধুমুখ পাষাপ- 
হৃদয়ের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যে এই ঘটিবেক ইহ! অসম্ভব নহে। এই বলিয়া 
অঞ্চল মুখে দিয় রোদন করিতে লাগিলেন। 

তখন শার্গ রব কহিলেন ন] বুবিয়। কম্ম করিলে, পরিশেষে এইরূপ মনস্তাপ পাইতে হ্য়। এই 
নিমিত্ত সকল কর্মই, বিশেষতঃ যাহ! নিজ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কর! কর্তব্য নহে। 
পরস্পীরের মন ন জানিয়। বন্ধুত।৷ করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে শক্রতাতে পর্যবসিত হয় । শাঙ্গ রবের 
এই তিরস্কারবাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কহিলেন কেন আপনি স্ীলোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া আমার 
উপর এরূপ দোষারোপ করিতেছেন । শাঙ্গ রব কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়| কহিলেন যে ব্যক্তি জন্মাবচ্ছিয্ে 
চাতুরী শিখে নাই তাহার কথা অপ্রমাণ; আর ধাহার] পরপ্রতারণাকে বিদ্যা বলিয়। শিক্ষা করেন 
তাহাঁদের কথাই প্রমাণ হইল । তখন রাজা শাঙ্গরবকে কহিলেন মহাশয়! আপনি বড় ঘথার্থবাদী। 
আমি ত্বীকার করিলাম প্রতারণাই আমাদের বিদ্যা ও বাবসায়। কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞাস। করি, 
ইহাকে প্রতারণ করিয়া আমার কি লাভ হইবেক | শাঙ্গরব কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া কহিলেন 
নিপাত? ।' রাজ। কহিলেন পুরুবংশীয়েরা নিপাত লাভ করে এ কথা অশ্রদ্ধেম। 

এইরূপে উভয়ের বিবাদারস্ত দেখিয়া, শারদ্বত কহিলেন শাঙ্গরব! অন্দুউুতরোত্তর বাকৃছলে 
প্রয়োজন কি? আমরা গুরুর নিয়োগ অনুষ্ঠান করিয়াছি ; এক্ষণে ফিরিয়া যাই চল। এই বলিয়। 
রাজাকে কহিলেন মহারাজ! ইনি তোমার পত্রী, ইচ্ছা হয় গ্রহণ কর, ইচ্ছা হয় ত্যাগ কর? পত্বীর 
উপর পরিণেতার সর্ব্বতোমুখ্ট প্রতৃতা আছে। এই বলিয়। শাঙ্গরব, শাঁরঘত ও গৌতমী তিনজনে 
প্রস্থান করিলেন। 

শকুন্তলা, সকলকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অশ্রপূর্ণ লৌচনে কাতরবচনে কহিলেন ইনি ত আমার 
এই করিলেন; তোমরাও আমাকে ফেলিয়। চলিলে ; আমার কি গতি হইবেক ! এই বলিয়া তাহাদের 
পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গোতর্মী কিকিৎ থামিয়া কহিলেন বৎস শার্গরব ! শকুস্তলা ট্লাদিতে 
কাদিতে আমাদের লঙ্গে আসিতেছে । দেখ, রাজ প্রত্যাখ্যান করিলেন ; এখানে থাকিয়৷ আর 
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কি কাঁরবেক, ব্। আমি বলি, আমাদের সঙ্গেই আন্ক। শাঙ্গরব শুনিয়া সরোষ নয়নে মুখ 
ফিরাইয়া শকুর্তলাচ কহিলেন আ: ছুর্বতে! স্বাতন্ত্রা অবলম্বন করিতেছ? শরুন্তলা ভয়ে কাপিতে 
লাগিলেন? তখন শাঙ্গরব শকুপ্তলাকে কহিলেন দেখ, রাজা যেরূপ কহিতেছেন, যদি তুমি যথার্থ ই 
সেইরূপ হও, তাহা৷ হইলে তুমি শ্বৈরিণী হইলে; তাত কগ তোমাকে লইয়্া আর কি করিবেন3, 
আর খণি তুমি মনে মশে আপনাকে পতিব্রতা বলিয়৷ জান, তাহা হইলে পতিগৃহে থাকিয়। 
দাসীনত্তি করাও তোমার পক্ষে শ্রেয় । অতএব এইখানেই থাক, আমর] চলিলাম ; এই বলিয়। প্রস্থান 
করিলেন । 

এইরূপে তপস্বাদিগকে প্রস্থানোন্ুখ দেখিয়া, রাজা শাঙ্গরবকে সম্বোধন করিম্বা কহিলেন 
মহাশর! আপনি উহাকে মিথ্যা প্রতারণা করিতেছেন কেন। পুরুবংশীরেরা ভিকেন্িয়; প্রাণান্তেও 
পরব্ণিতা৷ পবি গ্রহে প্রবৃত্ত হয় না। দেখুনঃ চন্দ্র কুমুদিনীকেই প্রফুল্ল করেন ? সুর্য কমলিনীকেই উল্লাসিত 
করিয়া থাকেন | তখন শাঙ্গবূুব কহিলেন মহারাজ! আপনি পরকীয় মহিলা আশঙ্ক। কণিয়া, অবশ্ম 
ভয়ে, শকুন্তলা পরিগ্রহে পরাজুখ হুইতেছেন? কিন্ত ইহাও অসম্ভাবিত নহে আপনি পূর্ব বুপতান্ত 
হইয়াছেন । ইহা শুনিয়া রাজা পার্থোপবিষ্ট পুরোহিতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিরা কহিলেন, 
ভাল, মহাশয়কেই বাবস্থা জিজ্ঞাসা করি, আপনি পাতকের লাঘব গৌরব বিবেচন। করিয়। উপস্থিত বিষয়ে 
কি কর্তবা বলুন। আমিই পূর্ধবুত্তান্ত বিস্থৃত হইয়াছি, অথবা এই স্ত্রীই মিথা। বলিতেছেন, এমত সন্দেহ 
স্থলে, আমি দারত্যাগী হই, অথবা পরস্্ীষ্পর্শপাতকী হুই | 

পুরোহিত শুনিয়া কিয়ৎক্ষণ বিবেচন1 করিয়া কহিলেন, ভাল, মহারাজ! যদি এরূপ করা যায়। 
রাজা কহিলেন কি আজ্ঞা করুন। পুরোহিত কহিলেন খষিতনয়! প্রসবকাল পধান্ত এই স্থানে অবস্থিতি 
করুন। খধি বলেন এ কথা বলি কেন! সিদ্ধ পুরুষেরা কহিয়াছেন আপনকার প্রথম সন্তান চক্রবস্তি- 
লক্ষণাক্রান্ত হইবেন | যদি মুনিদৌহিত্র সেইরূপ হন ইহাকে গ্রহণ করিবেন । শতুবা উহার পিভৃসমীপ 
গমন স্থিরই রহিয়াছে । রাজা! কহিলেন যাহা! আপনাদিগের অভিরুচি। তখন পুরোশ্তি শকুন্তলাকে 
কহিলেন বসে! আমার সঙ্গে আইস। শকুস্তলা» পৃথিবি ! বিদীর্ণ হও আমি প্রবেশ করি আমি এ 
প্রাণ রাখিব নাঃ এই বলিয়। রোদন করিতে করিতে পুরোহিতের অস্থগামিনী হইলেন। 

গকলে প্রস্থান করিলে পর; রাজ! নিতান্ত উন্মনাঃ হইয়া শকুস্তলার বিষয়ই অনন্থমনে চিন্তা 
করিতেছেন; এমত সময়ে “কি আশ্চধ্য বাপার! কিআশ্্ধ্য ব্যাপার !” এই আকুল'বাকায রাজার 
কর্ণকুহের প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি, কিহইল! কি হইল! বলিয়া, পার্শববন্তিনী প্রতিহরীকে 
জিজ্ঞাসা করিতে ল্যুগিলেন। পুরোহিত, সহসা! রাজসমীপে আসিয়া, বিম্ময়োৎফুল্ল লোচনে আকুল 
বচনে কহিলেন মহারাজ! বড় এক অদ্ভূত কাণ্ড হইয়া গেল। কথ্শিষ্যের! প্রস্থান করিলে পর, সেই স্ত্রী 
অপ্মরাতীর্থের নিকট আপন অদৃষ্টকৈ ভন করিয়। উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল; অমনি 
এক জ্যোতি, পদার্থ স্ত্রীবে্শে সহসা আবিভূতি হইয়া! তাহাকে লইয়! অন্তহিত হইল। রাজা! কহিলেন 
মহাশয়] যে বিষয় প্রত্যাখান করা গিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধানে আর প্রয়োজন কি। আপনি 
আবামে গমন করুন| পুরোহিত, মহারাজের জয় হউক বলিয়া আশীর্ববাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। 
রাছাও শকুত্তলাবৃত্তান্ত লইয়া! অত্যন্ত ব্যাকুল হুইয়াছিলেন অতএব শয়নাগারে গমন করিলেন । | 
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নদীতে জান করিবার সময় রাজদত্ত অঙ্গুবীয় শকুত্তলার অঞ্চল হইতে সলিলে আর্ট হইয়াছিল । 
ষট হইবাসাত্মর এক অতি বৃহৎ রোহিত মৎ্শ্য গ্রাস করিয়া ফেলে । সেই মস্ত কয়েক দিবস পরে এক 
বীবরের জালে পতিত হয়| ধীবর, খণ্ড খণ্ড বিক্রর করিবার মানসে এ মংশ্যকে নানা খণ্ডে বিভক্ত 
করিয়া, তদীয় উদর মধ্যে অঙ্থুরীয় প্রাপ্ত হইল । অঙ্গুরীয় পাইয়া, পরম উল্লাসিত মনে এক মণিকারের 
আপণে বিক্রয় করিতে গেল" মণিকার, সেই মণিময় অস্গুরীয় রাজনামাস্কিত দেখিয়া, ধীবরকে চোর ' 
নিশ্চয় করিয়া নগরপালকে সংবাদ দ্রিল। নগরপাল আপিয়। ধীবরকে পিছমোড়া৷ করিয়া বাধিল এবং 
জিজ্ঞাসিল অরে বেট! চোর! তুই এই অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলি, বল। ধীবর কহিল মহাশয়! 
আমি চোর নহি। তখন নগরপাল কহিল তুই বেট! যদি চোব নহিস্‌, এ অঙ্থুরীয় কেমন করিয়া পাইলি। 
যদি চুরি করিস নাই, রাজ। কি স্ুত্রাঙ্ষণ দেখিয়া ভোকে দান করিয়াছেন। 

এই. বলিয়া নগরপাল চৌকীদারকে হুকুম দিলে, চোকাদার তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ত 
করিল । ধাঁবর কহিল অরে চোকীদার ! আমি চোর নহি, আমাঁকে মার কেন । আমি কেমন করিয়। এই 
আঙ্গটা পাইল[ম বলিতেছি। এই বলিয়৷ কহিল আমি ধীবরজাতি, মাছ ধরিয়। বিক্রয় করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ কার। নগরপাল শুনিয়! কোপাবিষ্ট হইয়া কহিল মর বেট! আমি তোর জাতি ঝুল জিজ্ঞাসিতেছি 
নাকি। এই অঙ্গুরীয় কেমন করিয়া তোর হাতে আসিল, বল্‌। ধাঁবর কহিল আজি সকালে আমি 
শচাতীর্থে জাল ফেলিনাছিলাম। একট বড় রুই মাছ আমার জালে পড়ে । খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়! 
দেখিলাম তাহার উদর মধ এই আঙ্গটী ছিল। তার পর এই দোকানে আসিয়া দেখাইর্তেছি এমত 
সময়ে আপনি আমিয়া আমাকে ধরিলেন। আমি আর কিছুই জানি না। আমাকে মারিতে হয় 
মারু?; কাটিতে হয় কাটুন) আমি চুরি করি নাই। 


নগরপাল শুনিয়া আত্রাণ লইয়। দেখিল 'অঙ্গুরীয়ে আমিষ গন্ধ নির্গত হইতেছে । তখন সে সন্দিহান 
হইয়া চৌকীদারকে কহিল তুই এ বেটাকে এই খানে সাবধানে বসাইয়। রাখ, । আমি রাজবাটাতে গিয়া 
এই মকল বৃত্তান্ত রাজার গোচর করি । রাঁজ। সকল শুনির! ধেমন অন্মতি করেন । এই বলিয়! 
নগরপাল অঙ্গুরীয় লইয়। রাজভবনে গমন করিল । কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাগত হুইয়া চৌকীদারকে কহিল 
অরে! ত্বরায় ধীবরের বন্ধন খুলিয়। দে। এ চোর নয়। অঙ্গুরীয় প্রাঞ্ধি বিষয়ে যাহা কহিয়াছে তাহার 
কিছুই মিথ্যা নহে । আব বাজ। উহাতে অন্গুরীয়মূল্যের অনুরূপ এই মহামূল্য পুরস্কার দিয়াছেন। এই 
বলিয়। পুরস্কার দিয়! ধীবরকে বিদায় করিল এবং চৌকীদারকে সঙ্গে লইয়। স্থানে প্রস্থান করিল 


এ দিকে, অঙ্গুরীয় হস্তে পতিত হইবামাত্র শকুস্তলা-বৃত্তাস্ত আন্ভোপান্ত রাজার স্বৃতিপথে আব 
হইল। তখন তিনি, নিতান্ত কাতর হইয়া, ধৎ্পরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; এবং 
শকুন্তলার পুনদর্শন বিষয়ে একান্ত হতাশ্বাস হইয়া সর্ব বিষয়ে নিতান্ত নিরুসাহ হইলেন। আহার, 
বিহার ও রাঁজকার্ধযপর্্যালোচনা একবারেই পরিত্যক্ত হইল। শকুস্তলার চিন্তায় একান্ত মগ্ন হই সর্ববদাই 
্লানবদনে কাল যাপন করেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। কাহাকেও নিকটে আসিতে 
দেন না। কেবল প্রিয়বয়ন্ত মাধব্য সর্বদা সমীপে উপবিষ্ট থাকেন। তিনি সাত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিতে 
আরম করিলে, তাহার শোকসাগর উলিয় উঠিত ; নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিগলিতু হইতে 
খাকিভ। 


জা যু.” ১৩ 


৮২ সগসাহিত্য-্রন্থাবলী 


, এক দিবস, রাজার চিততবিনোদনার্থে মাধব্য তাহাকে প্রমদবনে লইয়া গেলেন । উভয়ে স্থশীতল 
শিলাতলে উপবিষ্ট হইলে, মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন ভাল বয়স্ত! যদি তুমি তপোবনে যথার্থই 
শকুস্তলার পাত্িগ্রহণ করিয়াছিল, তবে তিনি উপস্থিত হইলে প্রত্যাখ্যান করিলে কেন। রাজা শুনিয়া 
দীর্ঘনিশ্বাস 'পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন বয়স্ত | ও কথ| আর কেন জিজ্ঞাসা কর । আমি রাভধানী' 
প্রত্বাগম্গ করিয়া শকুস্তলাবৃত্তাস্ত একবারে বিশ্বৃত হইয়াছিলাম। কেন বিস্বাত হইলাম কিছুই বুঝিতে 
পাবিতেছি না। সে দিবস প্রিয়। কত প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; কিন্ত আমার কেমন মতিচ্ছন্ 
ঘটিয়াছিল কিছুই ম্মরণ হইল না। তাহাকে স্বেচ্ছাচারিণী মনে করিয়া» কতই দুর্বাক্য কহিয়াছি, কতই 
অপমান করিয়াছি। এই বলিতে বলিতে নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া আমিল; বাকৃশক্তিমহিতের 
ন্যায় হইয়! কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ, হইয়া! রহিলেন। অনন্তর মাধবাকে কহিলেন ভাল, আমিই থেন বিস্বৃত 
হইয়াছিলাম, তোমাকে ত সমুদায় কহিয়াছিলাম; তুমি কেন কথা প্রসঙ্গে কোন দ্রিন শকুন্তলার কথ! 
উত্থাপন কর নাই। তুমিও কি আমার মত বিস্থৃত হইয়াছিলে । | 

তখন মাধবা কহিলেন বয়স্ত ! আমার দোষ নাই; তুমি সমুদায় কহিয়। পরিশেষে কহিয়াছিলে 
শকুন্তলা-সংক্রান্ত যে সকল কথা কহিলাম সমস্তই পরিহাস-মাত্রঃ বাস্তবিক নহে । আমিও নিতান 
নির্ধোধ» তোমার শেষ কথাই সত্য বলিয়। বিশ্বাস করিয়াছিলাম । এই নিমিত্ত আর মে কথা উত্থাপন 
করি নাই। প্রত্যাখ্যান দিবসে আমি তোমার নিকটে ছিলাম না। থাকিলেও বরং, যাহ! 
শুনিয়াছিলাম, বলিতাম । রাজা» দীর্ধঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বাপ্পাকুল লোচনে গরদ্গদ বচণে 
কহিলেন? বয়স্ত ! কার দোষ দিব, সকলই আমার অবৃষ্টের দোষ। এই বলিয়৷ অতান্ত শোকাকুল 
হলেন । তখন মাধব্য কহিলেন বযস্ত! এব্ধপ শোকে অভিভূত হওয়1 তোমার উচিত নহে। দেখ, 
সৎপুরুষের1 শোক মোহের বশীতৃত হয়েন না। প্রাকৃত জনেরাই শোক মোহে বিচেতন হইয়া কে । 
ষদি উভয়েই বায়ুভরে বিচলিত হয় তবে বৃক্ষে ও পর্বতে.বিশেষ কি। তুমি অতি সভা । ধৈগা 
অবলম্বন করিয়! শোকাবেগ মংবরণ কর । 

প্রিয়বয়ন্যের প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়। রাঁজ1 কহিলেন সখে ! আমি নিতান্ত অবোধ নহি, 
কিন্ত আমার মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানে না। কি বলিয়াই বা প্রবোধ দ্রিব। প্রত্যাখ্যানের পর, 
প্রিয়! প্রস্থান কালে, সাতিশয় কাতরতা। প্রদর্শন পূর্বক, আমার দিকে যে বারংবার বাম্পপূর্ণ দৃষ্টিপাত 
করিয়াছিলেন, মেই কাতর দৃষ্টিপাত আমার হ্বদয়ে বিষলিপ্ত শল্যের ন্যায় বিদ্ধ হইয়া আছে। আমি 
সেই সময়ে তাহার প্রতি যে ক্ুরের ব্যবহার করিয়াছি তাহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়] 
ধাইতেছে। মন্কি।ও আমার এ দুঃখ বিমোচন হইবেক ন|। 

মাধব্য রাজাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া আশ্বাস প্রদানার্থ কহিলেন বয়স্ত ! অত কাতর হইও 
না) কিছুদিন পরে পুনর্র্বার শকুত্তলার সহিত সমাগম হইবেক। রাজা কহিলেন বয়স্ত] আমি 
এক মূহূর্তের নিমিতেও দে আশা। করি না। আর আমি প্রিয়ার দর্শন পাইব না। এ জন্মের মত 
আম্র'পকল সুখ ফুরাইয়। গিয়াছে । নতুবা তৎকালে- আমার তেমন দুর্ধ্বদ্ধি ঘটিল কেন। মাধব্য 
কহিলেন বয়ন্ত | কোন বিষয়েই এত নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ভবিতিব্যের কথা কে বলিতে পারে। 
দেখ, এই অঙ্ুরীয় যে পুনরায় তোমার হস্তে আদিবে, কাহার মনে ছিল। ৃ 

*, ইহা। শুনিয়া অনুরীয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া রাজ] উহা্ক সচেতন বোধে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 

অজ্ুরীয় | তুমিও আমার মন হতভাগ্য, নতুবা কি নিমিত্ত, প্রিয়ার অন্থুলীতে স্থান পাইয়া, পুনর্ববার 


শকুন্তলা ৮ 
সেই ছুলণভ স্থান হইতে ত্রষ্ট হইলে। মাধব্য কহিলেন বয়স্ত ! তুমি কি উপলক্ষে তাহার*্অনুলীর্তে 
অনুবীয় পরাইয়। দিয়াছিলে। রাজা কহিলেন রাজধানী প্রতিগমন কালে, প্রিয়া, অশ্রপূর্ণ নয়নে 
আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন আধ্যপুত্র ! কত দিনে আমাকে নিকটে লইয়া যাইবে। তথ্ন আম্মি 
এই অদুরাঁয় তাহার কোমল অদুলীতে পরাইয়। দির। কহিলাম প্রিয়ে ! তুমি প্রতিদিন আমার নামের 
এক একটা অক্ষর গণিবে। গণনা সমাপ্ত না হইতে হইতেই আমার লোক আসিয়! তোমাকে লইয়। 
যাইবে। প্রিয়ার নিকট রা হৃদয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়৷ আসিয়াছিলাম। কিন্তু মোহীদ্ব হইয়া 
একবারেই বিশ্বৃত হুইয়। ধাই* | 

, তখন মাধব্য কহিলেন ভাল বয়স্ত ! এ অঙ্ধুরীয় কেমন করিয়া রোহিত ম্তস্তের উদবে গ্রবিষ্ 
হইল। ব্রাজ! কহিলেন শুনিয়াছি শচীতীর্থে ন্ান করিবার সময় প্রিয়ার অঞ্চলপ্রান্ত হইতে মলিলে 
ষ্ট হইয়াছিল । মাধব্য কহিলেন হা৷ সম্ভব,বটে ; মলিলে মগ্ন হইলে রোহিত মৎস্তে গ্রাস করিয়াছিল । 
রাজা অন্ুবীয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন আমি এই অন্গুবীয়কে যথোচিত তিরক্কার করিব। এই 
বলিয়া কহিলেন অরে অঙ্গুরীয় ! প্রিয়ার কোমল করপল্লপব পরিত্যাগ করিয়া জলে মগ্ন হইয়া তোমার কি 
লাভ হইল বল। অথবা তোমাকে তিরস্কার করা অন্যায়; কারণ অচেতন ব্যক্তি কখন গুণ গ্রহণ 
করিতে পারে না। নতুবা! আমিই কি নিমিত্ত প্রিপ্াকে পরিত্যাগ করিলাম। এই বলিয়া অশ্রপূর্ণ 
নরনে শকুন্তলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিতে লাগিলেন প্রিয়ে! আমি তোমাকে অকারণে পরিত্যাগ 
করিয়াছি । অন্তাপানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হুইয়] যাইতেছে । দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা! কর। 

রাজ! শোকাকুল হুইয়। এইরূপ বিলাপ করিতেছেন এমত সময়ে চতুরিক। নায়ী এক পক্লিচারিক। 
এক চিত্রফলক আনয়ন করিল। বাজ৷ চিত্তবিনোদনার্থে এ চিত্রফলকে শকুন্তলার প্রতিমৃষ্তি চিত্রিত 
করিয়াছিলেন । মাধব্য দেখিয়। বিস্ময়োৎফুল্প লোচনে কহিলেন বর়স্য ! তুমি চিত্রফলকে কি অনাধারণ 
নৈপুা প্রদর্শন করিয়াছ। দেখিয়া কোন ক্রমেই চিত্র বোধ হইতেছে না। আহা মরি, কি রূপ 
লাবণে/র মাগুরী! কি অঙ্গসৌষ্ঠব! কি "অমায়িক ভাব! মুখারবিন্দে কি সলজ্জ ভাব প্রকাশ 
পাইতেছে ! রাঁজা কহিলেন সখে ! তুমি প্রিয়াকে দেখ নাই এই নিমিত্ত আমার চিনত্রনৈপুণ্যের এত 
প্রশংসা করিতেছ। যদ্দি তাহাকে দেখিতে, চিত্র দেখিয়া কখনই সন্তষ্ট হইতে না। তাহার অলৌকিক 
রূপ লাবণ্যের কিঞ্চিৎ অংশ মান্্র এই চিত্রফলকে আবিভূতি হইয়াছে । এই বলিয়া পরিচারিকাকে 
কহিলেন চতুরিকে! বর্তিকা ও বর্ণপাত্র লইয়া আইস। অনেক অংশ চিত্রিত করিতে 
অবশিষ্ট আছে। 

এই বলিয়! চতুরিকাকে বিদায় করিয়া! রাজ। মাধব্যকে কহিলেন সথে! আমি ম্বাছু শীতল 
নির্খল জনপূর্ণ নদী পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে শুক হইয়া মৃগতৃফিকায় পিপাসা শীন্তি করিতে উত্তত 
হইয়াছি। প্রিয়াকে সাক্ষাৎ পাইয়া পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে চিত্রদর্শন দ্বার] চিত বিনোদনের চেষ্টা 
পাইতেছি। মাধব্য কহিলেন বযন্ত! চিত্রকলকে আর কি লিখিবে?ধ রাজ কহিলেন বয়ন্ত! 
তপোবন ও মালিনী নদী লিখিব; যেরপে হুরিণগণকে তপোবনে শ্বচ্ছন্দে ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিতে 
এবং 'হুংসগণকে যালিনীতে জলক্রীড়া করিতে দেখিয়াছিলাম সে সমূদায়ও চিত্রিত করিব)" এবং 
প্রথম দর্শন দিবসে প্রিয়ার কর্ণে শিরীষ পুণ্পের যেরূপ আভরণ দেখিয়াছিলাম তাহাঁও লিখিব। 

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন মময়ে প্রতীহারী আনিয়। রাজহন্তে এক পত্র সমর্পণ 
ক্রিল। বাজ পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হুইলেন। তখন মাধবা জিঞ্জাসা করিলেন খয়ন্ক | 


৮৪ সংসাহিত্য-গ্রন্থাবলা 


' কোথাকার প্র, পত্র পাঠ করিয় বিষণ হইলে কেন? রাজা কহিলেন বয্ত ! ধনষিত্র নামে এক 
বণিক্‌ সমুদ্র থেদ্বাণিজ্য করিত। সমুদ্রে নৌকা] মগ হইয়া! তাহার প্রাণ ত্যাগ হইয়াছে। সে ব্যক্তি 
শিসন্তান। নিঃসন্তানের ধনে পাজার অধিকার । এই নিমিত্ত অমাত্য আমাকে সমুদায় সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করিতে লিখিয়াছেন। দেখ, বরস্ত! নিঃসন্তান হওয়। কত দুঃখের বিষয় । বংশ লোপ হইল, 
নাম লোপ হইল, বছ কালে বহু কষ্টে উপাজ্জিত ধন অন্যের হস্তে গেল। ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় 
আর কি হইতে পারে। এই বলিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন আমার (লাকান্তর হইলে 
আমারও বংশ, পাম ও রাজোর এই গতি হইবেক। 

রাজার এইরূপ আক্ষেপ শুণিয়া মাধব্য কহিলেস বয়স্ত! তুমি অকারণে এত পরিতাপু কর 
কেন। তোমার সন্তানের বরন অতীত হয় নাই । কিছু দিন পরে তুমি অবশ্ঠই পুত্রমুখ নিরীক্ষণ.করিবে । 
বাজ! কহিলেশ বয়স্ত! তুমি আমাকে মিথ্যা প্রবোধ দাও কেন.। উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত 
প্রত্যাশা! কণ| যুঢ়ের কন্ম। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইগ। প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর 
আমার পুত্রমুখ শিরীক্ষণের আশা নাই। 

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বিলাপ করিয়া রাজা, অপুত্রতাশিবন্ধন শোক সংবরণ পূর্বক, প্রতীহাবীকে 
কহিলেন, শুনিয়াছি, ধনমিত্রের অনেক ভায্যা আছে, তন্মধ্যে কেহ অন্তঃসত্ব। আছেন কি না, অমাত্যকে 
এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে বল। প্রতাহাপী কহিল মহারাজ! অযোধ্যানিবাসী শ্রেঠী় কন্তা 
ধনমিত্রের এক ভাষা । শুনিয়াছি শ্রেঠীকন্ত। অন্তঃসত্ব। হইয়াছেন। তখন বাজ। কহিলেন তবে 
অমাত্যকে বল, সেই গর্ভস্থ সন্তান ধনমিত্রের সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী হুইবেক। 

এই আদেশ দিয়া প্রতীহারীকে বিদায় করিয়া রাজ। মাধব্যের সহিত পুনর্বার শকুস্তলাসংক্রাস্ত 
কথোপকথন আরম্ভ করিতেছেন এমত সমরে ইন্দ্রসারধি মাতলি দেব্রথ লইয়। তথায় উপস্থিত হইলেন। 
রাজ। দেখিয়া আহ্লাদিত হুইয়। মাতলিকে স্বাগত জিজ্ঞাস। করিয়া আসন পবিগ্রহ করিতে বলিলেন। 
মাতলি আসন পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন মহারাজ! দেবরাজ যদর্থে আমাকে আপনকার নিকটে 
পাঠাইয়াছেন নিব্দেন করি শ্রবণ করুন্। কালনেমির সন্তান ছর্জয় নামে কতক গুলি দানব দেবতাদিগের 
বিষম শক্র হয়| উঠিয়াছে। কতিপয় দিবসের নিমিত্ত আপনাকে দেবলোক গিয়। দুর্জয় দানব দলের 
দমন করিতে হইবেক। বাজ কহিলেন দেবর|জের এই আদেশে বিশেষ অন্ুগৃহীত হুইলাম। পরে 
মাধব্যকে কহিলেন বয়স্ত | অমাত্যকে বল, আমি কিয়ন্দিনের নিমিত্ত দেবকার্যে ব্যাপৃত হইলাম; 
তিনিই একাকী সমস্ত রাজকার্ধ্য পর্ধ্যালোচন। করুন। এই বলিয়। সসজ্জ হইয়া ইন্দ্রথে আরোহণ পুর্ঘ্বক 


দেবলোকে গ্রস্থান করিলেন । 


সপ্তম অঃক 


কুজা দানব অয় কার্যে ব্যাপৃত হইয়া দেবলোকে কিছু দিন অবস্থিতি করিলেন । দেবকার্যা 
পমাধানান্তে মর্ত্যলোকে প্রত্যাগমন কালে মাতলিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন দেখ, দেবরাজ আমার 
ষে গুরুতর সৎকার করেন আমি আপনাকে সেই লৎকারের নিতান্ত অন্পযুক্ত জ্ঞান করিয়। মনে মনে 
অত্যস্ত লক্দিত হই। মাতালি কহিলেন মহারাজ ! ও অপরিকোষ উভয় পক্ষেই সমান। আপনি 
দেবভাদিগে্স যে উপকার করেন দেবরাজকৃত সৎকারকে তাপেক্ষা গুরুতর জ্ঞান কবিরা লক্ষি হুন। 


শকুস্তল। ৬৫ 
দবরাজও গ্বকৃত সংকারকে মহারাজকত উপকারের [নতান্ত অগ্পবুক্ত বিবেচনা ক্রিয়া মাতিশয় 
সঙ্কুচিত হন। 

ইহ। শুনিয়। রাজা কহিলেন দেবরাজপারথে! এমন কখা বলিবেন ন।, বিদ্বয় দ্ঘার সহয় 
*দেধরাজ যে সংকর কিয়া খাকেন তাহা মনোরথেবও অগোচর | দেখ সমাগত সর্ব *দেব সমক্ষে 
অগ্ধাপনে উপবেশন কইয়া স্বহস্তে আমার গলদেশে শন্বারয।পা সমপণ করেন। মাতলি_ কুহিলেন 
মহারাজ! আপুনি সময়ে সময়ে দানব জয় করিয়া দেববাজের যে মহোপকার করেন দেবরাজ কৃত 
সংকারকে আদ তদপে্া অিক বোধ করি'নী। বিবেচনা করিতে গেলে আজি কালি মহারাজের 
ভূঞ্জবলেই দেবলে।ক নিক্ষপদ্রব হইগ্রাছে। বরাজ। কহিলেন আব যে অনায়াসে ধেবরাজের আদেশ সম্পন্ন 
ক।রতে পাকি সে দ্বেগাজেরই মহিমা | নিষুক্ের। প্র ই; প্রঙাবেই মহন মহৎ কম্ম সকল সমাধান করিয়া 
উঠে। খাঁদ হুধাদেব আপন রথের অগ্রভ্গে না রাখতেন তাহ। হইলে অরুণ কি অন্ধকার দূর করিতে 
পারিতেনখ তখন মাতলি অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন শহাপজ ! বণ অদগ,ণের শোভা সম্পাদন 
করে এই কথ। 'আপনাতেই বিলক্ষণ বগ্িয়াছে। 

এইরূপে কথোশকথনে আসক্ত হইব কিন? আগনন কারা খাজ। মাতলিকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন দ্েখরাজপারথে ! এঁষে পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত পর্বত দ্বণানশ্মিতের গ্য।র প্রতীয়মান হইতেছে 
ও পর্বতের শাম |ক?। মাতলি কহিলেন মহারাজ! ও হ্মঞুট পর্বত, কিন্নর ও অপ্রাদিগের 
বাসভূগিঃ তপশ্বাদিগের তপস্তা। সিদ্ধির সর্ববপ্রধাণ স্থ11। ভগবান্‌ কশ্তপ এই পর্বতে তপন্। কবেন। 
তথন বাজ। কহিলেন তবে আমি ভগবানকে গ্রণাম ও প্রদক্ষিণ কপয়। যাইব । এতাদৃশ মহ/ক্সার নাম 
শরবণ করিরা॥ বিনা প্রণাখ প্রদক্ষিণ চলিয়া যাওয়। অবিধের | অতএব তুমি ধথ স্থির কর, আমি এই 
স্থানে অবতীর্ণ হইতেছি। 

'. মাতিলি রথ স্থির করিলেন। রাজা রথ হইতে অবতীর্ণ হইরা (জজ্ঞ/স| করিলেন দেবরাজসারথে ! 
এই পর্বতের ফোন্‌ অংশে ভগবানের আশ্রম । মাতলি কহি,লন মহারাজ! মহ্ত্বির আশ্রম অতিদূরবর্তী 
নহে; চলুন, আমি সমভিব্যাহারে যাইতেছি। কিয়, গণ করিনা” এক খষিকুমারকে সমাগত 
দেখিয়াঃ মাতিলি 'জজ্ঞাসা করিলেন ভগবান্‌ কশ্তপ এক্খে কি কারতেছেন? খধিকুমার কহিলেন তিনি 
এক্ষণে নিজপত্্বী অদ্দিতিকে ও অন্তান্ত ঝষিপত্রীদিগকে প!তত্রতাখশ্ব অবণ করাইতেছেন। তখন রাজ! 
কছিলেন তবে আমি এখন তাহার নিকটে যাইব পা । মাতন্টি কহিলেন মহারাজ! আপনি, এই 
অশোঁি বৃক্ষ মূলে অবস্থিত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষ। কঞ্ন। আমি মহ্ষির নিকট আপনকার আগর্মন 

ংবাদ নিবেদন করি । এই বলিয়। মাতলি প্রস্থান করিলেন । 

, বাজার দক্ষিণ বাছু স্পন্দ হইতে লাগিল। তিনি নিজ হস্তকে সন্ধোধন করিয়। কহিতে লাগিলেন 
হে হস্ত! আরম ধখন নিতান্ত বিচেতন হইর। প্রি্াকে পরিতাগ করিয়াছি, তখন আর আমার 
অভীষ্টলাভের প্রত্যাশ। নাই। তৰে তুমি.কি নিমিত্ত বৃথ। স্পন্দিত হইতেছ? মনে মনে এই 
আক্ষেপ করিতেছেন; এমত সময্বে» “বৎস | এত ছুরৃত্ধ হও কেন” এই শব্দ রাজার কর্ণকৃহরে প্রবিষ্ট 
হইল। রাজ। শ্রবণ কৰিয়া মনে মনে এই বিতর্ক করিতে লাগিলেন এ অবিনয়ের স্থান নহে। এই 
অরণ্যে যাবতীয় জীব জন্ত, স্থানমাহাত্ত্যে হিংসা, দ্বেষ, মদ, মাতসর্ধ্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর 
পরম “সৌহার্দে কাল যাপন করে; *কেহু কাহারে। গ্রতি অত্যাচার বা অন্থচিত ব্যবহার করে, না । 
এমন স্থানে কে ছুর্বত্ততা করিতেছে। এ বিষয়ের অহ্থসন্কান করিতে হইল । 


৮৬ সগুসাহিত্য-্রন্থাবঙ্গী 


এইরূপ, কৌতুহলা ক্রান্ত হইয়া, শব্ধানুসারে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক অতি অল্প বর়স্ক 
শিশু সিংহর্শিশুর' কেশর আকর্ষণ করিয়। অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে এবং ছুই তাপসী সমীপে 
দণ্ডা়মান'আছেন। দেখিয়া চমৎকৃত হইয়। মনে মনে কহিতে লাগিলেন তপোবনের কি অনির্ধচনীয় 
মহিমা! মানবশিশু সিংহশিশুর উপর ব্ল প্রকাশ করিতেছে । সিংহশিশ্তও অবিকৃত চিত্তে সেই, 
বলপ্রকাশ সহ করিতেছে । অনন্তর কিঞ্চিৎ নিকটবত্তী হইয়া, সেই শিশুকে নিরীক্ষণ করিয়া 
স্নেহরসপরিপূর্ণ চিতে কহিতে লাগিলেন আপন ওরস পুত্রকে দেখিলে মন যেরূপ স্সেইরসে, আদ্র হয়, এই 
শিশুকে দেখিয়া আমার মন সেইরূপ হইতেছে কেন? অথবা, আমি পুন্রহীন বলিয়াই, এই সর্ধাঙ- 
সুন্দর শিশুকে দেখিয়া, আমার মনে এরপ প্রগাঁট স্মেহরসের আবির্ভাব হইতেছে । 

এ দিকে, সেই শিশু সিংহশাবকের উপর অত্যন্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করাতে» তাপসীর!" কহিতে 
লাগিলেন বস! এই সকল জন্তকে আমরা আপন সন্তারনর ন্যায় নেহ করি) তুমি কেন অকারণে 
উহাকে ক্লেশ দাও । আমাদের কথ শুন, ক্ষান্ত হও, সিংহশিশুকে ছাড়িয়া] দাও; ও আপন জননীর 
নিকটে যাউক। আর যদি তুমি উহাকে ছাড়িয়া না দাও, সিংহী তোমাকে জর্ষ করিবেক। 
বালক শুনিয়া, কিঞ্চিন্মাত্্ও ভীত ন] হইয়া, সিংহশাবকের উপর পূর্ববাপেক্ষায় অধিকতর উপদ্রব আরক্ত 
করিল। তাপসীর৷ ভয় প্রদর্শন দ্বার তাহাকে ক্ষান্ত করা অসাধা বুঝিয়াঃ প্রলোভনার্থে কহিলেন 
বস! বদি তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটী ভাল খেলন] দিব। 

রাজা এই কৌতুক দেখিতে দেখিতে, ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহাদের অতি নিকটে 
উপস্থিত হইলেন; কিন্তু সহস৷ তাহাদের সম্মুখে না আসিয়া, এক বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, সন্সেহনয়নে 
সেই শিশুকে অবলোকন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে সেই বালক, কোই কি খেলান। দিবে দাও 
বলিয়া, হন্ত প্রসারণ করিল। রাক্তা, বালকের হস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া) চমত্কৃত হইয়। মনে, মনে 
কহিতে লাগিলেন কি আশ্যধ্য ! এই বালকের হস্তে চক্রবন্তিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে । তাপসীর্দিগের 
সঙ্গে কোন খেলন। ছিল না; সুতরাং তাহার। তংঙ্ষণাৎ দিতে ন। পারাতে, বালক কুপিত হুইয়! কহিল 
তোমরা খেলানা না দিলে, আমি ইহাকে ছাঁড়য়া দিব না। তথন এক তাপপী অপর তাপসীকে 
কহিলেন সখি ! ও কথায় তুলাবার ছেলে নয়। কুটীরে মাটার ময়ুব আছে ত্বরায় লইয়া আইন। 
তাপসী মুষ্ঝয় মযুরের আনয়নার্থ কুটারে গমন করিলেন। 

প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়। রাজার অন্তঃকরণে যে মেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই 
স্েহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন কেন, এই অপরিচিত 
শিশুকে ক্রোড়ে করিরার নিমিত্ত, আমার মন এত উত্হৃক হইতেছে! পরের পুত্র দেখিলে মনে এত 
সেহোদয় হয় আঁমি পূর্বের জানিতাম না। আহা! যাহার এই পুত্রঃ সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়। 
ঘখন ইহার মুখ চুম্বন করে, হান্ত করিলে যখন ইহার মুখ মধ্যে অর্ধবিনির্গত দন্ত গুলি অবলোকন করে, . 
ধখন ইহার মু মধুর আধ আধ কথা গুলি শ্রবণ করে তখন লেই পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি কি অনির্বচনীয় 
প্রীতি প্রা্চ হয়! আমি অতি হতভাগ্য ! সংসারে আসিয়। এই পরম ন্থখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে 
ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখ চুম্বন করিয়া॥ সর্ব শরীর শীতল করিব; পুত্রের অর্ধবিনির্গত দত্ত গুলি 
অবলোধন করিয়া) নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা! অর্দোচ্চারিত মৃছ মধুর বচন পরম্পর! 
শ্রবণে শ্রবণেন্দ্িয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব; এ জন্মের মত আমার সে আশালতা নির্মল 
হইয়া গাছে । 


শকুম্তলা ৮ 

মযবরের আনয়নে বিলম্ব দেখিয়া, কুপিত হইয়া বালক কহিল এখনও মঘূরদিলে ন1) তবে 
আমি ইহাকে ছাড়িব না; এই বলিয়া সিংহশিশুকে অত্যন্ত বলপূর্ধক আকর্ষণ “করিতে লাগিল । 
তাপসী চেষ্টা পাইলেন কিন্তু তাহার হস্ত হইতে সিংহশাবক ছাড়াইতে পারিলেন না। তখন বিরক্ত হই! 
' কাহিলেন এমন সময়ে এখানে কোন খধিকু্ার নাই যে ছাড়াইয়। দেয়। এই বলিয়া, পারে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিব মাত্র, রাজাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন মহাশয় ' আপনি অনুগ্রহ করিয়া সিংহশিশুকে এই 
বালকের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। রাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া» সেই বালককে খধিপুত্র বোধে, 
সঙ্দোধন করিয়া, কহিলেন অহে খষিকুমার 1 তুমি কেন তপোবনের বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ। তখন। 
তাপদী কহিলেন মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ধধিকুমার নয়। রাজা কহিলেন ঝঁলকের আকার 
প্রকার ধদেখিয়াই বোধ হইতেছে খধিকুমার নয়। কিন্তু এ স্থানে খুষিকুমার ব্যতীত অন্যবিণ 
বালকের সমাগম সম্ভাবন। নাই, এই জন্য শামি এরূপ বোধ কবিয়াছিলাম । 

এই বলিয় রাজ! সেই বালকের হস্তগ্রহ হইতে সিংহশিশ্ুকে মুক্ত করিয়। দিলেন; এবং, স্পর্শস্থণ 
অনুভব করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন পরের পুত্রেব গাত্রম্পর্শ করিয়া আমার এরূপ স্থখান্থভব 
হইতেছে, যাহার পুত্র» ষে ব্যক্তি ইহার গাত্র স্পশ করিয়া কি অনুপম স্থখান্ুভব করে তাহা বলা 
যায় না! । 

বালক অত্যন্ত দুরন্ত হইয়াও রাজার নিকট অত্যান্ত শান্তত্বভাব হইল ইহা! দেখিয়া এবং উভয়ের 
আকারগত সৌসাদৃণ্ত দর্শন কবিয়া, তাপসী বিম্ময়াপন্ন হইলেন। রাজা, সেই বালৰকে ক্ষত্রিয়সন্তান 
শিশ্চয় করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন এই বালক যদি ধষিকুমার না হয়, কোন্‌ ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াছ্ধে। জানিতে 
ইচ্ছা করি। তাপসী কহিলেন মহাশয়! এ পুরুব'শীয়। রাজা শুনিয়। মনে মনে কহিতে লাগিলে" 
আমি ষে বংশে জন্মিয়াছি ইহারও সেই বংশে জন্ম । পুরুবংশীয়দিগের এই বাতি বটে; তাহারা» প্রথমতঃ 
অশেষ সাংসারিক স্থভোগে কালযাপন করিয়া, পরিশেষে সন্ত্রীক হইয়া! অবণ্যবাস আশ্রয় করেন ॥ 

অনপ্তর তাপসীকে জিজ্ঞাসিলেন এ দেবভূমি ; মান্ষে ইচ্ছ। করিলেই এ স্থানে আসিতে পাবে 
"1 অতএব এ বালক কি সংযোগে এখানে আদিল? তাপসী কহিলেন ইহার জননী অপ্মর৷ সম্বঙ্গে 
এখানে আসিয়া! এই সন্তান প্রসব করিয়াছেন। বাজা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন পুরুবংশ ও 
অগ্মরাসন্বন্ধ এই দুই কথ শুনিয়া, আমার হৃদয়ে পুণর্ধবার আশার সঞ্চার হইতেছে । যাহা। হউক, ইহার 
পিতার নাম জিজ্ঞাসা করি, তাঁহ। হইলেই সন্দেহ ভগ্ন হইবেক। 

' এই বলিয়া তাপস!কে পুনর্ধার জিজ্ঞাসিলেন আপনি জানেন এই বালক পুরুবংশীয় কোন্‌ বাঙ্ষার 
পুত্র। তথন তাপসী কহিলেন মহাশয় ! কে সেই ধম্মপত্বীপরিত্যাগী পাপাস্বার এ কীর্তন করিবেক। 
রাজা] শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন এই কথা৷ আমাকেই লক্ষ্য করিতেছে । ভাল, ইহার জননীর 
শাম জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই এককালে মকল সন্দেহ দূর হইবেক | অথবা, পরস্ত্রী বিষয়ে এত 
অনুসন্ধান করা অবিধেয়। আর, আমি ধখন মোহাদ্ধ হইয়। ম্বহস্তে আশীলতার মৃলচ্ছেদন করিয়াছি, 
তখন মে আশালতাকে বৃথ। পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা কবিয়া, পরিশেষে কেবল সমধিক ক্ষোভ পাইতে 
হইবেক। অতএব ও কথায় আর কাজ নাই । 

রাজা মনে মনে এই আন্দোলন করিতেছেন, এমত সময়ে অপর1 তাপসী কুটার হইতে মৃশ্ময় ময়ূর 
আিয়ন করিলেন এবং বালককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন বস! কেমন শকুস্তলাবণ্য দেখ । এই বাকে 
শকুস্তলা শব্দ শ্রবণ করিয়া, বালক কহিল 'কোই আমার মা কোথায়? তখন তাপলীঃকহিলেন না৷ ৰঃ 


৮৮ সগ্সাকিভ্য-রন্থাবলী 


'ভামাব মণ এখানে আইসেণ পাঠ আমি তোমাকে পঙ্ষীর লাবণা দেখিতে কহিহাছি। এই বিষ 
রাজাকে কহিলেন মহাঁশখ ! এং বালক জন্মাবধি জননী ভিন্ন আপনা আব কাহাকেও দেখে নাই, 
নিত জনন্লীব পিকটেই থাবে “হ নিমিত্ত, অতান্ত মাতৃবৎসল | শ্রকুন্তলাবণা শব্দে জননীব নামাক্ষর 
এবণ কবিযা উহার জণনীকে মণে পড়িব।ছে | উহার জননার নাম শকুন্তলা । 
সমুদায় শ্রবণ কণ। পাজ। মনে মনে কহিতে লাগিলেন ইহাব জনশীরও নাম শকুন্বলা। কি 
আশ্চয্য  উত্তরোতর সবল কথাহ আমার বিষবে খাটিতেছে। এই সকল শুণিসা আমার আশাই বা না 
জন্মিবে কেন। সথব।, আমি মুগ £ফিক।৭ ভ্রান্ত হুইয। নামসাদৃশ্ঠ শ্রবণে মনে মনে বুথ আন্দোলণ 
করিতেছি । একূপ নারপাদৃশ্ঠ এত শত ঘটিতে পাবে । 
শকুন্ধলা অনেকক্ষণ অধি পুনকে দেখে নাই, এই নিমিত্ত সাতিশশ উংকষ্ঠিতা হইযা, অন্বেষণ 
কবিতে কবিতে সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । বাজ, বিবহ্কশা মলিনবেশা শকুস্তলাকে সহসা 
সেই স্থানে উপস্থিত দেখিযাঁ, বিশ্বব।পম হইয। এক দৃষ্টিতে তাহাব দিকে চাহিযা রহিল্নে , নযনযুগলে 
জলধারা বহিতে লাগি। বাকৃশঞ্জ্পিহত ভব ৮গাযমান বছিলেন , একটী9 কথা কহিতে পাবিলেন 
শা। খবুপ্তলাও অকন্মাৎ বাজান দোপযাঃ ম্বঃ শনবৎ বোধ করিযা, স্থিব পয়নে আাহাব ধিকে চাহি | 
বহিলেন , নয়নযুগল বা্পবাবিতে পধিপূর্ণ হংথা আশিল। বালক, পবুন্তলাকে দেখিব'মাঞ, মা এ 
কবিয়া তাহার নিকগে উপস্থিত হ+ এবং জিএপিন মা। ও কেঃ ওকে দেখিযা হই কার্দস কেন। 
তগন শকুন্তল। গধগদ বচশে কাহণেন বাছা । ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর কেন? আপন অনৃষ্টকে 
জিজ্ঞাসা বব । 
কিযৎমণ পবে বাজা মনে আবেগ মংবগণ কবিষ] শকুস্তলাকে কহিলেন প্রিযে। আমি তোমাধ 
প্রাত যে অসদ্বাবহাব কবিখাছি তাহা বপিবাধ নঘ | তখকালে আমাব মতিচ্ছ্ন ঘটিনাঁছণল তাহাতেই 
অবমাননা করিয়া বিদাঘ করিয়ছিলাম ' বযেক ধিবস পবেই আমাব সকল বৃত্ৰান্ত শবণ হইযাছিল। 
তদ্দবধি আমি কি অস্ত্রখে কালযাপন করিঘাঁছি তাহা! আ'মাব অন্তরাত্বাই জাগেন। অমি পুনর্বা 
তোমার দর্শন পাইব আনাব সে অ,শা। ছিল ণ।। আজি আমার কি সৌভাগোব দিবস বাঁলতে পারি না। 
এক্ষণে তুমি প্রত্যাথ্যানদ্ঃখ পরিত্যাগ করিয়া অ দীর অপবাধ মার্জনা কব। 
এই বলিয়। উন্মুলিত তকুর গ্তায় তৃতলে পতিত হইলেন। ত্বর্শনে শবুত্তলা অন্ডে আস্তে 
বাজাব হস্তে ধরিয়া কহিলেন আধ্যপুত্র | উঠ, উঠ। তোমাব দোষ কি, আমাব অ€ৃষ্টে দৌষ। 
এতু দ্রিনেব পরে দুঃখিশীকে যে স্মরণ কবিয়াছ তাহাতেই আমার সকল ছুঃখ দুর হইল। এই বলিম। 
স্ভলাব চক্ষে ধাবা বহিতে ণাগিল। বাঙ্াা গাত্রোথান কবিষ! বাম্পপূর্ণ নয়নে বহিতে লাগিলেন 
| প্রত্যাধ্যর্ণ কালে তোমাৰ শয়নযুগল হইতে যে জলধারা! বিগলিত হইয়াছিল, তাহা উপেক্ষা 
ংছিলাম, পরে সেই ছুঃখে আমার হ্বদয় বিদীর্ণ হইয়। গিয়াছিল । এক্ষণে তোমার চক্ষেব জলধারা 
য়া সকল ছুঃখ দৃূব করি । এই বলিয়! শ্বহন্তে শকুস্তলার চক্ষের জল মুছিয দিলেন। শকুস্তলার 
₹ আরো! উথলিয়। উঠিল, দিগ্রণ প্রবাহে নয়নে বারিধারা বহিতে লাগিল । 
স্বর, ছুঃখাবেগ নিবারণ করিয্বা» শকুত্তল। রাজাকে কহিলেন আর্ধযপুত্র! তুমি যে এই 
স্মরণ করিবে সে প্রত্যাশা ছিল না। অতএব কির্পপে আমি পুনরায় তোমার 
লাম ভাবিয়। স্থির করিতে পারিতেছি না। ত্থন রাজা কহিলেন প্রিয়! তংক্লালে 
রীয় দেখাইতে পার নাই, কষেক দিবস গরে উহা! আমার হস্তে পড়িলেঃ আভোপাস্ত 


শকুত্তল! ৮৯ 
সমন্ত বৃত্ান্ত আমার স্থবতিপথে আরূঢ হয়। এই সেই অঙুরীয়। এই বলিয়া, স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত সেই 
অন্ুরীয় দেখাইয়া, পুনর্ববার শকুস্তলার অঙ্গুলীতে পরাইয়া। দিবার চেষ্টা করিলেন। তখন পকুস্তল। কহিলেন 
আধ্যপুত্র ! আর আমার ও অঙ্গুরীয়ে কাজ নাই। ওই আমার সর্বনাশ করিয়াছিল। ও. তোমার 
অঙ্গুলীতেই থাকুক । আর আমার উহাকে ধারণ করিতে সাহস হয় ন।। 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হুইতেছে, ইত্যবমৰে মাতলি আসিয়! প্রফুল্প বদনে কহিলেন 
মহারাজ! এত দিংনর পর আপনি যে ধর্মপত্থী সহিত সমাগত হইলেন, ইহাতে আমর] ।ক পর্যাস্ত 
আহ্লাদিত হইয্াছি বলিতে পারি না। ভগরান্‌ কশ্তপও শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়াছেন। এক্ষণে 
গিয়া ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ করুন; তিনি আপনকার প্রতীক্ষা! করিতেছেন। তখন রাজা! শকুত্তলাকে 
কহিলেন পরিয়ে! চল, আজি উভয়ে এক মমভিব্যাহারে ভগবানের চরণ দর্শন করিব । শকুস্তল! কহিলেন 
আয্যপুত্র! ক্ষম! কর আমি তোমার সঙ্কে গুরুজনের নিকট যাইতে পারি না। তখন রাজ। কহিলেন 
প্রিয়ে! শুভ সময়ে এক সমভিব্যাহারে গুরুজনের নিকটে যাওয়। দুষ্য নহে। চল, বিলম্ব কবিয়! 
কাজ 'নাই। 

এই বলিয়া রাজা, শকুস্তলাকে সঙ্গে লইয়া, মাতলি সমভিব্যাহারে কশ্তুপের নিকট উপস্থিত 
হইলেন; দেখিলেন ভগবান্‌ অদিতির সহিত একাসনে বসিয়া আছেন । তখন সাষ্টাঙ্গ প্রশিপাত করিয়। 
কৃতাগুলিপুটে সম্মুখে সন্ত্রীক দণ্ডায়মান রহিলেন। কশ্তপ ও অদিতি, “বন! চিরজীবী হইয়া অপ্রতিহত 
প্রভাবে অখণ্ড ভূমগ্ুলে একাধিপত্য কর” এই বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। শকুন্তল।ও স্বয়ং প্রণাম 
করিলেন এবং পুত্রটীকেও প্রণাম করাইলেন। কশ্তপ কহিলেন বসে ! তোমার স্বামী ইন্দ্রৃশ, পু 
জয়ন্তসদৃশ ; তোমাকে অন্ত আর কি আশীর্বাদ করিব; তুমি শচীসদৃশী হও । অনন্তর কশ্তাপ ও অদিতি 
সকলকে উপবেশন করিতে কহিলেন £ 

* সকলে উপবিষ্ট হইলে, রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয় বচনে নিবেদন করিলেন ভগবন্‌! 

শকুস্তলা আপন্কার সগোত্র মি কর্ণের পালিত তনয়া। আমি মৃগয়। প্রসঙ্গে মহর্ষির তপোবনে 
উপস্থিত হইয়া, গান্ধবর্ব বিধানে ইহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম। পরে ইনি যৎকালে রাজধানীতে 
উপস্থিত হন তখন আমার এক্সপ স্ৃতিভ্রংশ হইয়াছিল যে ইহাকে চিনিতে পারিলাম নাঁ। চিনিতে 
না পারিয়। প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। ইহাতে আমি মহাশয়ের ও মহধি কথের নিকট অত্যন্ত 
অপরাধী হইয়াছি। কৃপা করিয়া আমার নেই অপরাধ মাঞ্জনা৷ করিতে হইবেক এবং যাহাতে 
মহষি রথ্থ আমার এই অপরাধ মাজ্জন। করেন তাহারও উপায় করিতে হইবেক । 

কশ্ঠপ শুনিয়। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন বস ! সে জন্য তুমি কুষ্টিত হইও না । গার 
তোমার অপুমাত্রও অপরাধ নাই। যে কারণে তোমার স্বতিত্রংশ হইয়াছিল, তুমি ও শকুন্তলা 
উভয়েই অবগত নহ। এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগকে সেই স্তিভ্রংশের প্রকৃত হেতু কহিতেছি। 
শুনিলে শকুস্তলার হৃদয় হইতে প্রতাখ্যান-নিবন্ধন সকল ক্ষোভ দূর হইবেন। এই বলিয়। শকুত্তলাকে 
কহিলেন বসে ! রাজা তপোবন হইতে প্রত্মাগমন করিলে পর, এক দিন তৃমি পাতিচিন্তায় মগ্ন হইয়। 
কুটারে উপবিষ্ট ছিলে ॥ সেই নময়ে ছুর্বাসা আসিয়া অতিথি হন। তুমি এককালে বাহ্জ্ঞানশুন্ত 
হইয়াছিল স্থতরাং তাহার সৎকার বা সংবর্ধনা কর হয় নাই। তিনি, তাহাতে সাতিশয় কৃপিত 
হইয়া», তোমাকে এই শাপ দিয়া চলিয়া! যান যে তুমি যাহার চিন্তায় মগ্ন হুইয়। অতিথির অবমাননা 
করিলে লে কখনই তোমাকে স্বরণ করিবে 7। তুমি সেই শাপ শুনিতে পাও নাই। ভোমান সথীব। 

সু য়ু--৯২ 


8৩ স€ সাহিত্য-্রন্থাবলী 


গুণিতৈ পা তাহার চরণ ধরিয়া তনেফ অন্থুনয় বিনয় করে তখন তিনি কহিলেন এ শাপ 
অন্তথা হইবার 7ত। তবে ঘদি কোন অছিজ্ঞান দর্শাইতে পারে তাহা হইলে ক্মরণ করিবেক | 
এ. ইয়ণে শাপরত্ান্ত কহিযা রাজাকে কহিলেন বস! দুর্াদার শাপ প্রভাবেই তোমায় 
শ্ৃিত্রংশ হইয়াছিল, তাহাতেই তৃমি উহাকে চিনিতে পার নাই। শকুত্তলার সখীর অনুনয় বিনয় 
কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া, দুর্বামা অভিজ্ঞান দর্শনকে শাঁপমৌচনের উপায় নির্ধারিত করিয় দিয়াছিলেন। 
সেই নিম, অঙ্ুর'য় দর্শন মাত্র শকুন্তলাবৃতরীন্ত পুনর্বার ভোমার স্বৃতিপথে আরঢ হ্য়। 

ুর্ধামার শাপব্তাত্ত শ্রবণ করিয়!, সাতিশয় হধ্ধিত হইয়া, রাজ কহিলেন ভগবন্‌! এক্ষণে 
আমি সকলের নিকট চকল অপরাধ হইতে মৃক্ত হইলাম। শরিন্তলাও শুনিয়া মনে মনে কহিতে 
লাগিলেন এই নিমিতই আমার এই দুর্দশা ঘটিয়াছিল। নতুবা» আর্ধাপুত্র এমন সরল স্বদয় হইয়া, 
কেণ আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করিবেন। দুর্বাসার "াপেই আমার সর্বনাশ ঘটিয়াছিল। এই 
নিমিতই, তপোবন হইতে প্রস্থানকালে। সথীরাঁও যত্ব পূর্বক, আর্ধপুত্রকে অ্ুরীয় দেখাইডে কহিয়া- 
ছিলেন। আজি ভাঁগো এই বথ। শ্ুনিলাম; নতুবা যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে, আর্াপুত্র 
অকারণে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া) ক্ষোভ থাকিত। 

পরে কণ্ঠপ রাজাকে সদ্বোধন করিয়া কহিলেন বংস! তোমার এই পুত্র সসাগরা সম্বীপ। 
পৃথিবীর অদ্বিতীয় অধিপতি হইবেন, এবং সকল তৃবনের ভর্তা হইয়া উত্তরকালে ভরত নামে প্রসিদ্ধ 
হইবেন। তখন বাজা কহিলেন ভগবন্‌! আপনি খন এই বালকের সংস্কার করিয়াছেন তখন ইহাতে 
কি না সকাবিতে পারে । অদ্দিতি কহিলেন অবিলম্বে কথ ও মেনকার নিকট এই প্রিয় সংবাদ প্রেরণ 
করা আবশ্বক। তদমুসারে কশ্তপ, ছুই শিষ্কে আহ্বান করিয়া, কথ ও মেনকার নিকট মংবাদ 
দানার্থ, প্রেরণ করিলেন। এবং রাজাকে কহিলেন বংস বহু দিবস হইল রাজধানী হইতে আসিয়াছ, 
অতএব আর বিলম্ব না করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্বক পত্রী পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান 'কর। 
তখন রাজা, মহাশয়ের যে আজ্ঞা) এই বলিয়া প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রী সপ রথে আরোহণ 
করিলেন এবং নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন পূর্বক পরম সুখে রাজ্য শাসন ৭ প্রজা পালন করিতে 
লাগিলেন । 





পর্ণ 


বেতাল-পঞ্চবংশতি 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি 


উপত্রম্বণিক। 


.. উজ্জয়িণী, ুশগরে। গন্ধর্বসেন নামে রাজ] ছিলেন। তাহার চারি এহ্ষী। তাহাদের গর্তে 
রাজার, ছয় পুত্র জন্মে। রাজকুমারেরা সকলেই স্থপপ্তিত ও সর্ব বিষয়ে বিচক্ষণ ছিলেন। কালক্রমে 
নৃপতির লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে সর্ধন্তোষ্ঠ শঙ্কু সিংহাসনে আরোহন করিলেন । তংকনিষটবিক্রমাদিতা 

এবিসাহুরাগ, নীতিপরতা। ও শান্তান্থশীলন দ্বার মবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন; তথাপি রাজ: ভাগে? 
ছুঁজোভিমং্বরণে অসমর্থ হইয়া, জোষ্টের গ্রাণসংহার পূর্বক স্বয়ং বাজ্ক্েম্বর হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে 
খ্টানজ্ধ বাহুবলে লক্ষযোক্জন বিস্তীর্ণ জনুদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া আপন নাথ অব্য প্রচলিত করিলেন। 
একদা রাজ বিক্রমাদিত্য মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, 'জগদীশ্বর আমায় নানা 
জনপদের অধীশ্বর করিয়া অসংখ্য প্রজাগণের হিতাহিতাঁতন্তার তার দিয়াছেন। আ।ম আত্মস্থথে 
নিরত হইয়া তাহাদের অবস্থার প্রতি ক্ষণমাত্রও দৃষ্টিপাত করি না) কেবল আধকৃতবর্গের বিবেচনার 
উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। তাহার। প্রজাগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছে; 
অন্ততঃ একবারও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। অতএব আমি প্রচ্ছন্নবেশে পর্বাটন করিয়া প্রজ্া- 
গণের অবস্থ] প্রত্যক্ষ করিব। অনন্তর তিনি নিজ অন্থজ ততৃহরির হস্তে সমস্ত সাত্রাজ্যের ভারার্পণ 
করিয়। স্গাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
উদ্জয়িনীবামী এক দরিত্ ত্রাহ্ধণ 'বহু কাল অতি কঠোর তপস্তা। করিতেছিল্পেন। তিনি 
আপন উপান্ত-দেবতার' নিকট বরগ্বক্ূপ এক অমরফন পাইয়া! আনন্দিত'মনে গৃহে আমিয়। স্বায় 
্রাঙ্ষণীকে বলিলেন? “দেখ, দেবতা তপন্ায় তুষ্ট হইয়া আজ আমায় এই ফল দিয়াছেন ;__-বলিয়াছেন, 
ইহা ভক্ষণ করিলে নর অমর হয়।” ত্রাঙ্গণী শুনিয়। অতিশয় খেদ করিয়া কহিলেন, “হায়! 
অমর হইয়া আর কতকাল যন্ত্রণাভোগ করিবে? তুমি কি স্থখে অমর হইবার অভিলাষ কর, 
বুঝিতে পারিতেছি না। বরং এই দঙে মৃত্যু হইলে সাংসারিক ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ হয় ।” 
গ্ৃহিণীর এই আক্ষেপবাক্য শুনিয়া, হতবুদ্ধি হুইয়। ব্রান্ধণ কহিলেন, “আমি তৎকালে ন। 
বুঝিয়। এই দেবদত্ত কল লইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার কথা শুনিয়া আমার চৈতন্য হইল। এখন 
তুমি যেরূপ বলিবে, তাহাই করিব।” ব্রাঙ্ষণী কহিলেন, “এই ফল রাজা ভত্হরিকে দিয়া» ইহার 
পরিবর্তে পারিতোধিকস্বরূপ কিঞিৎ অর্থ লইয়। আইস? তাহ হুইলে” অনায়াসে মংসারযাত্ সম্পর 
করিতে পারিবে । 
ইহ! গুনরা ত্রাম্ষণ রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি আবশীর্বাদ-গ্রয়োগের 
পর দেবদত্ত ফলের গুণব্যাধ্যা! ও পূর্বাপর সমন্ত বৃত্ান্তের গ্রকুতরূপ বর্ণন করিয়। বিনীত-বচনে 
নিবেন করিলেন? “মহারা, আপুনি এই ফল লইয়। আমায় কিছু অর্থ দেন। আপনি চিরজীবী 
হইলে লমন্ত রাজোর মগ ।” রাজা! ফলগ্রহ্ণ করিয়। লক্ষমূত্র৷ প্রদান পূর্বক ত্রাদ্বণকে বিদায় করিলেন 


৯৪ নগুসাক্ত্যি-্্ন্থাবলী 


এবং শিতান্ত 'স্বৈণতা বশত; মনে ৭নে বিবেচনা করিলেন, “যে ব্যক্তির চিরজীবন ও স্থিরযৌৰন 
হইলে আমি যাঁবক্ষীবন স্থবী হইব, তাহাকেই এই কঙ্গ দেওয়া আবক।' অনন্তর অন্তঃপুরে 
প্রবেধ করিরা রাজ! প্রাণাধিক। মহিষার হস্তে কলপ্রদান কৰ্রিলেন এবং কহিলেন, “প্রিয়ে তুমি 
আমার জীবণসুর্বন্ঘ , এই কল খাও» চিরজীবিনী ও স্থিরষৌবন| হইবে।” রাজী নিরতিশয় আহ্লাদ, 
প্রদর্শন পূর্বক কলগ্রহণ করিলেন। রাঞ। গ্রীতমনে সভার প্রত/াগমন করিয়া অমাত্যবর্গের সহিত 
রা্জকা ধাপধ্যালোচন। করিতে লাগিলেন। 
. উদ্জরিনীর, পগরপাল পাজমহ্ষীর সতিশয় প্রিয্পপাত্র ছিল; রা 'এ ফলের ওপব্যাখা। 
করির। তাহার হস্ডে উহ সমর্পণ করিলেন। নগরপাল এক বারাঙ্গনাকে অত্যন্ত ভালব।সিত) সে 
তাহার হস্তে প্রণানপুর্ববক এ কলের সবিশেষ গুণ বর্ণন করিল। বারাঙ্গনা ফল পাইয়া মননে মনে 
বিবেচনা করিল, “আনি অধম জাতি, কুক্রিয়1 দ্বাণ। উদয়পুত্তি করি; আমার চিরজীবনী হওয়। বিড়ঘন। 
মাত্র। অতএব এই ফল রাজাকে দেওয়া! উচিত; রাজ। চিরজীবা হইলে অসংখ্য লোকের মঙ্গল 
হইবে। অনন্তর রাজার শ্িকটে গিষ্ব। বারঝনিত। বিনয় পুর্ববক নিবেদন করিল, “মহারাজ, অমি 
এই এক অপুর্ব কপ পাইয়াছি; ইহ] তক্ষণ করিলে নর অমর হয়ঃ এই ফল আপনার যোগ্য; 
আপনি গ্রহণ করুন ।” 

রাজা অমরফল বারার্ধনার হগ্জগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং ফল লইয়। পুবস্কার- 
প্রদান পূর্বক তাহাকে বিদায় দিয় ভাবিতে লাগিলেন “এই ফল রাজ্জীকে দিয়াছিলাম) ইহা 
কিরূপে বারাঙ্গনার হুস্তগত' হইল ? পরে সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা তিনি পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত 
অবগত হইলেন এবং সাংসারিক |াব্ষয় নিরতিশম্ব বাতরাগ হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 
“সংসার অতি অকিঞ্চিতকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই অতএব বুথ মায়ায় মুগ্ধ হইরা আর 
ইহাতে লিপ্ত থাকা কোনক্রমেও শ্রেয়স্কর নহে। অতএব সংসার-ঘাত্র। বিসঞ্জন দিয়া অরণ্যে গিয়া 
জগদীশ্বরের আরাধনায়-প্রবৃত্ত হই ; চরমে পরম-পুকুযার্থ মুক্িপদাথ প্রাপ্ত হইতে পারিব।' , 

অঞ্তঃকরণে এইরপ আলোচনা করিয়া! অন্তঃপুরে প্রবেশিয়। রাজ। রাঙ্ঞাকে জিজ্ঞামিলেনঃ “তুমি 
সেল কি করিয়াছ?” রাজী কহিলেন, “ভক্ষণ করিয়াছি ।” রাজ] সাতিশয় বিরাগ প্রদশন পূর্বক 
রাণীকে সেই কল দেখাইলেন। বাণী এককালে হতবুদ্ধি ও অধোবদণ হ্ইয়। রহিলেন, বাক্যনিঃসরণ 
করিতে পারিলেন না। রাজা ভর্ভৃহরি অবিলম্বে অন্তঃপুর হইতে বহিগত হই] প্রক্ষাপন পূর্বক 
কলভক্ষণ করিলেন এবং রাজ্যাধিকারে জলাঞ্জলি দিয় একাকা অরণ্যে গিয়া যোগএ।ধনে প্রবৃত্ত হংলেন। 

বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন শুস্ত রহিল। দেবরাজ্জ উদ্জরয়িণীর অরাজকত। সংবাদ প্রাণ্ত হইবা মাত্র 
এক বক্ষকে রক্ষক” নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ধক্ষ সাতিশয় সতর্কত। পূর্বক অহোরান্র নগরীর 
রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল । অল্প দিনের মধ্যেই দেশে বিদেশে প্রচার হইল, রাজা। ভত্হরি রাজত্ব 
পরিত্যাগ পূর্বক বনপ্রস্থার্ণ করিয়াছেন । বিক্রমাদিত্য শ্রবণমান্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়। স্বদেশে 
প্রত্যাগমন্‌ কৰিলেন। তিনি অর্ধরাত্রসময়ে নগরে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে নগরবক্ষক ষক্ষ 
আসিয়া নিষেধ করিয়। কহিলঃ “তুই কে? কোথায় যাইতেছিস্‌1? দাড়া, তোর নাম কি বল্‌।” 
রাজ! কহিলেন “আমি বিক্রমাদিত্য, আপন নগরে যাইতেছি; তুই কে? কি নিষিত্ত আমার 
গতিরোধ কৰিতেছিস ৰল্‌।” 

বক্ষ কহিল, “দেবরাছ ইজ আমায় এই ন নগরের রক্ষক নিযুক্ত, করিয়াছেন । তাহার অন্মতি 
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ব্যতিরেকে আমি তম অসময়ে নগরে গ্রবেশ করিতে দিব না। অথবা! যদি,তুমি বথার্থই রাজ] 
বিক্রমাদিত্য হও, অগ্রে ্বামার সহিত যুদ্ধ কর, পবে নগরে যাইতে দিব |” বাজ! শ্রবণমাত্র বদ্ধপরিকর 
হইয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলে, ঘক্ষও তৎক্ষণাৎ প্রস্তত হইয়া তাহার সম্মুখীন হইল। * ঘোরতর সংগ্রাম 
কইতে লাপ্গিল। পরিশে'* বান্দা ঘক্ষকে ভূতলে ফেলিয়া তাহার বক্ষস্থলে বসিলেন। ওয়ান ষক্ষ কহিল, 
“মহারাজ, তুমি আমায় পরাভূত করিয়াছ। তোমা প্রভাব ও পরাক্রম দেখিয়া! বুঝিতে পারিলাম 
তুমি যথার্থই বাজ! বক্রমাপ্দত্য । এক্ষণে আমায় ছাডিক়ী দাও, আমি তোমায় প্রাণদান দিতেছি ।” 

বজ্ঞা শুিয়া ৮৭ হাস্য করিয়া ঝহিলেন, “তুই বাতৃল, নতুবা এরূপ ফথ। বলিবি কেন? তুই 
আম'য় গ্রাণদান কি দিক, আমি মনে করিলে এখনই তোর প্রাণদণ্ড করিতে পারি |” ঘক্ষ শুনিয়া 
কিধি*হীল্স কবিয়া কি “মহারাজ, ঘাহা কহিতেছি তাহা সম্পূর্ণ যথার্থ । কিন্তু আমি তোমায় 
আসন্নদত হইতে বাঁচ ইতেছি, এজন্য ' এরূপ বলিতেছি । যাহ কহি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। 
সবিশেষ” সমস্ত অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্ধা কবিলে দীর্ঘজীবী হইবে এবং নিকদ্বেগে অখণ্ড ভৃমণ্ডলে 
একার্ধিপত্য করিতে পারবে” তখন ভঁপতিি অতিশয় বিস্মিত ও উৎকঠিত হইয়া যক্ষের বক্ষান্থুল 
হইতে উ্থিত হইলেন ; যক্ষও ্ষণমধেয সমরশ্রান্তি পরিহার পূর্বক বিক্রমাদিতাকে সম্বোধিয়া তদীয় 
জীবন-সংক্রান্ত গুঢ বৃত্তান্ত তাহার গোচর কবিতে আরম্ত করিল । 

মহারাজ, শ্রবণ কর,-- ভোগবতী নগবে চন্দ্রভান্ত ণামে অতি প্রতাঁপশালা নরপতি ছিলেন। 
তিনি এক দিব ৃগয়ার অভিলাষে কোন 'অটকীতে প্রবিষ্ট হইয়। দেখিলেনঃ এক তপস্বী অধঃশিরাঃ ও 
বৃক্ষে লঙ্বমান হইয়। ধূমপান কবিতেছেন। অনেক অন্ুসন্ধীনের পর তত্রত্য লোকের মুখে অধগত 
হইলেন, তপস্বী কাহারও সহিত বাকালাপ কবেন না, বহৃকাল অবধি একাকী এই ভাবে তপস্তা 
করিতেছেন । রাষ্তা সন্গাসীর কঠোর ব্রত দর্শনে বিশ্বয়াপন্ন হইয়া নগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং 
পরাদিন যথাকাঁলে বাজসভায় অধিষ্ঠান করিয়া কহিলেন, “হে অমাত্যবর্গ সভাসদ্গণ, আমি গত কল্য 
মুগয়ায় গিয়। বিপিনমধ্যে এক অদ্ভূত তপন্বী দেখিয়াছি, যদি কেহ তাহাকে রাজধানীতে আনিতে 
পারে, তাহাকে লক্ষ মুদ্রা! পারিতোষিক দি 1” 

এই রাঁজবাক্য নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে, এক প্রসিদ্ধ বারবনিতা! নৃপতিসমীপে আসিয়। 
নিবেদন করিল, “মহারাজ! আজা। পাইলে আমি এ তপস্ীর গুরসে পুত্র জক্মাইয়! এ পুত্র তাহার 
সন্ধে দিয়া আপনার সভায় আনিতে পারি ।” রাজ শুনিয়া সাতিশয় চমত্কৃত হইলেন এবং পরম 
সমাঁধর পূর্বক বারনারীর উপর তাপসের আনয়নের ভারার্পণ করিলেন। সে ভূপালেব নিয়োগ অন্থসারে 
যোগীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলঃ ঘোগী যথার্থই মুদিতনয়ন, অধ:ঃশিরা: ও বক্ষে লঙ্বমান হইয়া 
ধূমপান করিতেছেন, নিরতিশয় শীর্ণদেহ, কেহ কোন প্রশ্ন করিলে উত্তর দেন না। তদ্র্শনে 
বারযোধিৎ সহস। সন্নানীর সমাধিভঙ্গ করা অপাধ্য জানিয়া তদদীয় আশ্রমের অনতিদূরে এক স্থশোভন 
উপবন ও তন্মধ্যে পরম রমণীয় বাসভবন নিশ্মিত করাইল এবং নান। উপায় চিত্তিয়া পরিশেষে যুক্তি 
পূর্বক মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া ধুমপায়ী তপম্বীর আন্তে অপিত করিল। তপস্বী রস্নামংযোগ 
সবার মিষ্টবোধ হওয়াতে ত্রমে ক্রমে সমুদয় ভক্ষণ কৰিলেন। বারাঙ্গনী পুনরায় দিল) তিনিও 
পুনরায় ভক্ষণ করিলেন। 

' এইরূপ ক্রমাগত কতিপয় দিবস মোহনভোগ উপভোগ করিয়া শরীরে কিঞ্ বলসঞ্চার হইলে 

জল্যানী নেয় উদ্ধীলিত করিফ1 ভ তু %ুইত্বে অবতীর্ণ হইলেন এবং রারনারীকে জিজাসিলেন, “মি 
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কে? কি অভিষ্ঠায়ে একাকিনী এই নির্জন বনস্থানে আগমন করিয়াছ?” সে কহিল “আমি দেবকন্যা, 
দেবলোকে তপন্যা করি; সম্প্রতি তীর্থপর্ধ্টনগ্রসঙ্গে পরম পবিত্র কর্মক্ষেত্র ভারতবর্ষে আসিয়! 
ধোগাভ্যাসবাসনায় অনতিদূরে আশ্রমনিশ্মাণ করিয়াছি; নিয়ত তথায় অবস্থিতি করি। অস্ঠ 
সৌভাগাক্রমে 'এই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া আপনার সন্দ্শন ও সম্ভাষপান্ুগ্রহ দ্বার! চরিতার্থতা প্রাপ্ত 
হুইলাম ৮ তপন্বী কহিলেন, “আমি তোমার সৌজন্য ও স্থশীলত। দর্শনে পরম পরিতোষ প্রাণ্চ 
হুইনাছি এবং তোমাএ নধুর মৃত্তি সন্দশনে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতেছি ॥ যেহেতু, জন্াত্তরীণ 
পুখ্যসঞচয় ব/তিরেকে সাধুসমাগম লব্ধ হয় না। যাহা হউক, তোমার আশ্রম দেখিবার নিমিত্ত আমার 
অতিশয় পালন হইতেছে। যদি প্রতিবন্বক না থাকে ও অধিক দুরবর্তী ন1 হয়, আমায় তথায় 
লইম়া চল । 

বারবিলামিনী দর অভার্থনা শ্রবণে কৃতার্থশবস্ট 'ও অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়। সিভি আপন 
আলয়ে লইা গেল এবং সাতিশয় যত্ব ও সবিশেষ সমাদর পুরঃসর নানাবিধ সুস্বাদু মিষ্টান্ন ও স্থরস 
পানীয় প্রন করিল। তিনি বারনারীর কপটজালে বদ্ধ হইয়া তাহার দর সমস্ত বস্ত ভক্ষণ ও পান 
করিলেন। এইরূপে তপম্বী ধূমপান পরিত্যাগ পূর্বক যোগাভ্যাসে জলাঞ্চলি দিয়! বারবনিতার সহিত 
বিষফ্বাসনার় কালবাপন করিতে লাগিলেন । বারাঙ্গন। গর্ভবতী ও ষথাকালে পুভ্রবতী হইল। 
কিছু দিন অতীত হইলে পর সে সন্াসীর নিকট নিবেদন করিল, “মহাশয়, বু দিবস অতিক্রান্ত 
হইল, আমরা নিবন্তর কেবল বিষয়বাসনায় কালহরণ করিলাম; এক্ষণে তীর্ঘযাত্রা। দ্বার দেহ পবিভ্র 
করা উচিত,” 

বাংবনিত। এইরূপ গ্রবঞ্চন! দ্বারা তপস্বীকে সংজ্ঞাশ্ন্য করিয়। তাহার স্বন্ধে পুত্রপ্রণান পৃ্বক 
চঞ্ভান্গুর র ক্রধাঁনীতে লইয়। চলিল। সে রাজসভার সমীপবন্তিনী হইলে রাজ। তাহাকে 151*তে পাখিয়। 
এবং সন্গাসার সন্ধে পুত্র দেখিয়া সামাঁজিকদ্িগকে বলিলেন, “দেখ দেখ, যে বারনারী। যোগীর আনয়ন- 
বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিডা গিয্াছিল, সে আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়া আসিতেছে । আমি উহার 
অচগ্তব বুদ্ধি-কীশ।ল চমতকৃত হুইয়ানছছি। অধিক আর কি বলিব, এই বুদ্ধিমতী বারবনিত। চিরশুফ নীরস 
তরুকে পল্ল'বত 'এবং পুশ্পে ও ফলে স্ৃশেঃভিত করিয়াছে ।” সামাজিকেরা কহিলেন, “মহারাজ, 
য্র্থ আজ্ঞা করিতেছেন; এ সেই বারাঙ্গনাই বটে 1” 

রাজ। ও সভাসদ্গণের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণে সহসা! বোধস্থধাকরের উদয় হওয়াতে আঞ্জ্যামীর 
মৌহান্বকার অপসারিত হইল। তখন তিনি পূর্ববাপর পর্্যালোচন! করিয়া ৎপরোনাস্তি ক্ষোভ প্রাপ্ত 
হইলেন এবং আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “ছুবাত্মা চন্দ্রভান্থ এশ্ব্য মদে 
মত্ত ও ধর্মজ্ঞানশৃন্ত হইয়। আমার তপন্তাভ্রংশের নিমিত্ত এই ছুবিগাহ মায়াজাল বিস্তারিত 
করিয়াছিল। আমিও অতি অধম ও অবশেন্দ্রিয়; অনায়াসে ট্বরিণীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া চিরসঞ্চিত 
কর্ফলে বঞ্চিত হইলাম ।” অনন্তর ক্রোধে কম্পান্িতকলেবর হইয়৷ স্বদ্স্থিত পুত্রকে ভূতলে নিক্ষিপ্ত 
করিয়া (তিনি তৎক্ষণাৎ তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন; অন্য এক অরণ্যে প্রবেশ পুব্বক পুব্রপেক্ষা 
অধিকতর মনোষোগ ও অধ্যবসায়সহকারে ষোগসাধন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ংকাল পরে এ 
নবেশ্বরের মৃত্যুসাধন করিয়। কৃতকাধ্য হইলেন। 

, এইরূপে আখায়িকা সমাপন করিয়া বক্ষ কহিল, “মহারাজ, তুমি ও বাজ চন্্রভাঙ্গ আর এ 

খোগী, এই তিন জন এক নগরে, এক নক্ষত্র, এক লগ্মে, জনলিয়াছিলে ।--তুমি রাজবংশে জন্মগ্রহণ 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ৯৭ 


করিয়। পৃথিবীর রাজত্ব করিতেছ, চন্দ্রভান্ু তৈলিক গৃহে জন্মিয়। ভাগ্যক্রমে ভোগবতী নগ্রীর "অধিপতি 
হইয়াছিল, আর যোগী হুস্তকারকুলে উৎপন্ন হইয়। যত পূর্বক যাগসাখণ করিয়া, চক্দ্র্তান্ুর প্রাণবধ 
করিয়াছে এবং তাহাকে তাল কণিয়, খাশীনবত্তী শিরীষবৃক্ষে লক্ষিত করিয়া বাঁখিফাছে ,* এক্ষণে 
অনন্তকম্মা হইয়া তোমাধ পগ্রাণস-হার কপ্রিবার “ঙ্গায় আছে, ইহাতে কৃতকাযা হইলেই উহার 
অভীষ্ট সিদ্ধ হয়: ধদি ত্রাম তাহার হস্ত হইতে শিত্তার পাও, বহুকাল অকণ্টকে পাজাভোগ কারণে 
পারিবে । আমি সবিশেষ সমল কঠিয়) তামা সক কবিয় দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ক্ষণমান্রও 
অনবহিত খাকিবে না 

এইরূপ উপদেশ [দয়া বক্ষ স্বধ্ানে প্রস্থান করিল বাক্জাও শুণিয়। ত্রশ্ত ও বিশ্বয় গন্ত হইয়। 
নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে পাজবাটাতে প্রবিষ্ট হহলেন । পরদিন প্রভাতে তিনি সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হলে, ভূত)গণ 5 প্রজাবর্গ বই ,[দিনের পর রাদ্সন্দশন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ প্রবাহে মর হইল । 
বাজা বিক্রক্ষাদিতা রাজনীতির অঙ্বর্তী হইযা পাজাশাপন ৬ প্রশাপলন করিতে লাগিলেন । 

' কিছু দিন পরে শান্তশীণ নামে এক সন্গাসী শ্বাফল হনে বাজ সভায় উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীফল 
প্রদান পূর্বক রাজাকে আশীর্বাদ কবিয়া কক্ষস্থিত আসন পাতিয়া তছৃপরি উপবেশন করিলেন 
কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়। বাজার, নিকট বিদায় লইয়। অন্গাসা সভা হইতে প্রস্থান কবিলে পব তিনি 
অন্ঃকরণে এই বিতক করিতে লাগলেন) খঙ্গ থে সন্গঠাপীর কথ। কহ্য়াছিল, এ সেই বাক্তি কি না? 
ধাহা। হউক, সহ্প। শবকল শক্ষণ কণা ডাচত নহে ' কাজা মনে মনে এভরপ স্থির করিয়। কোষাধক্ষেও 
হস্তে সমপণ পৃধ্বক্ক কহিলেন। 'তীম এই ফল আবপালে পাখিকে সঙ্গাশী প্রতাত রাজদশন ও শ্রুফল 
প্রদান করিতে লাগিলেন | 

এক দিবল বাজ বয়লাবগ সমা বাহারে মশুরাসন্দনাথ এমন কারয়ছেণত অমন শময়ে সন্যাসা 
৩থায়» উপস্থিত হইয়। পর্ধববং শর প্রদান পুর্বক আখাব্বাদ করিলেন দেবধোগে শ্রফল ভূপতিএ 
করুতল হইতে ভূঁতলে পাঁতিত ৬ হুর হওয়াতে তব: হইতে এক অপুর্ব বৃ নিগ্ত হইল। পাভ। 
এ রাঁজবর়ন্যগণ তদীয় গ্রা দশনে চমংকত হলেন বাজা খাগীকে দ্িজ্লাসী করিলেন "মহাশর, আপাঁন 
কি জন্য আমায় এহ পত্বগত ফল 'দলেন ? 

'যাগী কহিলেন, “মহাবাজ, শা গাজা, শর্ত এআতিবিবদ ৩ চিকিৎসকের নিকট বিক্র-হন্তে 
ধাইতে নিষেধ আছে, এই জ্বগ্ত আম গু বও্ুগভ আফল লইয়া আশিয়াছিলাম আপ এক বঞ্রগর্ড 
শ্রকলেন কথা৷ কি কহিতেছেণ, প্রতিদিন আপণাকে যে শীফল দিয়াছি' সকলের মধোই এতাদুশ এক এক, , 
বত্ব আছে ।” তখন বাঁজ। -কাবাধাক্ষকে ডাকাহয়। কহিলেন, "তোমাকে ধত শ্রকল রাখিতে দিয়া্ি, 
সমূদয় এই স্থানে আন ।” কোষাধাক্ষ পাজকীয় আদেশ অশ্টসারে সমন্ত শ্রীফল তথায় উপস্থিত করিলে, 
রাজ। প্রতোক শ্রীফল ভাজিয়া সকলের মধ্যেই এক এক বত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত ও চমৎরুত 
হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাজসভায় গমণ পুব্বক এক ণিকারকে ডাকাইয়॥ এ সমস্ত রত্বের পরাক্ষা 
করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, “এই অসার সংসারে ধশ্মই সার পদাথ, অতএব তুমি ধন্মপ্রমাণ প্রতোক 
ধত্বের মূল্য নির্ধারিত করিয়া দেও ।” 

এইরূপ রাজবাকা শ্রবণগো্ঠর করিয়া মণিকার কহিল, “মহারাজ, আপনি যথার্থ আজ্ঞা 
করিয়াছেন । ধর্মরক্ষ] করিলে সকল বিষয়ের রক্ষা হয়, ধণ্মলোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়, 
অতএব আমি ধন সাক্ষী কারিয় প্রতিজ্ঞা! করিতোছি, আপন জ্ঞান অন্থশারে যথার্থ মূল্য নির্ধারিত 

সঃ ২য়--১৩ 


৯৮ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


' করিয়া দিধ।”' ইহা কহিয়া সে প্রত্যেক রত্রের লক্ষণ পরীন্ষ। করিয়া কহিল, “মহারাজ, বিলক্ষণ 
বিবেচনা করিগ্ দেখিলাম, সকল রত্বই সর্ধ্সন্দর, কোটি মু্রাও একৈকের প্রকৃত মূল্য নহে। এ 
সদ্ল অমুলা তব ॥” 

রাজী শুনিয়া, সাতিশয় স্বষ্ট হইয়া সমূচিত পারিতোষিক প্রদান পূর্বক মণিকারকে বিয়ে, 
করিলেন এবং হস্ত দ্বারা সন্দাঁসীর হস্তগ্রহণ করিয়। সিংহাসনাদ্ধে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, “মহাশয়, 
আমার সমগ্ত সাতরাজাও আপনা প্রদত্ত রত্রমমূহের তুলামূল্য হইবে না। আপনি মুন্সী হইয়া এ 
'সকল অমল বত্র কোথায় প|ইলেন এবং কি অভিপ্রাথ়েই বা আমায় দিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি ।” 
ঘোগী কহিলেন, “মহারাজ, ওষধ+ মন্ত্রী, গৃহচ্ছিদ্র, এ সকল সর্বসমক্ষে বাক্ত করা৷ বিধেয়, নহে। 
যদি অনুমতি হয়ঃ নির্জনে গিরা নিবেদন করি। মহারাজ, নীতিজ্ঞের! বলেন, মন্ত্রণ! ঘট্কার্ণ প্রৰিষ্ট 
হইলে অপ্রকাশিত থাকে ণাঁ, তাহাতে কার্ধাহানির সম্পূর্ণ সন্তাঁরনা, চারিকর্ণ হইলে প্রকাশিত হয় না 
অথচ কাধ্যসিদ্ধি করে, আর ছুই কর্ণের মন্ত্রণ মন্গস্যের কথ দুরে থাকুক, ব্রদ্ধাও জানিতে পারেন না 1” 

ইহ! শুনিয়া গাজা সন্যাসীকে নিজ্জনে লইয়। কহিতে লাগিলেন, “যোগীশ্বর, আপনি আমায়" এত 
বত্ব দিলেন, কিন্তু একদিনও আমার আলম়ে ভোজন ঝ| জলগ্রহণ করিলেন নাঃ এজন্য আমি আপনার 
নিকট অতিশর লজ্জিত হইতেছি। যদি আপনার কোন অভিপ্রায় খাকে, ব্যক্ত করুন; আমি 'প্রাণান্তেও 
তৎসম্পাদনে পমাতুখ হইব না।” সন্াপী কহিলেন “মহারাজ, গোদাবরীতীবব্তী শ্শানে মন্্রসিদ্ধি 
করিবার সঙ্কল্ল কৰিয়াছি, তাহাতে অষ্টসিদ্ধিলাভ হইবে । অতএব তোমার নিকট আমার প্রার্থনা! এই, 
তুমি একদিন সন্ধা! অবধি প্রভাত পর্য্যন্ত মামার সন্পিহিত থাকিবে । তুমি সন্নিহিত থাকিলেই আমার 
নর সিদ্ধ হইবে ।” রাজা কহিলেন, “আমি অবধারিত যাইব, আপনি দিন নির্ধারিত করিয়া বলুন ।” 
সগ্লাসী কহিলেন, “তুমি আগামী ভাব্রকুষচতুদ্দশীতে সন্ধাকালে একাকী আমার নিকটে যাইবে ।” 
রাজ কহিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, আমি নিঃসন্দেহ যথাসময়ে আপনার আশ্রমে উপস্থিত 
হইব ।” এইরূপে রাজাকে বচনবদ্ধ করিয়। বিদায় লইয়া! সন্নাসী স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । 

কৃষ্ণচতুদ্দশী উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী সায়ংসময়ে আবশ্যক দ্রবাসামগ্রী সংগ্রহ পূর্বক “শানে 
ষোগাসনে বসিলেন। রাজ! বিক্রমাপিত্যও প্রতিশ্রত সময় সমূপস্থিত দেখিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া করে 
তরবারি ধারণ পূর্বক একাকী সন্ামীর আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; _দেখিলেন বহুসংখ্যক বিকটাকতি 
ভূত, প্রেত, পিশাচ, শঙ্ঘিনী, ভাকিণী প্রভৃতি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়। সন্ত্যাসীর . চতুর্দিকে নৃত্য 
করিতেছে মন্রাঁপা যোগাঁসনে আশীন হইয়1 ছুই হস্তে ছুই শর-কপাল লইয়। বাগ্য করিতেছেন। *বাজ! 
এতাদৃশ ভয়াবহ ব্যাপার দর্শনে কিঞ্চিখাত্র ভীত হইলেন না; যথোপযুক্ত ভক্তিযোগ সহকারে প্রণাম 
করিয়। কৃতাঞ্চলিঞুটে নিবেদন করিলেন, “মহাশয়, ভৃত্য উপস্থিত, আদেশ দ্বার। চরিতার্থ করিতে আকা! 
হয়।” ধোগী আশীর্ধবাদপ্র্বোগ পূর্বাক সমীপপাতিত আসনের দিকে অঙ্গুলি প্রয়োগ করিয়া! কহিলেন, 
“এই আসনে উপবেখন কর 1” 

রাজ। তদীয় আদেশ অনুসারে আসন পরিগ্রহ করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় নিবেদন করিলেন, 
“মহাশয়, ভূৃত্যের প্রতি কি আজ্ঞা৷ হয়?” যোগী কহিলেন, “মহারাজ, তোমায় ৰাক্যনিষ্ঠায় নিরতিশয় 
সন্তষ্ট হইয়াছি। বুঝিলাম, সংপুরুষের। প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞাপালনে পরাজুখ হয়েন না। যাহ! হউক, যদি 
অনুগ্রহ করিয়া আসয়াছ, এক বিষয়ে আমার সাহাধা কব। ছুই ক্রোশ দক্ষিণে এক শশান মাছে, 
তথায় দেখিতে পাইবে, এক শির।ষ-বৃক্ষে শব ঝুলিতেছে, এ শখ আমার নিকটে লইয়া আইন ।” বাজ” 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ৯৯ 
“যে আজ।” বলির তংক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। এইব:প রাজাকে শবানরনে প্রেরণ পুর্্বক,যখাবিধ বিবি1 
আয়োজন করিয়া সন্লাসী পূজায় বসিলেন । 
একে চতুর্দশীর বাত্রি, সহজেই ঘোরতর অন্ধকারে আবৃতা, তাহাতে আরার ঘনঘটা দ্বারা 
,গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইব মৃষলধারায় বৃষ্টি হইতেছিল, আব ভৃতপ্রেতগণ চতুদ্দিকে ভয়ানুক কোলাহল 
করিতেছিল । এইরূপ সন্কটে কাহার হ্বয়ে না ওয় সঞ্চার হয়? কিন্তু রাজার তাহাতে ভয় ব! 
ব্যাকুলতার লেশমান্তর উপস্থিত হইল ন1]। পরিশেষে নান। সম্কট হইতে উত্তীর্ণ হই] রাজ নিদ্দিষ্ট প্রেত- 
ভূমিতে উপনীত হুইপেন ,_-দেখিলেন, কে নও স্থলে অতি বিকটমুক্তি ভূতপ্রেতগণ জীবিত মনুষ্য ধরিয়। 
তাহাছ্ের মাংস ভক্ষণ করিতেছে, কোন স্থলে ডাকিনাগণ ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র বালক ধরিয়া, তদীয় অ-প্রত্যঙ্গ চর্ববণ 
করিতেছে । বাজ। ইতপ্ততঃ অনেক অন্বেষণ কনিয়া, পরিশেষে শিরীষবৃক্ষের নিকটে গিয়। দেখিলেন, উহার 
মূল অবধি অগ্রভাগ পথ্যন্ত প্রত্যেক বিটপন9 পল্লব ধক্‌ ধক্‌ কবিয়া জলিতেছে ; আর চারিপিকে অনবরত 
কেবল মাধু মার্‌, কাট কাট ইত্যাদি ভয়ানক শব্দ হইতেছে । 
এই সমস্ত দেখিয়। শুনিয়াও বাজ। ভয় পাইলেন না; কিন্তু মনে মনে বিবেচন। করিয়। স্থির 
করিলেন, ঘূক্ষ ষে যোগীর কথ| কহিঘযবা।ছলঃ এ সেই বাক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। অনন্তর তিনি সেই 
লক্ষের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, শব, বজ্জববদ্ধ, অধঃশিরাঃ লম্বমান রহিয়াছে । শবরর্শনে শ্রম সকল বোধ 
করিয়] রাকা সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং নির্ভয়ে বুক্ষে আরোহণ পূর্বক খড়গাঘাত দ্বারা শবের 
বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিলেন । শব ভূতলে পতিত হইবাম1্র উচ্চৈঃম্বরে রোদন করিতে লাগিল। বাজ! 
তদীয় কঃস্বর শ্রবণে বিশ্বয়াবিষ্ট হইলেন এবং ত্ববা॥ তরু হইতে অবতার্ণ হইয়! নিকসে গিয়। জিজ্ঞাসিলেনঃ 
"ভুমি কে? কি নিমিত্ত তোমার এরূপ দুরবস্থা ঘটিঘ্রাছেঃ খল ।” এব খিল্‌ থিল্‌ করিয়া হাসিনা উঠিল। 
রাজা দেখিয়। শুনিয়া সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন ও চিন্তানিত হইলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপাবের মন্াবৰোধে 
অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণে অশেষ প্রকাশ কল্পণা করিতে লাগিলেন । 
এই অবকাশে শব রূক্ষে উঠিয়। পুর্ববব রজ্্ববদ্ধ ও লম্বনান হইয়া] রহিল । রাজাও তৎক্ষণাৎ 
বৃক্ষে আরোহণ ও রজ্জুচ্ছেদন পুরঃসর শবকে কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া! অবতীর্ণ হইলেন এবং নিরতিশয় নির্বন্ধ 
সহকারে তাহার এরূপ বিপং্প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন । সে কিছুই উত্তর দিল না। 
রাজ। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “ঘক্ষের নিকটে যে তেলিকের উপাখ্যান 
শুনিয়াছিলাম; এ সেই বাক্তি; আর ঘোগীও সেই কুম্তকবে, আপণ যোগসিদ্ধির উদ্দেশে, ইহার প্রাণসংহার 
করিয়, শানে রাখিয়াছে। অনন্তর তিশি শবকে উত্তরায়বস্ত্রে বদ্ধ করিয়া যোগীর নিকটে 
লইয়। চলিলেন । 

অর্ধপথে উপস্থিত হইলে, শবাবিষ্ট বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসিল, “অহে বীর পুরুষ, তুমি 

কে? আমায় কি নিমিত্ত কোথায় লইয়া যাইতেছ ; বল?” ভূপতি কহিলেন, “আমি রাজ। বিক্রমাদিত্য ) 
শান্তণল নামক যোগীর আদেশ অন্ুসাবে তোমায় তাহার আশ্রমে লইয়া ষইতেছি।” বেতাল কহিল, 
“মহারাজ | মুড, নির্বোধ ও অলসের। কেবল নিদ্রায়, আলস্তে ও কলহে কালহরণ করে? কিন্ত 
বুদ্ধিমান, চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা সদা! সদালাপ, শান্্রচন্তা ও সৎকর্দের অনুষ্ঠান দ্বারা আনেন্দে 
কালযাপন করিয়া থাকেন । অতএব সমস্ত পথ মৌনভাবে গমন করা অপেক্ষা! সংকথার আলোচন। 
শ্রেমসী বোধ করিয়া এক এক গ্রসঙ্গ রুপিতেছি, শ্রবণ কর। প্রত্যেক পরনের পারশেষে প্রশ্ন করিব । 
ঘি তুমি ত্তগ্রশ্নের প্রীত উত্তর দেও, "তংক্ষণাৎ কিব। যাইব । আর যদি জানিয়াও বার্থ 


লগুসাহিত)-এরন্ছাবর্গী 


উত্তর না 819, অবিলঙ্ে তে|মার বক্ষঃস্থল বিদীণ হইব ' বাজ অণতা। তদীয় প্রস্তাবে স্বত 
হহর। তাহ।কে সঙ্গ |সীব অংশ্র.ম লইব। ৯ললেন এব বেতাল৪ উপাখ্যান-বর্ণনা৷ আরপ্ত করিল । 


শক আ১ ০০ 





প্রপ্রম উপাশ্রান 


বতাল কহিঙ্গ, মভারাজ ! শ্রবণ কর বারাণসা নগরাতে প্রতাপমুকুট নামে এক প্রবল 
প্রতাপ নরপছিন ছিলেন। তাহার মহাদেবা নামে প্রবসা মঠিষা ও বন্রমুকুট নামে হদ়্ণনান নন্দন 
ছিলেন । একপিন বাজকুমাব একমাত্র অমাতা পুন্র:ক সমভিবাহাণে লইয়া মৃগয়ায় গমণ কবিলেন। 
তিনি নাঁন। বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক নিবিড আাণে প্রবণ পূর্বক “সই অরণে'র মরাবন্তী অন্ত 
মনোহর সরোবরসন্লিধানে উপস্থিত হইলেন , -দেখিলেন খী সরোবরের শিম্মল সলিলে হংস। ৰক, 
চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহ্জমগণ "কলি করিতেছে , প্রছুল্ল কমলসমূহের সৌরভে 
চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে, মধুকবের। মঞুান্ধে গক হইব প্রন্‌ গুন্‌ ধ্বনি কবত; ইতস্তত; ভ্রমণ 
করিতেছে . তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব ফল ও কুম্থমসমূহে স্থশোভিত বহিয়াছে , উহাদের 
ভায়া অতি ম্সিপ্ধা বিশেষত: শীতল সুগন্ধ গন্ধাবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা পরম রমণীয় হইয়া আছে | 
তথায় উপস্থিতিমাত্র শ্রান্ত ও আতপক্রান্ত খাক্তির শ্রান্তি ও ক্লাপ্ঠি দূর হয় 

এই পরম রমণীয় স্থানে কিয়ৎক্ষণ সঞ্চপ৭ করিয়া বাঁজকুমার মঞ্ধ হই.ত অবতীণ হইলেন এবং 
নমীপবত্তী বকুল-বৃক্ষের স্বন্ধে অশ্ববদ্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্বক স্গান করিলেন। অনন্তর 
অনতিদুরবত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পুর্র্বক দর্শন, পুজা ও প্রণ।ম করিয়। কিয়ৎক্ষণ-পরে 
বহির্গত হইলেন। এ সময়মধো এক বাজকন্যাও স্বীয় সংচবাধর্গের সহিত সরোবরের অপর পারে 
উপস্থিত হইয়৷ ন্গান ও পুজ। পূর্বক বৃক্ষের ছায়ায় প্রমণ করিতে পাগিলেন। €ৰবযোগে তাহার ও 
বজ্রমুকুটের চারি চক্ষু একত্র হইল। তীয় নিরুপম .সীন্দযা সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হুইলেন। 
রাজকুমারীও বস্্রমুকুটকে নয়নগোচণ করিয়া কৃতার্থন্বন্ত হইরা শিরঃস্থিত পন হস্তে লইলেন, অনন্তর 
কর্ণসংযুক্ত করিয়। দত্ত দ্বারা ছেদন পূর্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, পুণর্ধার গ্রহণ ও স্বনয়ে স্থাপন 
করিয়া বারংবার রাজতনয়ের দিকে সত দৃষ্টিপাত করিতে কবিতে স্বীয় প্রিযবয়ন্ত/গণের সহিত স্বস্থানে 
প্রস্থান করিলেন । 

কুমারীক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহিতূর্তি হইলে বাজনুমা৭ বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির 
হইলেন এবং সর্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া লঙ্জানভ্রমুখে কহিতে লাগিলেন, “বয়স্ত' আজ 
আমি এক পরমন্থন্দরী রম্ঘী নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহার নাম-ধাষ কিহই জানিতে পারি নাই। 
কিন্ত প্রতিঞ্জ। করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে প্রানত্যাগ করিব” সর্বিধিকারিতনয় সমস্ত শ্রবণগোচর 
করিয়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে গৃহে প্রতানীত করলেন । রাজচুনার হঃসহ বিরহবেরনায় নিতান্ত আলীর 
হইয়া শাস্ত্রচিন্ত সদালাপ। রাজকাধা(লোচনা ও জান-ভোজন প্রভৃতি আবগক ক্রিনা পর্যন্ত 
পরিত্যাগ পূর্বক একাকী নির্জনে বিষপ্ন-মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন, পরিশেষে চিজবিনোধরনের 
কোনায় না! দেখিয়। ম্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমৃত্তি চিত্রিত করিলেন) দিন-যাষিনী কেৰস সেই 
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প্রতিমুত্ত1 সন্দ্শন করেন? কাহ।রও সহিত বাকালাপ করেন নাঃ কেহ কিই আসা করিলে 
উত্তর দেন না। সর্্বাধিকরিপুহ্র নবশনন্দনের এতাৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া উপদেশচ্ছলে অশেষ 
প্রকার ভৎসন। করিলেন । | 

প্রা-বণসক্কের উপ:দশব!কা শ্রবণগোচর করিয়া রাজজ্ুমার কহিলেন, “নখে, আমি খন এ 
প?থ[তে পন্াপ্পণ করিনাছি, তধন্‌ অ|মার হিতাহিতচিন্না ও ক্রখছ্ুঃধবিব্চেন। নাই । প্রতিজ্ঞা 
করিরাছি, মনোরথ সিদ্ধ ন| হই:ল জাবনবিপ জীন করব 1” রাজহ্নারের ঈদৃশ আক্ষেপবাকা কর্ণ"গাচর 
করিরা সূর্দারিকারিকুমার 'মনে মনে বিরেঃনা করিতে লাগিলেন, “আর এখন উপদেশ দ্বারা 
বৈধালম্পাদনের সময় নাই। ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন, অতঃপর ফোন উপায় স্থির করা 
আবগ্তকধ! অনন্তর তিনি রাজ্জনুমারকে জিক্জাসা করিলেন, “বিয়ন্তঃ প্রস্থানকালে মেই সীমন্তিণী কি 
তোমাকে কিছ বলিরাছিল কিংবা! তুমি তাহাকে কিহু বলিয়াছিলে?” বাজপুত্র কহিলেণঃ “ন। বরশ্থ 
আমি তাহাকে কিছু বলি নাই এবং সেই সর্ধাঙ্গনুন্রাও আমায় কোন কথা বলেন নাই ।” তখন 
সর্বিধিকারিপুত্র কহিলেন। “তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে ।” রাজপুত্র কহিলেন, “যদ 
সেই স্থলোচনা লে।চণানন্দনাররিনী না হয়ঃ আমি প্রাণত্যাগ করিব” তখন ব্রন্ত অনেক ভাবিয়! 
চিন্তিয়া পুনরায় কছিলেনঃ “ভাল বরগ্ঠত জিজ্ঞাসা করি, প্রপ্থানসময়ে সে কোন সঙ্ষেত 
করিয়াছিল কি না?” 

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন । তখন অর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, “ঘথে, আর চিন্তা 
নাই, আমি তংককৃত সঞ্ষেতের তাৎ্পর্ধা গ্রহণ করিরাছি এবং তাহার নাম-ধাম জানিতে পারিয়াছি। 
এখন প্রতিজ্ঞ। করিতেছি, অন্ন দিনের মধোই তাহার সহত তোমার সমাগম সম্পন্ন করির। দিব। 
অধিক বাকল হইলে অভীইপিক্ি হর না; ধৈবা অবলধ্ধণ কর।” তখন রাজনুত্র কহিলেন? “বদি 
বুঝি থাক, সমুদর বিশেষ করিয়া বল) শুনলেও আপাতত; স্থির হইতে পারি।” সর্বাধিকািপুত্র 
কহিলেন, “বরগ্থু, শ্রবণ কর। পন্বনুপ মনত হইতে নামাইরা কর্ণে সংলগ্র কাররাছিল, তন্দার! 
তোমাকে ইহ। জানাইবাছে, আমি কাটনগরনবাপিনা। দন্ত দ্বারা খগ্ডিত করিয়া ইহা। ব্যক্ত 
করিগাহে, আমি দন্তবট রাঞ্জর কন্তা; তংপরে পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়। এই সঞ্ষেত করিয়াছে, আমার 
ন[ম পগ্রমবতী; আর ত্বদর়ে স্থাপন করিয়। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে, তুমি আমার 
স্বদ়ব্ললভ |” 

» বন্গ্তের এই বকা শ্রবণগোচর করিয়া রাজন্থমার অপার আনন্দপাগরে মগ্র হইলেন এবং ব্যগ্ 
হই বারব।র কহিতে লাগিলেন, শ্ৰবন্, ত্বর।র আনায় কর্াট নগরে লইয়। চল।” অনন্তর উভয়ে 
সমুচিত পরিচ্ছদ ধারণ ও অগ্নবন্ধন পূর্বক অশ্থে আরোহণ করিলেন। কতিপর দ্িধম পরে কর্ণাট 
নগরে উপাস্থত হইরা, তাহারা রাজবাসর শিক-ট গির। দেখলেন, এক বৃষ্ক। আপন ভবনব্বাবে উপবিঃ। 
আহে। উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হই] তাহার নিকটে গিত্বা! কহিলেন, “*» আমর! বাণিক্যবাবমায়া 
বিদেী লোক, অ্রব্যদামগ্রী সমগ্র আপিতেছে; বাদার অহ্পন্ধন করিবার নিমিত্ত আমরা 
অগ্রসর হইর[ছি। যদি কলা করিয়। স্থান দেও, ত:ব থাকিতে পাই।” বৃদ্ধ! তাহাদের মনোহর রূপ 
দর্শণে ও মধুর আল[প শ্রবণে প্রীত হইগ প্রসন্মনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ যত দিন ইন্ছ। শ্বন্ছন্ৰে 
অবস্থিতি কর ।” 

এই্রুপে উয়ে সেই বর্ধীয়লীর লরনে আবানপগ্রহণ করিলেন । কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ। তাদের 
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সল্গিবনে জ.এথুন করিনা কখে। এগ আবন্ত করিলে, সর্বাধিকারপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন “মা; 
করজন তে।মাব পরিবার এর কে প্রকারে বা সমারধাঙা নিব্বাহ হর?" বৃদ্ধা কহিলঃ “আমার 
পুত্র ধাঁজনংসার্ধে কন্ম করে, সে পাঙগার অতি প্রির়পাত্র। মাল পন্মাবতী নামে রাজার এক কন্তা 
আছেন, গাম তাহার পাণা ছিলাম । এগণে বুদ্ধ হইয়ািঃ গ্ুহে থাকি. রাজ। অনুগ্রহ করিয়া অন- 
বস্ত্র দেল । আব, পাজকগ। আমায় ভালবাসেন - এজন্য প্রতিদিন এক একবার তাহাকে দেখিতে 
যাই ।” এই পথ শুপিয়। পাজপুপ্র কহিলেন “কলা যখন রাজবাগিতে যাইবে, আমায় বলিবে, আি 
তোমা দাবা পাজ্কগ্তার শিকাদ কান সংবাদ পাঠাহৰ | বৃদ্ধা কহিল, “বদি প্রয়োজন থাকে বল, 
আজই আমি পাজকগ্তাকে গনাভযা আমি ।” বাঞকুম[ব এই কথা শুণিবামাত্র হৃ্ হইয়া কহিলেন, 
“তুমি রাজবন্ত।কে বলিবে। শুুপঞমাতে সরোবরতীপে ষে রাজকুমাপকে দেখিয়াছিলে, সে 'তোঘার 
সঙ্কেত অহ্ুসাবে উপপ্থিত হইয়াছে)” 

এই বাক। কণগোচর হইবাশাত্র বুদ্ধ বষ্টি গ্রহণ পুব্ক রাজভবণে গদন করিল । সে কণ্ঠাপ্চপুবে 
প্রবেশ কপিদা ,শাখল বাজকন্থা একাকিনা শিজনে উপবিষ্ট। আছেন । বৃদ্ধ সম্মুখবঞ্তিণী হইবামাত্র 
রাজকন্যা সমাদর পুর্বাক্চ বমিতে আসন দিলেন | বৃদ্ধ। উপবিষ্ট হইয়া! কহিল, “বংসে, বাল।ক।লে 
মণেক ধত্রে তোমাষ দার কণ্রাছি, এক্ষণে ভগবানের অনুগ্রহে তুম তরুণাবন্থ। প্রাপ্ত হইরাছ। 
আমার অন্তকখণেব একাগ্ড অজিলাষ এই, অবিশস্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগত। ২ও।” এইরূপ আডম্বর 
পুববক ভূমিকা করিয়া বৃদ্ধা কছিতে লাখিলঃ "শুক্লপঞ্চমীতে বাপাঁতটে থে রাজকুমারেব নশোহরণ 
করিয়া আলিয়াহিলে তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন এবং আমা দ্বার। এই সংবাদ পাঠাইয়োছেশ, 
কমলসঙ্কেত দ্বাব! যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেঃ তাহ। সম্পনন কর; আমি উপস্থিত হ্ইণাছি।' 
আর আমিও কহিতেছি, এই পাজকুমাণ সর্ধবাংশে তোমার যোশাপাত্র . তুমি খেকপ রূপবতী, 
তিনিও সব্বংশে তদনরূপ |” 

রাজকন্যা: শবণমাত্র কোপ প্রকাশ করিয়া হণ্ডে চন্দন লেপন পূর্বক বৃদ্ধার উর গঞ্ডে 
চপেটাঘাত করিলেন এব” কহিলেন? “তুমি এই হ্ুর্তে আমার অন্তপুব হহচত দুর হও | প্র্থী এই 
প্রকার তিরস্কাব লাভ করিয়া বিধক্ত হইয়া বিষনব্দনে সদনে-প্রত্যাগমন পুর্ববক পূর্ববাপর সবপ্ত বৃত্তান্ত 
রাজকুমাবের কণগোচব কপিল । তিনি শ্রবণদাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল 5 হ্তাশ্াস হইয়া দাথনিশ্বাশ 
পরিত্যাগ পূর্বক পারবা প্রিয় বরশ্থের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়! কহিতে লাগিলেন, “সখ, এখন কি 
উপ্ধায় কপি? নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইরাছেন, মনস্কমসিদ্ধির কোন সপ্তাবনা আছে, একধপ «বাধ 
হইতেছে না। এতুব। সেই বামলোচন! কি নিমিত্ত তিরক্কাপ করিনা বৃদ্ধাকে বিদার করিল? অগ্তএকরণে 
অন্থরাগসঞ্চাণ ভ্হ'লে দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না।” তথন বয়স্ত কহিলেন, "সথে ! মর্গ্রহ 
শা করিয়া অকা্ণে এত ব্যাকুল হও কেন? শ্রীথগুরসে অভিষিক্ত দশ করশাখ। দ্বারা প্রহারের 
তাৎপর্য্য এই ধে, শ্ররু-পন্ষে'র ধশ দিব্স অবিশিষ্ট আছে; তদবসানে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে তোমার লহিত 
সমাগম হইবে ।” 

' ্রুূপক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া রাজকুমারের প্রার্থনা 
জানাইল। তিনি শুনিরা সাতিশর কোপপ্রকাশ করিলেন এবং গলহস্তপ্রধান পূর্বক বৃদ্ধাকে অন্তঃপুবের 
খড়কী দিয় বিদায় করিঘ়। দিলেন। বৃদ্ধ! তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া এই বৃত্তান্ত জানাইল। 
রাজপুত্র ওনিয়। নিতান্ত হতাশ্বান হই দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক অধোমুখে চিন্তা করিতে 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১০৩ 


লাগিলেন । তখন সর্ববাধিকারীর পুত্র কহিলেন) “বয়স? কেন উত্কঠিত হইতেছে? আপ তাবন! নাই। 
এ অন্কুল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে; তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়ছ। অগ্য রজনীযোগে (মায় সেই খড়কী 
দিয় তাহার অজঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছেন। বাজপুল আহ্লাপসাগরে মগ্র* হইয়। নিতান্ত 
উদস্ৃক চিত্তে স্্যাদেবের অন্তগমন প্রতীক্ষা, করিতে লাগিলেন ! 

রজনী উপস্থিত হইল । রাজকুমার বিহাধযোগা বেশ-ভ্মাব সমাধান কাবয়] িয়-বয়স্থোর মহিত 
অন্তঃপুবের খড়কীতে " উপস্থিত হুইলেন। সববাধিকার*ন পুত বহিতাঁগে দণ্ডাদমান রহিলেন, গাজপুত্র 
তন্সধা দির অন্তঃপুরে পরবেন" করিলেন, _দেখিলেন, রাজকুমারী "হাব গতী্। কবিতেছেন । নয়নে 
নঘনে আলিঙ্গন হওয়াতে উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত হউলেন। খাভকুমাবী পার্ববান বয়শ্তার প্রতি 
দ্বার বর্ধ ক্লুপিবার আদেশ দি রাজরুমারের করগ্রহণ পৃবংক বিলাসভব/ণ গ্রবেশ করিণেন এব স্থশোভিত 
র্ণময় পালক্কে উপবেশনীস্তর বল্লভের কুঠদেশে স্বহন্তসঙ্ধলিত লশ্রিত মালামাল! সমর্পন করিয়া 
স্বয়ং তাঁলত্ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন । তখন রাজকুমার কহিলেন, পপ্চিহে 1 তোমার বণনসুধাক রসন্রর্শনেই 
আমার চিওটকোর চরিত।4 হইয়াছে, আর এরপ ক্লেশ-ঙ্বাকারেব প্রঠোেজন শা? বিশেষতঃ 
তোমা ক।বল কৰরপপ্রব 'শবীষকুন্তম অপেক্ষাও সুকুমার কোনকভ্রমে তালপন্তধাণণের খোগা নহে; 
্বামার হণ্ডে ৮, আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি |” পনাবতী কহিলেন “নাথ, 
আমার জন্য তোমায় অখেক রেশ্ভোগ করিতে হইয়াছে) অতএব তোমার পেব। করাই আমার 
চিত হয় 1” 

উত্তরের এইরূপ ব্চনবৈদদ্ধী শ্রবণগোচর কণিয়। পার্খবদিতী মহচরী পগ্মাবতীর হস্ত হইতে 
তালবুশ গহণপূর্ববক বায্‌সঞ্চ 'ণ করিতে লাগিল । কিয়খখণ পরে রাজবুমার ও পাজধযাণী সহচরীপিগকে 
সাক্ষী করিনা গান্বর্ববিধাণে দাঁপতাবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন । অনণন্তর উভয়ের পান্বিক্জাবের আবির্ভাব 
দেখিরী। মহচলাগণ কাব্যান্তরখাপদেশে বিলামভবন হইতে বহির্গত হইলে কান্* ও ক.নিনী কৌতুকে 
দামিনীযাপন করিলেন । 

রজনী অবসন্না হইল । রাজকুমার অন্থঃপুর হইত বহ্গিত হহ্বার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। 
তখন রাজকুমারী কহিলেনঃ “নাথ, আমার এ অন্ঃগুধে সখীগণ বাতিবেছকি অগ্ঠেব প্রবেশ করিবার 
অধিকার নাই; তুমি নির্ভনে অবস্থিতি কর । আমি তোমায় বিদায় দয়। ক্ষণমাঞও প্রাণবারণ করিতে 
পারিব না ৮” রাজকুমার প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়বসাভিষিক্ত মুছু-মখুব বচনপরম্পবা ভবে শ্রবণেন্ছিয়ের 
ঢবিতনর্থতা। লাভ করিয়। তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তাহার মহচ হইয়। পরম স্থথে কালখাপন 
করিতে লাগিলেন । 

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার বাঁজধানী প্রতিগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন । বাজকন্া কোন মতে সম্মত হইলেন পা। ক্রমে ক্রমে প্রায় মাস অতীত হইয়া গেল; 
রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতি লাভ করিতে পারিলেন না। এইঞপে স্বদেশ-প্রতিগমন-বিষয়ে 
নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তিনি একদিন নিজ্জনে বসিয়া মনে মনে এই আচলাচনা করিতে লাগিলেন, 
“আমি নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দিয়স্থখের পরতন্ত্র হইয়া পিতা-মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সকল 
পরিত্যাগ করিলাম; আর যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধিকৌখলে ও উপদেশবলে ঈদৃশ অস্লভ 
স্থখসন্ভাগে কালহরণ. করিতেছি, মাস্টাবধি তাহারও কোন সংবাদ লইলাঁম না, বোধ কবি, বন্ধু আমায় 
নিতান্ত স্বার্থপর ও যার পর.নাই অকৃতজ্ঞ ভাঁবিতেছেন ।' 


১০৪ লঙ্লাহিত্;-গ্রন্থাবলী 


রাজকুমার একাকী এইন্প চিন্তা কারিতেছেন্১ এমন সময়ে পাজকন্তা। তথায় উপস্থিত হইয়া 
তাহাকে সাতিশর বিষ দেখিয়| জিজ্ঞাসিলেন, “নাথ! আজ কি গন্য তুমি এমন উন্মন। হ্য়াছ? 
তোমার চন্দ্রব্ন বিষণ দেখিলে আমি দশদিক শূন্ত দেখি ' অস্খের কারণ কি খল, ত্বপায় তাহার 
 প্রতিবিধান লরিতেছি !” বজ্জমুকুট কহিলেন, “পিতার সব্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিবাহারে 
আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম স্হ্াৎ , মাসাবধি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই? জানি না) তিনি 
কেমন'আছেন । তিনি অতি চতুর, সর্ববশান্ত্রে পণ্ডিত এ নান। গুণরখে মণ্তিত । তাহারই বুদ্ধিকৌশলে 
ও মন্্ণাবলে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি । ভিনই তামার সমণ্ত সঙ্কেতের মন্মোতেদ 
করিয়াছিলেন ॥» 
পদ্মাবতী কহিলেন, “নাথ, ঈদৃশ বন্ধু অদর্শনে চিত্ত অবশ্যই উৎকষ্টিত হইতে পারে। এত দিন 
তাহার কোন সংবাদ না লওয়ায় যখ্পরোনাস্তি অভদ্রতা প্রকাশ হইয়াছে । রহশ্তবিদ্‌ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও 
প্রিয়তর । বিবেচনা করিয়া দেখিলে তুমি তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরাধী হুইয়াছ এবং যার পর নাই 
অকৃতজ্ঞতা৷ প্রদর্শন কবিয়াছ। এক্ষণকার কর্তব্য এই, তাহার পরিতোষার্থে আমি স্বহন্তে নানাবিধ 
মিষ্টান্ন প্রস্তত করিয়া পাঠাই এবং তুমিও একবার কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত তথায় গিয়া! সমুচিত সপ্ভাবপ্রদর্শন 
করিয়। আইস।” রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সেই খড়কী দিয়! অন্তঃপুর হইতে বহিরগত হই! বৃদ্ধার ভবনে 
উপস্থিত হুইলেন এবং বহু দিবসের পর অকপটপ্রণয়পবিত্র মিন্র সহ সাক্ষাৎকারলাভে অশ্রুপূরণলোচন 
হইয়। তাহার নিকট পুব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন । 

রাজপুক্রকে বন্ধুদর্শনে প্রেরণ করিয়! রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, “এ 
কেবল বন্ধুর বুদ্ধিকৌশলেই কৃতকার্ধ্য হইয়াছে ; অতএব অবশ্যই সকল কথা৷ তাহার নিকট বাক্ত করিবে; 
আর /স বাক্তিও আপন বাক্ষবগণের নিকট সমস্ত প্রকাশ করিবে সন্দেহ নাই | এইরূপে আমার 
কলঙ্কঘোষণ। ক্রমে ক্রমে জগদ্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা । অতএব এতাদৃশ বাক্তিকে জীবিত বাখা 
কোনক্রমে শ্রেয়স্কর নহে । এইবপ সিদ্ধান্ত করিয়। পদ্মাবতী অবিলম্বে নানাবিধ বিষামিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত 
করিয়। সখী দ্বার রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন । 

মিষ্টান্ধ উপনীত হইলে পর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “বয়ন, এ সকল কি?" 
রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উতৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। 
রাজকন্যা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। কারণ-জিজ্ঞান্থ হইলে আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় 
দিয়া ও অশেষবিধ প্রংশমা কবিয়। বলিলাম, পরপ্রয়েঃ আমি এই বন্ধুর অদশনে বিষণ হইতেছি ) 
রাজকন্যা তোমার,সবিশেষ পরিচয় পাইয়। সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছেন এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়। দিয়া 
দ্বহন্তে এই সমস্ত প্রস্তত করিয়া তোমার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়! দিয়াছেন, “তুমি আপন 
সমক্ষে তাহাকে মিষ্টাঙ্গ ভোজন করাইয়া আসিবে । অতএব বয়ন্ত, কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম 
পরিতোষ পাই এবং যাইয়া তাহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু মিষ্টা্প আহার করিয়া তোমার 
শিল্পনৈপুণ্যের অশেষ প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন ।” 

_ এই সকল কথা শুনিয়। সর্ববাধিকারিপুত্র কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া কহিলেন, অনন্তর রাভপুত্রের 
মুখে পুনব্বণীর মনোঘোগপূর্ব্ক পৃবর্ধীপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, “বযন্ত, তৃমি আমার জন্ত কালকূট 
আনিয়ছ এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ ক্ৃতান্ত, নিহবাস্পর্শমাত্রেই গ্রাণ সংহার করিবে। আমার "পরম 
সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই তুমি নিতান্ত খজুত্বভাৰ, কাহার কি ভাৰ, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না । 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১৪৫ 


তোমায় এক সার কথা বলি, শ্বৈরিণীরা শ্বভাব্ত; আপন প্রিয়ের প্রিয়পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্ট হয়। 
অতএব তুমি তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া বুদ্ধির কার্ধা কর নাই।” 

রাজকুমার কহিলেন, “বয়শ্ত, আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না*। তবমি তাহার 
শ্বভাঁব জান না, এজন্য এরূপ করিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক ভূমি কখনও দেখ নাই। তাহার নাম 
করিলে আমার রোমাঞ্চ হয় । আর আমি সমবেত সখীগণ-সমক্ষে ধশ্ম সাক্ষী করিয়া গান্ধবর্ববিধানে 
তাহার পাণিগ্রহণ, করিয়াছি; এমন স্থলে শ্বৈরিণীশব্দে তাহাকে নির্দেশ করা কোন মতে স্তায়ামুগত 
হইতেছে না। সে ধাহা হউক, তিনি যেমন টারুশীলা, তেমনই উদারশীলা) তিনি তোমার প্রাণসংহারের 
নিমিত্ত, মিষ্টাকরচছলে কালকুট পাঠাইয়াছেন, তৃমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে অুনিলে, বুঝিতে 
পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি পুনব্বার এ প্রকার কহিলে আমি তোমার উপর যার পর লাই বিরক্ত 
হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আম্মি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি ।” এই বলিয়া এক নাড়ু 
লইয়া! বার্জকুমার বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্ত্বপ্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র 
চমকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, “এরপ ুর্বত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে । আর আমি 
জন্মাবচ্ছেদে সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব ন11” মন্ত্িপুত্র কহিলেন, “ন1 বয়স্ত, তাহাকে একেবারে 
পরিত্যাগ রুরা হইবে না; কৌশল করিয়া বাঁজধানীতে লইয়া যাইতে হইবে ।” বাজপুভ্র কহিলেন, 
"তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য 1” 

অমাত্যপুক্র কহিলেন, “বয়স্য, এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি পন্মাবতীর নিকটে গিয়! 
পূর্ব অপেক্ষা অরিকতর প্রণরপ্রদর্শন কবিবে এবং বলিবে, “বন্ধু মিষ্টান্ন ক্ষণেব অব্যবহিত পরক্ষণেই 
অচেতন প্রায় হইয়। নিদ্রাগত হইয়াছেন । আমি তোমা দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উত্স্ক হইরা, তাহার 
নিদ্রাভঙ্গু পধ্যন্ত অপেক্ষা করিতে ন৷ পারিয়। চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন তোমায় এক ক্ষণ নিরীক্ষণ 
না করিলে দশ দিক্‌ শূন্য দেখি। ফলতঃ আর আমি বন্ধুর অনুরোধে এক মুহূর্তের নিমিতও তোমায় 
পরিতাগ করিয়যাইতে পারিব না ।” এবম্্রকার মনোহর বাক্যপ্রয়োগ ছার! তাহাকে মোহিত করিয়া 
দিবাাপন করিবে । অনন্তর রাত্রিতে সে নিদ্রাগত হইলে তদীয় সমস্ত আভরণ হরণ পুবর্বক তাহার 
বাম-জজ্ঘাতে ত্রিশূল-চিহ দিয়। চলিয়া আসিবে ।” রাজপুত্র সম্মত হইলেন এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া! 
বিলক্ষণ প্রীতিপ্রতর্শন করিলেন । পরে বজনীযোগে উভয়ে শয়ন করিলে রাজকন্যা ত্বরায় নিত্রাভিভূত। 
হইলেন। তখন -রাজকুমার মন্ত্রিপুত্রের উপদেশামুরূপ সমন্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়] বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত 
হইলেন'। 

পরদিন প্রভাতে মন্ত্িপুত্র সন্নালীর বেশধারণ পুবর্বক এই শ্মশানে উপস্থিত হইলেনু এবং স্বয়ং গুরু 
হইয়। রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, “তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় 
চোর বলিয়। ধরে, তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আমিবে।” বাজপুভ্র তদীয় উপদেশ অনুসারে নগরে 
প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের নিকট রাজকন্যার অলঙ্কার 'বক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলেন। 
দর্শনমাত্র প্বর্ণকার বিশ্ময়াপন হইয়| মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, কিছু দিন হইল, আমি রাম্জকন্যার 
নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি, ইহার হস্তে কি প্রকারে আসিল? এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক 
দেখিতেছি। অনন্তর সাঁতিশয় সন্দিহান হুইয়1 ত্বর্কার কারিকরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা 
কহিল””হা» এ সময রাজকন্তার অলঙ্কার বটে।” তখন হ্বর্ণকার রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া কৃহিল, 
"এ অলঙ্কার রাজকন্তার দেখিতেছি, তুমি কোথ। পাইলে যথার্থ বল” 

সঃ ২য়-”১৪ 


১০৬ লগুসাহিত্য-গ্রন্থাবজী 


্ব্ণকার ভয় প্রদর্শন পূর্বক বার বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে রাঁজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক 
কৌতৃহলাক্রান্ত হই$1 তথায় সমবেত হইল । ফলত; অল্পকালমধ্যে এ অলংকার লইয়া বিলক্ষণ 
'ান্দোলন হইত লাগল । পরিশেষে নগরপাল এই সংবাদ পাইয়। রাজকুমার ও স্বর্ণকার উভয়কে রুদ্ধ 
'করিল। প্ররে সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাস। করিলে রাজকুমার কহিলেন, “শশানবাসী গুরুদেব 
আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন . তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই 
জানি না। যদি তোমাদের আবশ্ঠক বৌধ হয়, শানে গিয়। তাহাকে জিজ্ঞাস কর ।” পরিশেষে 
গরপাল গুরু শিশ্ঠ উভয়কে অলংঙ্কারসমেত বাজসমক্ষে পইয়। গিঞ়। পূর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন 
কা$ল। ' 
রাজা অলঙ্কার দশনে নান। প্রকারে সন্দিহান হইয়। যোগাকে নিজ্জনে লইয়। গিয়। রিনয়বাকো 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, এই সমস্ত অলঙ্কার “কাখার প|ইলেন?” যোগী কহিলেন, “কৃষ্ণচতু্দশীর 
রজনীতে আমি ণগরপ্রান্তবত্তী শ্বশানে ডাকিনীমগ্গ সিদ্ধ করিয়াছিলাম ৷ মন্বপ্রভাবে ডাকিন স্বয়ং 
উপস্থিত হইয়। প্রসাদন্বরূপ স্বীয় অলঙ্কার সকল উন্মোচিত করিয়। দিয়াছেন এবং আমিও তাহার বাম 
জজ্ঘাতে যোগসিদ্ধির প্রমাণ স্বরূপ ভিশুলেব চি করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার ।৮ রাজ 
শুনিয। বিন্ময়াপন্ হইয়া অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, “দেখ দেখি, 
পল্মাবতীর বাম-জজ্যাতে কোন চিহ্ন আছে কি ন।?” রাজ্ঞা সবিশেষ অবগত হইয়। বাজার নিকটে 
আসিয়। কহিলেন, “এক জ্রিশলের চিহ্ন আছে ।” 

রাজ! এবস্রকার অঘটন ঘটনা-দর্শশে হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবান হুইয়। ভাবিতে লাগিলেন, 
'এতাদৃশী ছুণ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত শহে, ইহাতে অধশ্ম আছে । অতএব এখন কি কর্তব্য ? 
কিংবা পণ্ডিতমগ্ডলী সমবেত করিয়। সবিশেষ কহিয়। জিজ্ঞাস করি। তাহার! ধর্মশান্ত্র অন্ুসারে যেরূপ 
ব্যবস্থা দিবেন” তদন্থরূপ কাধ্য করিব। কিন্তু শাস্ত্রে গুহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে । 
পণ্ডিতমগ্ডলী সমবেত করিয়৷ ব্যবস্থা জিজ্ঞসিলে আমার এই কলঙ্ক শ্রমে ক্রমে দেশে বিদেশে প্রচারিত 
হইবে, তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই লল্ম্যাসীকেই ইহার পরামর্শ ভিজ্ঞাসা করি। নন্নাসী সবিশেষ সমস্ত 
অবগত আছেন । ধন্মতঃ প্রশ্ন করিলে অবশ্ঠই তিনি যথাশান্ত্র ব্যবস্থা দিবেন ।' অনন্তর রাজা সন্ন্যাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশঃ, বর্ধশান্ত্রে হুশ্চরিত্্ী। স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে? মক্্াসী 
কহিলেন, “মহারাজ, ধশ্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্ত্রীলৌক বালক, ত্রাহ্ষণ, ইহাব। অত্যন্ত অপরাধী হইলেও 
বধাহ নহে, রাঁজ। ইহ্'দের নির্ববাসনরূপ দপ্তবিধান করিবেন ।” 

রাস্তা এই কথ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে গিয়। রাজ্জীকে কহিলেন, “পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা, 
এজন্য শাস্ত্রের ধ্বধান অন্থসারে আমি উহাকে দেশবহিদ্কৃতা করিব |” বাজী কনার প্রতি নিরতিশয় 
স্েহবতী ছিলেন, কিন্তু পাতিব্রত্যগুণের আতিশয্য বশত রাজার মতেই সম্মতি প্রদান করিলেন ৷ অনন্তর 
নরপতি কন্ঠাকে শিবিকাব্ছেহণের আদেশ দিয়! তাহার অগোচরে বাহক্দিগকে আজ্ঞা দিলেন) «তোমব! 
পল্মাবতীকে কোন অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়। ত্বরায় আমাকে সংবাদ দিবে 1” বাহকের] রাজাজ্ঞ। 
সম্পাদন'করিল; অমাত্যপুত্রও তৎক্ষণাৎ রা'জকুমারকে সঙ্গে লইয়া রাজকুমারীর উদ্দেশে চলিলেন 
এবং ইতত্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী 
একাকিনী বৃক্ষমূলে যুথত্রষ্টা হরিণীর ন্যায় বিষপ্র-বদনে রোদন করিতেছেন । বয়ন্তদবয় অশেষবিধ আশ্বাস 
প্রদান আরা রাজপুত্রীর শোকাবেগনিবারণ করিয়া) সন্ধে লয় স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাহার 


বেভাজ-পঞ্চবিংশতি ১০৫ 


রাজধানীতে উপস্থিত হইলে প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমূকুট, বু সহিত পুত্র 
পাইয়। আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়। নগরে মহোত্সবের আদেশ করিলেন। 

এইরূপে আখ্যায়িকা সমাঁপন করিয়! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, বাজ ও মন্ত্রিপুত্র এই 
উভয়ের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি নিরপরাধে রাজনন্দিনীর নির্বাসনজন্য দুরদৃষ্টভাগী হইবেন ?” বিক্রমাদিতা 
কহিলেন, “আমার মতে রাজ11” বেতাল কহিল, «কি নিমিত্ত?” রাজা কহিলেন, “শাস্ত্রকারের! 
আততায়ীর বধে ও বিদ্রোহাঁচরণে দোষাভাব লিখিয়াছেন। অতএব বিষপ্রদায়িনী রাজতনয়ার প্রি 
এরূপ প্রতিকূল আচরণের "নিমিত্ত মন্ত্িপুত্রকে দোষী বলিতে পার! যায় না। কিন্তু রাজ। যে অজ্ঞাত- 
কৃলশীল, ব্যক্তির বাঁকো বিশ্বাস করিয়৷ প্রমাণাত্তরনিরপেক্ষ ও বিচারবহিম্মৃ হইয়া অপডুযুগ্ষেহ বিম্মরণ 
পূর্বক অক্কৃত অপরাধে কন্তাকে নির্বাসিত করিলেন, ইহাতে তাহার রাজধর্শের বিরুদ্ধ-কর্মের ৮৪৮ 
জন্য পাঁপস্পর্শ হইতে পাবে |” 

ইনু! শুনিয়া বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শানে গিয়। পূর্ববৎ বৃক্ষে ল্বমান হইল) 
বাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অব+।+৭ পূর্বক স্বদ্ধে করিয়! সন্ন্যাসীর 
আশ্রমাভিমুখে চলিলেন । 


দ্রিতীমন উপাধ্র্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ ! দ্বিতীয় উপাখ্যান আরম্ভ করি, অবধান কর।” 

, যমুনাতীরে ভয়স্থল নামে এক নগর আছে। তথায় কেশব নামে এক পরম ধাশ্মিক ব্রাহ্মণ 
ছিলেন এ ব্রাহ্মণের মধুমালতী নামে এক পরম। সুন্দরী দুহিতা৷ ছিল। কালক্রমে মধুমালতী 
বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার পিতা ও ভ্রাত। উভয়ে উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণে তৎপর হইলেন £ 

কিয়ন্দিন পরে ব্রাহ্মণ যজমানপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে গ্রামান্তরে গেলেন ব্রাঙ্গণের পুত্রও 
অধ্যয়নের নিমিত্ত গুরুগৃহে প্রস্থান করিলেন । উভয়ের অন্পস্থিতি-সময়ে এক স্থ্কুমার ত্রাহ্মণকুমার 
কেশবের গৃহে অতিথি হইলেন। কেশবের ব্রাহ্ষণী তাহাকে রূপে রতিপতি ও বিষ্ভায় বৃহস্পতিতুল্য 
দেখিয়া মনে" মনে বাসনা করিলেন, ঘদি এ ব্যক্তি সৎকুলোভ্তব হয় ও অন্গীকার করে, তবে ইহাকেই 
জামাতী করিব। অনন্তর যথোচিত অতিথিমৎকার করিয়1! তাহার কুলের পরিচম্ম লইলেন এবং 
সংক্লজাত জানিয়া আনন্দিত হইয়া কহিলেন, “বৎস, যদি তুমি স্বীকার কর, তোমার সহিত আমার 
মধুমালতীর বিবাহ দিই।” বিপ্রতনয় মধুমালতীর লাবণ্য-দর্শনে মুষ্ধ হইয়া কেশবপত্ীর প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন এবং ব্রাহ্মণের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় তদীয় আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 

কতিপয় দ্রিবস অতীত হইলে ব্রাঙ্ষণ ও তাহার পুত্র উভয়ে মুঘালতী-প্রদানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইয়া এক এক পাত্র লইয়। প্রবাস হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তিন পাত্র একত্র হইল»৮একের 
নাম ত্রিবিক্রম দ্বিতীয়ের নাম বামন, তৃতীয়ের নাষ মধুস্থদন। তিনজনই রূপ, গ্ত৭ বিস্তা ও 
বয়ংক্রমে তুল্য, কোনক্রমে ইতর-বিশেষ করিতে পারা যায় না। তখন ব্রাহ্মণ বিলক্ষণ বিপদগ্রস্ত 
এই টিস্ত। করিতে লাগিলেন, “এক কন্ঠ তিন পাত্র উপস্থিত, কি উপায় করি? তিন জনেইতিন 
জনের নিকট প্রতিঞ্ত হুইয়াছি, এক্ষণকার কর্তব্য কি? 


১১৮ গ€লাহিত্য-গ্রস্থাবঙ্গী 


রক্ষণ এবশুরকার 1ন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেন “ভুমি এখানে 
বসিয়া কি ভাবিন্তেছে? সর্প ঘাতে মধুমালতীর প্রাণত্যাগ হয়।” তখন কেশবশর্মা সাতিশয় ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া! চারি পাচুজন বিষবৈগ্ঠ আনাইয়া অশেষ প্রকারে চিকিৎসা করাইলেন; কিন্ত কোন প্রকারেই 
প্রতীকার দশিল না। বিষবৈতস্বেরা কহিল, “মহাশয়, আপনার কন্যাকে কালে দংশন করিয়াছে 
এবং বার, তিথি, নক্ষত্র সমুদয়ের দোষ পাইয়াছে; স্বয়ং ধন্বস্তরি উপস্থিতি হইলেও ইহাকে বাচাইতে 
পারিবেন না। এক্ষণকার যাহা কর্তব্য থাকে করুন; আমরা চলিলাম।” এই বলিয়। প্রণাম করিয়। 
বিষবৈস্ের। প্রস্থান করিল | 

কিয়ৎক্ষণ পরেই মধুমালতীর প্রাণবিয়োগ হইল। তখন ্রাঙ্ধণ, ব্রাহ্মণের পুত্র এবং তিন 
বর-_পাচজন একত্র হ্ইয়। তয় মৃতদেহ শ্শানে লইয়। গিয়া যথাবিধি দাহ্‌ক্রিয়া করিলেন ! ব্রাঙ্গণ 
পুত্রসহিত গৃহে আসিয়া সাতিশয় বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । বরেরা তিন জনেই 
এতাদৃশ অলৌকিক বূপনিধান কন্যারত্ব লাভে হতাশ হইয়। বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন। তন্মধ্যে 
ত্রিবিক্রম চিতা! হইতে অস্থিসঞ্চয়ন করিলেন এবং বন্ত্রথণ্ডে বন্ধন পুবর্বক কক্ষে নিক্ষিপ্ত করিয়া দেশে 
দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, বামন সন্ন্যাসী হই তীর্ঘধাত্রা করিলেন এব. মধুস্থদন সেই শ্মশানের 
প্রান্তভাগে পর্ণশ/ল| নির্মাণ করিয়া তাহার এক কোণে মধুমালতীর রাশীকৃত দেহভম্ক রাখিয়া 
যোগসাধন করিতে লাগিলেন । 

একদিন বামন ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহৃকালে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। 
ব্রাহ্মণ ভোজনকালে মন্যাসী উপস্থিত দেখিয়া কৃতাঞ্লি হইয়া! কহিলেন “মহাশয়, যদি কৃপা করিয়! 
দীনের ভবনে পণার্পণ করিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ পুব্বক ভিক্ষা! শ্বীকার করুন; তাহা হইলে আমি 
চরিতার্থ হই; পাকের অধিক বিলম্ব নাই।” দন্নযাপী সম্মত হইলেন এবং পাকান্তে ভোজনে 
বসিলেন। ব্রাক্ষণী পরিবেশন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে ব্রাহ্মণের পঞ্চব্াঁয় পুত্র নিতান্ত 
অশান্তভাবে উৎপাত আরম্ভ করিয়া পরিবেশনের বিলক্ষণ বাঘাত জন্নাইতে লাগিল। ব্রাক্মণী নান! 
প্রকারে সান্ত্বনা করিলেন, বালক কোনক্রমে প্রবোধ মানিল ন1। তখন ব্রাঙ্ষণী ক্রোধভরে পুত্রকে 
প্রলিতনৃতাশনপূর্ণ চুল্লীতে নিক্ষিপ্ত করিয়। নিশ্চিন্ত হইয়। নিবিষ্রে পরিবেশন করিতে লাগিলেন । 

সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণীর এইরূপ বিরূপ আচরণ দেখিয়। “নারায়ণ নারায়ণ' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ভোঙ্ন- 
পাত্র হইতে হস্ত উত্তোলিত করিলেন। ব্রাহ্ধণ কহিলেন, “মহাশয়, অকলম্মাৎ ভোজনে বিরত হইলেন 
কেন?” লম্যাপী কহিলেন, “যে স্থানে একপ বাক্ষসের ব্যবহার, তথায় কি প্রকারে ভোজন করিতে প্রবৃত্তি 
হয়?” ব্রাঙ্ষণ ঈষৎ হাম্ত করিয়। তৎক্ষণাৎ গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সঞ্জীবনী-ঘিস্তার পুস্তক 
বহির্গতি করিয়। 'িন্ধ্য হইতে এক মন্ত্র লইয়া জপ করিতে লাগিলেন। পুত্র অবিলম্বে প্রাণদান 
পাইয়া পুব্ববৎ উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল । সন্যাসী চমৎকৃত হইয়া ভোজন সমাপন করিলেন 
এবং মনে মনে এই আর্পোচন। করিতে লাগিলেন, এই পুস্তকে মুতসপ্ধীবন মন্ত্র আছে; এ মন্ত 
জানিতে ৪পারিলে প্রিয়াকে পুনজাঁবিত করিতে পারি। অতএব যেকুপে হয়, পুস্তকখানি হস্তগত 
করিতে হইবে 

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়। সঙ্লাসী ব্রাম্ধপকে কহিলেন, “অন্ত অপরাহ হইল। অতএব 
আর স্থানাস্তরে না গিয়া তোমার আলয়েই বাত্রিকাল অতিবাহিত করিব |” গৃহস্থ ত্রাহ্ণ রম 
লমাদর' গুবর্ধক শ্বতসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন রজনী উপস্থিত হইল । সমূরয় গৃহস্থ ভোখনাবন্যানে 


বৈতাল-পঞ্চবিংশতি ১০ 

্বস্থ নির্দিষ্ট স্থানে শরন করিল। সকলে নিজ্রাভিভূত হইলে বামন নিঃশবপদসঞ্চাব্লে গৃহে প্রবেশ 
পূর্বক সপ্গীবনী-বিস্তার পুস্তক হস্তগত করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং অল্পদিন মধ্োই জয়স্থলের 
শশানে উপস্থিত হইয়। দেখিলেন, মধুন্থদন স্বহস্তনিন্মিত পর্ণকুটারে অবস্থিত হইয়া যোগসাধন কথিতেছেন | 
*এই সময়ে দৈবযোগে ত্রিবিক্রমও তথায় উপস্থিত হইলেন । 

এইরূপে তিন বর একত্র হইলে বামন কহিলেন, “আমি মৃতসঞ্ধীবনীবিষ্কা। শিখিয়াছি; তোমরা 
অস্থি ও ভন্ম একত্র করু আমি প্রিয়ার প্রাপদান দিব।” এই কথা শুনিয়া সকলে তাহারা, 
মহাব্যস্ত হইয়া অস্থি ও ভম্ম একত্র করিলৈন। তখন বামন পুস্তক হইতে মৃতসরীবণী মন্ত্র বহিষ্কত 
করিয়া,জপ করিতে লাগিলেন । মন্ত্রের প্রভাবে অনতিবিলম্বে কন্তার কলেবরে ম্মংস্£ শোপিত 
প্রভৃতির * আবির্ভাব ও প্রাণ সঞ্চার হইল। তখন তিনজনে মাধুমালতীর্‌ রূপ ও লাবপ্যের মাধুরী 
দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এই কামিনী আমার, এই*কামিনী আমার' বলিয়| পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। 

ইহা কহিয়৷ বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, এই তিনের মধ্যে কোন্‌ 
ব্ক্তি মধুমালতী পাণিগ্রহণে যথার্থ অধিকারী হইতে পারে?” রাজা৷ কহিলেন, যে ব্যক্তি কুটার- 
নির্দাণ করিয়া এতাবংকাল পর্য্যন্ত শ্শানবাসী হইয়। ছিল, আমার বিবেচনায় মেই এই কামিনীর 
পাপিগ্রহণে অধিকারী ।” বেতাল কহিল, দি ব্রিবিক্রম অস্থিসঞ্চয়ন করিয়া না রাখিত এবং বামন 
নানাদেশে ভ্রমন করিয়া সপীবনী বিস্তার অংগ করিতে না পারিত, তবে কি প্রকারে মধুমালতী 
প্রাণদান পাইত?” রাজ কহিলেন, “যাহা কহিতেছ, উহা! সব্বাংশে সত্য বটে; কিন্তু ত্রিবিক্রম 
অস্থিপঞ্চয়ন দ্বারা মধুমালতীর পুক্রস্থানীয় আর বামন জীবনদান দ্বারা পিতৃস্থানীয় হইয়াছে * স্থতরাং 
তাহারা উহার প্রণয়ভাক্গন হইতে পারে না। কিন্তু মধুস্থদন ভন্মরাশিসংগ্রহ উটজনির্াণ পূর্বক 
শ্শানবাসী হইয়া যথার্থ প্রণয়ীর কাধ্য করিয়াছে । অতএব সেই ন্তায়মার্গ অনুসারে এই প্রমদার 
প্রণয়ভাজন হইতে পারে । 

ইহা শুনিয়া বেতাল পৃব্বরূত প্রতিজ্ঞা অন্্সারে শ্মশানে গিয়। পৃব্ববৎ বৃক্ষে লম্ঘমান 
হইল; রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হুইয়৷ তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্বদ্ধে করিয়া 
সঙ্্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 


তুতীম্ন উপাধ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, বর্ধমান নগরে রূপসেন নামে তি বিজ্ঞ গুণগ্রাহী দয়াশীল 
পর়মধান্মিক রাজা ছিলেন। একদিন দক্ষিণদেশবানী বীরবর নামে রাজপুত কর্মপ্রাপ্তির বাসনায় 
রাজঘারে উপস্থিত হইল। দ্বারবান্‌ তাহার গ্রমৃখাৎ সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়। রাজসমীপে বিজ্ঞাপন 
করিল, “মহারাজ, বীরবর নামে এক অস্ত্রধারী পুরুষ কর্মের প্রার্থনায় আসিয়! ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে, 
মাক্ষাৎকারে আনিয়া স্বীয় অভিপ্রায় আপনার গোচর করিতে চায়; কি আজ। হয়?” রাজা-আজ্ঞ 
করিলেন, “অবিলদ্ষে উহাকে লই্র়। আই ।” 

অনস্তর দ্বারী বীরবরকে নরপতিগোরঁচরে উপস্থিত করিলে, রাজ। তদীয় আকার-প্রকার "দর্শনে 


১১০ সগসাহিত্য-গরন্থাবলী 


তাহাকে বিলক্ষণ কার্ধাদক্ষ স্থির করিয়] জিজ্ঞাসা করিলেন, “বীরবর, কত বেতন পাইলে তোমার শ্বচ্ছনে 
দিনপাত হইতে পাবে?” বীরবর নিবেদন করিল, “মহারাজ, প্রতাহ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আদেশ হইলে 
আঁমার চলিতে পারে ।” রাজা! জিজ্ঞাসিলেন, “তোমার পরিবার কত?” সে কহিলঃ “মহারাজ এক 
সতী, এক পুত্র, এক কন্তা, আমি স্বরং, এই চারি , এতঘ্বাতিরিক্ত আর আমা পরিবার নই” রাজা, 
শ্বণয়া মনে মনে বিবেগনা] করিতে লাগলেন, হার পরিবার এও অল্প, তথাপি কি নিমিত্ত 'এত অধিক 
প্রার্থন। করে? যাহা হউক, এক ভূত্যের নিমিত্ত নিত্য নিত্য এবংবিধ ব্যয় যুক্তিসঙ্গত, নহে অথবা এ 
অর্থবায় পার্থ হইবে না; অ্ববস্তই ইহার অপাধাবণ গুণ ও ক্ষম্। থাকিবে অতএব কিছু দিনেব নিমিত্ত 
রাখিয়| ইহার, গণের ও ক্ষমতার পরীক্ষা করা উচিত। অনন্তর কোষাধ্যক্ষকে ভাকাইয়। . রাজা 
আজ্ঞ! দিলেন, “তুমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বীরবরকে সহত্ত স্বর্ণ দিবে; কোন মতে অন্যথ| ন] হয় |” 

বীববর রাজকীয় আজ্ঞা-শ্রবণে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া ধন্যবাদ গ্রধান করিতে লাগিল এবং 
কোষাধাক্ষের নিকট হইতে সে দিবসের প্রাপা নির্ধারিত স্বর্ণ গ্রহণ পূর্বক নৃপনিদ্দিষ্ট বাসস্থানে গমন 
করিল। তথায় উপস্থিত হইয়া সে প্রথমতঃ সেই নুবর্ণকে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ বিপ্রসাৎ 
করিল; অবশিষ্ট ভাগ পুনর্বার বিভাগ করিয়া, এক ভাগ বৈষ্ণব, বৈরাগী সন্ধ্যাসী প্রভৃতিকে দিল; 
অপর ভাগ দ্বার। নানাবিধ খাস্তসাত্রগ্রীর আয়োজন করিয়া শত শত দীন দুঃখ, অনাথ প্রভৃতিকে পর্যাপ্ত 
তোজন করাইল ; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিং দবয়ং পুত্র, কলত্র ও ছুহিতার সহিত আহার করিল। 

প্রতিদিন এইরূপে দিনপাত করিয়। সায়ংকালে বর্ম, খড়গ চণ্ম ধারণ পুর্ববক বীরবর সমস্ত রজনী 
রাজদ্বারে 'উপস্থিত থাকে । রাজ তাহার শক্তির ও প্রভৃভক্তির পবীক্ষার্থ কি দ্বিতীয় প্রহর, কি তৃতীয় 
প্রহর; যখন যে আদেশ করেন, অতি দুঃসাধ্য হইলেও সে তংক্ষণাৎ তাহ সম্পন্ন করিয়া আইসে। 

একদিন নিশীথসময়ে অকম্মাৎ স্ত্রীলোকের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণগোচর করিয়া রাজা বীরবরকে আহ্বান 
করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মুখবত্ব' হইয়া কহিল, “মহারাজ, কি আজ্ঞা। হয়?” বাজ কহিলেন, “দক্ষিণাদকে 
স্্রীলোকের ক্রন্দনশব্দ শুন] যাইতেছে; ত্বরায় ইহার তথ্যা্সন্ধান করিয়া আমায় সংবাদ দেও” বারবর 
“যে আজ্ঞা মহারাজ” বলিয়া! তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল । রাজ বীরবরকে এক মুহুর্তের নিমিত্বও আজ্ঞা- 
প্রতিপালনে পরাজুখ ন! দেখিয়া সাতিশয় সন্ত ছিলেন ; এক্ষণে তাহার সাহস ও ক্ষমত। প্রতাক্ষ করিবার 
নিমিত্ত স্বয়ং গুগ্ভাবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । 

বীরবর সেই ক্রন্দনশব লক্ষ্য করিয়। অতি প্রসিদ্ধ এক ভয়ঙ্কর শশানে উপস্থিত হইল; দেখিল, 
এফ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা। সব্বাজন্থন্দরী রমণী শিরে করাঘাত ও হাহাকার করিয়া উচ্চৈঃদ্বরে রোদন 
করিতেছে । বীরুবর দেখিয়া অতিশয় বি্বয়াবিষ্ট হইল এবং তাহার সম্ষুখবর্তাঁ হইয়া ভিজ্ঞাসিল, “তুমি 
ফে, কি ছুঃখে এই ঘোর বজ্ধনীতে একাকিনী শ্মশানবাসিনী হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছ?” সে 
ফোন উত্তর দিল না) বরং পুর্ব অপেক্ষা অধিকতর রোদন করিতে লাগিল। অনন্তর বীরবর সবিশেষ 
বাগ্রতাগ্রদর্শন পুবর্বক বারংবার জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, “আমি রাজলক্ষী, রাজ। রূপসেনের গৃহে 
নান! অস্কায়াচরন হইতেছে ; তওপ্রযুক্ত তদীয় আবাসে অচিরাৎ অলক্ষীর প্রবেশ হইবে; সুতরাং আমি 
ঘবাজার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইব । আমি প্রস্থান করিলে অল্পদিনের মধ্যেই রাজার প্রাণাত্যয় 
ঘটিবে? সেই হ্ঃখে দুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি |” 

প্রভুর এবন্ৃত অসম্ভাবিত ভাবী অমঙ্গল শ্রবণে বিষাদসাগরে মগ্ন 'হইয়া। বীরবর কহিল, মেবি ! 
আপনি ঘে আজ্ঞ। করিলেন, তাহাতে কোন মতে সন্মেহ করিতে পারি না । . কিস্তযদি এই হ্বদযবিবার্ণ 


ব্তোল-পঞ্চবিংশতি ১১১ 


অমজলঘটনার নিবারণের কোন উপায় থাকে, বলুন? আমি রাজার মজলের নিমিত্ত প্রাপাস্ত পর্য্যস্ত 
স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।” বাজলক্ী কহিলেন, “পুর্বদিকে অর্ধযোজনান্তে এক দেবী 'আছেন। 
যদি কেহ এ দেবীর নিকটে আপন পুত্রকে স্বহন্তে বলিদান দেয়, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়। রাজার 
স্মস্ত অমঙ্গলের সম্পূর্ণ নিবারণ করিতে পারেন ।” 

রাজলক্ীর এই বাক্য শুনিয়া বীরবর অতি সত্ব ভবনাভিমুখে ধাবমান হুইল; রাজাও 
কৌতুকাৰিষ্ট হইয়া 'পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। বীরবর গৃহে উপস্থিত হইয়া আপন পত্বীকে জাগরিত 
করিয়া সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপিত করিলে সে তৎক্ষণাৎ পুত্রের নিত্রাভঙ্গ করিয়া কহিল, “বত, তোমার 
মস্তক, দিলে রাজার দীর্ঘ আয়ু ও অচল রাজ্য হয়।” তখন পুত্র কিল, “মান্তঃ ! প্রথমতঃ আপনার 
আজ্তা, দ্বিতীয়ত: স্বামিকার্য্য, তৃতীয়তঃ ক্ষণবিনশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহ দেবলেবায় নিয়োর্জিত হইবে, ইহা 
অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগের উত্তম সময় আর ঘটিবে না; অতএব শুভকর্মে বিলম্ব করা 
কর্তব্য নে । আপনার সত্বর হইয়। কাধ্যমম্পাদন করুন ।” 

» বীরবর পুত্রের এতাদৃশ পরমাডভূত বাক্য শ্রবণে বিস্বয়াপন্ন হইয়! অশ্রপুর্ণনয়নে সহধন্মিণীকে কহিল; 
“যদি তুমি স্বচ্ছন্দ-মনে পুত্র প্রদান কর, তবেই আমি দেবীর নিকটে বলিদান দিয়া রাজকার্য নিন 
করি।” শ্বামিবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া বীরবরের পত্বী নিবেদন করিল» “নাথ! ধর্শান্ত্রে নির্দিষ্ট 
আছে, স্বামী মক, বধির, পঙ্গু, অন্ধ, কুজ, কুী যেরূপ হুউন, তাহাকে সন্তষ্ট রাখিতে পারিলে যেরূপ 
চরিতার্থতালাভ হয়, শাস্্বিহিত দান, ধ্যান, ব্রত» তপন্ত দ্বারা তদ্রপ হয় না; আর যদি স্বামীর প্রতি 
অযত্র ও অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়। পারলৌকিক স্থুখসন্তোগের লোভে নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত ধর্মকম্মের অনুষ্ঠান 
করে, সে সকল সব্বতোভাবে বিফল ও অস্তে অবধারিত অধোগতির কারণ হয়। অতএব আমার 
পুত্র-পৌন্রে প্রয়োজন কি? তোমার চিত্তরঞ্জন ও চরণশুশ্রষা করিলেই উভয় লোকে নিস্তার পাইৰ।” 
তাশ্বার পুত্র কহিল, “পিতঃ! যে ব্যক্তি স্বামিকার্ধ্যসম্পাদনে সমর্থ, তাহারই জন্ম সার্থক এবং সেই 
স্ব্গলোকে অনন্তকাল স্ুখসন্তোগ করে । অতঞব আর কি জন্য সংশয়ে কালহুরণ করিতেছেন, কাধাসাধনে 
তৎপর হউন। বিলগ্ষে কায্যহানির সম্ভাবনা ।” 

ইত্যাকার নানাপ্রকার কথোপকথনের পর বীরৰর সপরিবারে দেবীর মন্দিবাভিমুখে প্রস্থান 
করিল । রাজা এইরূপ বীরবরের সপরিবারের প্রভৃভক্তির প্রবলতা৷ ও অচলতা৷ দেখিয়া ঘৎপরোনাস্তি 
চমত্রুত ও, আহ্লাদিত হইলেন এবং মনে মনে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পৃব্বক গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চুং চণিলেন। কিয্ুৎখণ পরে বীরবর দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইল এবং গন্ধ, পুষ্প, ধু, দীপ, 
'নবেগ্চ আদি নানা উপচারে যথাবিধি পুজা! কধিয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ববক দেবীর সম্মুখে কৃতাঞ্লি হইয়। 
কহিল, “জগণদীশ্ববি! তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিভ আমি প্রাণাধিক প্রিয়* পুত্রকে বলিদান 
নিতেছি। কুপা কর, যেন “ভূর দীর্ঘ আয়ুঃ ও অচল রাজা হয়।” 

এই বলিয়। খগ্গ লই 7 বীরবর অকা'তবে পুত্রের মন্তকচ্ছেদন করিল্ট। বীরবরের কন্যা এইরূপে 
আঁবিতাধিক সৃহৌদরের া।শবিন্াশ দেখিয়া খডগ-প্রহার দ্বার। প্রাণত্যাগ করিল। বীরবরের পত্বীও 
শোকে একান্ত বিকলচিও| হইয়া! তংঙ্ষণাৎ তনয়-তনয়ার অঙ্থগামিনী হইল। তখন বীরবর বিবেচনা 
করিল, পপ্রতৃকাধ্য সম্পন্ন করিলাম) এক্ষণে আর কি নিমিত্ত দাসত্বশৃঙ্খলে বন্ধ থাকি? আর কি 
সুখে বা জীবনধারণ করি?” এই বালয়। সেই বিষম খড়গ দ্বারা দ্বীয় শিরম্ছেদন করিল। 

। এইকপে অল্পক্ষণমণো চাখি জনের,অদ্ভুত মরণ গ্রতাক্ষ করিয়া বাজার অভ্তঃকরণে শিরতিশয় 


১১২ জগুসাহিত্য-প্রন্থাবলী 


ি্দ উপস্থিত হইল। তখন তিনি কহিতে লাগিলেন, “যে রাজ্যের নিমিত্ত এতাদৃশ গ্রতৃভক্ত 
সেবকের সব্বনাশ হইল আর আমি সেই বিষম রাজ্যের ভোগে প্রবৃত হইব না। আমি অতিশয় 
বার্থপর ও নিরতিশয় নিবিবেক ; নতুবা কি নিমিত্ত কীরবরকে পুত্রহতা1 হটতে নিবৃত্ত করিলাম ন1? কি 
নমিতুই বা তাহাকে আত্মঘাতী হইতে দিলাম? উপক্রমেই এই ঘোরতর অধ্যবসায় হইতে বীরবর্ধক 
বিরত কর! সব্বতোভাবে আমার উচিত ছিল। সব্বধ্থা আমি অতি অসৎকম্খ করিয়াছি। এক্ষণে 
আত্মহত্যাবপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত চিত্তসন্তোষ জন্মিবে না 1” 

এই বলিয়া খডগ লইয়া রাজা আত্মশিরশ্ছেদনে উদ্যন্ত হইবামান্রর ভগবতী কাতায়নী তৎক্ষণাৎ 
আবিভূতি: হুইয়। হস্তধারণ পুব্বক রাজাকে মরণব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিলেন 7__কহিলেন, “বৎস 
তোমার সাহস ও সদ্বিবেচন। দর্শনে যার পর নাই প্রীত হইয়াছি; অভিপ্রেত বর প্রার্থনা কর রাজা 
কহিলেন, “মাত: ! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকঃ এই চারি জন্রে জীবনদান কর; এক্ষণে ইহা অপেক্ষা 
আমার আর গুরুতর প্রার্থয়িতব্য নাই ।” দেবী “তথাস্ব' বলিয়া অবিলম্বে পাতাল হইতে অমৃত আনয়ন 
পূর্বক তাহাদের গাত্রে সেচন কবিবামাত্র চারি জনেই তৎক্ষণাৎ সথপ্তোখিতের ন্যায় গাত্রোখান 
করিল। বাজ যথার্থ গ্রভৃভক্ত বীৰবরকে অপত্য কলত্র সহিত পুনজাঁবিত দেখিয়া অপরিসীম হর্ষ প্রাণ্ 
হইলেন এবং নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে দেবার চরণারবিন্দে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। কৃতাঞ্জলি হইয়া 
গদ্‌গদবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। রাজার ভক্তিদর্শনে ও স্তবশ্রবণে পরম গ্রীতি প্রাপ্ত হইয়৷ দেবী 
প্রার্থনাধিক বরপ্রদান দ্বার রাঁজাকে চরিতার্থ করিয়৷ অন্তহিতা হইলেন । 

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র রাজ! রূপসেন সভাভৰনে সিংহাসনে আসীন হইয়া রাত্রিবত্বাস্ত কীর্তন 
পূর্বক রবসভাজন-সমক্ষে ধর্ম সাক্ষী করিয়া অদ্ভুত প্রতৃপরায়ণ বীরবরকে অর্থরাল্ডোশ্বর করিলেন । 

এইরূপে কথা সমাপ্ত করিয়। বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, পূর্ববাপর সমন্ত শ্রবণ করিলে; 
এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কাহার গুঁদার্্য অধিক হইল?” বিক্রমািত্য উত্তর দিলেন, “আমার বোধে রাজার 
ওদাধ্য অধিক |” বেতাল কহিল, “কেন?” রাজ! বাললেন, “ম্বামীর নিমিত সব্বনাশ হ্বীকার ও 
প্রাণদান করা সেবকের কর্তব্য কর্ম । বীরবর রাজকাধ্যার্থে ঈদৃশ ওদার্ধ প্রকাশ করিয়া আত্মধর্শদ 
প্রতিপালন করিয়াছে । কিন্তু রাজা যে সেবকের নিমিত্ত রাজ্যাধিকার তৃণভুল্য বোধ করিয়া অনায়াসে 
প্রাণত্যাগে উদ্যত হইলেন, এতাদৃশ গুদাধ্যের কাধ্য কম্মিন্কালেও কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই |” 

ইহ শুনিয়া বেতাল পৃব্ৰ প্রতিজ্ঞান্থমারে শানে গিয়। পুবর্ববৎ বৃক্ষে ল্ঘমান হইল, রাজাও 
তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্ন্ধে করিয়। সন্নযামীর আশ্রম।ভিমুখে চলিলেন। 


চতুর্ধ উপাধ্যান 


' বেতাল কহিল, মহারাজ, ভোগবতী নগরীতে অনঙ্গসেন নামে অতি প্রনিদ্ধ মহীপাল ছিলেন। 
চুড়ামণি নামে সব্বগুণাকর শুকপক্ষী সব্্বকাল তাহার সন্নিহিত থাকিত। একদিন রাজ! কথাপ্রসঙ্গে 
চূড়ামণিকে জিজ্ঞাসিলেন, “পক, তুকি কি কি জান?” সে করিল, “মহারাজ, আমি ভূত, ভবিষ্তৎ বর্তমান 
কালত্রয়ে বৃত্তান্ত জানি।” তখন রাজ। কহিলেন, “বদি তুমি ভ্রিকালজ হও» বল, কোন স্থানে আমার 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১১৩. 


উপযুক্ত রমণী আছে?” চূড়ামণি নিবেদন করিল, “মহারাজ মগধদেশের অধিপতি রাজা বীরকেনের 
চন্দ্রাবতী নামে এক কন্ঠা। আছে, সে পরম হ্ুন্বরী ও সাতিশয় গুণশালিনী, তাহার সহিত মহারাজের 
বিবাহ হইবে ।” 

রাঁজা অনঙ্রসেন শুকের সববজ্ঞত। পরীক্ষার্থ চন্দ্রকান্ত নামক স্বপ্রসিদ্ধ দৈবজ্ঞকে "ডাকাইয়া 
জিজ্ঞাসিলেন, “মহারাজ, আপনি গণন! দ্বার! নির্ধারিত করিয়া! বলুন, কোন্‌ কামিনীর সহিত আমার 
বিবাহ হুইবে ?” তিমি জ্ঞোতিবিষ্যাপ্রভাবে অবগত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ, চন্দ্রাবতী নামে এক 
অতি রূপবতী রমণী আছে; গণনা দ্বার! দৃষ্ট হইঙতছে, তাহার সহিত আপনার পরিণয় হইবে ।” বাজ 
শুনিয়া! শুকের প্রতি অতিশয় সন্তঞ্ট হইলেন; পরে এক সদ্বক্তা চতুর বুদ্ধিমান্‌ কার্যযসাঃুরু স্াঙ্ষণকে 
আনাইয়। ন্নান| উপদেশ দিয়া সম্বন্স্থিবীকরণীর্থ মগধেশ্বরের নিকট পাঠাইলেন।, 

চন্দ্রাবতীর নিকটে ও মদনমঞ্জবী নামে এক শারিক। থাকিত। তাহারও সব্বজ্ঞতাখ্যাতি ছিল। 
চন্দ্রাবতী একদিবস তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, “শারিকে, যদি তুমি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমুদয় বলিতে পার, 
আমার যোগা পতি কোথায় আছে, বল।” শারিকা কহিল, “রাজনন্দিনী! আমি দেখিতেছি, 
ভোগবতী নগরীর অধিপতি রাজা অনঙ্গসেন তোমার পতি হইবেন। ফলত; অনঙ্গসেন ও চন্দ্রাবতী 
উভয়েরই এইরূপে শ্রবণ দ্বাব1 অন্তরে অনুরাগ সঞ্চার হইল এবং সমাগমের অভাব নিবন্ধন উভয়েরই ক্রমে 
ক্রমে পৃবর্বরাগ সংক্রান্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইতে লাগিল । 

কিয়দ্দিন পরে অনঙ্গসেনের প্রেরিত ব্রাহ্মণ মগধেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়। স্বীয় রাজার 
অভিপ্রায় বাক্ত কবিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহাবে দিয়া 
এক ব্রাহ্ধণকে এ ব্রাহ্মণের সহিত পাঠাইলেন ,_কহিয়া দিলেন, “তুমি তথা হইতে প্রত্যাগমন ন। করিলে 
আমি কোন উদ্যোগ করিতে পারিব না। বাগ্দানের দ্রব্যসামগ্রী লইয়। ত্রা্ণ অনন্গসেনের নিকট 
উপস্থিত হইয়। সবিশেষ সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলে তিনি আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন এবং স্ুবিজ্ঞ দৈবজ্ঞ দ্বারা 
বিবাহের দিন নির্ধারিত করিয়া! মগধেশ্বরের প্রেরিত ব্রাহ্মণ দ্বারা তাহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। 
অনন্তর নির্ধারিত দিবসে যথাসময়ে মগধেশ্ববের আলয়ে উপস্থিত হইয়া অনঙ্গসেন চন্দ্রাবতীর পাণিগ্রহ্ণ 
পূর্বক নিজ রাজধানী প্রত্যাগমন করিয়া পরম স্থখে কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। 

চন্দ্রাবতী শ্বশুরালয়ে আগমনকালে মদনমঞ্জরী শারিকাকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন। 
তিনি তাহাকে সব্ব্দা আপন সমীপে রাখিতেন ; রাজাও ক্ষণকালের নিমিত চুড়ামণিকে দৃষ্টিপথের 
বহিভূভকরিতেন না । এক দিবস রাজা ও রাজমহিষী অন্তঃপুরে একামনে উপবিষ্ট আছেন এবং পিপ্ররস্থ, 
শুকশারিকাও তাহাদের সম্মুখে আছে; সেই লময়ে রাজ! রাজ্জীকে কহিলেন, “দেখ, একাকী থাকিলে 
অতি কষ্টে কালযাপন হয়; অতএব আমার অভিলাষ, শুকের সহিত তোমার শারিকাঁর বিবাহ দিয়া 
উভয়কে এক পিঞ্ররে রাখি ; তাহ হইলে উহার আনন্দে কালহরণ করিতে পারিবে।” রাজ্ঞী ঈষৎ 
হাসিয়। অনুমৌদনপ্রদর্শন করিলে রাজা! শুকের সহিত শারিকার বিবাহ শিয়া উভয়কে এক পিঞ্জরে 
রাখিয়। দিলেন । | 

একদিন রাজা নিজ্ঘনে রাজমহিষীর সহিত রসপ্রসঙ্গে কালযাপন করিতেছেন, সেই সময়ে শুক 
শারিকাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিতে লাগিল, “দেখ, এই অসার সংসারে ভোগ অতি সার পদার্থ । যে 
ব্যক্তি এই জগতে অন্গ্রহণ করিয়। ভোগস্থথে পরাজুখ থাকে, তাহার বৃখ। জন্ম । অতএব কি নিষিত্ব 
তুমি ভোগবিষয়ে নিক্ষৎমাহিনী হইতেছ?” শারিক। কহিল, “পুরুষজাতি অতিশয় শঃ, অধন্মা, স্ব খঁপর 


সঃ ২য়স১৫ 


১১৪ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


ও ম্রীহৃত্যাল্ারা ) এজন্য পুরুষসহবাসে আমার রুচি হয় ন11” শুক কছিল, “নারীও অতিশয় চগলা, 
কুটিলা, মিথ্যাবাদিনী ও পুরুষঘাতিনী 1” উভয়ের এইরূপ বিবাদারস্ত দেখিয়া রাজা! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“হে শুক, হে শারিকে! কেন তোমরা অকারণে কলহ করিতেছ ?” তখন শারিকা কহিল, "মহারাজ 
পুরুষ বড় অংন্থী, এই নিমিত্ত পুরুষজাতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা! ও অনুবাগ নাই। আমি পুরুষের ব্যবহার 
ও চরিত্র-বিষয়ে এক উপাখ্যান কহিতেছি, শ্রবণ করুন |” 

ইলাপুরে মহাঁধন নামে অতি এশ্বরধ্যশালী এক শ্রেঠী ছিলেন। বহুকাল অতীত হুইয়। গেল, 
তথাপি তাহার পুত্র হইল না) এজন্য তিনি সর্বদাই” মনোছুঃখে কালহরণ করেন। কিয়দ্দিন পরে 
জগদীশ্বরের, কুপায় তাহার সহ্ধন্মিণী এক কুমার প্রসব করিলেন। শ্রেচঠী অধিক বয়সে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ 
করিয়! আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এবং পুত্রের নাম নয়নানন্দ রাখিয়া পরম যত্বে তাহার লালন- 
পালন করিতে লাগিলেন। বালক পঞ্চমবধাঁয় হইলে তিনি তাহাকে বিস্তাভ্যাসের নিমিত্ত উপযুক্ত 
শিক্ষকের হস্তে সমর্পণ করিলেন । সে ত্বভাবদৌষ বশত: কেবল দুঃশীল দুশ্চবিত্র বালকগণের সহিত 
কুৎসিৎ ক্রীড়ায় আসক্ত ভুইয়া সতত কালষাঁপন করে, ক্ষণমান্্ও অধায়নে মনোনিবেশ করে না। ক্রমে 
ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তদীয় কুপ্রবৃত্তি সকল উত্তরোত্তর ততই উত্তেজিত হইতে লাগিল । 

কিয়ংকাল পরে শ্রেঠী পরলোক প্রাপ্ত হইলেন ৷ নয়নানন্দ সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হয়! 
দাতক্রীড়া, স্থরাপান প্রভৃতি ব্সনে আসক্ত হইল এবং কতিপয় বৎসরের মধো ছৃষ্রিয়। দ্বারা সমস্ত সম্পত্তি 
নষ্ট করিয়া অত্যান্ত দুর্দশায় পড়িল। পর্বে সে ইলাপুর পরিত্যাগ পূর্বক নান। স্থানে ভ্রমণ করিয়। 
পরিক্েষে চন্ত্রপুরনিবাসী হেমগুপ্ত শেঠের নিকট উপস্থিত হইয়। আত্মপরিচয় প্রদান করিল। হেমগুপ 
তাহার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন ; উহাকে দেখিয়া অতিশয় আহলাদিত হইলেন এবং যথোচিত সমাদর ও 
সাতিশয় গ্রীতিপ্রদর্শন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, “বসঃ তুমি কি নংযোগে অকন্মাৎ, এ স্থলে 
উপস্থিত হইলে ?” 

নয়নানন্দ কহিল, “আমি কতিপয় অর্ণবপোত লইয়। সিংহলদ্বীপে বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলাম । 
দৈবের প্রতিকূলতা প্রযুক্ত অকম্মাৎ প্রবল বাত্যা উত্থিত হওয়াতে সমস্ত অর্ণবপোত জঙমগ্র হইল । আমি 
ভাগ্যবলে এক ফলকমাত্র অবলম্বন করিয়] বহু কষ্টে প্রাণরক্ষা! করিয়াছি । এ পর্যন্ত আসিয়া আপনাএ 
সহিত সাক্ষাৎ করিব, এমন আশা ছিল না। আমার সমভিব্যাহারের লোক সকল কে কোন্‌ দ্রকে গেল, 
ৰাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই । দ্রব্সামগ্রী সমগ্র জলমগ্ন হইয়াছে। 
এ অবস্থায় দেশে প্রবেশ করিতে অতিশয় লঙ্জা হইতেছে । কি করি, কোথায় যাই, কোনও উপায় 
ভাবিয়। পাইতেছি নাঁ। অবশেষে আপনার নিকট উপস্থিত হুইয়াছি।” 

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়। হেমগ্প্ত মনে মনে বিবেচনা! করিতে লাগিলেন, “আমি অনেকদিন 
অবধি রত্বাবতীর নিমিত্ত নান! স্থানে পাত্রের অন্বেষণ করিতেছি ; কোথায়ও মনোনীত হইতেছে না; 
বুঝি ভগবান কৃপা করিয়। গৃহে উপস্থিত করিয়া! দিলেন ! এ অতি সঘংশজাত, পৈতৃক অতুল অর্থসম্পত্তির 
স্তায় পৈতৃক অতুল গুণম্পতিরও উত্তরাধিকারী হইয়াছে সন্দেহ নাই । অতএব ত্বরায় দিন স্থির করিয়। 
ইহার লহিত রত্বাবতীর বিবাহ দ্িই। মনে মনে এই প্রকার কল্পন। করিয়। তিনি শ্রেচীনীর নিকটে গিয়া 
কহিলেন, “দেখ, এক শ্রেচঠীর পুত্র উপস্থিত হুইয়াছে; সে সংকুলোত্তব। তাহার পিতার সহিত আমার 
অতিশয় আক্গীয়তা ছিল । যদি তোমার মত হয়, তাহার সহিত রত্বাবতীর বিবাহ দিই।” 

জেঠিনী শুনিয়া সন্ত হয়া কহিলেন 4ভর্গবানের ইচ্ছা! না হইলে একপ স্বটে না। রিনা 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১১৫ 


চেষ্টায় মনস্কাম সিদ্ধ হওয়া ভাগ্যের. কথা । অতএব বিলঙ্গে প্রয়োজন নাই; দিন স্থির করিয়া! ত্বরায় 
শুভকর্ধ সম্পূর্ন কর 1” শ্রেঠা শ্বীয় সহধর্সিণীর অভিপ্রায় বুঝিয়া মহাধননন্দনের নিকটে গিয়া! আপন 
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল । তখন তিনি শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়ষ 
মৃহাসমারোহে কন্ঠার বিবাহ দিলেন। বর-কন্তা! পরম কৌতুক কালযাপন করিতে লাগিল । 

কিয়দ্দিন পরে নয়নানন্ধ মনোমধ্যে কোন অসৎ অভিসন্ধি করিয়া! আপন পত্রীকে বলিল, “দেখ, 
অনেক দিন হইল, আমি শ্বদেশে যাই নাই এবং বন্ধুবর্গেরও কোন সংবাদ পাই নাই; তাহাতে অস্তঃকরণে 
কি পথ্য্ত উৎকণঠ। জন্মিয়াছে,খলিতে পারি নাঃ অতএব তোমার পিতামাতার মত করিয়া আমায় 
বিদায় দাও? আর যদি ইচ্ছা হয়, তুমিও সমভিব্যাহাবে চল ।” পর্তিরত। বত্বাবতন জননীর নিট গিয়া 
ক্বামীর অভিপ্রা ব্যক্ত করিল । 

্রষটিনী ত্বামীর সনিধানে গিয়া কহিলেন, তোমার জামাতা গুহে যাইতে উদ্ভত হইয়াছেন ।» 
শ্রী শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া' কহিলেন, “সে জন্ত ভাবনা কি? বিদায় করিয়া দিতেছি। তুমি কি জান 
নাঃ ত্র, জামাই, ভাগিনেয় এ তিন কে।ন কালে আপন হয় না ও তাহাদের উপর বলপ্রকাশ চলে না! 
জামাতা যাহাতে মন্তষ্ট থাকেন, তাহাই সর্বাংশে কর্তব্য । তাহাকে বল, ভাল দিন দেখিয়া বিদায় 
করিয়। দিতেছি ।” অনন্তর শ্রেঠী আপন তনয়াকে হান্তমুখে জিজ্ঞাসিলেন, “বসে! তোমার অভিপ্রায় 
কি? শ্বশুরালয়ে যাইবে, না পিত্রালয়ে থাকিবে?” 

রত্বাবতী কিব্বৎক্ষণ লঙ্জায় নত্রমুখী ও নিরুত্তর1 হইয়া রহিল, অনন্তর কার্ধ্যাত্তরব্যপদেশে তথা 
হইতে অপস্থত হইয়। স্বামীর নিকটে গিয়া কহিল» “দেখ, পিতা-মাতা সম্মত হইয়াছেন _কহিলেন, তুমি 
বাহাতে সন্ধষ্ট হও, তাহাই করিবেন । অতএব তোমায় এই অনুরোধ করিতেছি, কোনও কারঠে আমায় 
ছাড়িয়। যাইও না; আমি তোমার অদর্শনে প্রাণধারণ করিতে পাব্িব ন। |” 

»* পরিশেষে শ্রেচী জামাতাকে অনেকবিধ ভ্রব্যসামগ্রী ও প্রচুর অর্থ দিয়া মহাসমাদর পূর্বক বিদায় 
করিলেন এবং কন্তাকেও মহামূল্য অলঙ্কারসমৃহে 'তূষিতা৷ করিয়া তাহার সমভিব্যাহারিণী করিয়া দিলেন। 
নয়নানন্দ নিরতিশয় আনন্দিত হইয়। শ্বশুরের চরণবন্দন। পূর্বক পত্বীর মহিত প্রস্থান করিল । 

নয়নানন্দ এক নিবিড় জঙ্গলে উপস্থিত হুইয়। ্রেষ্ঠিকন্তাকে.কহিল, “দেখ, এই অরণ্যে অতিশয় 
দক্থযভয় আছে; শিবিকায় আরোহণ ও অঙ্গে অলঙ্কারধারণ করিয়া যাঁওয়। উচিত নহে; অলঙ্কারগুলি 
খুলিয়া আমার হত্তে দেও, আমি বন্ত্রাবৃত করিয়া রাখি, নগর নিকটবত্তাঁ হঈলে পুনরায় পরিবে। আর 
বাহক্রোও শিবিক। লইয়া এই স্থান হইতে ফিরিয়। যাউক ; কেবল আমর! ছুই জনে দরিদ্রবেশে গমন 
করিঃ তাহা হইলে নিরুপদ্রবে যাইতে পারিব।” 
রত্বাবতী তৎক্ষণাৎ অঙ্গ হইতে উন্মোচিত করিয়া সমস্ত আভরণ ম্বামিহন্তে ভস্ত করিল এবং 
দাস-দাসী ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়। দিয়া একাকিনী সেই শঠের সমভিব্যাহারিণী হইয়া চলিল। 
নয়নানন্দ এইরূপে মহামূলা অলঙ্কারলমূহ হস্তগত করিয়! ক্রমে ক্রমে অরগ্জ্যের অতি নিবিড় গ্রদেশে 
প্রবেশ করিল এবং তাদৃশ পতিপরায়ণ! হিতৈষিণী প্রণয়িনীকে অন্বকৃপে নিক্ষিপ্ত করিয়া পলায়ন পুবর্বক 
্বদেশে উপস্থিত হইল। বন্বাবতী কৃপে পতিত হইয়া হা! তাত: হা মাত: 1 বলিয়া! উচ্চস্বরে 
রোদন করিতে লাগিল। দৈবযোগে এক পথিক তথায় উপস্থিত হইয়া তাদৃশ নিবিড় অরণামধো 
রে রোদনশবৰ্‌ শ্রবণ করিয়। অতিশয় বিশ্বয়াপয় হইল এবং শব্ধ অনুসারে গমন করিয়া! কুপের 
লমীপপর্তা হই তর্ধো দৃষ্টনিক্ষেপ পুর্বক অবলোকন করিল) এক পরম সুন্দরী নারী উী্াক্ষবে বাদ 


১১৬ সগসা হিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


ও পরিবেদিন 'করিতেছে। পথিক দর্শনমাত্র অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া' পরম ধত্তে সেই স্্ীত্বকে কৃপ হইতে 
উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তূমি কে, কি নিমিত্ত একাকিনী এই ভয়ঙ্কর কাননে আিয়াছিলে, কি 
প্র্কারেই বা তো নার এতাদৃশী ছুর্দশা ঘটিলঃ বল।” 

রত্বাবতী পতিনিম্পা অতি গহিত বুঝয় প্রর্কত ব্যাপার গোপনে রাখিয়া কহিলঃ 4“অপমি 
চন্দ্রপুরনিবাসী হেমগ্প্ত শেঠের কন্তা, আমার নাম রত্বাবতী, আপন পতির সহিত শ্বশুরালয়ে 
যাইতেছিলাম; এই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র সহস। কতিপর দুর্দান্ত দস্থ্য আসিয়। প্রথমতঃ অঙ্গ হইতে 
সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আমায় এই কূপে ফেলিয়। দিল এবং আমার পতিকে নিতান্ত নির্দয়রূপে প্রহার 
করিতে বরিতে লইয়া গেল। তাহার কি দশা ঘটিয়াছে, কিছুই জানি না।” পাস্থ শুনিয়া (অতিশয় 
আক্ষেপ করিতে লাগিল এবং অশেষবিধ আশ্বাসদান ও অভয় প্রদান পুবর্বক অতি যত্বে রত্বাবতীকে সঙ্গে 

লইয়। তাহার পিত্রালয়ে পৌছাইয়। দিল | 

রত্বাবতী পিতা-মাতার নিরতিশয় ন্েহপাত্রী ছিল। তাহার তাহার তাদৃশ অসম্ভাবিত 

দুরবস্থ। দর্শনে নিতান্ত বিন্ময়াপন্ন ও একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়া গলদশ্রলোচনে আকুলবচনে জিজ্ঞাসিলেন, 
“বৎসে ! কিরূপণে তোমার এরূপ দুর্দশ। ঘটিলঃ বল।” সে কহিল, “এক অরণ্যে অকম্মাৎ চারিদিক 
হইতে অন্ত্রধারী পুরুষেরা আসিয়| বলপুববক আমার অঙ্গ হইতে সমুদয় অলঙ্কার খুলিয়া,লইল এবং 
তাহাকে ধত সম্পত্তি দিয় বিদায় করিয়াছিলে, সে সমুদয়ূও কাড়িয়1 লইল , অনন্তর আমাকে এক অন্ধকৃপে 
ফেলিয়। দিয়। তাহার পৃষ্ঠে নিতান্ত নিষুররূপে ষষ্টিপ্রহার করিতে করিতে কহিতে লাগিল, “আর কোথায় 
কি লুকাইয়। রাখিয়াছিস্‌ঃ বাহির করিয়া দে তখন তিনি নিতান্ত কাতর-্বরে অনেক বিনয় করিয়া 
বলিলেন, “আমাদের নিকট যাহা। ছিল, সমস্ত তোমাদের হস্তগত হইয়াছে; আর কিছুমাত্র নাই ।' 
তোমাদের গ্রহারে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছে; চরণে ধরিতেছি ও কৃতাঞ্জলি হইয়। ভিক্ষা করিতেছি, আমায় 
ছাড়িয়া দেও ।' তিনি বারংবার এই প্রক্কার ক।তরোক্তিপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন, নির্দিয় দস্্যর। 
তথাপি তাহাকে বজ্জববন্ধ করিয়া লইয়া গেল ; তত্পরে ছাড়িয়। দিল কি মারিয়া ফেলিল, কিছুই জানিতে 
পারি নাই।” তখন তাহার পিতা কহিলেন, “বংসে, তুমি উৎকন্ঠিত হইও না। আমার অন্তঃকরণে 
লইতেছে, তোমার পতি জীবিত আছেন। চোরের] অর্থপিশাচ, অর্থ হস্তগত হইলে আর অকারণে প্রাণ 
নষ্ট করে ন1।” এইরূপে অশেষবিধ আশ্বাম ও প্রবোধ 8 
অলঙ্কার প্রস্তত করিয়। দিলেন । 

এ দিকে নয়নানন্দ আপন আলয়ে উপস্থিত হুই়। অলঙ্কারবিক্রয় দ্বারা অর্থ-সংগ্রহ করিয়া দিঘাবাত্র 
দযৃতক্রীড়া, সুরাপান প্রভৃতি দ্বারা কালক্ষেপ করিতে লাগিল এবং কিয়দ্দিনের মধ্যে পুনরায় নিঃস্বভাবাপন্ 
ও অন্পবনত্রহীন হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিল, “আমি যে কুব্যবহার করিয়াছি, তাহা শ্বশুরালয়ে 
কোন প্রকারেই প্রকাশ পায় নাই। অতএব একট! ছল করিয় তথায় উপস্থিত হই, পরে ছুই চারি দিন 
অবস্থিতি করিয়। সথযোগক্র-ম কিছু হস্তগত করিয়া পলাইয়া। আনিব। মনে মনে এই হুষ্ট অভিসন্ধি 
করিয়া সে শ্বশুরালয়ে গমন করিল এবং বাটাতে প্রবেশ করিবামান্র সর্বাগ্রে স্বীয় প্ধী রত্বাবতীর দৃষ্টি 
পথে পতিত হইল । 

পতিপ্রাণা রত্বাবতী পিকে সমাগত দেখিয়। অস্তঃকয়ণে চিন্তা করিল, “পতি অতি ছৃরাচায 
হইপপেড নারীর পরম গুরু, তাহাকে সন্ধষ্ট রাথিতে পারিলেই নারী ইহলোকে ও পরলোকে চরিতার্ঘতা 
প্রাপ্ত হয। আর যে নাবী কুমতিপতন্ত্র হই পরম গু হ্যার্সীর কদাচিৎক কুব্যবহারকে অপরাধ গণ্য 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১১১, 
করিয়। তাহার প্রতি কোন প্রকারে অশ্রদ্ধা বা! অনা" প্রদর্শন করে, সে আপন এঁহিক *ও পারুলৌকিব 
সকল স্থখে জলাঞ্লি দেয়। আর উনি কেবল ভ্রান্তিক্রমেই সেবপ ব্যবহার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই 
অতএৰ আমি সেই সামান্ত দোষ ধরিয়া উহার চরণে অপরাধিনী হইব না। যাহা হউষ্চ, উনি সবিশেং 

* না! জাশিয়াই এখানে আসিয়াছেন , আমায় দেখিতে পাইলেই নিঃসন্দেহ পলায়ন করিবেঙ্গ । অতএব 

অগ্রে উহার ভয়ভঞ্জন করিয়। দেওয়া উচিত 

রত্বাবত্তী অন্তঃকরণে এই সকল আলোচনা করিয়। ত্বরায় তাহার সম্মুখবন্ঠিনী হইয়া! কহিল, পনাথ। 
তুমি অন্তকরণে কোন আশঙ্কা করিও নী। আমি পিতামাতার নিকট কহিয়াছি, চোরেরা অলঙ্কার 
গ্রহণ ধুর্বক আমায় কৃপে নিক্ষিপ্ত করিয়া তোমায় বীধিয়া লইয়া গিয়াছে ; অতএব সে প্রকর্পণকথা মনে 
করিয়1 *ভীত হুইবার আবশ্তকতা নাই। আমার পিতা-মাতা তোমার, নিমিত্ত উৎকন্ঠিত আছেন, 
তোমায় দেখিলে যার পর নাই আহ্লাদিত হুইবেন। আর তোমার স্থানান্তরে যাইবার প্রয়োজন 
নাই, এই*স্থানেই অবস্থিতি কর। আমি যাবজ্জীবন তোমাব চরণসেবা করিব।” এইরূপে তাহার 
ভয়তঞ্জন করিয়া পরিশেষে বত্বাবতী কহিল, “আমি পিতা-মাতার নিকট যেরূপ বলিয়াছি, তোমায় 
জিজ্ঞাস। করিলে তুমিও সেইরূপ বলিবে ।” 

ধইরূপ উপদেশ দিয়া রত্বাবতী প্রস্থান করিলে পর সেই ধূর্ত তখন স্বশ্তরের নিকটে গিয়। প্রণাম 
করিল। শ্রেঠী আলিঙ্গন পূর্বক আশীর্বাদ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে গদগদ-বচনে জামাতাকে সবিশেষ 
সমস্ত জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন । নয়নানন্দ স্বীয় সহধশ্মিণীর উপদেশাম্নরূপ সমস্ত বর্ণন করিয়া পরিশেষে 
কহিল, “মহাশয় যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তাহাতে প্রাণরক্ষার কোন সম্ভাবন। ছিল ন্বা, কেবল 
জগদীশ্বরের কপায় ও আপনাদের চরণারবিন্দের অকৃত্রিমন্সেহসংবলিত আীর্ববাদের প্রভাবে এ বাত্র! 
কথক্চিং পরিত্রাণ পাইয়াছি, যন্ত্রণার পবিসীম! ছিল না। অধিক আর কি বলিব, শত্রও ষেন কখনও 
এরূপ' বিপদে না পড়ে ।” ইহ! কহিয়! যেন যথার্থই পূর্বব অবস্থার ম্মরণ হইল, এইরূপ ভাণ করিয়। সে 
রোদন করিতে ব্লাগিল। সবিশেষ সমস্ত শুনিয়। ও তাহার ভাব দেখিয়া হেমগুপ্তের অন্তঃকরণে অতিশয় 
অন্কম্প৷ জন্মিল। 

রজনী উপস্থিত হইল। পতিপ্রাণা রত্বাবতী শ্বামিসমাগমসৌভাগ্যমদে মতা হইর| তদীয় পূর্ববতন 
নৃশংস আচরণ বিস্মরণ পূর্বক তৎসহবাসন্থথ-সম্তোগের অভিলাষে মনের উল্লাসে সর্ববাঙ্গে সব্বপ্রহ্থার 
অলঙ্কার পরিধান করিয়া! শয়নাগারে প্রবেশ করিল। নয়নানন্দ কিয়ৎক্ষণ কৃত্রিম কৌতুকের পর নিজ্রাবেশ 
প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন রত্বাবতী কহিল, “আক তুমি পথশ্রানস্ত আছ, আর অধিকক্ষণ 
জাগরণর্রেশ সহ্‌ করিবার প্রয়োজন নাই। শয়ন কর, আমি চরণসেবা করি।” নে কহিল, “তুমিও শয়ন 
কর, চরণমেব। করিতে হুইবে না ।” 

' অনন্তর উভয়ে শয়ন করিলে ধূর্তশিরোমণি নয়নানম্দ অবিলম্বে কপট নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক 
নানিকাধ্ধনি করিতে আরম্ভ করিল; রত্বাবতীও পিকে নিন্রাগত দোখিয়া অনতিবিলম্বে নিদ্রায় 
অচেতন হইল । তখন সেই অদ্ভূত ছুঝাত্মা অবসর বুঝিয়া৷ গাত্রোখান পূর্বক আপন কটিদেক্স হইতে 
তীক্ষধার ছুরী বহিষ্কৃত করিল এবং নিকুপম স্ত্রীরত্ব বত্তাবতীর কষ্ঠনালীচ্ছেদন পূর্বক সমস্ত আভরণ লইয়া 
পলায়ন করিল । 

ইহা! কহিয়। শারিক। বলিল, **মহারাজ, যাহা বর্ণিত হুইল, সমস্ত গ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিস্তাছি। 
তদবধি আমার পুরুষজাতির উপর অত্যন্ত অশ্রন্ধা। ও অবিশ্বান জন্মিয়/ছে। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, পুকুর ' 


১১৮ সগলাহিত্য-গরন্থাবর্সী 
মহিত বাকযালাপ.করিব ন। এবং সাধাহুসারে পুরুষের সংসর্গপরিত্যাগে ধত্ববতী থাকিব। পুরুষেরা 
অতি ধূর্ত, অতি নৃশংস, অতি স্বার্থপর । মহারাজ, অধিক আর কি বলিব, পুরুষসহবাস সসর্প গৃহে বাস 
অপেক্ষাও ভয়ানক | এই সমস্ত কারণে আর আমার পুরুষের মুখাবলোকন করিতে ইচ্ছা! নাই ।” 

রাজা শুনিয়া ঈষং হাশ্য করিয়া! শুককে কহিলেন, “অহে চুড়ামণিঃ তুমি ীজাতির উপর কি 
নিমিত্ব এত বিরক্ত, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর ।” 
..* তখন শুক কহিল, “মহারাজ, শ্রবণ করুন। কাঞ্নপুর নগরে সাগরদত্ত নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন । 
তাহার শ্রাদত্ত নামে নুর্ূপ স্থুশীল শান্তম্বভাব এক পুত্র ছিল । জনঙ্গপুরনিবামী মোমদত্ত শ্রেচীর কন্তা। জয়শ্রী 
সহিত তাহাএবিবাহ হয়। কিয়ন্দিন পরে শ্রনত্ত বাণিজ্যার্থে দেশাস্তরে প্রস্থান করিলে জয়গ্ী। আপন 
পিআ্রালয়ে বাস করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল অতীত হইল, তথাপি শ্রুদত্ত প্রত্যাগমন করিল না। ,. 

«একদিন জয়ঞী। আপন প্রিষবয়ন্তার নিকট কহিল, “দেখ সখি, আমার যৌবন বৃথ। হইল । আজ 
পর্য্যন্ত সংসারের তথ কিছুমাত্র জানিতে পারিলাম না, বলিতে কি, এরূপে একাকিনী কালহরণ করা৷ কঠিন 
হইয়া উঠিয়াছে। তুমি কোন উপায় স্থির কর। তখন সথী কহিল, এপ্রিয়সখি, ধৈধ্য ধরঃ ভগবানের 
ইচ্ছায় হয় ত অবিলম্বে তোমার প্রিয়সমাগম হইবে । জয়শ্র ইচ্ছান্রূপ উত্তর না পাইয়া! অসস্তোষ 
প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপন্থতা হইয়। গবাক্ষদ্বার দিয়। রাজপথ নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিল। দৈবযোগে এ লময়ে এক পরম সুন্দর যুব! পুরুষ অতিমনোহর বেশে এ পথে গমন করিতেছিল। 
ঘটনাক্রমে তাহার ও জয়শ্ীর চারি চক্ষু একত্র হওয়াতে উভয়েই উভয়ের মন হরণ করিল। জয়ন্ত 
তৎক্ষণাৎ জাপন সধীকে কহিল, “দেখ, যেরূপে পার, এ হ্বদয়-চোর ব্যক্তির সহিত আমার দংঘটন করিয়া 
দেও।” জয়প্রীর মথী তাহার নিকটে গিয়া কথাচ্ছলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়। কহিল, “সোমদত্তের কন্তা 
জম্প্রী তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, সন্ধ্যার পর তৃমি আমার আলয়ে আমিবে। এই বলিয়! সে 
তাহাকে আপন আলয় দেখাইয়া দিল। তখন সে কহিল, “তোমার সখীকে বলিবে, আমি অতিশয় 
অনুগৃহীত হইলাম, সায়ংকালে তোমার আবাদে আসিয়। নিঃসন্দেহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিব । 

তদনস্তর সখী জয়শ্ীর নিকটে গিয়৷ বিশেষ সমুদয় তাহার গোচর করিলে সে অন্ত 
আহ্লাদিত৷ হইল এবং তাহাকে পারিতোষিক দিয়া অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়৷ কহিল, “দি তুমি 
তাহার সহিত মিলন করিয়া! দিতে পার, আমায় চিরকালের মত কিনিয়। রাখিব আমি কোন কালে 
তোমার এ ধার শুধিতে পারিব না। এক্ষণে তুমি আপন আলয়ে গিয়। অবস্থিতি কর, নে আসিবামান্্ 
আমায় সংবাদ দিবে । এট বলিয়। সথীকে বিদায় করিয়। জয়ন্তী উল্লাসিত মনে ইচ্ছানথুরূপ বেশ-ভূষ। 
করিতে বসিল। 

ত্তভ সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সেই যুব৷ রতিপতির আদেশান্রূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়। সখীর 
আলয়ে উপস্থিত হইল। নী পরম সমাদরে বসিতে আসন দিয়। জয়শ্রীর নিকটে গিয়া প্রিয়তমের 
উপস্থিতি সংবাদ দিল । জয়ঞ্রি শুনিয়। আহলাদ-সাগরে ময় হইয়া কহিল 'সখি, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর, 
গৃহ্জন নিত হইলেই তোমার সঙ্গে গিয়া প্রাণনাথের হত্তে আত্মদমর্পণ করিয়া জন্ম লার্থক করিব।” 
অনন্তর পরিবারস্থ সমস্ত লোক নিজ্জাগত হুইলে জয়ী সখীর সহিত তদীয় আবাসে উপস্থিত হইয়া 
'অনম্তৃতপূর্বব চিরাকাজিক্িত মদনরসের আন্বাদন দ্বারা যৌবনের চরিতার্থত। সম্পাদন করিয়া! নিশাবমান 
সময়ে স্বীয় আবাসে গ্রতিগমন করিল। সে এইরূপে. প্রত্যহ «প্রিয়সমাগম-সথখে কালযাপন করিতে 
নাগিন | 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১১৯ 


কিয়দ্দিন পরে তাহার স্বামী বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। জয়ী 
শ্রীদত্বের সমাগমনে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “এ আপদ্‌ আবার এত দিনের পর কোথ! হইতে 
উপস্থিত হইল? এখন কি করি, প্রাণনাথের নিকটে যাইবার ব্যাঘাত জন্মিল। কত দিন থাকিব্টকত 

'জালাইবে, তাহাও জানি না।' এই চিন্তায় মগ্ন ও দ্বান-ভোজন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে বিষুখ হইয়। বিষ 
মনে সখীর সহিত নানাপ্রকার মন্ত্রণ। করিতে লাগিল। 

“রজনী উপস্থিত হইল । জয়শ্রীর মাত! জামাতাকে পরম সমাদর ও বত্ব পৃবর্বক ভোজন করাইয়া 
দাসী হার। শয়নাগারে গিয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন এবং আপনার কন্যাফেও পতিশ্তযার্থ গমন করিতে 
আদেশ দিলেন। জয়ী প্রথমতঃ অসম্মত হওয়াতে তাহার মাতা! নানাবিধ প্রবোধবাক্য_ 3ভ5ৎ সন দ্বারা 
তাহাকে নিরুত্তর1 করিয়া বলপুবর্বক গৃহ প্রবেশ করাইলেন। তখন সে বিবশা। হইয়া শয়নাগারে প্রবেশ 
পুব্বক পালঙ্কে আরোহণ করিয়া! বিবৃত্তম্খে শয়ন করিয়া রহিল। শ্রীদতত জিঞ্-সম্ভাষণ করিয়া গ্রণয়িনীর 
প্রতি নানাপ্রকার প্রীতিবাকা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে সাতিশয় বিরক্তিপ্রকাশ করিয়া 
মৌন অবলম্বন করিয়া রহিল। শ্রাদ্ত তাহার সম্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত নিজানীত নানাবিধ বহমূল্য 
অলঙ্কার ও পট্টশাটা প্রভৃতি কামিনীজনকমনীয় ব্রব্য প্রদান করিলে জয়শ্রী) সাতিশয় কোপপ্রদর্শন পূর্বক 
তত্দত্ত সমত্ত বস্ত দুরে নিক্ষিপ্ত করিল । তখন শ্রীদত্ত নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়। ক্ষান্ত রহিল এবং একান্ত 
পথশ্রাত্ত ছিল, তৎক্ষণাৎ নিদ্রাগত হইল | 

“জয়ী পতিকে নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া মনে মনে শাহি হইল এবং পতিদত্ত বস্ত্র ও 
অলঙ্কার পরিধান করিয়। ঘোরতর অন্ধকারাবৃত রজনীতে একাকিনী নির্ভয়ে প্রিয়তমের উদ্দেশে চলিল। 
সেই সময়ে এক তঙ্কর এঁ পথে দণ্ডায়মান ছিল। সে সবর্বালঙ্কার ভূষিত| কামিনীকে অর্ধরাত্র-সময়ে 
একাকিনী গমন করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করিতে লাগিল, “এই যুবতী অসহায়িনী হইয়। নিশীথসময়ে 
নির্ভয়ে কোথায় ধাইতেছে ? ধাহা হউক, সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে হইল ।' এই বলিয়া সে তাহার 
পশ্চাৎ চলিল। 

“এ দিকে জয়শ্রীর প্রিয়সখা। সধীর আলয়ে একাকী শয়ন করিয়া তাহার আগমনপ্রতীক্ষায় 
কালক্ষেপ করিতেছিল। অকম্মাৎ এক কালসর্প আপিয়। দংশিষ! তাহার প্রাণসংহার করিয়। গেল। সে 
মুত পতিত রহিল । জয়া তথায় উপস্থিত হইয়। মৃত প্রিয়তমকে কপটনিজ্রিত বোধ করিয়। বারংবার 
আহ্বান "করিতে লাগিল; কিন্তু উত্তর ন| পাইয়। মনে মনে বিবেচন। করিলঃ আমার আসিতে বিলম্ব 
হওয়ায় ইনি অভিমানে উত্তর দিতেছেন না । অনন্তর তাহার পার্থ শয়ন কৰিয়। বিনয় ও প্রিয়সক্তাষণ 
পুবর্বক বিলম্বের হেতুনির্দেশ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিল। চোর কিঞ্চিত দূরে দণ্ডায়মান 
হইয়া সহান্য আম্তে এই রহস্ত দেখিতে লাগিল । 

“নিকটস্থ বটবৃক্ষবাসী এক পিশাচও এই কৌতুক দেখিতেছিল। সে সাতিশয় কুপিত হইয়। 
স্থির করিল, ঈদ্শী দুশ্চারিণীকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া আবশ্তক। অনভুয় সে তদীয় প্রিয়তমের মৃত- 
কলেবরে আবিভূ্তি হইয়া। দত্ত হবার অয়শ্রীর নাসিকাচ্ছেদন পূর্বক আপন আবাসবৃক্ষে প্ররতগমন করিল। 
চোর এই নমত্য নয়নগোচর করিয়। নিবতিশয় চমতকত হইল । 

“জয়ী জ্ঞানোদয় হুইল । তখন সে প্রিয্তমকে মৃত স্থির করিয়া সখার নিকটে গম! পৃব্বাপর 
সমস্ত ব্যাপার তাহার গোচর করিয়া,কছিলঃ সখি | আমি এই বিষম বিপদে পড়িয়াছি; কি উপায় করিঃ 
বল) গৃহে গিয়া কেমন করিয়া পিতা-মাডার নিকট মুখ দেখাইব? তীহারা কারণ জিজ্ঞাসিলে কি উত্তর 


১২০ সগদাহিত্যি-গ্রন্থাবলী 


দিব? বিশেষতঃ আজ আবার সেই সব্বনাশিয়া আসিয়াছে; সেই বা দেখিয়া শুনিয়া কি মনে 
করিবে? সথি! তুমি আমায় বিষ আনিয়া দেও, খাইয়া! প্রাণত্যাগ করি; তাহা হইলেই সকল 
আ'পদ্‌ ঘুচিয়া যায়ু।' এই বলিয়া জয়শ্রী শিরে করাঘাত করিতে লাগিল। সধী শুনিয়া হতবৃদ্ধি ও 
নিরুত্তর1 হইয়। রহিল । 

“কিয়তক্ষণ পরে জয়শ্রী উৎপন্নমতিত্ববলে এক উপায় স্থির করিগ্া কহিল, “সখি! আর চিন্তা 
নাই? উত্তম উপায় স্থির করিয়াছি; শুন দেখি, সঙ্গত হয় কি না। আমি এই অবস্থায় গৃহে গির! 
শয়নমন্দিরে প্রবেশ পুর্বক চীৎকার করিয়া রোদন করিতে আবন্ত করি। গৃহ্জন রোদনশবে জাগরিত 
হইয়। কারগুজিজ্ঞাপার্থ উপস্থিত,হুইলে বলিব, আমার স্বামী অকারণে ক্রোধে অন্ধ হইয়। নিতান্ত নির্দয় 
রূপে বারংবার প্রহার করিয়া পরিশেষে নাপিকাচ্ছেদন করিয়া! দিলেন।' সথী কহিল, 'উত্তম যুক্তি 
হইয়াছে; ইহাতে সকল দিক্‌ রক্ষা! হইবে । অতএব অবিলম্বে গৃহে গিয়। এইরূপ কর 1” 

“জয়শ্রী সত্র গৃহে গিয়া শয়নাগারে প্রবেশ পুবর্বক উচ্ৈঃশ্বরে রোদন করিতে লাগিল।, গৃহজন 
ক্রন্দনর্ধবনি শ্রবণে ব্যাকুল হুইয়। জয়শ্রীর শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহার নাসিক নাই; সনস্ত 
গাত্র ও বস্ত্র শোণিতে অভিষিক্ত হইনাছে এবং সে নিজে ভূতলে পতিত হুইয়! রোদন করিতেছে। 
অনন্তর তাহার! ব্যগ্রতাপ্রদশন পুর:সর বারংবার হেতু জিজ্ঞাসা করাতে জয়শ্রী আপন স্বামীর দিকে 
অঙ্গুলিপ্রয়োগ করিয়। কহিল, “এ দুরত্ব দস্থা আমার এই দুর্দশা করিয়াছে । তখন সমস্ত পরিবার 
একবাক্য হইয়। শ্রীদত্তের অশেষপ্রকার তিরস্কার আরম্ত কৰিল। 

“নথশীল শ্রীদত্ত পূর্বাপর কিছুই জানে না; অকস্মাৎ এতাদৃশ ভয়ঙ্কর কাণ্ড দর্শনে ও নানাপ্রকার 
তিরস্কারবাক্য-শ্রবণে বিশ্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে বিবেচন। করিতে লাগিল, আমি সবিশেষ না জানিয়া 
শশুরালয়ে আসিয়। যার পর নাই অবিবেচনার কন্ম করিয়াছি । ইহাকে অতি দুশ্চরিত্রা দেেখিতেছি। 
প্রথমত; শত শত চাঁটুবচনেও ঘষে ব্যক্তি আলাপ করে নাই, সেই এক্ষণে অনায়াসে মুক্ত 
মিথ্যাপবাদ দিতেছে । এই নিমিত্ই নীতিজ্ঞের। কহিয়াছেন, মন্ত্র কথ! দূরে থাকুক, দেবতারাও 
সত্রীলোকের চরিত্র ও পুরুষের ভাগোর কথ। বুঝিতে পারেন না। জানি না» পরিশেষে কি বিপদ্‌ ঘটিবে। 
এইরূপ নানাবিধ চিন্তায় মগ্র হইয়া মৌন অবলগ্থন পূর্বক সে অধোবদন হইয়া রহিল । 

“পরদিন প্রভাত হইবামাত্র জয়শ্রীর পিতা৷ রাজদ্বারে সংবাদ দিয়া জাঞ়াতাকে বিচারালয়ে 
নীত করিল। প্রাড়বিবাক বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষকে পরম্পর সন্মুখবত্তাঁ করিয়া প্রথমত; জয়শ্রীকে 
জিজ্ঞাসিলেন, “কে তোমার এ দুর্দশা করিয়াছে, বল, আমি সেই ছুরাচারের ধথোচিত দগুবিধান 
করিতেছি।' জয়শ্রী পতি প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, ধর্দাবতার! ইনি আমার স্বামী ইহা 
হইতে আমার এই'হৃর্দশ। ঘটিয়াছে। অনন্তর প্রাড়বিবাক শ্রীদত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি নিমিত্ত 
এমন দু্ষপ্ঘথ করিলে? সে কহিলঃ ধশ্মাবতার! আমি এ বিষয়ের ভাল মন্দ কিছুই জানিন৷, 
ইহাতে আপনার বিচারে যেবপ্রু বাবস্থা হয়, করুন| এই বলিয়। কুতাঞ্জলি হুইয়। বিষগ্নরবদনে দগ্তায়মান 
রহিল। 

, প্রাড়ংবিবাক বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্যশ্রবণান্তে সকল বিষয়ের সবিশেষ পর্্যালোচন। করিয়। 
ঘাতকদিগকে ভাকাইয়। শ্রীদত্তকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। চোর কিঞ্চিৎ দুরে দণ্ডায়মান হই! 
পূর্বাপর সমস্ত ব্যাপার বিশেষ সতর্কতা পুবর্বক দেখিতেছিল। সে অকারণে এক ব্যক্তির 
প্রাণবির্ন।শের উপক্ষম দেখিয়া! প্রাড়বিবাকের সম্মখবর্তা হয়া নিবেদন করিল, “মহাশয়, সবিশেষ 
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অহসন্ধান না করিয়! বিনা অপরাধে, আপনি এ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিতেছেন। আপনি ধর্দাবতার, 
ঘথার্থ বিচার করুন; ব্যভিচারিণীর বাক্যে বিশ্বাস করিবেন না।" 

প্রাড়বিবাক চকিত হইয়া উঠিলেন এবং চোরের বাক্য শুনিয়া বারংবার, জিজ্ঞাসা ও 
ধতথ্যাহুসন্ধান পূর্বক সবিশেষ সমস্ত অবগত হইলেন। তদীয় আদেশ অন্থসারে অয়স্্রীর মৃত পতিত, 
উপপতিতির বক্তমধ্য হইতে তদীয় ছিন্প নাসিক! আনীত হইল। তখন তিনি নিরতিশয় বিন্বয়াপন্গ 
হয়! চোরকে বথার্থবাদী ও্রীদত্তকে নিরপরাধ স্থির করিয়া যথোচিত পারিতোষিক প্রদান পৃব্বক 
উভয়কে বিদায় দিলেন এবং অয়শ্্ীর মন্তকমুণ্ডন ও তাহাতে তক্রসেচন, তৎপরে তাহাকে গর্দভে 
আরোহণ ও নগরে পরিভ্রমণ করাইয়। দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন ।” 

এইরূপে আধ্যায়িক! সমাপন করিয়া চুড়ামণি কহিল, “মহারাজ! নারী ঈদ প্রশংসনীয় 
গুণে পরিপুর্ণী হয় । 

উপক্রান্ত উপাখ্যান সমাপ্ত করিয়া বেতাল জিজ্ঞাসিল, “মহারাজ ] জয়শ্| ও নয়নানন্দ, এ 
উভয়ের মধ্যে কোন্‌ বাক্তি অধিক দুরাচার ?” রাঁজ। কহিলেন, “আমার মতে ছুই সমান ।” 

ইহ শুনিয়া বেতাল পুরব্্বকৃত প্রতিজ্ঞান্গসারে শ্মশানে গা! পুববণবৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল; 
রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া! তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পুবর্ধক ক্ন্ধে করিয়া 
সন্াসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 
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বেতাল কহিল, “মহারাজ ! ধারা! নগরে মহাবল নামে মহাবল-পরাক্তান্ত নরপতি ছিলেন। 
তাহার দূতের নাম হরিদাস । এ দৃতের মহাদেবী নামে এক পরম হুন্দরী কন্ত| ছিল। কালক্রমে 
কন্ত। যৌবনসীমায় উপনীত হইলে হরিদাস মনে মনে বিবেচনা! করিতে লাগিল, “কন্ত। বিবাহযোগা! 
হইল; অতঃপর বর অন্বেষণ করিয়া উহার বিবাহ্‌সংস্কার সম্পন্ন করা উচিত। অনন্তর পরিবারের 
মধ্যে মহাদেবীর বিবাহের কথার আন্দোলন হইতে আরম্ভ হইলে সে একদিন আপন পিতার নিকট 
নিবেদন করিল, “পিতঃ ! যে বাক্তির সহিত আমার বিবাহ দিবেন, তিনি যেন সব্বগুণে অলঙ্কৃত হন।, 
হরিদাদ কন্যার এই প্রশংসনীয় প্রার্থন! শ্রবণে সন্তষ্ট হইয়া উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। 
«একদিন বাজা মহাবল হরিদাসকে কহিলেন হরিদাস! দক্ষিণ দেশে হরিশ্ন্দ্র নামে 
রাজ। আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু। বহু দিন অবধি তাহার শারীরিক ও বৈষয়িত+ কোন সংবাদ 
ন। পাইয়া বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি। অতএৰ তুমি তথায় গিয়া আমার কুশল সংবাদ দিয়া 
ত্বরায় তাহার নব্বাঙ্গীন মঙগল-সংবাদ লইয়া আইস।' হরিদাস রাজকীয় আদেশ অনুসারে কতিপয় 
দিবসের মধ্যে বাজ! হরিশ্চজের রাজধানীতে উপস্থিত হুইয়। তাহার নিকট নিজ প্রভুর সন্দেশ জানাইল। 
হরিশচন্্ দৃতমুখে মিত্রের মঙ্গলবার্ডা। প্রাপ্ত হইয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন এবং সমূচিত পুরস্কার 
প্রদান পূর্বক হব্িদাসকে কতিপয় দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে অনুরোধ করিলেন । 
, «একদিবস রাজ। হরিশ্চন্্র স্ভামধ্যে হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হরিদাম ! তুমি কি বোধ 
কর, কলিফুগের আরস্ত হইয়াছে কি না? তখন সে কৃতাঙলি হইয়া কহিল? “হ1 নহারাফ! কলিকার 
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উপস্থিত হুইয়া্ছে। তাহার অধিকার-প্রভাবেই সংসারে মিথ্যাপ্রপঞ্চ প্রবল হইয়া উঠিতেছে ; ত্র 
হাস হইতেছে পৃথিবী অল্প ফল দিতেছেন; লোক মুখে মিষ্টবাক্য ব্যবহার করে, কিন্তু অন্তরে 
পূর্ণ কপটতা ৮ রাজার! প্রজার স্খসমৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল কোষপরিপুরণে যত্ববান্‌ 
হইয়াছেন ; 'ব্রাঙ্ষণেবা সংকর্মের অনুষ্ঠান বিসজ্জন দিয়াছেন এবং যৎপরোনাস্তি লোভী হইয়াছেন ঠ। 
স্ত্রীলোক লজ্জায় এককালে জলাঞ্ুলি দিয়াছে এবং সব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রা অবলম্বন করিয়াছে; 
পুত্র গরম গুরু পিতা-মাতার শুঞ্রষায় ও আজ্ঞা-প্রতিপালনে পরাজ্ুখ হইয়াছে; ভ্রাতা]! ভ্রাতার প্রতি 
সব্বতোভাবে স্ষেহশূন্য দৃষ্ট হইতেছে; মিত্রতানিবন্ধন ম্মকুত্রিম প্রণয়সংবলিত সরল ব্যবহার আর 
দৃষ্টিগোচবত্কৃযু না) নিতা-নৈমিত্তিক প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্মে কাহারও আস্থ1! দেখিতে পাওয়া যায় না; 
পামরেরা বুদ্ধি ও বিদ্যার, অহঙ্কারে প্রতিকূল তর্ক দ্বার! ধণ্মমূল সনাতন বেদশাস্ত্রের বিপ্লাবনে উদ্যত 
হইগরাছে। মহারাজ! ইত্যাদি নান! প্রকারে কেবল ধন্মেব 'তিরোভাব ও অধর্মের প্রাহুর্তাব সব্বত্ 
নেজগোচর হইতেছে | বাজ! শুনিয়। সন্ধষ্ট হই হবিদাসের সবিশেষ প্রশংসা করিলেন । 

“সভাভঙ্গান্তে রাজ! অন্তুপুবে প্রবেশ করিলেন। হরিদাস আপন অবস্থিতিস্থানে উপস্থিত 
হইয়। এক অপরিচিত ব্রাহ্মণতনয়কে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কেঃ কি নিমিত্তে আসিয়াছ ?' 
সে কহিল, “আমি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।' হরিদাস কহিল, “কি 
প্রার্থনা! বল; আমার সামর্থ হয়, সম্পন্ন করিব । সে কহিল, তামার এক পরম সুন্দরী গুণবতী কন্ত। 
আছে; আমার সহিত তাহার বিবাহ দেও।' হুরিদীস কহিল, “আমি কন্যার প্রার্থনা অনুসারে 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যায় পারদশী ও অসাধারণ গুণসম্পন্ন হইবে, তাহাকে 
কন্যাদান করিব। সে কহিল, “আমি বাল্যকাল অবধি পবম যত্বে নান! বিদ্ভায় নিপুণ হইয়াছি; আর 
আমার 'এক অসাধারণ গুণ এই যে, এক অদ্ভূত রথ নিম্মাণ করিয়াছি, তাহাতে আরোহণ করিলে এক 
দ্ণ্ডে বর্ষগমা দেশে উপস্থিত হওয়া যায়), 

“হরিদাস শুনিয়া সন্তষ্ট হইল এবং কন্তাদাপেসম্মত হইরা কহিল, “কল্য প্রাত্কালে তুমি বথ 
লইয়। আমার নিকট আসিবে । এই বলিস ব্রাঙ্ষণতনয়কে বিদায় দিয়া হবিদান সান, আহ্িক ও 
ভোজন করিল এবং অপরাহে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়। বিদায় লইয়া! শ্বদেশ-প্রতিগমনের নিমিত্ত 
প্রস্তুত হ্ইয়। রহিল। 

“পরদিন গ্রভাত হুইবামাত্র ব্রাঙ্মণতনয় হবিদামের নিকটে উপস্থিত হইলে উভয়ে রথে আরোহণ 
কৃরিয় ত্বপ্পসময়ের মধ্যে ধারা নগরে উপস্থিত হইল। হরিদাসের প্রত্যাগমনের পৃের্ব তদীয় পত্বী ও 
পুত্র পুথক্‌ পৃথক্‌ এক এক ব্রাক্ষণতনয়ের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল, মহাদেবীর সহিত বিবাহ দিব, 
তাহাতে কেবল” হবিদালের গৃহপ্রত্যাগমনপ্রতীক্ষ প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে সেই পৃর্বরণশ্বানিত বরেরাও 
হরিদাসকে গৃহাগত শুনিয়া বিবাহের নিমিত্ত তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইল । 

“এইরূপে তিন বরহ্একত্র হইলে হরিদাস অতিশয় ব্যাকুল হুইয়! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, 
তিন জনে তিন জনের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি; তিন জনই বিভ্ভাবান্‌ ও অসাধারণ গুপসম্পন়, 
কাহাকেই নিরাশ করি? অনন্তর সে তাহাদিগকে কছিল, “অস্ত তোমর1 আমার আলয়ে অবস্থিতি 
কর; আমি পুত্র ও গৃছিশীর সহিত পরামর্শ করিয়া! কর্তব্য স্থির করিব। তাহারা সম্মত হইয়া 
সে দিন হন্রিদাসের আবাপে অবস্থিতি করিল । দৈববিড়ন্বনায় সে রন্রনীতে বিষ্ব্যাচলবাসী এক ব্রাক্ষ 
ক্লালিয়া হব্দাপের কন্তাকে হস্তগত করিয়। প্রস্থান করিল। * 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১২৩ 


গ্গৃহঞ্জন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া দেখিল, মহাদেবী গৃহে নাই। তখন সকলে একত্র হইয়া 
নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল। বিবাহার্থ ব্রাহ্মণকুমারেরাও ভাবিনী ভার্ককার আদশনবার্ত। 
শ্রবণগোচণ করিয়। ক্লানবদনে তথায় উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সমাধিবনে তৃত, ভবিষুরধ 
বর্তঘান সমুদয় প্রত্যক্ষৰং দেখিত। সে হরিদাসকে কহিল, “মহাশয়, উৎকষ্টিত হইবেন নু । আঙি 
দেখিতেছি, এক রাক্ষদ আপনার কন্তার বূপলাবণো মোহিত হুইয়! তাহাকে লইয়৷ গিয়। বিশ্ব্যপর্কাতে 
রাখিয়া । যদি তথ। হইতে প্রত্যাহরণ করিবার কোন উপায় থাকে, চেষ্টা দেখুন ।' দ্বিতীয় কৃহিলঃ 
'আমি শব্ববেধী" শর দ্বারা, বিপক্ষের প্রাণমংহার করিতে পারি, অতএব কোন উপায়ে তথায় উপস্থিত 
হইতে পারিলে রাষ্ষসের প্রাণবিনাশ ও কন্তার উদ্ধানাধন করিতে পারিব।'" তখন তৃতীয় কহিল, 
“আমার এই রথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান কর, অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইতে পারিবে ॥ 

“অনন্তর মে এ রথে আরোহণ পূর্বক বিস্ব্যাচলে উপস্থিত হইল এবং শববেধী শর দ্বারা 
ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া মহীদেবী সমভ্ব্যাহাবে অবিলদ্ছে ধার। নগরে প্রত্যাগমন করিল। অনস্তর 
তিন*বর পরস্পর বিবাদ করিয়। কহিতে লাগিল, “আমি ইহার পাণিগ্রহণে অধিকারী, আমি না হইলে 
ইহার উদ্ধার হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না।” হরিদাস তাহাদের বাদানুবাদ শ্রবণে কর্তব্ধারণে বিষ 
ও যত্পরোনান্তি ব্যাকুল হইল |” 

এইরূপে উপাখ্যান সমাপন কারিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ! এই তিনের মধ্যে 
কোন্‌ ব্যক্তি মহাদেবীর পাণিগ্রহণে অধিকারী হঈতে পারে ?” বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “যে ব্যক্তি রাক্ষসের 
প্রাণসংহার করিয়া মহাদেবীকে প্রত্যানয়ন করিয়াছে ।” বেতাল কহিল, তিন জনই সমান বিদ্বান্‌ 
এবং তিন জনই প্রত্যানয়ন-বিষয়ে সমান সাহায্য করিয়াছে, তবে কি জন্য অন্য কাহারও না হইয়া এই 
কন্ত! গ্রত্যাহ্র্তারই প্রণয়িনী হইবে?” রাজ! কহিলেন, “তিন জনই অসাধারণ গুণ প্রকাশ করিয়াছে 
যথার্স 'বটে, কিন্তু স্থল্ক বিবেচনা করিলে প্রত্যাহ্র্তার গুণেই প্রকৃত কাধ্য নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব 
তাহারই প্রাধান্য যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে '” * 

ইহা। শুনিয়া বেতাল পূর্ববরত প্রতিজ্ঞাহ্দারে শ্মশানে গিয়া! পূর্বববৎ বৃক্ষে লম্বমান হুইল; 
রাজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ববক স্বন্ধে করিয়া সন্ধ্যাসীর 
আশ্রমাভিমুখে চলিলেন ! 


প্রষ্ঠ উপাশ্্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ! ধর্মপুর নামে অতি প্রসিদ্ধ নগর আছে। তথায় ধর্শশীল নামে 
অতি স্বশীল রাজা ছিলেন । তাহার মন্ত্রীর নাম অন্ধক। মন্ত্রী একদিন রাজাকে পরামর্শ দিলেন, 
প্মহারাজ ! মন্দিরনির্দাণ পূর্বক কাত্যায়নীর প্রতিমাপ্রতিষ্ঠা করিয়। প্রতিদিন যথাবিধানে পৃজা 
করিতে আরম্ভ করুন ; শাস্ত্রে এ বিষয়ে বিলক্ষণ ফলশ্রুতি আছে।” রাজা! মন্ত্রীর পরামর্শে পরম পরিতোষ 
প্রাপ্ত হইলেন এবং নৃতন মন্দির নিষ্মাণ করাইয়া! ভগবতী কাত্যায়নীর কাঞ্চনময়ী গ্রতিমত্তি সংস্থাপন 
পূর্বক প্রত্যহ মহাসমারোহে যখোপযুক্ত ভক্তিযোগ নহকারে দেবীর পুজা করিতে লাগিলেন। 
» বাঁ এইন্পে দেবতার আরাঞনে নিয়ত বত্ববান ও গৌক্রাঙ্গণে ঘাতিশয় ভক্তিমান্‌ ছিলেন) 
তথাপি সংসারাশ্রমের সার়ভূত তনগ্নের মুখটজ্জনিরীক্ষণে অধিকারী হইলেন না। সব্বদাই তিনি মনে 


১২৪ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


মনে চিন্তা করেন, শাস্ত্রে ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ আছে, অপুত্র বাক্তির সংসারাশ্রম ধনে জনে পরিপূর্ণ 
হইলেও শূন্যপ্রাঞ় এবং পরকলেও তাহার সদগতিলাভ হর না। অতএব কি কর্তব্য? 

একদিন রাজ। মন্ত্িপ্রবর অন্ধকের পরামর্শ অনুসারে কাত্যায়নীর মন্দিরে প্রবেশ পুবর্বক সাষ্টাঙ্গ 
'পণিপাত করিয়া কুতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন, “দেবি! তুমি ত্রিলোকজননী, 'ব্দ্ধা বিষ, 
মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণ নিন্নত তোমায় আরাধনা করেন; তুমি কালে কালে ত্রিতুবনের মহানর্থহেতু 
উৎ্প্লাতধুমকেতুপ্রায় মহিষাস্থর, রক্তবীজ প্রভৃতি ছুবৃত্তি দৈত্যদানবগণের প্রাণসংহার করিয়া ভূমির 
ভার হবিয়াছ; আর যখন যে স্থানে তোমার ভক্তেরা* বিপদ্গরন্ত হইয়াছে, তুমি তৎক্ষণাৎ তথায় 
আবিভূক্কি! হইয়া তাহাদের পরিত্রাণ করিয়া) তুমি শরণাগত ভক্তগণের মনোবাঞ্ পূর্ণ, করিয়া 
থাক; এই নিমিত্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; আমার মনস্কামন! পরিপূর্ণ কর।” স্তবাবসানে 
রাজ। পুনব্বণার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়। কৃতাঞ্রলি হুইয়। দণ্ডায়মান রহিলেন। 

অনন্তর আকাশবাণী হুইল, “রাজন্‌! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; অভিপ্রেত 
বর প্রার্থনা কর ।” রাজ৷ শুনিয়। কৃতার্থন্নন্য হইয়া আনন্দগদগদন্বরে কহিলেন, “জননি ! যদি প্র হইয়। 
থাক, রুপা করিয়া এই বর দাও, যেন আমি অবিলগে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করি।” দেবী কহিলেন, “বস ! 
অবিলম্বে তোমার পুত্র জন্মিবে এবং এ পুত্র স্থশীল, শান্তভাব, সর্বগ্রণসম্পন্ন ও সর্ববিষয়ে পারদর্শাঁ হইবে ।” 

কিয়দ্দিন অতীত হইলে রাজার এক পুত্র জন্সিল। রাজা মহাসমারোহে সপরিবারে দেবীর 
মন্দিরে উপস্থিত হইয়া শ্বহস্তে পুজাকার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন এবং সমাগত দীন-দরিত্র অনাথ প্রভৃতিকে 
প্রার্থনাধিক ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন । 

একদিন দীনদাস নামে তন্তবায় কোন কাধ্য উপলক্ষে নিজ বন্ধুর সহিত রাজধানীতে গমন 
করিতেছিল। দৈবযোগে তাহার সজাতীয়। রাজধানীনগরবাসিনী এক পরম সুন্দরী কন্তা নয়নগোচর 
হওয়াতে দীনদাম তদীয় অসামান্য রূপলাবণা দর্শনে মোহিত হইল। অনন্তর সে দৃষ্টিপথের লহিভূ্ত 
হুইলে, তন্তবায় মনে মনে চিন্তা করিল, আমাদের মহারাজ পুত্রবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়াও ভগবতী 
ফাত্যায়নীর প্রসাদে বৃদ্ধবয়সে পুত্রের মুখনিরীক্ষণ করিয়াছেন । দেবীর কুপাদৃষ্টি হইলে আমারও 
এই স্ত্রীরত্বলাভ সম্পন্ন হইতে পারে । 

এই চিন্তা করিয়া দেবীর মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
কবিয় তন্তবায় কতাগুলিপুটে মানমিক করিল; “ভগবতি ! যদি এই কামিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, 
*শ্বহন্তে মস্তকচ্ছেদন করিয়া তোমার পৃজ! দিব।” এইরূপ মানসিক করিয় প্রণাম পূর্বক সে. আপন 
বন্ধুর সহিত নিষ্ধি্ স্থানে প্রস্থান করিল; পরে নিজালয়ে গ্রতিগমন করিয়া সেই সর্বাঙ্গন্ন্দরী রমণীর দুঃসহ 
বিরহানলে দগ্চধদয় হইয়া আহার-বিহা প্রভাতি সমস্ত বিষয়ে প্রবৃতিশূন্ত হইল এবং অষ্টগ্রহর অনন্যমন! 
ও অনন্যকর্ম। হইয়। কেবল মেই কামিনীর বিভ্রম বিলান আদি ধ্যান করিতে লাগিল । | 

তাহার সহচর ক্ষয় প্রিয় বয়ন্তের এবংবিধ অপ্রতিবিধেয় ম্মরদশার প্রাহূর্তাব দেখিয়া নিরতিশয় 
বিষয্মনা হইল এবং অশেষবিধ চিন্তা করিয়াও উপায়নিরূপণে অসমর্থ হুইয়। পরিশেষে তাহার পিতার 
নিকট সবিশেষে সমস্ত নিবেদন করিল । তাহার পিতা সমন্ত শ্রবণ ও ত্বচক্ষে সম্ঘ্ত অবলোষফন করিয়া 
বিবেচনা! করিল» ইহার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে বোধ হয় সেই বন্তার সহিত বিবাহ না হইলে 
প্রাণত্যাগ কত্িতে পারে। অতএব এ বিষয়ে উপেক্ষা কর! বিধেয় নহে ; যাহাতে ত্বরায় ইহার অভীষ্ই 
লিঙ্ধ:হ্য়, সে বিষয়ে বত্ববান্‌ হওয়া| কর্তব্য । 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১২৫ 


এই স্থির করিয়া দীনদাসের পিত। পুত্রের মিত্রকে'মমভিবাহারে লইয়া সেই কন্যার পিত্রাবয়ে 
উপস্থিত হইল এবং ষথোচিত শিষ্টাচার ও মিষ্টালাপের পর গৃহম্বামীকে কহিল, “আমি তোমার নিকট 
কিছু প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি” ষদি তুমি দয় করিয়। প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত ভুও ব্যক্ত কর্রি।” 
সে কহিল, “যদি সাধ্যাতীত ন। হয়, অবশ্য করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।” এইবপে গৃহত্বামীকে 
বচনবদ্ধ করিয়। দীনদাসের পিতা তাহার নিকট আপন প্রার্থন। ব্যক্ত করিলে সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হৃইয়। 
শুভ দিন ও শুত লঙ্ নির্ধারিত করিয়। কন্যাদান করিল। তন্কবায়তনয় অভিলধিত দারসমাগমূ বারা 
কৃতার্থম্মন্য হয়া পরম সথখে' কালহরণ করিতে লাগিল। 

, কিন়দ্দিন পরে দীনদাস শ্বশুরালয়ে কম্দবিশেষ উপস্থিত হওয়াতে নিমন্ত্রিত হই পূর্ব-বন্ধুকে 
সমভিব্বাহারে লইয়া পত্তীর সহিত তথায় প্রস্থান করিল। রাজধানীর নিকটবন্তীঁ হইলে ভগবতী 
কাত্যায়নীর মন্দির দীনদাসের দৃষ্টিগোচর হইল । তখন পুবরুত মানসিক স্থৃতিপথে আৰু হওয়াতে সে 
মনোমধ্যে এই আলোচনা করিতে লাগিল, "আমি অতিশয় অসতাবাদী পামর ; দেবীর নিকট মানসিক 
কগ্রিয। বিশ্বৃত হইয়। বহিয়াছি; জন্মজন্মান্তরে আমি এই গুরুতর অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাইব ন1। 
ঘাহা হউক, এক্ষণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া দেবীর ধার পরিশোধ করা উচিত ।" 

এইরূপ স্থির করিয়। দীনদাস স্বীয় সহচরকে কহিল, “মিত্র, তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, 
আমি দেবীদর্শন করিয়। ত্বরায় প্রত্যাগমন করিতেছি ।” এই বলিয়া তথায় উপস্থিত ও সন্গিহিত 
সরোবরে ম্নাত হইয়। সে প্রথমত; ষথাবিধি পূজা করিল; অনন্তর “ভগবতি কাত্যায়নি? বহু কাল হইল, 
আমি তোমার নিকট মানসিক করিয়াছিলাম? অন্ত তাহার পরিশে।ধ করিতেছি'ঃ এই বলিয়া মন্দিরস্থিত 
খডাগা লইয়। স্বন্ধদেশে আঘাত করিবামাতন্্র তাহার মস্তক দেহ হইতে পৃথকতৃত হুইয়া ভূতলে পতিত 
হইল । 

* দীনদাসের আসিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া তাহার বন্ধু তাহার স্ত্রীকে কহিল “তুমি এইখানে 
থাক, আমি, বন্ধুকে ভাকিয়। আনি।” এই বলিয়া তথায় গমন - করিয়া মন্দিরমধ্যে প্রবেশ পূর্বক সে 
দেখিল, দীনদাসের মন্তক ও কলেবর পৃথক্‌ পৃথক পতিত আছে। তখন সে হতবুদ্ধি হইয়া মনে 
মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, “সংসার আতি বিরুদ্ধ স্থান; কোন ব্যক্তিই বোধ করিবে না যে, এ 
স্বং প্রাণত্যাগ ককিয়াছে। মকলেই বলিবে, আমি ইহার স্ত্রীর সৌন্দর্যে মোহিত হইয়া নিহিষ্কে 
আপন অসুৎ অভিপ্রায় দিদ্ধ করিবার নিমিত্ত ইহার প্রাণবধ করিয়াছি। অকারণে এরূপ লোকাপবাদে 
দুষ্তি হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই বিধেয়। এই ভাবিয়া সে ব্যজিও তৎক্ষণাৎ সেই খড় ছারা 
আপনার মস্তকচ্ছেদন করিল । 

তন্তবায়তনয়। বছক্ষণ একাকিনী দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের অন্বেষণার্থে দেবীর মন্দিরে উপস্থিত 
হুইল 'এবং উভয়কেই মৃত পতিত দেখিয়! বিবেচনা করিল, “দৈবহৃত্িপাকে আমার যে ছুরবস্থা৷ ঘটিল, 
তাহাতে বোধ করি পূর্বজন্মে অনেক মহাপাতক করিয়াছিলাম। যাহা। হউক, যাবজ্জীবন বৈধবাধন্ত্রণ। 
ভোগ করিয়া অসার দেহভার বহন করা রিড়ন্বন! মাত্র। আর লোকেও বিশেষ ন! জানিযু। বলিবে, 
এই স্ত্রী দুশ্চরিত্রা আপন অভীষ্টসিদ্বির নিমিত দ্বামীর ও স্বামীর বন্ধুর প্রাণবধ করিয়াছে? 'অতএব 
মর্বপ্রকারেই আমার প্রাণত্যাগ করা উপযুক্ত ।' 

এই বলিয়। সেই শোপিতলিত খড়া লইয়া তন্ধবায়তনয়! আক্মপিরশ্হেদনে উদ্ভত হ্ইবমান 
দেবী তৎক্ষণাৎ আবিষূর্ত। হই! তাহার হস্ত ধরিলেন এবং কহিলেন, «“কংসে, আমি*তোধার 


১২৬ গৎসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


সাহস ও সদ্ধিবেচনা দশনে প্রসন্ন হইগ্রাছি, বর প্রার্থনা কর।” তন্তবায়কন্তা কহিল, “জননি ! 
ধদি প্রসর হইয়া থাক, ইহাদের ছুই জনের প্রাণদান কর ।” দেবী “তথাত্ত' বলিয়া উভয়ের কলেবরের 
সাঁহত মন্তকের «যোগ করিতে আদেশ দিয়! অন্তহিত। হইলেন । তত্তবায়তনয়। কাত্যাক়নীর বচন-শ্রবণে 
আহলাদে তন্ধপ্রায়া হইয়া একের মস্তক অন্যের শরীরে যোজিত করিয়া দিল। উভয়েই তৎক্ষণাৎ, 
প্রাণদান পাইয়। গার্োথান করিল। 

এইরূপে উপাখ্যান শেষ করিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা কিল, “মহারাজ, এক্ষণে 
কোন্‌ ব্ক্তি এ কন্যার ম্বামী হইবে, বল।” রাজ! কহিলেন, “শুন বেতাল, যেমন নদীর মধ গজ। 
উত্তম, পর্ববহৃতুর মধো স্তুমেরু উত্তম, বৃক্ষের মধ্যে কল্পতরু উত্তম, সেইরূপ সমুদয় অজের মধ্যে মত্তক উত্তম, 
এই নিমিত্ত শান্্রকারের! মন্তকের নাম উত্তমাঙ্গ রাখিয়াছেন। অতএব যে বাক্তির কলেবরে পৃরববন্বামীর 
উত্তমাঙ্গ যোজিত হইয়াছে, সেই তাহার হ্বামী হইবে |” 

ইহা শুনিয়া বেতাল পৃরর্বকত অঙ্গীকার স্মরণ কবিয়া পুবর্ধবৎ সেই বৃক্ষে গিয়। ল্বমান হইল, 
রাজা বিক্রমাদ্ত্যিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়। তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্বন্থো করিয়া 
সন্গ্যাসীর আশ্রমাভিমুখে চলিলেন । 


প্তমন উপাশ্রান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, শ্রবণ কর । চম্প৷ নগরে চন্দ্রাপীড় নামে নরপতি ছিলেন। তাহার 
সছলোচন! নামে ভার্্যা ও ব্রিভুবন-হুন্দরী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা কালক্রমে বিবাহ্ঘোগ্যা 
হইলে রাজ উপযুক্ত পাঞ্ডের নিমিত্ত অতিশয় চিন্তিত হইলেন।. নানাদেশীয় রাজার ক্রমে ক্রমে অবগত 
হইলেন, বাজ! চন্দ্রাপীড়ের এক পরম সুন্দরী কন্যা আছে? তদীক় র্ূপলাবণ্যের মাধুরী দর্শনে মুশিজনেরও 
মন মোহিত হয়; তাঁহারা সকলেই বিবাহপ্রার্থনায় নিপুণতর চিত্রকর দ্বার! নিজ নিজ প্রতিমৃণ্তি চিত্রিত 
করাইয়। চন্দ্রাপীড়ের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন । রাজ! মনোনীত করিবার নিমিত্ত সেই সকল চিত্র 
কন্তার নিকটে উপনীত করিতে লাগিলেন; কিন্ত কাহারও ছবি কুমারীর মনোনীত হইল না। তখন 
রাজ। কন্তার শ্বয়ংবরের আদেশ দিলেন। সে তাহাতে অপম্মত হইয়া কহিল, “তাত দ্বয়ংবর বৃথা 
আড়ম্বর মাত্রঃ তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। যেব্যক্তি বিভা, বুদ্ধিঃ বিক্রম, এই তিনে অসাধারণ 
হইবে, আমি তাহাকেই পতিত্বে পরিগৃহীত করিব ।” 

_ কির়্ির্ন পরে দেশাস্তর হইতে চারি বর উপস্থিত হইল। বাজ তাহাদিগকে স্ব স্ব গুণের পরিচয় 
দিতে বলিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, “মহারাজ, আমি বাল্যকাল অবধি বু পরিশ্রমে নান 
বিস্তায় নিপুণ হইয়াছি ; আধ আমার এক অসাধারণ গুণ এই ষে, প্রতিদিন একখানি মনোহর বন্ধ প্রস্তত 
করিয়। পাঁচ রত্ব মূল্যে বিক্রয় করি । তাহার মধ্যে সর্বাগ্রে এক বত্ব ব্রাহ্পহত্তে সমর্পণ করি) দ্বিতীয় 
দেবসাৎ করিয়া তৃতীয় আপন অঙ্গে ধারণ করি; চতুর্থ ভাবী ভাধ্যার নিমিত বাখিয়৷ পঞ্চম দ্বার! 
নিতানৈমিত্তিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকি । এই গুণ আম] ভিজ অন্ত কোনও ব্যক্তির নাই। আর 
আমার স্ধপের পরিচয় দিবার আবগ্তক কি, মহাবাজ দ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ।” দ্বিতীয় বিল, 
“আমি জলচর স্থলচর লমত্ত পণ্ু-পক্ষীর ভাষ। জানি; আমার লমান বলবান্‌ ত্রিগুবনে আর কোন ব্যন্ধি 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১২৭ 
নাই। আর আমার আকার আপনার সমক্ষেই উপস্থিত রহিয়াছে।” তৃতীয় কহিল, “মি, শান্ত 
অদ্বিতীয়; আমার সৌন্দর্ধ্য সাক্ষাৎ দেখিতেছেন, আপন মুখে বর্ণন করিয়। নিলজ্জ *হইবার প্রয়োজন 
কি?” চতুর্থ কহিল, “আমি শস্্রবি্ায় অদ্বিতীয়, আমি শবববেধী শর নিক্ষিপ্ত করিত পারি; আর 
আমার কূপলাবণ্ের বিষয় সর্ধব্ত প্রসিদ্ধ আছে এবং আপনিও শ্থচক্ষে দেখিতেছেন।” 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারি জনের রূপ-গুণ ও বিষ্ভার পরিচয় লইয়া! রাজা মনে মনে বিবেচন। 
করিতে লাগিলেনঃ চারি জনুকেই রূপে, গুণে ও বিষ্যায় অসাধারণ দেখিতেছি, কাহাকে কন্তা দান করি? 
অনন্তর তিভুবনস্থন্দবীর নিকটে গির। চারি জনের গুণেব পরিচয় দিয় রাঁজ। জিজ্ঞাসা করিলেন, “বসে, 
এই চারি বর উপস্থিত, তৃমি কাহাকে মনোনীত কর?” শুনিয়া ব্রিভুবনমুন্দরী লজ্জায় জধোমুখী ও 
নিরুত্তর! স্থইয়া৷ রহিল। 

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিন্ব, “মহারাজ, কোন্‌ ব্যক্তি যুক্তিমার্গ অনুসারে ত্রিতৃবনহুম্দরীর 
পতি হইতে পারে ?” রাজা কহিলেন, * যে ব্যক্তি বস্ত্র নির্মাণ করিয়! বিক্রয় করে, সে জাতিতে শুত্র ; ঘে 
ব্যক্তি'পশ্ু-পক্ষীর ভাষা শিক্ষা করিয়াছে, সে জাতিতে বৈশ্য , যে সমস্ত শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছে, সে 
জাতিতে ব্রাহ্মণ; কিন্তু শব্দবেধী বাক্তি কন্তার সজাতীয়; সেই শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এই কন্তার 
পরিণেতা হইতে পারে ।” 

ইহ! শুনিয়। বেতাল পূর্ব-প্রতিজ্ঞান্থসারে পুনরায় গিয়। সেই বৃক্ষে পূর্ববৎ লম্বিত হইল; রাজাও 
পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্বন্ধে লইয়। সঙ্্যাপীর আশ্রমাভিমুখে 
চলিলেন। 


অন্টম্ন উপাধ্র্যান 


বেতাল কহিলঃ মহারাজ, মিথিলানগরে গুণাধিপ নামে এক রাজা ছিলেন। দক্ষিণদেশীয় 
চিরঞ্জীব নামে বাঞ্জপুত তাহার বদান্যতা ও গ্রণগ্রাহকত। কীণ্ডি শ্রবণ করিয়! কর্শের প্রার্থনায় তাহার 
রাজধানীতে উপস্থিত হইল . কিন্ত ছুরদৃষ্টক্রমে রাজ! তৎকালে দর্বক্ষণ অন্তঃপুরবাসী হইয়া] মহিলাগণের 
সহবাসে কালযাপন করিতেন, বহু কালেও একবার রাঁজসভান্ন উপস্থিত হইতেন না। সংবৎসর অতীত 
হইল, হ্থাপি চিরগ্রীব রাজার সাক্ষাৎকারলাভ করিতে পারিল ন1। এ দিকে ব্যয়নির্বাহের জন্য বংকিঞ্চিং 
যাহা! সমভিবাহাবে আনিয়াছিল, তাহাও ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হইল । 

এইবূপে নিতান্ত নিঃস্ঘল হইয়া চিরপ্রীব মনে মনে বিবেচন। করিতে লাগিল? প্রায় সংবৎসনু 
অতীত হইল, আশারাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়! শ্ববৃতিসেবার প্রত্যাশায় দূরদেশ হইতে আসিয়। 
রাজ্যতন্ত্রপরাব্মুখ স্ত্ীপরতন্ত্র রাজার আশ্রয় লইয়াছি। অভীইসিদ্ির কথ দুঁরে থাকুক, এ পর্যাস্ত তাহার 
সাক্ষাৎকারলাভ করিতেও পারিলাম না দেবতা কত দিনে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে অভ্তঃপুর 
হইতে বহির্গত হইবার মতি ও প্রবৃত্তি দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি ন7া। আর এ বাক্তিকে 
অমাত্যায়ত দেখিতেছি, হ্বয়ং রাজকাধ্যে মনোযোগ করেন না। কিন্ত রাজ। শ্বায়ত ন! হইলেও তাহার 
নিকট গাদৃশ জনের অনায়াসে প্রার্থনািদ্ধির সম্ভাবনা নাই। আর অক্তপুর হইতে বহির্গত হইলেই যে 
ক্মামি এতাদ্ৃশ র্যক্তির নিকট প্রার্থনা! কাঁরিয়। কৃতকার্য হইতে পারিব। ভাহারই ব! নিশ্টয় কি? 


১২৮ লগুসাহিভ্য-প্রস্থাবলী 


বিশেষতঃ এক্ষণে, আমি নিঃসহ্বল হইলাম ; ভিক্ষা বারা! উদরান সংগ্রহ ব্যর্তিরেকে এ স্থলে অবস্থিতি 
করিবারও উপায় নাই। কিন্তু ভিক্ষাবৃতি মৃত্যুযন্ত্রণা অপেক্ষাও সমধিক ক্লেশদায়িনী। অতএব এক 
অনিশ্চিত ্বৃতিষাতের প্রত্যাশায় অন্ত এক শ্ববৃত্তি অবলম্বন কর! নিতান্ত নির্বণ ও কাপুরুষের কর্খ। 
ফলত আশার দাসত্বম্বীকার করিলেই নিঃসন্দেহ দুঃসহ ক্লেশভোগ করিতে হয়। যে ব্যক্তি আশাকে 
দাসী করিয়া সকল ক্লেশের মস্ত্কে পদার্পণ করিয়াছে, তাহারই জীবন সার্থক; যদি সংসারে কেহ সখী 
থাকে? তবে সে বাক্তিই ধখার্থ স্ুখী। অতএব অন্তই আমি সংসারাশ্রমে জলাব্তলি দিয়। অরণো গিয়া 
জগদীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব ।' এই নিশ্চয় করিয়া মিথিল৷ পরিত্যাগ পৃব্বক চিরঞীব অরণ্যে 
প্রবেশ করিস্। 

কিয়দ্দিন পরে রাজা গুণাধিপ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়। পুনব্ধার রাজ-কাধ্যে নিবিষ্টমন। 
হইলেন এবং কতিপয় দিবসের পর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে করিয়া মহাসমাবোহে ম্বগয়ায় গমন 
করিলেন। নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তিনি এক মগের অনুসরণক্রমে অশ্বারোহণে' একাকী 
অরণ্যের নি বড়তর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইলেন । সকলভুবনপ্রকাশক ভগবান্‌ কমলিনীনায়ক অন্তাঁচিল- 
চুড়াবলম্বী হইলে চাবিদিক্‌ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল এবং মৃগও দৃষ্টিপথের বহিভূর্ত হইল। 

রাজা যৎপরোনাস্তি ভীত ও ক্ষুৎপিপাসায় অভিভূত হুইয়া সাতিশয় বিষ ও চিন্তাকূল হইলেন। 
কিঞ্ত ভয়ক্ষোভ অপেক্ষা বুভুক্ষা ও পিপাসার যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে অধিকতর প্রবল হুইয়! উঠিল। তিনি 
নিতান্ত অধৈর্ধা হইয়| ইতস্তত; জলের অন্বেষণ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে অসম্ভাবিত কুটীর দর্শনে 
সাতিশয় স্বষ্টমন! হইলেন । রাজপুত চিরঞীব বিষয়বির্ত হইয়। এ কুটারে তপন্া করিতেছিল। তথায় 
উপস্থিত ও কুটারদ্ারে দণ্ডায়মান হুইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরতাপ্রদর্শন পূবর্বক রাজা জলদান দ্বারা 
প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন । চিরঞ্জীব আতিথেয়তা'-প্রদর্শন পূর্বক তৎক্ষণাৎ তপোবনন্থলভ স্থম্বাঢু ফল 
ও সুশীতল জল প্রদান করিল । 

রাজ! ফল ও জল পাইয়! ক্ষুধানিবৃত্তি ও পিপাসাঁশাস্তি করিলেন এবং নিরতিশয়. পরিতৃগু হইয়' 
আপনাকে পুনজ্জঠবিত বোধ করিতে লাগিলেন ; পরে মহোপকারক চিরঞ্ীবের ভাব দর্শনে প্রকৃত খষি 
বলিয়! বোধ ন1 হওয়াতে বিনয়নআঅ-বচনে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আমার যে মহোপকার করিলেন, 
তাহাতে আমি আপনার নিকট চিরক্রীত রহিলাম। এক্ষণে এক অনুচিত প্রার্থন। দ্বার! ধুষ্টতাগ্রকাশে 
প্রবৃত্ত হইতেছি, অনুগ্রহ পূর্বক অপরাধ মার্জন। করিবেন। আমি ক্রিয়া দ্বার। আপনাকে বিশ্তুদ্ধ তপন্থী 
দেখিতেছি, কিন্তু অকাদইঙ্গিত দর্শনে কোন ক্রমে প্ররুত তপস্বী বলিয়া বোধ হইতেছে না। এনববিষয়ে 
আমার গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে । আপনি প্রাণসংশয়সময়ে জলদান দ্বার! আমার প্রাণদান 
করিয়াছেন; এক্ষণে কৃপাপ্রদর্শন পূর্বক সংশয়াপনোদন দ্বার আমায় চরিতার্থ করুন।” 

চিরপ্ীৰ রাজার অনুরোধলজ্ঘনে অসমর্থ হইয়া আত্মপরিচয়গ্রদান পুবর্বক কহিল, «আমি 
লোকমুখে মিথিলাধিপতি রাঞ্জা গুণাধিপের আশ্রিতপ্রতিপালনকীত্তি শ্রবণ করিয়। কর্ধপ্রার্থনায় তাহার 
রাজধানীতে গিয়াছিলাম ৷ কিন্ত আমার ভাগ্যদোষে রাজ] বিষয়সভোগে আসক্ত হইয়া সংবতরমধ্যেও 
অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। তৎপরে নানা কারণে বিরক্ত হইয়া আমি অরণ্যবাস আশ্রয় 
করিয়াছি। কিন্তু জাতিম্বভাবসিদ্ধ রজোগুপের আতিশধ্য বশত; আমার অন্তঃকরণ সাত্বিক কার্যে 
অন্রক্ত হইতেছে না; এখনও রাজসপ্রকৃতিম্থলভ বিবয্নানুরাগে বিচলিত হইতেছে | অতএব আপনার 
এ নংপ় নিতান্ত অমূলক নছে। আপনি উত্তম অস্থুভব করিয়াছে”, বাজ। শুনিয়া মনে মনে নিরতিপন 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১২৯ 


লজ্জিত হইলেন; কিন্তু তখন কিছুমাত্র ব্যক্ত না করিয়! চিরজীবের অহুমতিগ্রহণ পৃবরকি তদী য় কুটীরেই 
রজনীষাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাত হই্বামান্র রাজ! গুণাধিপ আত্মপরিচয় প্রদান পুবর্বক চিরত্বীবর্রে বাঞধানীতে 
লইমা গেলেন এবং সাতিশয় অনুগ্রহভাজন ও প্রিয়পাত্র করিয়া আপন নিকটে রাখিলেন। ত্দবধি তিনি 
তাহার প্রতি সতত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন; সে ব্যক্তিও তদীয় নিদেশসম্পাদনে 
প্রাণপণে যত্ব করিতে লাগিল । 

একদা রাজ] অনুষ্লঙ্বনীয় প্রয়োজনরিশেষ বশতঃ চিরজীবকে দেশাস্তরে প্রেরণ করিলেন। 
চিরীব রাজকার্যসম্পাদন করিয়! প্রত্যাগমনকালে অর্ণবকৃলে এক দেবালয় দেখিতে পাইল) তন্মধ্যে 
প্রবেশ পূর্বক দেবদর্শন করিয়। চিরপ্রীব বহির্গত হুইবামাত্র এক পরম স্থন্দরী কামিনী সহসা তাহার 
সম্মুখবন্তিনী হইল । তদীয় কোমল কলেবুরে লোকাতিগ লাবণ্য অবলোকনে মোহিত হইয়! চিরঞ্জীব 
একতানমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । ' সেই রমণী তাহার এইরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “অছে 
পুরুষবর তুমি কি নিমিত্ত এ স্থানে আসিয়াছ এবং কি নিমিত্তই ব। চিত্রাপিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছ ?” 
চিরপ্ীব কহিল, “কার্ধযবশতঃ আমি দেশাস্তরে গিয়াছিলাম, কার্ধা শেষ করিয়। শ্বদেশে প্রতিগমন 
করিতেছি; কিন্ত অকস্মাৎ তোমার অলৌকিক ব্ধপলাবণ্য দর্শনে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়। দণ্ডায়মান 
আছি।” তখন সেই পীমস্তিনী কহিল, “তুমি এই সরোবরে অবগাহন কর, তাহা। হলে আমি তোমার 
আজ্ঞান্ুবত্তিনী হইব ।” 

চিরঞ্জীব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হট হুইয়। সরোৰরে অবগাহন করিল; কিন্তু জলের মধ্য হইতে 
মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিল, আপন আলয়ে উপস্থিত হইয়াছে । তখন সে যৎপরোনাস্তি বিশ্বয়াবিষ্ট 
হয়! আর্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিল এবং অবিলঘ্ধে নরপততিগোচরে উপস্থিত হুইয়! পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তাস্ত 
নিবেটিল। এই অদ্ভুত ব্যাপার কর্ণগোচর করিয়া রাজা অতিশয় চমতকত হইলেন এবং কহিলেন, “তুমি 
ত্বরায় আমায় এ স্থানে লইয়। চল।” অনন্তর উভয়ে সমুচিত যানে আরোহণ পূর্বক অর্ণৰতীরে উপস্থিত 
হইয়! সেই “দবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং যথোচিত ভক্তিযোঁগ সহকারে পুজ। ও প্রণাম করিয়। বহির্গত 
হইলেন । 

এই সময়ে সেই সর্বাঙ্গন্দরী রমণী রাজার সক্ুখে আসিয়। দণ্ডায়মান হইল এবং তদীয় সৌন্দর্য্য 
দর্শনে মোহিত হুইয়। কহিল, “মহারাজ, আমার প্রতি যে আজ্ঞা! করিবেন, তাহাই শিরোধাধ্্য করিব ।” 
রাজ। ত্তুহিলেন, “যদি তুমি আমার বাক্য অনুলারে কাধ্য করিতে চাও, আমার প্রিয়পাত্র চিরঞীব্র 
সহধন্মিণী হও |” সে কহিল» %আমি তোমার রূপের ও গুণের বশীভূত হুইয়াছিঃ এমন স্থলে কেমন 
করিয়া উহার সহধদ্মিণী হইব?” রাজ। কহিলেন, “তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়াছ, 'আমার আদেশ 
অন্থসারে কর্ম করিবে । সজ্জনের। গ্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া প্রতিজ্ঞাপ্রতিপালন করেন। অতএব আপন 
বাক্যরক্ষা কর, চিরঞীবের সহধন্মিণী হও ।” পরিশেষে সেই কামিনী নম্মতিপ্রদর্শন করিলে দ্বাজা 
গান্ধরর্ববিধান দ্বারা উভয়কে পরম্পর সহচর করিয়। দিয়া আপন সমভিব্যাহাবে রাজধানীতে লইয়! গেলেন 
এবং তাহাদের হ্বচ্ছন্দরূপ জীবিকানিব্বাহের ঘথোচিত' ব্যবস্থা করিয়। দিলেন। 

বেতাল দ্বিজাসিল “মহারাজ, রাজা ও চিরঞ্ীবের“মধ্যে কোন্‌ ব্যকির অধিক সৌজন্ত ও 
ওদার্ধাওপ্রকাশ হইল?” রাজ! কহিলেন; “চিরপ্ীবের /” বেতাল কহিল, “কি প্রকারে 1" কিক্রমাদিত্য 
কছিলেন, “রাজ পরিশেষে টির্গীবের নানা অহোর্গকার করিনৌন ধধার্থ বটে ) কিন্ত চিবজীব মৃগগ্াদিবসে 

সঃ ২য়--১৭ 


সগসাহিত্য-্রস্থাবলী 


ফল, জল ও আশ্রয়দান দ্বারা রাঁজার যে উপকার করিয়াছিল, তাহার .সহিত ও সফলের তুলনা হইতে 
পারে না। 

ট্্‌হ৷ শুনিয়া বেতাল পুনর্বার গিয়। বৃক্ষোপরি লম্বমান হইলে বান্ধাও পূর্বববৎ তাহাকে অবতারণ 
ও স্বম্ধে স্থাপন করিয়] সন্্যাসীর নিকট চলিলেন। 


নবঘ্ধ উপাধ্র্যান 


বেতাল কাহল, মহারাজ, মগধপুর নামে এক নগর আছে। তথায় বীরবর নায়ে রাজ] 
ছিলেন । তাহার অধিকারে হিরণ্যদত্ত নামে এক এরবর্্যশালী বণিক বাম করিত। এ বণিকের 
মদনসেন। নামে এক পরম স্থন্দরী কন্যা ছিল। খতুরাজ বসন্ত মাগত হইলে মদনসেনা স্বীয় সহচরীবর্গ 
সমভিব্যাহারে উপবন বিহারে গমন করিল । দৈবযোগে ধন্মদত্ত বণিকের পুত্র সোমদত্তও পরিভ্রমণবামনায় 
সেই সময়ে এ উপবনে উপস্থিত হইল । সে কিয়ৎক্ষণ ইতত্ততঃ ভ্রমণ করিয়। দূর হইতে দর্শন করিলঃ এক 
পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবনা কামিনী সখীগণ সহিত ভ্রমণ করিতেছে। ক্রমে ক্রমে নিকটবর্ভা হইয়া সোমদত্ত 
মদনসেনার অসামান্ত রূপল।বণা নয়নগোচর করিয়া মোহিত হইল এবং নিতান্ত অধৈর্য হুইয়। তাহার 
নিকট গিয়া কহিল, “সুন্দরী, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও; আমি তোমার অলৌকিক রূপলাবণা দর্শনে 
নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। অধিক আর কি বলিব ষদি আমার প্রতি মি অনুকূল না হও) তোমার 
সমক্ষে আমি আত্মঘাতী হইব 1” 

মদনসেন। শুনিয়া সাতিশয় ব্যাকুল হুইয়। সোমদত্বকে অশেষ প্রকারে সহুপদেশ প্রদান করিল 
কিন্ত কোন প্রকারে তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিল ন1]। লোমদত্ত অধিকতর অধৈর্য ও ব্য'কুল 
হইয়া অঞ্চলি বদ্ধ করিয়। সাশ্রমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান হিল । তখন মধনসেন। উদারন্বভাবতা৷ বশত 
পরের প্রাণরক্ষা। প্রধান ধর্ম বোধ করিয়া কহিল, “আগামী পঞ্চম দিবসে আমার বিবাহ হইবে; 
তৎপরে শ্বশ্তরালয়ে যাইব । প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অগ্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ ন। করিয়। প্বামিসেবায় 
প্রবৃত্ত হইব না। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হও, গৃহে গমন কর।” সোমদত্ত মদনসেনার বাক্যে আশ্বাসিত 
হইয়। বিশ্বস্ত-মনে গৃহে গমন করিল । 

... তৎপরে পঞ্চম দিবসে পরিণীতা। হইয়া মদনসেন শ্বশুরালয়ে গেল। রজনী উপস্থিত ?ইলে 
গৃহজনের] তাহাকে শয়নাগারে প্রবেশিত করিল । সে সর্বাঙ্গ বন্ত্রাবৃত করিয়া! মৌন অবলম্বন পূর্বক 
শধ্যার এক পাঠ্য উপবিষ্টা। রহিল । তাহার ত্বামী পরম সমাদরে করগ্রহণ পূর্ধ্বক প্রিয়সম্ভাষণ করিতে 
লাগিল; বিস্ত মদনসেন। তৎকালোচিত নবোঢাচেষ্টিতসমুদয়ের বৈপরীত্যে সোমদত্্ের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়! 
কহিল, “্ঘদি তুমি আমান্ক তাহার নিকটে যাইতে অনুমতি না দেও। আমি আত্মঘাতিনী 
হইব |” তাহার হ্বামী প্রথমতঃ বিস্তর নিষেধ করিল; পরে তাহার আগ্রহের আতিশয্য দেখিয়া 
কছিল, “্ঘিদি তুমি নিতান্তই তাহার নিকটে যাইতে চাও, যাও) আমি নিষেধ করিতে পারি ন|; 
প্রতিজাপ্রতিপাঁলন অবশ্তকর্তব্য বটে ।” 

মদনসেন। এইরূপে হ্বামীর সম্মতি লাভ করিয়। অর্থরাত্রসময়ে একাকিনী সোমদতের আলয়ে 
চলিল *. রাজপথে উপস্থিত হইলে এক তন্বর তাহার সম্মুখে আসিয়া ভিজীগিল, “হুন্দরিঃ তুমি কে এবং. 


বৈভাল-পঞ্চবিংশতি ১৬১ 


সর্বাজে সর্বপ্রকার অলঙ্কার পরিয়া এ ঘোর রজজনীতে কি অভিপ্রায়ে কোথায় যাইছেছ ? তোমায় 
একাকিলী দেখিতেছি ; অথচ তোমার অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার লক্ষিত হইতেছ ন11” 'মদনসেনা কহিল, 
“আমি হিরণ্যদত্ত শ্রেীর কন্ত।; আমার নাম ম্দনসেন।? প্রতিজা-প্রতিপালনেরর জন্য আমি 
সোমদত্বের নিকটে যাইতেছি।” 

চোর শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়। তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কারগ্রহণের উদ্ভম করিলে মদনসেন। ব্যাকুল' 
হইয়। কৃতাঞ্চলিপুটে পূর্ববাপ্ধরু সমস্ত বৃত্তান্তের নির্দেশ করিয়া কহিল, “ভ্রাতঃ, আমি অনেক ঘত্বে ম্বামীকে, 
সম্মত করিয়া তাহার অন্থ্মতি হুইয়। প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হুইবার উপায় করিয়াছি; তুমি 
আমার বেশভঙ্গ করিয়। প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। এই স্থানে অবস্থান কর) ,ভা্ম প্রতিজ্ঞা 
করিতেছি, প্রত্যাগমনকালে সমস্ত অলঙ্কার তোমার হন্তে সমর্পণ করিয়া যাইব ।” চোর মদনসেনার 
বাক্যে বিশ্বাস করিয়। তাহাকে ছাডিয়। দিল এবং সেই স্থানে উপবিষ্ট হইয়। অলঙ্কারের প্রত্যাশায় 
ত্দীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । 

মদনসেনা সোমদত্তের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সুপ্ত দেখিয়। জাগরিত করিল। 
সোমদত্ত মদনসেনার অসম্ভাবিত লমাগমে বিল্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি এই ঘোর রজনীতে 
একাকিনী কি গ্রকাবে কোথা হইতে উপস্থিত হইলে?” মদনসেনা কহিল, “বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে 
গিয়াছি; তথা হইতে আমিতেছি। কয়েক দিবস হইল, উপবনবিহারকালে তোমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলাম, সে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্ঘে উপস্থিত হইয়াছি, এক্ষণে তোমার ইচ্ছা বলবতী।” 
সোমদত জিজ্ঞাসিল, “তোমার পতির নিকটে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়াছি কি না?” মদনসেন! উত্তর দিল, 
“তাহার নিকটে সকল বিষয়ের অবিকল বর্ণনা করিলাম ; তিনি শুনিয়া ও বিবেচনা করিয়া কিঞ্চিং 
কাল পরে অনুমতি প্রদ্দান করিলেন; তৎপরে তোমার নিকটে আসিয়াছি।” 

সোমদত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া! কহিল, “আমি পরকীয় মহিলার অঙ্গ স্পর্শ করিব ন1; শাস্ত্রে 
সে বিষয়ে সরিশেষ দোষনির্দেশ আছে। ধাহা হউক, তোমার বাক্যনিষ্ঠায় ও তোমার পতির 
ভদ্্রতায় অতিশয় গ্রীত হইলাম । অকপট-স্বদয়ে বলিতেছি, তুমি প্রতিজ্ঞাতার হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে 
ঘাও, প্রকৃত প্রস্তাবে পতিশ্রশ্রষায় প্রবৃত্ত হও ।” 

তদতত্তর ম্দনসেন। গ্রত্যাবর্তনকালে মলিয্চের নিকট উপস্থিত হুইল। সে তাহাকে ত্বরায় 
প্রত্যাগত দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসিলে মদনসেন। সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল | চোর শুনিয়! ধঘৎপরোনাস্তি 
আহগাদিত হুইয়। অকপট-হৃদয়ে কহিল “আমার অলঙ্কারে প্রয়োজন নাই। তুমি অতি স্থুশীল।”ও 
নত্যবাদিনী ধর্খে ধর্মে তোমার যে সতীত্বরক্ষা হইল, তাহাই আমার পরম লাভ। তুমি 
নিধি শ্বশুরালয়ে গমন কর।” এই বলিয়া চোর চলিয়া গেল। অনন্তর মদনসেন। শ্বামীর সন্নিধানে 
উপস্থিত হইলে লে আর তাহার সহিত পুর্্ববৎ সৃস্তাষণ না৷ করিয়। অপ্রমঙ্ঈমনে শয়ান রছিল। 

ইহা কহিয়া। যেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞামিল, “মহারাজ, এই”চারি জনের মধ্যে কাহার 
জন্বতা অধিক 1" রাজ! উত্তর নিলেন “চোয়ের |” বেতাল কহিল, “কি প্রকারে?” রাছ। রূহিলেন) 
“মদনসেনার ত্বামী তাহাকে অন্তসংক্রাস্হদয়া। দেখিয়। পরিত্যাগ করিয়াছিল গ্রশত্তমনে সোমদত্বের 
নিকট গমনে অনুমতি দেয় নাই; তাহা হইলে উহার মন এখন অগ্রলক্ন হইত না। আর সৌমদত্ত 
উপব্ধন তাদৃশ অধৈর্ধ্যপ্রদর্শন করিয়া এক্ষণে কেবল বাজদওতয়ে মদনসেনার নতীত্বতঙ্গে পরাহুখ 
হইল আস্তিক” ধর্দতীরুত। প্রযুক্ত 'নহে। মঙ্গনলেন! লোমদত্বেয, নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল এবং 


১৩২ সসাহিত্য গ্রন্থাবলী 


প্রতিজ্ঞা-প্রাতিপালন করা উচিত কণ্ম বনে, কিন্ত স্ত্রীলোকের পক্ষে তীন্বপ্রতিশালন করাই সব্বপেক্ষা 
প্রধান ধর্ম । সুতরাং প্রেতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সতী ত্বভঙগে প্রবৃত্ত হওয়া, অসতীর কন্ম বলিতে হইবে; অতএৰ 
তাহার এই সত্রানিষ্ঠা সাধুবাদযোগ্য নহে । কিন্তু চোর শ্বভাবতঃ অর্থগপ্ন,। সে যে মহামূল্য অলঙ্কার ' 
'সমস্ত হস্তে পাইয়া মদনসেনার সতী ব-বক্ষা শ্রবণে সন্ধষ্ট হইয়। লোভসংবরণ পুবর্বক তাহাকে অক্ষত বেশে 
গমন করিতে দিল, ইহা! অকজ্রিম ওঁদাধ্যের কাধ্যঃ তাহার সন্দেহ নাই ।” 

ইহা। শুনিয়। বেতাল পুবর্ববৎ গিয়া বৃক্ষে লম্বমান হইলে, রাজ। পশ্চাৎ শশ্চাৎ ধাবমান হইয়! 
তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ ও স্কন্ধে স্থাপন করিয়। সন্গাম্ীর নিকট চলিলেন। 


শর সর 


দশঘ উপাগ্র্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, গৌড়দেশে বর্ধমান নামে এক নগর আছে । তথায় গুপশেখর "নামে 
এক অশেষগুণপম্পনন নরপতি ছিলেন৷ তাহার প্রধান অমাত্য অভয়চন্দ্র বৌদ্ধধন্মাবলম্বী। নরপতিও 
তদীয় উপদেশের বশবত্তা হইয়া বৌদ্ধধশ্ম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত অবশ্তকর্তব্য ক্রিয়াকলাপে এককালে 
জলাঞলি দিয়। মন্ত্িপ্রধান অভয়চক্জ্রের প্রতি আদেশ দিলেন, “আমার রাজ্ামধ্য যেন এই সমস্ত অবৈধ 
ব্যাপার আর প্রচলিত না থাকে |” 

সর্ববাধিকারী রাজকীয় আজ্ঞা অস্থসারে রাজা মধ্যে এই ঘোষণ। প্রদান করিলেন, “যদি অতঃপর 
কোনও ব্যক্তি এই সকল রাজনিষিদ্ধ অবৈধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহার সর্ধবস্বহরণ ও নির্ববাননরপ 
দগ্ডবিধান করিবেন ।' প্রজারা কুলক্রমাগত আচার ও অনুষ্ঠানের পরিত্যাগে নিতান্ত অনিচ্ছুক ও রাজার 
প্রতি মনে মনে নিরতিশয় অসন্তষ্ট হইয়াও দণ্ডভয়ে প্রকাশ্ঠরূপে তদচুষ্ঠানে বিরত হুইল । 

এক দিবন অভয়চন্দ্র বাজার নিকট নিবেদন" করিলেন, “মহারাজ, সংক্ষেপে ধন্বশাস্ত্রের মূর্শ 
প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এজন্মেকোন ব্যক্তি কাহারও প্রাণহিংস করিলে, হতপ্রাণ ব্যক্তি 
জন্মান্তরে এ প্রাণঘাতকের প্রাণহন্ত। হয়। এই উৎকট হিংসাপাপের প্রবলত। প্রযুক্তই মানবঞ্জাতি 
মংসারে আসিয়। জন্মমৃত্যুর পরম্পরারূপ ছৃর্ভেন্ঠ শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে । এই নিমিত্ই শান্ত্রকান্ের। নিরূপণ 
করিয়াছেন, অহিংস। মন্তুস্ভের পক্ষে সর্বপ্রধান ধশ্ম। মহারাজ, দেখুনঃ হরি, হর, বিরিঞ্চি প্রভৃতি প্রধান 
দেবতারাও কেবল কর্ম্মদোষে সংসারে আনিয়া বারংবার অবতার হইতেছেন। অতএব অতি প্রবল 
'জন্ত হন্তী অবধি অতি ক্ষুত্র জন্ত কীট পর্য্যন্ত প্রত্যেক জীবের প্রাণরক্ষা! কর! সর্বপ্রধান বর্শা ও পরম 
পবিত্র ধর্শ । আর বিবেচন। করিয়া দেখিলে মন্ুস্তের! ঘে পরমাংস দ্বারা আপন মাংস বৃদ্ধি করে, ইহ 
অপেক্ষা! গুরুতর অধর্শ ও যার পর নাই অসৎ কর্থ আর নাই। এবংবিধ ব্যক্কির| দেহাস্তে নরকগামী 
হইয়া অশেষবিধ যাতন1 ভে'গ করে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি স্বদৃষ্টাস্ত অনুসারে অন্তের ছুঃখ ৰিবেচনা না 
করিয়া প্রাণহিংসা পূর্বক মাংসভক্ষণ দ্বার! স্বীয় রদনা পরিতৃপ্ত করে, সে রাক্ষস ; তাহার আমু, বিস্তা 
বল,'বিত্ত গ্রস্ত হ্রাস প্রাণ্ত হয় এবং সে কাণা, খঞচ, মূক, অন্ধ, পঙ্গু ও বধিররূপে, পুনঃ পুনঃ জন গ্রহণ 
করে। আর স্থরাপান অপেক্ষা গুরুতর পাঁপ আত্ম নাই। অতএব জীবহিংসা ও স্থরাপান 
নর্বপ্রধত্বে পরিত্যাগ করা৷ উচিত।” | 

ঈদৃশ অশেষবিধ উপদেশ ভ্বারা অভয়চন্দ্র বৌদ্বধর্শে রাজার, এরপ শ্দ্ধ। ও অননাগ জন্মাইল 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১৩৩ 


ষেঃ যে বাকি তাহার সমক্ষে এ ধন্বের প্রণংসা করিত, সে অশেষ প্রকারে রাক্জপ্রনাদভাঞ্জন হইত । 
ফলত; রাজা সবিশেষ অহ্থরাগ ও ভক্তিযোগ সহকারে স্বীয় অধিকারে অবলদ্িড' ধশ্মের বহুল 
প্রচার করিলেন । 

কালক্রমে রাজার লোকাস্তরপ্রাপ্তি হইলে তাহার পুত্র ধর্ম টৈতৃক সিংহাসনে অধিরোহণ 
করিলেন। তিনি সনাতন বেদশাস্ত্রের অনুবত্তী হইয়। বৌদ্ধদিগকে যথোচিত তিরস্কার ও নানাপ্রকার 
ও করিতে লাগিলেন; পিতার প্রিকপাত্র প্রধান মন্ত্রীকে শিরোমুণ্ডন পূর্বক গর্দভে আরোহণ ও 
নগরপ্রদক্ষিণ করাইয়া দেশসহিক্কত করিলেন, এবং বৌদ্ধধর্দের সমূলে উন্ন,লন করিয়। বেদবিহিত সনাতন: 
ধর্মের পুনস্থাপনে অশেষ প্রকার বত্ব ও প্রয়াস করিতে লাগিলেন । 

কিয়ঙ্দিন পরে খতুরাজ বসস্তের সমাগমে রাজ। ধর্ধ্বজ মহিষীত্রয় সমভিব্যাহাধ়ে উপবনবিহারে 
গমন করিলেন। সেই উপবনে এক স্থশোভন সরোবর ছিল। রাজা তাহাতে কমল সকল প্রফু্ 
দেখিয়। স্বয়ং জলে অবতরণ পুব্বক কতিপর পুষ্প লইয়। তীরে আসিয়া এক মহ্ষীর হস্তে দিলেন। 
দৈবঘোগে একটি পদ্ম মহ্ষীর হস্ত হইতে শ্খলিত হইয়। তদীয় বামপদে পতিত হওয়াতে উহার আঘাতে, 
সেই পদ ভগ্ন হইল। তখন রাজ! হ! হতোইস্মি বলিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া প্রতীকার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । সায়ংকাল উপস্থিত হইল । স্ধাকরের উদয় হইবামাত্র তদীয় অমৃতময় শীতল কিরণমালা 
স্পর্শে দ্বিতীয়া মহ্বান় গান্র স্থানে স্থানে দগ্ধ হইয়া গেল আর তংকালে অকস্মাৎ এক গৃহস্থের ভবনে 
উদৃখলের শব্ধ হইল; সেই শব্ধ শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তৃতীয়া মহ্ষার শিরোবেদনা 
ও মৃচ্ছা হইল । 

ইহা! কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসিল, “মহারাজ, উহাদের মধ্যে কোন্‌ কামিনী অধিক স্থকুমারী 1” 
রাজ। কহিলেন, “ম্থধাকবস্পর্শে বে বাজমহিষীর দেহ দগ্ধ হইল, আমার মতে সেই সব্বাপেক্ষ। স্থৃকুমারী ।” 

ইহা! শুনিয়। বেতাল পুবর্ধবৎ গিয়। বৃক্ষে লম্বমান হইলে রাঁজাও পূবর্ববৎ তাহাকে অবতারণ ও 
্্ধে স্থাপন করিয়। সন্ত্যাসীর নিকট চলিলেন । : 


একাদশ উপাধ্যান 


* বেতাল কহিল, মহারাজ, পুণাপুর নগরে বল্লভ নামে নিরতিশয় প্রজ্জাবর়ভ এক নরপতি ছিলেন্‌। 
সাহার অমাত্যের নাম সত্যপ্রকাশ। এক দিবস রাজ! সত্যপ্রকাশের নিকট কহিলেন, “দেখ, ষে 
ব্ক্তি রাজ্যে্বর হইয়। অভিলাষাহুক্ধপ বিষয়ভোগ ন। করে তাহার রাজ্য ক্লেশপ্রপঞ্চ*মাত্র। অতএব 
অভ্ভাবধি আমি ইচ্ছানগুরূপ বৈষয়িক স্থখসভোগে প্রবৃত্ত হইব; তুমি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমস্ত 
রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া আমায় একবার অবসর দেও ।” ইহা।*বলিয়া অমাত্যহম্তে সমস্ত 
সাম্রাজ্যের ম্পূর্ণ ভাবার্পণ করিয়। অনন্তমন। ও অনন্যকর্্মা হইয়া কেবল ভোগস্থথে কালযাপন করিতে 
লাগিলেন; সত্যপ্রকাশ অগত্যা রাজকীয় প্রস্তাবে লন্মত হইলেন; কিন্ত নিয়ত রাজত্ত্নিরবধাহ ও 
অহসিশি ছুরধগাহ নীতিশাম্ত্ের অবিশ্রাত্ত পর্যালোচন। দ্বার! একাস্ত ক্লান্ত হইতে লাগিলেন । 

» এক দিবস অমাত্য আপন ভবনে উৎকতিত-মনে নির্জনে বলিয়া জাছেন, এমন সময়ে তাঁহার 
গৃহ্লশ্থ্ী লক্মীনায়ী পন্থী ভথাস্ উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীকে তথায় অবসন্ধ ও নিরতিশয় দুর্ভাঈনা গ্রস্ত 


১৩৪ সৎসাহিত্যপ্রস্থাবর্ী 


দেখিয়া জিজ্ঞামা করিলেন, “এখন কি নিমিত্ত তোমায় সতত উৎকঠিত' দেখিতে পাই এবং কি নিমিতই ব। 
তুমি দিন দিন দুর্ধ্বল হইতেছ ?” মন্ত্রী কহিলেন, “রাজা আমার উপর সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্শ্ত 
হই! সথখভোণে কালযাপন করিতেছেন । তদীর আদেশ অন্থসারে ইদানীং আমায় রাজ্যশাঘন ও 
প্রজাপালন সংক্রান্ত সমণ্ড বিষয় সম্পন্ন করিতে হইতেছে । রাজ্যের নানাবিষয়ক বিষম চিন্তা বারা আমি 
এরূপ তুর্ব্বল হইতেছি।” তখন শ্াহার পত্রী কহিলেন, “তুমি অনেক দিন একাকী সমস্ত রাজকার্ধ্য 
নিশ্পর করিলে, এক্ষণে কিছুদিনের অবকাশ লইয়! নিশ্চিন্ত হইর। তীর্ঘপধ্যটন বর |” 

সত্যপ্রকাশ সহধন্সিণীর উপদেশ অনুসারে নৃপতিসমীপে বিদ।য় লইয়া তীর্ঘপধধ্যটনে প্রস্থান 
করিলেন * তিনি ক্রমে ক্রমে নান। স্থানের তীর্ঘদর্শন করিয়া পরিশেষে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত 
হইলেন। তথায় তিনি রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশ পূর্বক দর্শনাদ করিয়া 
নির্গত হইলেন এবং সমুদ্রে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, 'প্রবাহ্মধ্য হইতে, এক অদ্ভূত স্বর্ণময় মহীরুহ 
বহির্গত হইল। এ মহীরুহের শাখায় উপবিষ্ট হইয়া এক পরম সুন্দরী পূর্ণযৌবন1 কামিনী হত্তে বীণা 
লইয়া মধুরকোমল তানলয়বিশুদ্ধ স্বরে সঙ্গীত করিতেছে । সত্যপ্রকাশ বিম্বপ্নাবিষ্ট ও অনন্যদৃষ্টি হইয়া 
নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে এ অদ্ভুত মহীরুহ প্রবাহগর্ভে বিলীন হইল। 

ঈদৃশ অঘটনঘটন। নিরীক্ষণে চমত্কৃত হুইয়1 সত্যগ্রকাশ ত্বরায় ত্বদেশে প্রতিগমন পূর্বক 
নরপতিগোচবে উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, আমি এক অবৃষ্টর 
অশ্রতপূর্ধবব আশ্যধ্য দর্শন করিয়াছি; কিন্তু বর্ণন করিলে তাহাকে কোনও প্রকারে আপনার বিশ্বাস 
জন্মাইক্ষে পারিব না| প্রাচীন পঞ্ডিতের। কহিয়াছেন, যাহা৷ কাহারও বুদ্ধি ও বিশ্বাসষোগ্য না হয়, 
তাদৃশ বিষয়েও কদাপি নির্দেশ করিবে না) করিলে কেবল উপহাসাম্পদ হইতে হয়। কিন্তু মহারাজ, 
আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এই নিমিত্ত নিবেদন করিতেছি, ষে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্‌' রামচন্দ্র 
ছুবৃত্ত দশাননের বংশধ্বংসবিধানবাসনায় মহাকায় মহাবল কপিবল সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণবের 
উপর লোকাতীত কীঞ্টিহেতু সেতুসজ্ঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, 
কল্লোলিনীবল্পভের প্রবাহমধ্য হইতে অকম্মাৎ এক হ্বর্ণময় মহীরুহ বিনির্গত হইল। তছুপরি এক পরম 
স্ন্দরী রমণী বীণাবাদন পূর্বক মধুর ত্বরে সঙ্গীত কহিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই বৃক্ষ কন্যা সহিত 
জলে মগ্ন হইয়া! গেল। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে বিদ্বয়সাগরে মগ্ন হইক্স। তীর্থপর্ধাটন পরিত্যাগ পূর্বক 
আমি আপনার নিকট এ বিষয়ের সংবাদ দিতে আসিয়াছি।” 

রাজা শ্রবণমান্র অতিমান্্র কৌতৃহলাক্াস্ত হইয়া! পুনর্বার সত্যপ্রকাশের হস্তে রাজ্যের ভার 
প্রধান পূর্বক সেতুবন্ধ রামেশ্বরে উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ে মহাঁদেবের পৃ করিয়া মন্দির 
হইতে বহির্গত হুইবামাত্র সত্যপ্রকাশের বর্ণনারপ ভৃরুহ মহীপতির নয়নগোচর হইল। মন্ত্রিবর্ণিত 
র্ববাঙ্হুন্দরী কামিনীর শৌনদর্া সন্র্শনে ও সঙ্গীতশ্রবণে বিমূঢ় ও পূরববাপরপরধ্যালোচনাপরিশূন্ হইয়া 
রাজ। অর্ণবপ্রবাহে বম্পপ্রদনি পূর্বক অরক্ষণমধ্যে এ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন) বৃক্ষও মহীপতি সহিত 
তৎক্ষণাৎ পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইল । 

অনন্তর সেই রমণী রাজার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “ওহে বীরপুকুষ, তুমি কে, কি 
অভিপ্রায়ে এ স্থানে আগমন করিলে, বল।” রাজ! কহিলেন “আমি পুণ্যপুরের রাজ) 
আমার নাম বলত; তোমার সৌন্দর্য ও লৌকুমার্য দর্শনে মুখ হইয়া আসিয়াছি।* 
এই কথ! শুনিয়। সেই রমদী কহিল, “আমি তোমার পাহসে সন্ত হইয়াছি। বদি তুমি কেবল 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১৩৫ 


কৃষ্ণপক্ষের কি আমার সহিত সর্বপ্রকারে সম্পর্বশূন্য হইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার 
সহধশ্মিণী হই” রাজা! শুনিয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ ততদীয় প্রস্তাকে সম্মত হইলেন। 
তৎপবে রমণী রাজাকে এই নিয়মের রক্ষার্থে পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়] গান্ধর্ব-বিধানে স্তাপন প্রতিজা, 
সুশ্ৰ করিল । রাজ! নবমহিষীর সহিত পরম কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।  . 

কুষণচতুর্দশী উপস্থিত হইল। রাজ্মহিষী সাতিশয় আগ্রহ ও নিরতিশয় ব্যগ্রত৷ প্রদর্শন পূর্বক 
নিকটে থাকিতে নিষেধ কৃরিলে রাজা পূর্ববককৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপ্‌চ্াত 
হইলেন। কিন্ত কি কারণে পূর্ব রমণী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল, এবং এক্ষণে এতাদৃশ আগ্রহ ও ব্যগ্রতা 
প্রদর্শন পূর্বক পুনরায় নিষেধ করিল, যাবৎ ইহা৷ সবিশেষ অবগত ন। হুইব, তাবৎ আমার অস্তকুরণে এক 
বিষম সংশ্য থাকিবে । অতএব ইহার তথ্যান্নসন্ধান কর! আবগ্ঠক | এই বলিয়া কৌতৃহলাকুলিতচিত্তে 
অন্তরালে থাকিয়া! রাঁজ৷ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ৃ 

অর্ধরাত্রসময়ে এক রাক্ষম আসিয়া কন্তার অঙ্গে করার্পণ করিল । রাজা দেখিয়া একান্ত 
অসহর্মীন হইয়। করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
অশেষ প্রকারে তিরস্কার কবিয়। কহিলেন, “অরে ছুবাচার রাক্ষস, তুই আমার সমক্ষে গ্রিয়তমার অঙ্গে 
হস্তার্পণ করিস না। যাবৎ তোকে ন। দেখিয়াছিলাম, তাবৎ অন্তঃকরণে ভয় ছিল; এক্ষণে দেখিয়। 
নির্ভয় হইয়াছি এবং তোর প্রাণদণ্ড করিতে আসিয়াছি।” এই বলিয়া খড়গপ্রহার দ্বার তাহার 
শিরশ্ছেদন করিলেন । তখন রাজমহিষী অরুত্রিম পরিতোষ প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন “তুমি দুর্দান্ত 
রাক্ষম হইতে মুক্ত করিয়া আমার জীবনদান করিলে । আমি একতাল কি যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, 
বলিতে পারি ন1।” 

রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “হুন্দরি, কি কারণে তুমি এতাবকাল পধ্যন্ত এই দারুণ দৈবহূর্ধিবপাঁকে 
পতিত-ছিলে, বল।” 

তান কহিলেন, “মহাবাঞ্জ শ্রবণ কর । ' আমি বিষ্ভাধর নামক গন্ধধ্বরাজের কন্তা ; আমার নাম 
রত্বমপ্রবী । ভোজনকালে আমি নিকটে উপবিষ্ট না থাকিলে পিতার তৃপ্তি হইত না; এজন্য নিত্যই 
ভোজনসময়ে তাহার সন্নিহত থাকিতাম। একদিন বাল্যখেলায় আসক্ত হইয়া ভোজনবেলায় গৃহে 
উপস্থিত ছিলাম না। পিতা আমার অপেক্ষায় বুতুক্ষায় অভিভূত হইয়া ক্রোধভরে এই শাপ 
দিলেন “অগ্ঠাবধি তুমি রসাতলবাপিনী হইবে এবং কৃষ্ণ পক্ষের চতুদ্দিশীতে এক রাক্ষস আগিয়া 
তোমা অশেষ প্রকারে যন্ত্রণা দিবে । আমি শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলাম এবং পিতার চরণে 
ধরিয়া বহুবিধ স্বতি ও মিনতি করিয়া নিবেদন করিলাম, “পিতঃ আমার ছুরদৃষ্ট বশতঃ সামান্য 
অপরাধে উতকট দগ্ডবিধান করিলেন । এক্ষণে কৃপা করিয়া শাপমোচনের কোন+ উপায় করিয়। 
দিন? নতুবা কত কাল যন্ত্রণাভোগ করিব? ইহা কহিয়া আমি বিষগ্র-বদনে রোদন করিতে 
লাগিলাম। তখন তিনি পূর্ববাজ্জিত শ্েহরসের সহায়তা দ্বারা আমার » বিনয়ের বশীভৃত হইয়া 
কহিলেন, «এক মহাব্ল-পরাক্রান্ত বীরপুরুষ আসিয় সেই রাক্ষসের প্রাণদণ্ড করিয়া তোমার শাপমোচন 
করিবেন। আমি সেই শাপে এই পাপে আশ্রিষ্ট ছিলাম। বস দিনের পর তুমি আমায় 
মুক্ত করিলে। এক্ষণে অনুমতি কর, পিতৃদর্শনে যাই। 

» রাজা কহিলেন, প্যদি তুমি ,উপকার ্বীকার' কর, অগ্রে একবার আমার রাজধানীতে 

চল 7. পরে পিতৃদর্শনে যাইবে ।” - বত্বমঞ্জরী মহোপকারকের নিকট অবস্থকর্তব্য রুতজ্ঞতাম্বফারের 


১৩৬ সঙসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


অন্তথাডাৰে অধর জানিয় রাজার প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি তাহাকে সমভিব্যাবারে লইয়া! 
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন এবং কিছু দিন তদীয় সহবাসে বিষয়রসে কালযাপন করিয়। 
পরিশেষে নিতান্ত অনিচ্ছ। পূর্বক ভাহাকে পিতৃদর্শনে যাইতে অন্থমতি দিলেন । খন রত্বমঞ্জরী 
কহিলেন, «মহারার্জ, বহুকাল মন্ুষ্যসহবাস দ্বারা আমার গন্ধর্ধত্ব গিয়াছে, এখন সর্ধতোভাবে 
মন্ুষ্যভাবাপন্ন হইয়াছি। পিতা আমার সর্বগন্ধবপতি) এক্ষণে তাঁহার নিকটে গিয়া সমুচিত সমাদর 
পাইব নী। অতএব আর আমার তথায় ধাইতে অভিলাষ নাই ; তোমার নিকটেই যাবজ্জীবন 
অবস্থিতি করিব” রাজা শুনিয়া অতিশয় হর্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং রাজধার্যে এককালে জলাঞলি দিয় 
দিনযামিনী সেই.কামিনীর সহিত বিষয়বাসনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন । এই সমস্ত ব্যাপার 
দেখিয়। প্রধান অমাত্য সত্যপ্রকাশ প্রাণত্যাগ করিলেন। 

ইহ1 কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসিল “মহারাজ, কি কারে আমাত্য প্রাণত্যাগ করিলেন, বল।” 
বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “মন্ত্রী বিবেচণ। করিলেন, রাজ বিষয়রসে আসক্ত হইএ1 রাজাচিন্তায় জলাঞ্জলি 
দিলেন; প্রজা অনাথ হইল। অতঃপর আর কোন ব্যক্তি আমার প্রতি সমূচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবে না। অহোরাত্র এই বিষম চিন্তাবিষ শরীরে প্রবিষ্ট হওয়াতে সত্যপ্রকাশের প্রাণবিয়োগ 
হইল ।” 

ইহা শুনিয়। বেতাল পূর্বববৎ পুনর্র্বার গিয়া! বৃক্ষোপরি লহ্বমান হইলে বাজাও পূর্বববৎ তাহাকে 
অবতারণ ও স্বন্ধে স্থাপন করিয়! সন্যানীর নিকট চলিলেন। 


দ্রাদশ উপাঞ্রান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, চুড়াপুরে দেবন্বামী নামক এক ত্রাহ্ধণ বাস করিতেন | তিনি 
রূপে রতিপতি, বিস্তায় বৃহস্পতি, সম্পদে ধনপতি ছিলেন৷ কিয়ঙ্দিন পরে দেবন্বামী লাবপাবতী নামে 
এক গুণৰতী ব্রাক্ষণতনয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। এ কন্তা রূপলাবণ্যে তৃবনবিখ্যাত ছিল। উভয়ে 
প্রণয়ে কালযাপন করিন্তে লাগিলেন । 

একদা বিপ্রদ্পতী গ্রীম্মের প্রাছুর্ভাবপ্রযুক্ত অট্রালিকার উপরিভাগে শয়ন করিয়! নিজ্রা 
যাইতেছিলেন। সেই সময়ে এক গন্ধবর্ব বিমানে আরোহণ পূর্বক আকাশপথে ভ্রমণ করিভেছিল। 
দৈবযোগে বিপ্রক]মিনীর উপর দৃষ্টিপাত হওয়াতে লে তদীয় অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল 
এবং বিম!ন কিঞ্চিৎ অবতীর্ণ করিয়া নিভ্রান্বিতা লাবণ্যবতীকে লইয়। পলায়ন করিল। 

কিয়ৎক্ষণ বিলম্বে নিজ্জাভঙ্গ হইলে দেবন্বামী স্ব।য় প্রেয়ীকে পার্্বশায়িনী না দেখিয়া! অত্যন্ত 
ব্যাকুল হইয়া ইতস্তত অন্বেষণ করিতে লাগিলেন) কিন্তু কোন নন্ধান না পাইদ্লা সাতিশস্প বিষগ্৪ভাবে 
নিশাযাথন করিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র তিনি অতিমান্র ব্যগ্র ও চিন্তাকুলচিত্তে পুরায় 
বিশেষ করিয়া অশেষ গ্রকার অনুসন্ধান করিলেন; পরিশেষে নিতান্ত নিরাশ্বাস ও উত্নত্তপ্রায় হইয়া 
মংসারাশ্রমে বিসর্জন দিয়া। সন্্যাসীর বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

, একদিন দেবদ্বামী দিবা ছিগ্রহরের সময় অতিশয় ক্ষুধার্ভ, হইয়া! এক ত্রাক্ষণের আলয়ে অতিথি 

হইলেন, কহিলেন, “আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি। কিছু ভোজনীয় অব্য দিয়া আমার 


বেভাল-পঞ্চবিংশাতি ১৩৭ 


প্রাণরক্ষা কর ।* গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ একটি পাত্র দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়৷ অতিথি ত্াহ্মণের হ্তে 
অর্পণ করিলেন। গ্রহবৈগুণ্া বশতঃ ইতঃপূর্ব্বে এক কৃষ্ণসর্প এ দুধে মুখার্পণ করাভে তাহা অতিশয় 
বিষাক্ত হইয়াছিল । পান করিবামাত্র মেই বিষ সর্বাঙ্গব্যাপী হইয়া অতিথি ব্রাক্মণকে ক্রমে ক্রমে অবদক 
৪*অচেতন করিতে লাগিল। তখন তিনি গৃহস্থ ব্রার্ষণকে “তুমি বিষভক্ষণ করাইয় ব্রহ্মহত্যা' 
করিলে' এই বলিয় ভূতলে পতিলেন ও প্রাণতাগ করিলেন । ব্রাহ্মণ অকল্মাৎ ব্রহ্মহত্যা দেখিয়! যাঁর 
পর নাই বিষম হইলেন এবং বাটার মধো প্রবেশিয়া আপন পত্বীকে “তুই ছুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া 
রাখিয়াছিলি, তাহাতেই ব্রগ্গহত্যা হইল; তুই অতিদুরুত্তা) আর তোর মুখারলোকন করিব না” 
টৃত্যাদি,নানাপ্রকার তিরস্কার ও বহু প্রহার করিয়। গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়। দিলেন । 

টূহা! কহিয়া বেতাল বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, এ স্থলে কোন্‌ ব্যক্তি 
দোঁষভাগী হইবে?” রাজা কহিলেন, এসর্পের মুখে ব্বভাবতঃ বিষ থাকে? স্থভরাং সে দোষী 
হইতে পারে ন।7 গৃহস্থ ত্রাঙ্ধণ ও তাহার ত্রাহ্ষণী সেই হুপ্ধকে বিষাক্ত বলিয়। জানিতেন না; 
সুতরঁং তীহারাও ব্রক্মহতাপাপে লিগ্ত হইবেন না; আর অতিথি ব্রাহ্মণ সবিশেষ না জানিয়। 
পান করিয়াছেন; এ জন্য ভিনিও আত্মঘাতী নহেন। কিন্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণ সবিশেষ অনুসন্ধান ন] 
করিয়া নিরপরাধ সহ্ধন্সিণীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে তিনি অকারণে পত্বীপরিত্যাগজন্ত 
দুরদৃষ্টভাগী হইবেন ।” 

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব পুনর্বার গিয়। বৃক্ষোপরি লঙ্বমান হইলে রাজাও পূর্ব তাহাকে 
অবতারণ ও স্বন্ধে স্থাপন করিয়া সন্নযাসীর নিকট চলিলেন। 


স্রয়্োদশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহ|র:জ১ চন্দ্রহৃদয় নগরে রণধীর নামে প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। রাজা 
রণধীরের প্রভাবে প্রজাব। চিরকাল নিরুপত্রবে বাস করিত । কিয়দ্দিন পরে নগরে গুরুতর চৌর্যাক্রিয়! 
আরম্ভ হইল । পৌরের। চৌরের উপদ্রৰে অন্তিশয় বতিব্যস্ত হইয়া! সকলে মিলিয়] নৃপতিসমীপে সত্ব হব 
দুঃখের পরিচয় প্রদান করিল। রাজ! মৰিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, “যাহা হইয়াছে, 
তাহা আর উপায় নাই; অতঃপর যাহাতে না হুইতে পার, সে বিষয়ে সবিশেষ ঘত্রবান্‌ খাকিলাম 1 
এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজ। নগরবাসীদিগকে বিদায় করিলেন এবং নৃতন নৃতন প্রহরী নিযুক্ত করিয়। 
তাহাদিগকে সাতিশয় সতর্কতা পূর্বক নগররক্ষার আদেশ দিয়া স্থানে স্থানে পাঠাইলেন ৮ বলিয়। 
দিলেন, “চোর পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে । প্রহরীর। সাতিশয় মাবধানে নগররক্ষা। করিতে; 
লাগিল ; তথাপি চৌধ্যের কিঞ্চিন্নাত্র নিরৃতি হইল নাঃ বরং দিন দিন বুদ্ধি হইতৈ লাগিল । 
পুরবাসীর৷ পুনরায় একত্র হইয়া! রাজার নিকটে গিয়া আপন আপন ছুঃখ জানাইলে, তিনি 
তাহাদিগকে কহিলেন, “এক্ষণে তোমরা বিদায় হও; অস্ত রজনীতে আমি ত্বয়ং নগরবক্ষার্থে নির্গত হইব ।” 
প্রজার বাজাজা। অনুসারে স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল । রাজাও সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অসি, চশ্ম 
ও বর্দদ ধারণ পুর্ববক একাকী নগরবক্ষার্থ, নির্গত হইলেন ও কিয়দদুরে গিয়া এক অপরিচিত বাক্তিকে মন্মুখে 
দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কেঃ কোথায় যাইতেছ, তোমার বাস কোথায় ?” সে কহিল; “আমি 
সং ব্য়-”১৮ 


১৩৮ সগ্ল। হিভ্য-গ্রন্থবঙ্গী 


চোর, তুমি কে,কি নিমিত্ত খামার পরিচয় লহতেছ বল।” রাঁজ। ছল করিয়া বলিপেন, “আমিও 
চোর।” তখন দে অতিশয আহলাদিত হইয়া! কহিল, “আইস, উভয়ে একত্র হইয়া চুরি করিতে যাই ।” 
রাজ! সম্মত হইলেন । 

চেঠর রাজাকে সহচ« করিঘ্না এক ধনাঢ্য গৃহস্থের বনে প্রবেশ পুরর্বক বু অর্থ হস্তগত করিল 
এবং নগর হইতে শিগত হুইস। কিয়ন্'বে গিয) এক প্রচ্ছন্ন হুড ছাব। পাতালে প্রবিষ্ট হইন। আপন 
আল্ায় উপস্থিত হই্য। রাজাকে ঘাবদেশে বসিতে আমন দিবা সে বাটার মধ্/ প্রবেশ কবিল। এই 
অবকাঁশে এক দাসী আসিয়! কথায় কথায় রাজার পরিচয় লইল এব" সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়! কহিল, 
“মহারাজ, তুমি কি নমিত্ত এই ছবৃত দন্টার আবামে আসিখাহু? সে না আসিতে আসিতে ঘত দূর 
পার, পলায়ন কৰ, নতুবা সে খাপিযাই তোমার প্রাণসণ্হাখ করিবে ।” বাঁজা শুনিম! সাতি শয় বিষণ 
হইলেন এবং বলিলেন, “আমি পথ ানি নাঃ কিন্ূপে পলাইৰ? যদি তুমি কৃপা কবিধ] পথ দ্রেখাইয়। 
দেও, তাহা হইলে এবার আঁমাঁর প্রাণবক্ষ। হয়।” ৩খন সেহ দাশী পথ প্রদর্শন কৰিলে বাতা পলাইয়। 
আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন । 

পরদিন প্রভাত হুইবামাত। বাজ। রণধীর বহু সৈন্ত-সামন্ধ ঘমভিবাহারে পুর্বনিপ্ষটি সুড়ঙ্গ থার] 
পাতালে প্রবিষ্ট হইয়া চোবের ৬বনখোধ করিলেন । এক বাক্ষণ সেই পাতাপস্থ নগরীব অধিষ্ঠাতী 
দেবতার ন্তায় রক্ষণাবেক্ষণ করিত । চোর বাজকীর অববোধ হহতে আত্মবঞ্চার নিতান্ত অগ্রপায় দেখিয়' 
নগরক্ষক রাক্ষসের শ্রণাপন হইল এবং নিবেদন কবিল, “এক পাঁজা সসৈম্ত আসিয়া আমার উপর আঞ্ম্ণ 
করিয়াছে। ঘণ্দ তুমি এ সময়ে আমাব সহায়তা না কর, অগ্ঠই তোমার নগব হইতে প্রস্থান কবিব।” এই 
বলিষ। প্রলোভন্বর্ূপ তাহাব আহারোপখোগী দ্রব্ক উপৌকন দিখ। চোর সম্মুখে কৃতাগ্তলিপুটে 
দণ্ডায়মান রহিল । আহারসামগ্রী উপহাখ পাইয়া পার্সস সাতিশয সঙ্তষ্ট হইল এব “মি নির্ভ” হও, 
কিয়তক্ষণমধোই আমি রাজা সমস্ত সৈগ্ত উচ্ছিন্ন করিতেছি» এই বলিয়। তংক্ষণাৎ তথায উপস্থিত হইয়। 
সৈন্যের অন্তর্গত নর, করী, তুরঙ্গ প্রভৃতি এক এক গ্রাসে উদবস্থ করিতে আরম্ভ করিল । " বাজ! রাক্ষসেব 
ভয়ানক আকার ও ক্রিয়। দর্শনে অতিশয় কাতব হইয়। পলাধন করিলেন । ঞ্লতঃ যে পলাইতে পারিল, 
তাহারই প্রাণ বাচিল , অবশিষ্ট সমস্ত সৈন্য সেই ছুদ্ধীন্ত বাক্ষসের গাসে পতিত হুই্যা প্চত্ প্রাপ্ত 
হইল। 

রাজা একাকী পলাধন করিতে লাগিলেন। চোব রামের সহায়তায় সাহসী ও ম্পর্ধাবান 
হইয়! তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হুইল এবং ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া ভন! করিয়া কহিতে লাগিল, 
“অরে কুলাঙ্গার, ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া এরূপ কাপুরুষতা প্রদর্শন করিতেছিস্‌; তোবে ধিক! রাজ 
হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়। রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে ইহলোকে অকীনত্তি ও পরলোকে নরকবাস হয়।, 
রাজা তৎকালে নিতান্ত ব্যাকুল ও সর্বথা উপায়বিহীন হুইয়াও কেবল কুলাভিমান ও খড়গচণ্ সহায় করিয়া 
চোরের সম্মুখীন হইলেন। : 

(ঘোবতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। পরিশেষে রাজ| বণধীর চোরকে পরাক্ষিত করিয়! বন্ধন 
পূর্বক রাজধানীতে লইয়া গেলেন এবং পরদিন প্রাতঃকালে শুলদানের বাবস্থা করিয়া বধ্যবেশ প্রদান 
পূর্বাক তাহাকে গ্দভে আরোহণ করাইয়৷ নগবের সমস্ত প্রদেশে পরিভ্রমণ করাইতে আদেশ দিলেন। 
চোর প্রায় সকলেরই সর্বনাশ করিয়াছিল, স্থতরাং সকলেই " "তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া নিরতিশয় 
আহলাদিত হইয়| তাহার অশেষগ্রকার তিরস্কার ও রাজার ভূরি ভূরি প্রশংসা। করিতে লাগিল । 


বেতান-পঞ্চবিংশাতি ১৪ 


কন্ত ধর্খধ্বজ নামক বণিকের গৃহের নিকটবত্তী লইলে তাহার কন্ত। শোওনা ,গবাকষত্ার দিয় 

চোরকে নয়নগোচর করিয়া একেবারে মোহিত হুইল এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় পিতার ঈমীপবস্ঠিনী হা 
কহিল, “তুমি রাঁজাব নিকটে গিয়া যেরূপে পার, এ চোখকে ছাভাইয়া আন।” বণিক কহিল, «যে চোত 

সমস্ত নগর নিধন করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত গাজার সমস্ত সৈন্য উচ্ছিন্ন হঈগ়াছে এবং বাজরও নিজে 

প্রাণসংশক়্ পধ্যত্ত খটিরাছিলঃ তাহাকে আমার কথায় কখনই ছাপ্ডয়া দিবেন না।” শোঙনা কহিল, 
“ঘদি তোমাব সর্বন্থ দিলেও বাজ৷ উহাকে ছাড়িয়া থেন+ তাধাও তোমায় করিতে হইবে। ঘদিংতুমি 

ইহাকে পা আন, তোমার সত্ত আমি আত্মদাতিনী হইব।+ | 

, কন্তা ধর্শধবজের প্রাণ অপেক্ষ। প্রিয় ছিল, স্তৃতরাং সে তদীয় নির্বন্ধ উ্জনে অসমর্থ হুইয়। 

পাজাব নিকটে গিয়া আবেদন করিল, “এহারাজ, আমাব যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত দিতেছি; আপনি 
দয়] কবিয়1 এই চোরকে ছাড়িয়! দিন 1” বুজ| কহিলেন, “এই চোব আমার ও পৌরবর্গের ষৎপরোনাস্তি 
অপকার করিয়াছেন, আমি কোন প্রকাবে উহাকে ছাড়িয়া দিব না” তখন ধর্মধ্বজজ আঁপন কণ্ার 
শিকঠে গিয়। কহিল, “আমি সর্বন্বদান পথন্ত স্বীকার পুর্বক প্রার্থনা! করিলাম, রাজা। কোন ক্রমে চোরকে 
ছাঁডির! দিতে সম্মত হইলেন না1” তখন শোনা অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া 
বিষাদসাগবে মগ্ন হইল । 
এই সময়মধো রাজপুরুষেবা চোরকে লমণ্ড নগব পরিভ্রমণ করাইয়া পরিশেষে বধ্যভূমিতে 
আনয়ন পূর্বক শৃলস্তস্ভেব নিকট দগ্ডায়মান করিল । শোভনাব অপরূপ বৃত্বাক্জ তৎক্ষণাৎ নগরমধ্যে 
প্রচারিত হওয়াতে অনতিবিলক্গে চোরেরও কণগোচর হইল । তখন সে প্রথমত হাসিতে লাগিল অনন্তর 
ভাস্ত হইতে বিবত হইয়া রোদন আবন্ত করিবাদীত্র বাজপুরুষেবা তাহাকে শূলে আবোহণ করাইল। 

, বণিক্‌কন্যা। চোরের মৃত্যুসংবাদ পাইনামাত্র সহ্গমণের উদ্যোগ করিয়া। বধ্যতূমিতে উপস্থিত হইল 
এবং খ্থানিয়মে চিত! প্রস্তত হইলে চোরকে শূল হুইতে অবতীর্ণ করিয়। গাঁচ আলিঙ্গন পূর্বক তাহাকে 
লয় মৃত্যুশষ্যায়ু শয়ন করিল। 

দাহকের! অগ্রিপ্রদানে উদ্ভত হইল। নিকটে ভগবতী কংত্যায়নীর মন্দির ছিল। দেবী তথা 
হইতে নির্গমন পূর্ববক শ্মাশানভূমিতে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, “বংসে, বর প্রার্থনা কর; তোমার 
সাহস ও সতীত্ব দর্শনে সবিশেষ সন্তষ্ট হইঘ়াছি।” শোভন! কহিলঃ “জ্ননি, ঘণি প্রসন্ন হইয়1 থাক, এই 
চোরের জীবনদান কর।” দেবী “তথাস্ত' বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাতাল হুইতে অমৃত আনয়ন পূর্বক চোয়ের 
প্রাণদাঁশ কবিলেন। 

_ ইহা! কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, চোর কি নিমিত্ত প্রথমে হান্ত ও পরে রোদন 
করিয়াছিল, বল।” রাজ কহিলেন “চোর কন্যার কামন! শুনিয়৷ আমার মৃত্যুসময়ে ইহা অঙ্গরাগসঞ্চার 
হইল, ভগবানের কি ইচ্ছ। কিছুই বুঝা যায় না; এই আলোচন! করিয়। প্রথমে হান্ত করিয়াছিল; অনন্তর 
এই কন্যা আমার নিমিত্ত রাজাকে সর্বস্ব দিতে উদ্ঘত ইহয়াছিল, আমি ইহার এমন কি উপকারে 
আমিতাম, এই অনুশোচনা করিয়া! দুঃখিত হৃদয়ে রোদন করিল 1” 

ইহা! শুনিয়। বেতাল পূর্বব্কত '্রতিজা। অনুসারে শ্মশানে গিয়! পূর্বববৎ বৃক্ষে লম্বমান হুইল 
রাজাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়। তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্ববক স্বন্ধে করিয়া সন্্যালীর 
আশ্রম্ভিমুখে চলিলেন। 


চতুর্দশ উপাধ্র্যান 


বেতান্ন কহিল, ম্হারাজ্জ 4ুস্থমবতী নগরীতে বিচার নাদে রাজা ছিলেন। তাহার চন্ত্রপ্রত। 
নামে অবিনাহিতা দুহিতা ছিল । “ণণীয় বসন্তকাল উপস্থিত হইলে বাঁজকুমারী উপবনবিহ্ারে অভিলাধিণী 
হইয়া পিতার অনুমতি প্রার্থনা “িলেন। কাজা সম্মত হইলেন এবং বাজধাশীর অনতিদূরে যে 
যোজনবিস্তৃত অতি এমণীর় উপবণ ছিপ, উহাকে স্ত্রীলোকের বাসোঁপযোগী করিবার নিমিত্ত বছসংখাক 
লোক পাঠাইয়। দিলেন। তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার পূর্বের বিং4ুতিবর্যবয়স্ক অতি রূপবান্‌ মণস্ী 
নামে বিদেশীয় ব্রাঙ্মণকুমার পরিশ্রান্ত ও আতপক্লান্ত হইয়া উপবনমধাবওঁ নিকুপ্রমধ্ প্রবেশ পূর্বক 
শিপ্চ্ছায়াতে শিদ্রাগত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া আবশ্তক কার্ধা সরল সম্পন্ন 
করিয়া প্রস্থান করিল । দৈবযোগে এ ব্রঞ্ণতু 17 তাহাদেক [টিতে পতিত হইল ন|। 

রাজকুমারী স্বীয় সহচরীবর্গ ও পরিচারিকাগণের সহিত উপবনে উপস্থিত হইরা ইভস্তত: ভ্রমণ 
করিতে করিতে ব্রাক্মণকুমারের সমীপবস্থিনী হইলেন। ভ্রমণকারিণীদিগের পশব্দে মনম্বীরও প্রিদ্রাভঙ্গ 
হইল। ব্রাহ্মণকুমারের ও বা্জকুমাখার চারি চক্ষু একত্র হইলে ব্রাহ্ম ণকুমার মোহিত ও মৃচ্ছিত হইয়া 
ভূতলে পড়িল; রাজকুমার]ও আবিূতি সাত্বিক-ভাবের প্রভাবে কম্পমান-কলেবরা ও বিকলিতচিত্রা 
হইলেন। সখীগণ অকম্মাৎ ঈদৃশ অতিবিষম বিষমশরদখা উপস্থিত দেখিয়া মন্ুষ্যবাহ যানে আরোহণ 
করাইয়। তৎক্ষণাৎ রাজকুমারীকে গৃহে লইরা গেল। ব্রাঙ্ষণকুমার সেই স্বনেই স্পন্মহীনভাবে পতিত 
রহিল।, 

শশী ও ভূদেব নামে ছুই ব্রণ কামরূপে বিজ্যাশিক্ষা। করিয়! স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। 
তাহারাও আতপে তাপিত হই বিশ্ামার্থ উপবনস্থ নিকুগ্ধমধ্যে উপস্থিত হইলেন। প্রবেশমাত্র সেই 
্রাঙ্মণকুমণরকে তদবস্থ পতিত দেখিয়া ভূদেব শ্বীয় সহচরকে সম্বোধন করিয়া] কহিলেন, “বল দেখি শশী, 
এ এরূপ অচেতন হইয়া পতিত আছে কেন?” শশী কহিলেন, “বোধ করি, কোন নায়েক জরচাপ দ্বারা 
কটাক্ষবাণ নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহাতেই এরূপ পতিত আছে ।” ভূর্দেব কৌতৃহ্লাক্রান্ত হুইয়। কহিলেন, 
“ইহাকে জাগরিত করিয়। সবিশেষ জিজ্ঞাসা কর আবশ্যক |” 

অনন্তর তৃদ্েব শশীর নিষেধ না মানিয়। নানাবিধ উপায় দ্বার! ক্রাক্ষণকুমারের চৈতন্যসম্পাধন 
করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, “অহে ব্রাক্মণতনয়, কি কারণে তোমার ঈদৃশি দশা ঘটিয়াছে, বল” 
্াহ্মণকুমার কহিল, “যে বাক্তি দুঃখ দূর করিতে ইচ্ছুক ও সমর্থ, তাহার নিকটেই ছুঃখের কথ। ব্যক্ত কর' 
উচিত; নতুবা যার তার কাছে বলিয়! বেড়াইলে মূঢ়তা৷ মাত্র প্রকাশ পায়।” ভূদেব কহিলেন, “ভাল, 
তুমি আমার নিকটে ব্যক্ত কর; আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যেকপে পারি, তোমার দুখ দূর করিব ।” 
মনম্বী কহিল, «কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে এক রাজকন্যা এই উপবনে ভ্রমণ করিতে আদিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া 
আমার এই অবস্থা ঘটিয়ছে। অধিক আর কি বলিব, প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে 
প্রাণত্মাগ করিব” 

তখন তৃদেব কহিলেন, “তুমি আমার সমভিব্যাহারে চল + ধাহাতে তোমা মনোরথ সিদ্ধ হয়, 
মে বিষয়ে অশেষবিধ ঘত্ব করিব । আর যদি তোমার প্রার্থিতদম্পাদনে নিতান্তই কৃতকার্য হইতে না 
পারি; অন্ততঃ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া বিদায় করিব |” ম্নম্বী কফিল, “ঘদি আমার অভিপ্রেত স্ত্রীন্ুলাভের 
শদুপায় করিতে পার, তবেই তোমাদের সঙ্গে যাই; নতুবা। ধনের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই ॥ 


বেভাঙ-পঞ্চবিংশতি ১৪৬ 


দেব মনম্বার এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং “অবশ্ঠই তোমার মসোরথ সম্প 
করিব, তুমি আমাদের সমভিব্যাহাঁরে চল, এই বলিক্না আপন আলয়ে লইয়! গেলেন তথায় উপস্থিত 
হইয়া তিদি তাহাকে এক একাক্ষর মন্ত্র শিখাইয়! দিলেন ;_বলিলেন, “এই মস্ত্রের উচ্চুবণ কারিলে তুঁমি 
ষোডশবধীয় কন্তার আকৃতি ধারণ করিবে এবং ইচ্ছা! করি 'লেই পুনর্কবার আপন স্বক্ষপ প্রাপ্ত ুইবে।” * 
মনম্বী মন্ত্বলে ষোড়শবর্াঁয়। কন্তা হইল। কুঁদেব অশীতিব্ধদেশীঘের আকার ধারণ করিলেন 
এবং মনস্কীকে বুবেশ ধারণ করাইয়া রাজা সুবিচার শিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃদ্ধ ব্রাহ্মণ 
দর্শনমাত্র গাতজোখান করিয়াঘুণাম পূর্বক বলিতে আসন প্রদান করিলেন। ' 
, ব্রাঙ্ষণ 'আসনপরিগ্রহ করিয়া! আশীর্ববাদ করিলেন” “নি এই জগন্মগুল প্রলয়জ্৪/বিজলে বিলীন 
হইলে মীশরূপ ধারণ করিয়া ধর্শমূল অপৌরুষেয় বেদের বৃক্ষ করিয়াছেন, ধিনি বরাহমুরটি পরিগ্রহ করিয়া 
বিশাল দশনা গ্রভাগ দ্বার! প্রলরজলধিমগ্র ঘ্েদিনীমগডুলের উদ্ধাৰ করিয়াছেন, যিনি কৃর্শরূপ অবলম্বন করিয়া 
পৃষ্ঠে এই সসাণরণ ধরা ধারণ করিয়া আছেন” যিনি নুসিংহের আকার স্বাকার করিয়। শখকুলিশ প্রহার 
দ্বারা বিষন শক্রু হিরণাকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন, খিশি ঠৈত্যরাঁজ বলিকে ছলিবার নিষিত্ত বামন 
অবতাব হই] দেববাজকে পুনর্বধার ত্রিলোকীর ইন্দ্রত্পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি জবদগ্রির ওএসে 
জন্মগ্রহণ .কবিয্বা পিতবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইর। তীক্ষধার কুঠার দার মহাবীষ্য কার্তবীয্য অন্দ্রনের 
তুজবনচ্ছেদ্ন কবিয়াছেন এবং একবিংশতিবার পৃথীকে নিঃক্ষত্রিযা করিয়া অরাতিশোণিতজলে পিতৃতর্পণ 
করিরাছেন, যিনি দেবতাগণের অভ্র্থনা অন্গসারে দশরথগৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া বানবরসৈন্ত 
মমভিবাহারে সমূত্রে সেতুবন্ধন পূর্ববক ছুবূ্ত দশাননের বংশধ্বংস করিয়াছেন, ধিশি দবাপরযুগের অস্তে 
ধশন্মসংস্থাপনার্থ হবংশে অংশে অবতীর্ণ হইরা। ধত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষপ্রকার লাল 
করিয়াছেন, ঘিনি বেদমার্গবিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইন্। দয়ালুত্ব জিতেক্দিয়ত্ব প্রভৃতি সদ্‌্গুণের 
পরাকাষ্ঠা প্র“শিত করিয়াছেন, যিনি সম্ভলগ্রামে বিষুযশ। নামক ধন্মনিষ্ট ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাক্মণের ভবনে 
অবতীর্ণ হইগস্ভুবনমণ্ডলে কক্ষি নামে বিখ্যাত হইবেশ এবং অতি দ্রুতগামী দেবদত তুরঙ্গমৈ আরোহণ 
কণিয়। করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্বক বেদবিদ্বেষী ধর্শমার্গপবিভ্র নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত 
দণ্ডবিধান করিবেন, সেই ত্রিলোকীনাথ বৈকুণন্বামী ভূতভাবন ভগবান্‌ আপনার মঙ্গল করুন ।” 
রাজা জিজ্ঞালিলেনঠ « মহাশর, কোথা হইতে আসিতেছেন ?” বৃদ্ধবেশী তৃদেৰ করিলেন, 
“মহারাজ, আমি গঞ্জার পূর্ববপার হইতে আসিতেছি। ইনি আমার পুত্রবধূ । ইহাকে ইহার পিত্রালয় 
হইতে আনিতে গিয়াছিলাম ; প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম, মারীভয়ে গ্রামস্থ সমস্ত লোক স্থানত্যাগ 
কবিয়৷ দেশান্তরে প্রস্থান করিয়াছে । গৃহে ব্রাঙ্ষণী ও বিংশতিবষাঁয় পুত্র রাখিয়। গিয়াছিলাম ; তাহারাও 
সেই উপত্রবের সমর দেশত্যাগ করিয়াছে; কোথায় গিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। 
জানি ন৷ কত স্থান ভ্রমণ করিলে কত কালে তাহাদিগকে দেখিতে পাইব। তাহাদেত্ব অদর্শনে দুঃসহ 
শোকভারে আক্রান্ত হইয়া একবারে আমি আহার ও নিত্ৰা বিসঙ্জন দিয়াই । এক্ষণে মানস করিয়াছি) 
পুত্রবধূকে বিশ্নস্তহত্তে ন্তত্ত করিয়া তাহাদের অন্বেষণে নির্গত হইব। আপনি দেশাধিপতি ;,আপনার 
্থায় প্রকৃত বিশ্বামভাজন কোথায় পাইব? আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রত্যাগমন পথস্ত পুত্রবধূটিকে 
আপনার আশ্রয়ে রাখুন ।” 
* ্াঙ্ত। শুনিয়া মনে মনে বিরেচনা! করিলেন, পরকীয় মহিলা গৃহে রাখা অতি কঠিন কর্শু। কিন্ত 
অ্বীকার করিলে ব্রাম্মণ মনক্কুজ হইবেন; অতএব চন্ত্রগ্রভার নিকটে গিয়া ভাহার উদর ইহার 


১৪২ লসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


বনী ভার দিই । এই বাবস্থা স্থির করিন্ব। তিনি ত্রাক্গণকে কহিলেন, “মহাশন আপনি খে 
আজ্ঞা 'করিতেদ্বেন, তাহাতে আমি সম্মত হইলাম ।” ভূদেব ধঈচিতে আশীর্বব।দ প্রয়োগ পূর্বক রাজার 
হ+ পুভ্রবধ ন্তন্ত করিয়া! প্রস্থান করিলেন । রাঁজাও অনতিবিলঘে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া! কন্যার হতে 
রন্যাবেশধারী মনম্বীর ভাএ সমপণ করিলেন । 

রাজকন্। ্রাঙ্মণবধূকে সমবয়স্থা দেখিয়। আদর পূর্বক 'তাহার ভার লইলেন ব. শ্বী় সহোদরার 
যায় যত্র ও স্রেহ করিতে লাগিলেন । সনদ একত্র উপবেশন, একত্র ভোজন, এক. শখাপ্স শম্নন আদি 
দ্বারা পরম্পব প্রণরসঞ্চার হইতে লাগিল। মনম্বী ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় হইয়] 
উঠিপ । এক দিবস সে রাজকন্যান্র মনের ভাব পণীক্ষার্থ কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা কবিল, “প্রিয্সখি, তুমি 
দিবানিশি কি চিপত। কর এবং কি নেমিত দিন দিন দুর্বল হইতেছ বল ।” ্ 

রাজপুজী কহিলেন, “সখি, বসন্তকালে একদিন সখীগণ সঙ্গে লইয়া বনবিহারে গিয়াছিলাম, 
তথায় দৈবযোগে এক পরম হৃুন্দর যুব ব্রাঙ্মণকুমার আমার নয়নপথের পথিক হইলেন। তদবধি 
তদাসক্তচিত্তা হইয়া! তদ্ধিহে দিন দিন এরূপ দুব্বল হইতেছি। ছুঃসহ বিরহানল ক্রমে প্রবল হৃইয় 
নিরন্তর অন্তদ্দাহ করিতেছে । আমার আহার-বিহার, শয়ন, উপবেশ্ন, কোনও বিষয়েই সখ নাই। 
দিবানিশি কেবল সেই মোহুণী মৃগ্তির চিন্ত। করিয়। প্রাণধারণ করিতেছি এৰং চতুদ্দিক্‌ তন্ময় দেখিতেছি। 
তাহার নান-ধাম কিছুই জানি না। ভাবিয়! চিক্িরা কোন উপায় স্থির করিতে পারি নাই। নিতান্ত 
নির্লজ্জ হইয়া! কাহারও নিকট মনের বেদন! ব্যক্ত করিতে পারি না। ভুমি আমার দ্বিতীয় প্রাণ; 
তোমার কাছে কোন কথাই গোপনীয় নাই। তুমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহীতেই 
প্রকাশ করলাম | ফলত; তোমার নিকটে মনের বেদনা ব্যক্ত করিয়াও অনেক অংশে ম্বাস্থালাভ হইল। 
ভূমি এ বিষয় অতি গোপনে রাখিবে ।” 

এইরূপে রাজকন্যার অভিপ্রায় বুঝিয়। মনম্বী আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন হইল এবং কহিল, “প্রিয়সখি, 
আমি যদি তোমার প্রিয়পমাগম সম্পন্ন করিতে পারি, আমায় কি পারিতোধিক দেও?” রাজকন্যা 
কহিলেন, “সখি, অধিক আর কি বলিব, যদি তুমি তাহাকে মিলাইয়। দিতে পার, তোমার দাসী হয়! 
চিরকাল চরণসেবা করিব |” মনম্বী তৎক্ষণাৎ আপন স্বরূপ প্রাণ্ত হইয়া প্রিয়সম্তাষণ পূর্বক বাজ 
কুমারীর করগ্রহণ করিল। বাজকন্যা অনভ্ভাবিত প্রিয়সমাগম দ্বারা মনোরথনদীর পার প্রাপ্ত হইয়া 
প্রথমতঃ বাকৃপথাতীত হর্ষ, বিস্ময় ও লজ্জার উদ্রেক সহকারে পরম বমণীয় অনিব্বচনীয় দশান্তর প্রাপ্ত 
হইলেন। অনন্তর লজ্জাভঙ্গ হইলে মনম্বীর রূপান্তর প্রতিপত্তিরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের নিগুঢ় তব জানিবার 
জন্য একান্ত কৌতৃহলাক্রান্ত হইয়। সবিশেষ জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন । সে আপন বিচেতনদশা। অবধি 
ভূদেবের তিরস্করণী-বিস্তা-প্রদান পর্য্যন্ত আস্ঘোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকন্যার গোচর করিয়। গাঙ্াব্ববিধানে 
তাহার পাণিগ্রহণ করিল। 

কিছু দিনের পর বাত্তুকুমাবী অন্তর্বত্বী হইলেন । এই সময়ে একদিন রাজ! স্থবিচার সপরিবার 
অমাত্যভবনে নিমন্ত্রিত হইলেন। বাজকন্তা, এক নিমিষের নিমিত্তও ত্রাক্ষণবধূকে নয়নের বহিরবত্তিণী 
করিতেন' না; স্থতরাং তিনি অমাত্যভবনে প্রস্থানকালে তাহাকে সমভিব্যাহারে লহ গেলেন। 
অমাত্যপুত্র ত্রাহ্মণবধূর অপামান্ত বূপলাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল এবং নিতান্ত অধৈর্য হইয়া আপন 
মিত্রের নিকটে কহিল, “যদি, এই স্ত্ীরত্ব হস্তগত না হয়, প্রাণত্যাগ করিব।” ফলত: ক্রমে ক্রমে 
মনত্িপুতের বিরহবেদনা এরপ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ষে কেবল ₹শমী দশ! মা অবশিষ্ট রহিল। 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি, ১৪৩, 


তখন তাহার মিত্র অন্ত কোন উপায় না দেখিয়া অমাত্োর নিকটে গিয়। তদীয় অবস্থা ও 
প্রার্থনা জানাইল। অমাতা অপত্যন্সেহের আতিশধ্য বশত: উচিতানুচিতবিবেচনায়' বিসর্জন দিয়! 
রাজসমীপে সবিশেষ নির্দেশ পূর্বক ব্রান্ষণবধূপ্রার্থির প্রার্থনা ক্কানাইলেন | রাজা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ, 
হইলেন এবং কহিলেন, “অরে মূর্থ! স্থাপিত ধন স্বামীর অহথমতি ব্যতিরেকে অন্যকে দেওয়া ঈর্বতোভাবে 
অতি গছিত কর্ম । বিশেষত ব্রাহ্মণ কোন কালে কোন ক্রমে বাতিক্রমের আশঙ্ক। নাই জানিয়া বিশ্বাস 
করিয়া আমার হন্যে পুত্রবধূ ্মর্পণ করির। গিয়াছেন। বিশ্বাসভঙ্গ শাস্ত্র ও লোকাচার অনুসারে যার” পর 
নাই গহিত বাবহার । আমি স্তোমার অন্থরোধে এরপ ভৃক্ষিয়ায় প্রাণ'ন্তেও প্রবৃত্ত হইতে পারিব না।” 
মন্ত্রী শুনিয়া নিরাশ হুইরা গৃহে প্রতিগমন কৰিলেন, কিন্তু পুত্রের তাদৃশী দশ! দর্শনে, নিতান্ত কাতর 
হইয়া! আহার নিদ্রা! পরিহার পূর্বক বিষাদসাগরে মগ্ন হইলেন । 

প্বাধিকাবী ক্রমে ক্রমে পুত্রের 'ভুল্য দশ! প্রাপ্ত হইলে রাজকার্ধা-বাঘাতের উপক্রম দেখিয়] 
অন্যান্ত প্রধান রাজপুসের! রাজার নিকটে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, মন্তরিপুত্রের যাদৃশী অবস্থা 
খটিয়াছ, তাহাতে ভাহার ভীবনরক্ষা হওয়। কঠিন। যেরূপ দেখিতেছি, তাহার কোন অম্ল ঘটিলে 
মন্থীও অধধারিত প্র।ণত্যাগ করিবেন । এরূপ সবাংশে কম্মদক্ষ কারাসহায় দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; স্থুতরাং 
গাঁজকা!ধানির্বাহ বিষয়ে বিষম বিশৃঙ্খল| উপস্থিত হইবে। অতএব আমরা খিনয়বাক্ো প্রার্থন! 
কারিতেছি, বৃদ্ধ ব্রাদ্ষণের পুগ্রবধূকে অমাতাপুত্রের নিকট প্রেরিত করুন। বনু দিন হুইল, ব্রাহ্মণের 
উদ্দেশ নাই , আর তাহার অ!সিবার সম্ত।বনা কোন ক্রমে বোধগম্য হইতেছে না?) যদিও কালাজ্তবে 
প্রত্যাগমন করেন, ত্রাম্থাণজাতি সাতিশয় অর্থলোভী, বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তুষ্ট করিয়া! অনায়াসে 
বিদায় করিতে পারিবেন অথব। কন্যান্তরসজ্ঘটন করিয়া তাহার পুত্রের বিবাহ দিরাও তাহাকে তুষ্ 
করিতে পারা যাইবে ।” 

রাজা নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া অবশেষে ত্রাহ্ষণবধূর নিকটে গিয়া মন্িপুত্রের প্রার্থন। 
জানাইলেন। কপটচারী বধৃবেশধারী মনস্বী নিবেদন করিল, “মহারাজ, আপনি দেশাধিপতি, আপনার 
ইচ্ছ! সর্ববকাল সর্বববিষত়ে সর্ববাংশে বলবতী ; বিশেষতঃ এক্ষণে আমি আপনার অ-শ্রয়ে আছি; আপনার 
আজ্ঞা প্রতিপালন আমার পক্ষে সর্ববতো ভাবে সম্পূর্ণ উচিত কর্ম; কিন্ত মহারাজ বিবেচনা করুন, আমি 
বিবাহিতা নারী বিবাহিতা নারীর পুরুষান্তরসেব! শান্ত্রনিষিদ্ধ ও লোকাচারবিরুদ্ধ। আপনি দগুধারী 
হইয়া কিরূপে ঈদৃশ বিসদৃশ আজ্ঞা করিতেছেন, বুঝিতে পারিতেছি না| মহারাজ, আমি প্রাণান্তেও 
পরপুরুত্ষর মুখ দেখিব না” বাজা। শ্ুনিয়। নিরতিশয় বিষণ্ন, হৃতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়! অন্তঃপুর' 
হইতে বহির্গত হইলেন । 

মনত্বী, আব এখানে থাকার ভদ্রস্থতা নাই, অভঃপর পলায়ন কর!ই সর্বাংশে শ্রেয় এই স্থির 
করিয়া বধূবেশ পরিত্যাগ পূর্বক কৌশলক্রমে রাজবাটা হইতে পলায়ন করিল। রাজা ব্রাহ্মণবধূর 
আধরশনবৃততান্ত অবগত হইয়া একবারে বিষাদপারাবারে মগ্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, এ আবার 
এক বিষম সর্বনাশ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কি উত্তর দিব? ব্রান্দণবধূর 
1নকট ওক্সপ অনুচিত প্রস্তাব করাই অতি অসঙ্গত কন্ম হইয়াছে । যদর্থে প্রার্থনা করিলাম, তাহাও সিদ্ধ 
হইল না) অথচ ঘোরতর বিপদে পড়িলাম। 

” এ দিকে মনন্বী ভুদেবের নিকটেগগিয়। পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অতিশয় প্রীত ও 
চমত্কুত হইলেন এবং স্বীয় সহচর শশীকে বিংশতিবর্াঁ় পুত্র সাজাইয়। হবয়ং পূর্ববৎ বৃদ্ধবেশ ধারণ: পূর্বক 


১৪৯ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


রাঁজসমীপে উপস্থিত হইলেন । রাজ! প্রণাম ও স্বাগততপ্রশ্ন পূর্বক বসিতে আমন দিয় জিজ্ঞাম। করিলেন 
“মহাশয়ের এত বিলম্ব হইল কেন?” ভূদেব কহিলেন, “মহারাজ, বিলম্বের বখ! কেন জিজ্ঞাস 
করেন? অনেক কষ্টে অনেক অন্যেণ করিয়। পুত্র পাইয়াছি। এক্ষণে পুত্র ও পুত্রবধূ জয়! গৃহে যাইব ।' 
রাজ ব্রহ্ষশাপভনে কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়। ব্রাহ্মণের নিকট মবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিলেন। 

ব্রাহ্মণ শুনি] কোপে কম্পমানকলেবর. হইলেন এবং শাপপ্রদানে উদ্ভত হইয়া! কহিলেন, “তোমার 
,এ ফি ব্যবহার?) আমি তোমাকে রাজ জানিয়া বিশ্বাম করিয়া তোমার হস্তে পুত্রবধূ সমর্পণ 
করিয়াছিলাম। তুমি আপন ইঠ্টসিদ্ধির নিমিত্ত যথেচ্ছ বিনিয়োগে 'এবৃত্ত হইয়া আমার কর্ষনাশ 
করিয়াছ। বলিতে কি, কোনও কালে আমার এ মনোবেদনা দূর হইবে না” রাজা শুনিয়। 
যত্পরোনাস্তি ভীত হইলেন এবং অশেষপ্রকার স্বতি ও বিনতি করিয়া কহিলেন, “মহাশয়, কৃপা কবয়। 
আমায় ক্ষমা করিতে হইবে; আপনার যে অপকার কনিয়াছি, তাহার প্রতিক্রি্াথে যে আজ 
করিবেন, ছ্রিরুক্তি না করিয়। তাহাতেই সম্মত হইব ।” 

ভূদেব কহিলেন, “দি তুমি আমার পুন্রের সহিত আপন কন্যার বিবাহ দেও তাহা হইলে আমি 
কথঞ্চিৎ ক্ষমা! করিতে পারি ।” 

রাজ| ব্রদ্ধকোপানলে কুলক্ষমুভয়ে তৎক্ষণাৎ তদীয় প্রস্তাবে মম্বত হইলেন এবং জ্রোতি'ৰ্বদ 
্রাহ্মণ দ্বার! শুভ দিন ও শুভ লগ্ন নির্ধারিত করিয়। ব্রাঙ্মণতনয়ের সহিত কন্তার বিবাহ দিলেন। তূদেব 
রাজকন্যা লইয়া আলয়ে উপস্থিত হইলে শশী ও মনস্বী উভয়ে এই ভার্যা! আমার, এই ভাখা। আমার' 
বলিয়া প্রম্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। মনম্বী কহিল, “আমি পূর্বে ইহার পাণিগ্রহণ করিবাছি এবং 
আমার সহযোগে ইহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে” শশী কহিলেন, “রাজা সর্বসমক্ষে আমাকে 
কন্াপান করিয়াছেন ।” ৃ 

ইহা কহিয়া বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ এক্ষণে এই কন্যা শান্ত্র ও যুক্তি অনুসারে কাহার 
সহ্ধন্মিণী হইতে পারে?” বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “আমার মতে মনম্বীর |” বেতাল কহিল, “শান্ত 
লিখিত আছে, কন্যার দান-কিক্রয়-পরিত্যাগে পিতা-মাতার সম্পূর্ণ অধিকার | রাজা সর্বনমক্ষে *শ্ম সাক্ষী 
করিয়! শশীকে কন্তাদান করিয়াছেন । অতএব পিতৃদত। কন্তা শশীরই সহধন্মিণী হইতে পারে; তাহা 
না হইয়া মনম্বীর কেন হইবে, বল।” রাজ। কহিলেন, “তৃমি যাহা! কহিতেছ, তাহার যতার্থতা-বিষয়ে 
অণুমাত্র সংশয় মাই। কিন্ত মনস্থী পূর্বে বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার মহযোগে রাজকন্যার গর্ভঞ্চার 
হইয়াছে । এমন স্থলে সে মনম্বীর সহচারিণী হইলে তাহারও সতীত্বরক্ষা হয়, ধর্শেরও মান থাকে ।" 

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা অনুসারে শ্মশানে গিয়া পূর্ববৎ বৃক্ষে লঙ্বমান হইল; রাজাও 
পম্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হুইয়। তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্বন্ধে করিরা সন্যাসীর 
আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 


পঞ্রদশ উপাধ্যান 


যেতাল কহিল, মহারাজ, ভারতবর্ষের উত্তর-মীমায় ছিমালয় নামে অতি প্রসিদ্ধ, পর্বত আছে 
»জাহার প্রস্থদেশে পুষ্পপুর নামে পরমরমণীয় নগর ছিল। গন্ধবর্বরাজ জীমৃত্কেতু এ ল্গরে রাজ 
করিতেন । তিনি পুত্রকামন করিয়া! বছকাল কক্পবৃক্ষের আরাধন। করিয়াছিলেন । কঙ্পবৃক্ প্রসন্ন হইয়। 
বরপ্রদান করিলে, রাঙা ভীমু্কেতুর এক পুত্র জন্মিল। তিনি পুত্রের নাম জীমৃতবাহন রাখিলেন। 
জীমৃত্তবাহন স্বভাবত; লাত্তিত্যি ধর্মশীল, দয়ারান্‌ ও ন্তায়পরায়ণ ছিলেন এবং দ্বষ্প পরিমে স্বপ্নকালমধো' 
মর্বশান্ত্র পারদরশাঁ ও শন্ত্রবিষ্ভায় বিশারদ হইয়া উঠিলেন। 

কিয়ৎফাল পরে রাজ] জীমৃতকেতু পুনরায় হষ্বৃক্ষকে প্রলন্ন করিয়া এই বর প্রীর্থনা করিলেন, 
“সামার গজার! সর্বপ্রকার সম্পত্তিতে *পরিপূর্ণ হউক।” ফক্পবৃক্ষের বরণন দ্বারা তদীয় প্রজাবর্গ 
দরধ্বপ্রকার সম্পতিতে পরিপূর্ণ হইল এবং এই্বধ্যমদে মত্ত হইয়া রাজ|কেও তৃণজ্ঞান করিতে লাগিল । 
ফলছঃ অল্পকীল মধ্যে রাঁজ| ও গ্রজা বলিয়া! ফোনও অংশে কোনও বিশেষ রছিল না । তখন জীমৃতকেতুব 
জাতিবর্গ গোপনে পরামর্শ করিল, ইহার পিতা. পুন্ত্ে অনন্যমন] ও অনন্যকর্্ম। হইঘ্া দিবানিশি ফেবল 
ধর্মচিন্তায় কালযাপন করিতেছে) রাজ্যের দিকে ক্ষপমাত্রও দৃষ্টিপাত করে ন1। প্রজা সকল উচ্ছহ্খল 
ছইতে লাগিল । অতএব ইহাদের উভয়কে রাজ্যচ্যুত করিয়। যাহাতে উপযুক্তরূপ রাছ্যশাসন হয়, এন্ধপ 
ব্যবস্থা! করা উচিত।' অনন্তর বহুতর সৈন্যসংগ্রহপূর্্বক তাহার! রাজপুরীর চতু্দক্‌ নিরুদ্ধ করিল। 

এই ব্যাপার দেখিয়া! যুবরাজ জীমৃতবাহন পিতার নিকটে আবেদন করিলেন, “মহায়াজ, 
জ্রাতিবর্গ একবাকা হইয়। আমাদিগকে রাজাচ্যুত করিবার অভিসন্ধিতে এই উদ্যোগ করিয়াছে। 
আপনার আজ পাইলে রণক্ষেত্র প্রবিষ্ট হইয়া বিপক্ষপক্ষের দৈস্তক্ষয় ও সমূচিত দণ্ডবিধান করি ।” 

' জীমুতকেতু কছিলেন, “এই ক্ষপঙ্কুর পাঞ্চভৌতিক দেহ অতি অকিঞ্চিংকর ; বিনশ্বর রাজপদের 
নিমিত্ত বসংখ্যক জীবের প্রাণছিংসা কণ্দিয়া, মহাপাপে লিগ হওয়া উচিত নছে। ধর্্মপুত্র রাজ। 
ুধষ্ঠির আত্মীয়গণের কুমন্ত্রণা় কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়। পশ্চাৎ্ অনেক অন্তাঁপ করিয়াছিলেন । 
অতএব রাজপদ পরিত্যাগ করিয়। কোন নিভৃত স্থানে গিয়া! গ্রশাস্তমনে দেবতার আরাধনা করা ভাল। 
এইরূপ সন্ধয় করিয়া পিতা-পুত্রে নগর হইতে বহির্গত হইলেন এবং মলয়-পর্বতে গিয়া তদীয় অধিত্যফায় 
কুটীরনির্মাণ পূর্বক তপস্তা। করিতে লাগিলেন । 

' এক খধিকুমারের সহিত রাজকুমারের অতিশয় বন্ধুত্ব জম্মিল। একদিন দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া 
ভ্রমণার্থ নির্গত হইলেন। অনতিদূরে কাত্যায়নীর মন্দির ছিল; শ্রবণমনোহর বীণাশব শ্রবণগোচর 
করিয়া! তাহারা কৌতুকাবিচিত্ে সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইয়া! দেখিলেন, এক পরম সুন্দরী ফন্তা 
বণান্থগত স্ততিগর্ভ গীত দ্বার! ভগবতী ফাঁতায়নীর উপাসনা১করিতেছে। উভয়ে একতনমন] হইয় শ্রবণ 
ও দর্শন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎক্ষণ পরে সেই কন্যা। জীমুত্বাহনকে নখনগোচর করিয়া! মনে মনে 
তাহাকে পতিত্বে বরণ এবং স্বীয় সহচরী ছার! তাঁহার নাম, ধাম, ব্যবসায় প্রভৃতির পরিচয় রা পূর্বক 
প্রস্থান করিল । 

অনভ্তর তাহার সহচরী তদীয় নির্দেশক্রমে তাহার মাতার নিট পূর্বাপর সমস্ত নিবেদন করিলে 

তিনি ম্বীয় পতি রাজা মলয়কেতুর , নিকটে কন্যার আওপ্রায় ব্যক্ত বরিলেন। মলয়কেতু আপন পুত্র 
মিজ্রাবন্থকে কহিলেন, “তোমার ভগিনী বিবাহযোগ্যা হইঘাছে। আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে) 

. সঃ ২য়--১৯ ্ 


১৪৬ সগসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


উপযুক্ত পাত্রের অন্বেষণ করা আবশ্তক। শুনিলাম, গন্বর্বাধিপতি' রাজা ভীমৃতকেতু রাজ্যাধিকার 
পরিহার পূর্বক নিঙ্গপুন্র জীমূতবান মাত্র সমভিব্যাহারে মলয়াচলে অবস্থিতি করিতেছেন। আমার 
অভিপ্রায়, ছমুড়বাহনকে কন্তাদান কথি। তুমি রাজ! জীমৃত্তকেতুর নিকটে গিয়া আমার এই অভিপ্রায় 
তাহার গোচ্র কর।' | 

মিত্রাবন্থ পিতা আদেশ অনুসারে জীমৃতওকেতুর অমীপে উপস্থিত হইয়া সবিশেষ সমপ্ত 
বিজ্ঞাপন করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন এবং জীমৃতবাহনকে মিত্রাবস্থর সমভিব্যাহারে 
'মলয়কেতুর নিকটে পাঠাইয়া গিলেশ। মলয়কেতু শুভ লগ্নে ত্বীয় কা মলয়বতীর বিবাহ্‌কারধা 
সম্পন্ন করিলেন । বর ও কন্তা পরম স্থথে কালযাপন কবিতে লাগিলেন । 

একদিন গ্ীমৃতবাহন ও মিত্রাবস্থ উভয়ে মলয়-মহীধব্রের পরিসরে পরিভ্রমণবাসনায় বাসস্থান 
হইতে বহির্গত হইলেন। ভূধরের উন্ভাবভাগে উপস্থিত হুয়া দূর হইতে এক শ্বেতবর্ণ বস্তরাশি 
নয়নগোচর করিয়া জীমৃতবাহন মিত্ৰাবস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বরশ্ত, গণ্ডশৈলের ন্যায় ধবলবর্ণ 
রাশীকৃত কি বস্ত দৃষ্ট হইতেছে। মিত্রাবন্থ কহিলেন, মিত্র» পূর্ববকালে গন্ুড়ের সহিত নাগগণের 
নিরন্তর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে নাগেরা সপ্পূর্ণূপে পরাঞ্তি হ্ইয়া সন্ধি 
প্রার্থনা করিলে গরু৬ কহিছ্দেন। “যদি তোমরা আমার ধৈনন্দিন আহারের নিমিত্ত এক এক 
নাগ উপহার দিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাদের প্রাখনায় সম্মত হই; নতুবা অবিলম্বে 
নাগকুল নিঃশেষ করিব ।' নিরুপায় নাগেরা তাহাতে সম্মত হইল। তদবধি প্রতিদিন এক 
এক নাগ পাতাল হইতে আসিয়। এ স্থানে উপস্থিত থাকে; গরুড মধ্যাহ্ুকালে আসিয়া ভক্ষণ 
করেন। এইরূপে ভক্ষিত নাগগণের অস্থি বার এ পর্বতাকার ধবল-বাশি প্রস্তুত হইয়াছে ।” 

শ্রবণমাত্র জীমুতবাহনের অন্তঃকরণ কারুণারসে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি মনে, মনে 
বিবেচনা করিলেন, ঘধ্যাহ্নকান আগতপ্রায়; অবশ্যই এক নাগ গঞ্ডড়ের আহাবার্থ পধ্যায়ুঞ্কষে 
উপস্থিত হইবে। আমি আপন প্রাণ দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিব। অনন্তর কৌশলক্রমে 
শ্যালককে বিদায় করিয় ক্রমে ক্রমে অস্থিবাশির নিকটবত্তাী হইয়া! জীমুতবাহন রোদনশব্দ শ্রবণ 
করিলেন এবং সত্বর“গমনে রোদনস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিখেন, এক বুদ্ধ। নাগিনী শিবে করাঘাত 
পূর্বক হাহাকার ও উচ্চৈঃত্বরে রোদন করিতেছে । দেখিয়া! একান্ত শোকাক্রান্ত হইয়৷ তিনি কাতর বচনে 
নাগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছে?” সে গঞকুড়বৃত্তান্ভের 
সে,গরুড়বৃত্তান্তের বর্ণন করিয়া কহিল, “অস্ত আমার পুত্র শঙ্খচুডের বার; ক্ষণকাল পরেই 
গরুড় আসিয়। আহারার্থে তাহার প্রাণসংহার করিবে । আমার দ্বিতীয় পুত্র নাই, আমি দুঃখে 
ছুঃখিত হইয়া রোদন করিতেছি ।” জীমৃতবাহন কহিলেন, “মা, আর রোদন করিও না) আমি 
আপন প্রাণ দিয়া তোমার পুত্রের প্রাপরক্ষা করিব।” নাগিনী কহিল, বৎস, তুমি কি কারণে 
পরের জন্য প্রাণত্যাগ করিবে? আর পরের পুত্রের প্রাণ দিয়া আপন পুভ্রের প্রাণরক্ষা ৮ 
আমারও ঘোরতর অধর ও যার পর নাই অপযশ হইবে ।” 

'এইরূপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে, ইত্যবমরে শঙ্ঘচুড়ও তথায় উপস্থিত হইল এবং 
জীমৃতবাহনের অভিসন্ধি শুনিয়৷ তাতার পরিচয় গ্রহণ পূর্বক বিশেষজ্ঞ হইয়া কহিল, “মহারাজ, 
আপনি অন্তায় আজ! করিতেছেন | বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার মত কত. শত বাক্তি 
লানারে “দন্সিতেছে ও মরিতেছে; কিন্ত আপনার হ্যায় ধঁ্ধাত্সা দয়ালু সংসারে জন্মগ্রহণ করেন না 


বেভাল-পঞ্চবিংশি এ 


অতএব আমার পরিবর্তে আপনার প্রাণতাগ কা কোনক্রমে উচিত নহে। আপনি “জীবিত 
থাকিলে লক্ষ লক্ষ লোকের মহোপকার হইবে। আমি জীবত থাকিয়া কোন কালে কাহারও 
কোন উপ্ধকার করিতে পারিব না| মাঘৃষ ব্যক্তির জীবন-নরণ ছুই তুলা |” 

জীমৃতবাহন কহিলেন, *শ্তন শহ্চুড, প্রতিজ্ঞ করিয়াছি, আপন প্রাণ দিয়া তোমার 
প্রাণরক্ষা করিব। আমি ক্ষত্রিয়কলে জন গ্রহণ করিয়াহি। শ্'িয়ের| প্রতিজ্ঞাভঙ্গ অপেক্ষ। প্রাণত্যাগ 
অন্তি লঘু ও সহ জ্ঞান করেমুধ বিশেষত; প্রাণন্সেহে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনে পরাজ্দুখ হইলে নরকগামী' 
হইতে হয়। অতএব যখন স্বমুখে ব্ক্ত করিয়াছি, তখন অবশ্ঠই প্রাণ দিয়া তোমার প্রাণরক্ষা 
করিব ।' তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।” এইরূপ বলিয়া তিনি শখচুড়কে বিদায় করিলেন এবং তদীয় 
প্রতিশীষ হইয়া গকুড়ের আগমন-প্রতীগ্গার শির্দিষ্ স্থানে উপাব্ রহিলেন। শঞ্খচুড় জীমুতবাহনের 
নিরবন্ধলজ্ঘনে অসমর্থ হইয়া বিষপ্র-মনে, *বিরসবদণে মপয়াচলবাসিনী কাত্যায়নীর সম্মুখে উপস্থিত 
হইল ,এবং একা গ্রচিত্ত হইয়া জীবনদাতা জীমৃত বাহনের জীবনরক্ষণের উপায় প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। 

নিরূপিত সময় উপস্থিত হইলে গরু আয়া চঞ্চুপুট দ্বার। জীমৃতবাহনকে গ্রহণ পূর্বক 
পমোমগ্ুলে' উড্ডীন হইয়। মগ্ডলাকারে ভ্রমণ কিতে লাগিল। কিয়্ৎক্ষণ পরে জীমৃতবাহনের 
দক্ষিণবাহুস্থিত নামাক্কিত মণিময় কেযুর শোণিতলিগ্ত হইয়া মলয়বতীর সম্মুখে পতিত হইল । 
মূলযবতী নামাক্ষরপরিচয় দ্বার! প্রিয়তমেব প্রাণাত্যয় স্থির করিয়া শিরে করাঘাত পূর্বক ভূতলে 
পতিত হইয়া উচ্চৈ্ববে রোদন করিতে ল।গিল। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাত। কেয়ুর দর্শনে পাঁতিশয় 
বিষণ্ন হইয়া হাহাকার কবিতে লাগিলেন। প্লাজা মলয়কেতু চতুদ্দিকে বুসংখ্যক লোক প্রেরিত 
প্রেরিত,করিয়া পরিশেষে স্বয়ং পুত্র সহিত জীমুতবাহণের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। 

শঙ্খচুড় কাত্যায়ণীর আলয় হইতে , রাজপরিবারের কোলাহল শ্রবণ করিয়া সবিশেষ 
অনুসন্ধান দ্বারা 'জীমূতবাহনের অমঙ্গল-বৃত্তান্ত অবগত হইয়৷ অশ্রপূর্ণয়নে পূর্বস্থানে উপস্থিত হইল 
এবং গরুড়কে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে করিতে লাগিলঃ “ওহে বিহঙ্গরাজ, তুমি শঙ্খচুড় শ্রমে রাজা 
জীমৃতবাহনকে লইর! গিয়া, উনি তোমার ভক্ষ্য নহেন । আমার নাম শঙচু়। অগ্ভ আমার 
বার। তুমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় ভক্ষণ কর) নতুবা তোমায় সাতিশয় অধর্ম গ্রস্ত 
ইইতে হইবে।” 

'গরুড় শুনিয়া অতিশয় শঙ্কিত হুইলেন এবং মৃতকল্প জীমৃতবাহনকে ঝিজ্ঞাসা করিলেন, 
“ওহে মহাপুরুষ, তুমি কে, কি নিমিত্ত প্রাণদানে উদ্ভত হইয়া?” জীমৃতবাহগ্ক আত্মপরিচয় 
প্রদান পূর্বক কহিলেন, “অন্ত বা অবশতাত্তে অবশ্ঠই মৃত্যু ঘটিবে। যে ব্যক্তি ক্ষণবিধ্বংসী তুচ্ছ 
শরীরের বিনিয়োগ দ্বারা পরোপকাঁর করিয়া দিগন্তব্যাপিনী ও অনস্তকাল:হায্িনী কী্চি উপার্জন 
করে, তাহারই এ সংসারে জন্মগ্রহণ সার্থক; নতুবা স্বোদরপয়ায়ণ কাক, কুকুর শৃগাল গ্রত্থতি হইতে 
বিশেষ কি? এই বিবেচনায় আমি পাগ্সগ্রাণব্য় দ্বারা শঙ্খচুড়ের প্রাণরক্ষা। করিতে আসিয়াঁছি।” 
গরুর শুনিয়। যার পর নাই সন্তষ্ট হইলেন এবং জীমৃতবাহনকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিয়! 
কহিলেন, “জগতে জীবমাত্রেই হ্ব গ্ব প্রাণরক্ষায় যত্ববান। কিন্তু আপন প্রাণ দিয়া পরের প্রাণরক্ষ! 
করে, পররূপ ব্যক্তি অতি বিরল। ধাহাঁ হউক, আমি তোমার দয়া ও সাহস দর্শনে সাতিশর 


সন্ত হইয়াছিও বর প্রার্থনা কর।” 


০9৮ লৎসা হিত্য-গ্রন্থাবর্গী 


জীমৃতবহন কহিলেন, “খগেখর, যদি প্রসন্ন হইয়া থাক, এইবর দাও, তুমি অতঃপর আরি 
নাগহিৎসা করিবে না এবং দীঘক।প শব । ৯(গগ। যে অসংখ্য নাগের গ্রাণসংহার করিয়াছ, 
'্তাহাদেরও, জীবনদান কর।” গরুড় “তথাস্ত' বলিয়া তৎক্ষণাৎ পাতাল হইতে অমৃত আহরণ পূর্ববক 
অস্থিক্ূপের উপর সেচন করিয়া সৃতনাগগণের জীবনদান করিলেন এবং জীমৃতবাহনকে কাহলেন, 
“রাজকুমার, আমার এসাদে চ্দোনাদের 'অপন্বত রাজ্যে পুনরুদ্ধার হইবে 1” এইকপ বরপ্রদান 
করিগা। গরুড় অন্তহিত হইলে শঙ্খচুডও জীমৃতবাহনের বহুবিধ স্ততি করিয়া বিদার লইয়। স্বস্থানে 
প্রস্থান করিল। 

জীমৃতণাহন এইরূপ বরলাভে চরিতীর্থ হইয়া পিতৃসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং লোক দ্বার! 
শবশ্তরালয়ে স্বীয় মঙ্গলসংব।দ পাঠাইগা দিলেন ৷ তাহাদের রাজ্যপহারক জ্ঞাতিবর্গ বরপ্রদান-বৃতাত্ত 
অবগত হইয়। রাজ৷ জীমৃতকেতুর শএণাগত হইপ, এবং স্ততি ও বিনতি দ্বারা প্রমন্ন করিয়া! তাহাকে 
রাজপদে পুন:স্থাপিত করিল । 

ইহা! কহিয়। বেতাল জিঞ্জাসা করিল, “মহাপাঞ্, জীমৃতবাহন ও শঙ্খচ়্ এ উভয়ের 
মধো কোন্‌ ব্যক্তির অধিক ভদ্রত| প্রকাশ হইল!” বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “শঙ্ঘচুড়ের ।” 
বেতাল কহিল, প্রকারে?” রাজা কহিলেন, “শঙ্খচুড় জীমৃতাবহনের প্রাণদানবিষয়ে প্রথমত; 
কোন মতে সম্মত হয় নাই পরিশেষে সম্মত হইয়ও কাত্যায়নীর নিকট গিয়। উপকারকের মঙ্গল 
প্রার্থনা করিতে লাগিল এবং পুনরায় আলিয়। প্রাণনানে উদ্যত হুইয়া জীমৃতবাহনের প্রাণরক্ষা 
করিল।” বেতাল কহিল, “যে বাক্তি পরার্থে প্রাণদান করিল, তাহার ভদ্রতা অধিক বলিয়া গণ্য 
হইল না কেন?” রাজা! কহিলেন, “জীমৃতবাহন ক্ষত্রিয়জাতি; ক্ষত্রিয়েব! প্রাণত্যাগ অতি 
অকিঞ্চিংকর জ্ঞান করে । অতএব এই জাবনদান জীমৃতবাহনের পক্ষে তাদৃশ দুষ্ষর নহে ।” 

ইহা শুনিয়া বেতাল পূর্ব্ববৎ পুনর্্বার গিয়া বৃক্ষোপরি লক্বমান হইলে রাজাও পূর্বরবৎ 
অবতারণ ও ক্বন্ধে স্থাপন করিয়1 সন্্যাসীর নিকট চলিলেন । 


ঘোড়শ উপাধ্যান 


ব্তোন কহিল মহারাজ, চন্দ্রশেখর নগরে বত্বদত্ত নামে বণিক বাস করিত। তাহার 
উন্মাদিনী নামে পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। সে বিবাহষোগ্য। হইলে তাহার পিতা তত্রত্য'নরপতির 
নিকটে গিয়। নিবেদন করিষ্ঠ, “মহারাজ, আমার এক স্থূপ। কন্তা আছে, দি আপনার অভিরুচি 
হুয় গ্রহণ করুন, নতুবা অন্য ব্যক্তিকে দিব |” 

-. স্বা্জা ছুই তিন বয়োবৃদ্ধ প্রধান রাজপুরুষদিগকে উন্মাদিনীর লক্ষণ-পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিলেন । 
তাহার! রাজকীয় আদেশ অনুসারে বত্বদত্তের আলয়ে উপস্থিত হুইলেন। এবং উন্মাদিনীকে ইন্দ্র 
অপ্রয়। অপেক্ষাও অধিকতর রূপবতী ও অর্বপ্রকারে সুলক্ষণ। দেখিক্বা পমামর্শ কৰিলেন, এই কন্তা 
মহ্ষী হইলে বাজ ইহার নিতান্ত বশত্তাপর হইয়া একেবারেই রাজাচিস্তা পরিত্যাগ করিবেন। 
অতএব উত্তম কল্প এই, রাজার নিকটে কুরূপা ও কুলক্ষণা বলিয়া পরিচন্ন দেওয়া বাউক। 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১৪৯ 


অসন্তর তাহার রাজসমীপে পরামর্শুরূপ সংবাদ দিলে তিনি তাহাদের বাক্যে বিশ্বাম করিগ! 
অন্বীকাব করিলেন। তখন বত্বদত্ত দৈন্তাধ্ক্ষ বলতদ্রবশ্মার সহিত আপন কন্তার বিবাহ"দিল। 

একদিন বাজ1 নগরভ্রমণে নির্গত হুইগা দেনাপতির বাটার নিকটে উদ্ধস্থিত হইলেন। 
» সময়ে উন্াদিনী মনোহর বেশ-তৃষা করিয়া অষ্টালিকার উপরিদেশে দপ্তায়মান ছিল। বাজা 
উন্নার্দিনীকে নয়ন্গোচর করিয়া মোহিত ও উন্সন্তপ্রায় হুইয়। প্রত্যাগমন করিলেন। রাজাকে 
সহস। প্রত্যগত্ত ও 'বিচেম্ছুনপ্রায় দেখিয়া এক প্রি পার্খচর জিজ্ঞাসা করিলঃ “মহারাজ, কি নিমিত্ত 
আজ আপনাকে নিতান্ত ট্চ্চিতত দেখিতেছি ?” রাজা কহিলেন, “অস্ত বলভদ্রের ভবনে একটি 
স্ত্রীলোক দেখিলাম ; তদীয় লোকাতীত বূপলাবণ্য দর্শনে আমার মন মোহিত হইরাছে ও আমি 
এইক্ূপ ঘিকলচিত্ত হইয়াছি।” ৃ 

পশশ্বচর কহিপ, “মহারাজ, যাহকে নিপীক্ষণ করিয়াছেন, সে রত্বদত্বের কন্তা ) তাহার নাম 
উগ্াদিনী। আপনি অধ্বীকার করাতে সেনাপতি বলদ্রের সহিত তাহার বিবাহ ইইয়াছে।” 
রাজা কহিলেন, “আমি ঘাহ।দিগকে এ কন্তার রূপ ও লক্ষণ দেখিতে পাঠাইয়াছিলাম, বুঝিলাম, 
তাহারা প্রতারণা করিয়াছে ।” অনন্তর রাজার আহ্বান অনুসারে বাজপুরুষের। 
তাহার সম্মুখ উপস্থিত হইলে, তিন তাহাদিগকে বলিলেন, “দেখ, আজ আমি নগরভ্রমণে নির্গত 
হইয়। রত্রনত্তের কন্যাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি । জয়াবচ্ছিন্ধে তাহার ন্যায় স্থব্ধূপ৷ ও ম্ুুলক্ষণ। নারী 
আমার নয়নগোচর হয় নাই। তবে তোমরা কি নিমিত্ত তংকালে কুরূপ। ও কুলক্ষণ। বলিয়। 
আমায় তাদৃশ স্ত্রীর ত্রলাভে বঞ্চিত করিলে?” 

রাজপুরুষেরা কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, যে আজ! করিতেছেন, তাহা 
যথার্থ বটে , কিন্তু তংকালে আমর। বিবেচনা করিয়াছিলাম, এরূপ স্বরূপ কন্যা মহিষী হইলে 
মহারাজ রাজকাধ্য পরিত্যাগ কষিয়া অহ্থোরাত্র অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিবেন। তাহাতে রাজ্যভঙ্গের 
সম্ভাবন।। এই আশঙ্কায় আমরা এ কন্তাকে' মহারাজের নিকট কুরূপা ও কুলক্ষণা! বলিয়াছিলাম। 
ইহাতে আমাদের ধে অপরাধ হইনাছে, ক্ষম। করতে আজ্ঞা হয়।” রাজা, “তোমরা যাহা 
কহিলে, তাহ। সর্বভোভাৰে স্থায়ান্থগত বটেঃ ইহ। কহিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। কিন্তু 
আপনি নিতান্ত বিচেতন হইয়1 দিনযঘামিনী কেবল উন্মািনীচিস্তান নিমগ্ন রহিলেন। রাজার এই 
অবস্থ। কর্ণপরম্পরায় নগরমধ্যে প্রচারিত হইলে নেনাপতি বলভদ্রবন্মা রাঁজসমীপে উপস্থিত হ্ইয়া 
কুৃতা$লিপুটে নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, বলভদ্র আপনার দাস, উদ্াদিনী দাসী । দালীর নিমিত্ত ঈদৃশ 
ক্লেশ শ্বাকারের আবশ্তকতা কি? মহারাজের আজ হইলেই সে উপস্থিত হইতে পারে” 

, রাজ। শুনিয়। সাতিশয় কুদ্ধ হইলেন এবং কহিলেন, “আমার কি ধর্ধজ্ঞান নাই যে, পর্ধীষ্পর্শ 
দ্বারা পাপপক্কে নিমগ্ন হইব? শান্কারেরা পরস্ত্রীতে মাতৃদৃতি করিতে কহিয়্াছেন।” বলতগ্্র 
কছিলেন, “মহ্যবাজ, শাস্তরকায়েন্না ইহাও নির্দিষ্ট করিয়াছেন, পত্বীর উঠার পরিণেতার সর্বতোমুর্ধী 
প্রতৃতা আছে। তদক্ছসারে আমি আপনাকে উল্ার্গিনী দান করিতেছি) তাহা। হইলে আর ম্রারাজের 
পরক্্ীষ্পর্শদোষের আশঙ্কা থাকিতেছে না!” বাঞ্জা কহিলেন, দ্যাহাতে সমস্ত সংদারে অপযশ 
হইবে, প্রাণান্তেও আমি এক্সপ কর্ম করিৰ না । বশোধনেরা পক্ষীরুতভূতপঞ্চময় ক্ষণবিনম্বর 
শরীরৈর অন্থযোধে অবিনশ্বর যঃশরীন্মের অপক্ষয় করেন না।” 

সেনাপতি কহিবেন, “মহারাজ, আমি তাহাকে গৃহ হইতে বৃহিষ্কতা করিয়া অন্ত স্থানে. 


১৫, সগসাহিত্য-গ্রন্থাব্সী 


রাখিব, তাহা হইলে সে সাধারণ ত্রী হইবে, তখন আর অপবশের আশঙ্কা কি?" রাজ শুনিয়া 
পূর্ব আপেক্ষ1 অধিকতর ক্ুুদ্ধ হইর| কহিলেন, “যদ্দি তুমি পতিব্রতা কামিনীকে কুলটা কর, আমি 
তোমার গুরুতর দপ্তবিধান করিব এবং জন্সবচ্ছিন্পে আর মুখাবলোকন করিব না।” তখন বলভন্র 
ভীত ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়। প্রণাম করিয়। বিদায় লইল। কিন্তু উন্মাদিনীচিন্তা কালম্বব্মপিণী 
হইয়া দশম দিবসে রাজার প্রাণশংহার কবিল। 

প্রতৃভক্ত বলতর্দ এবংবিধ ধণ্মশীল স্বামীর প্রাণবিকাশসংবাদ শ্রবণে সাতিশয় শোক ও 
পরিতাপ প্রাপ্ত হইঘনা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, 'এতাদৃশ প্রতুর্ঘ লোকন্তরগমনের পর আর 
জীবনধারণে প্রয়োঞ্জজ কি? বিবেচন1 করিলে আমার নিমিত্রই স্বামীর এই অকালমুত্যু 'হুইল। 
জানি না, জনমা্তরে এই পাপে আমার কত যাতনা তোগ করিতে হইবে | এক্ষণে প্রাণাত্য গব্ধপ 
প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আত্মাকে বিশ্ুদ্ধকরি। এইরূপ অধ্যবসায়বঢ হইয়া তিনি প্রেততৃমিতে উপস্থিত 
হইলেন এবং চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া স্থয্যদেবের অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়। প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন, “ভগবান্‌ ভাস্কর, কৃতাঞ্চলি হইয়! একা গ্রচিত্তে প্রার্থনা করিতেছি, যেন জন্মে 
জন্ম এইরূপ প্রভু পাই ।” 

এই বলিয়া বলভ্র প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিলে তাহার পত্রী উন্মদিনী মনে মননে 
বিবেচনা করিল» “আমার আর জীবনধারণে প্রয়োজন কি? বরং সহগমনপথ অবলম্বন করিলে 
পরকালে সদ্গতি পাইব। ধর্ম্শান্ত্র প্রবর্তকেরা কহিয়াছেন, সহগমন স্ত্রীলোকের পরম ধন্ম। নারী 
চিঘকাল দুশ্চারিণী হইলেও সহগমনবলে স্বামীর সহিত ম্ব্গলোকে অনন্তকাল স্থখসম্তোগ করে 
এবং পতি অতি দুরাচার ও পাপাস্বা হইলেও সহগমন প্রভাবে নারী তাহারও উদ্ধারকারিণী হয়।” 
এই ভাবিয। সহগামিনী হইয়1 উন্মািনী প্রাণত্যগ করিল। 

ইহা কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাস করিল, “মহারাজ, এই তিন জনের মধ্যে কোন ব্যক্তির ভদ্রত। 
অধিক ?” কিক্রমাদ্িত্য কহিলেন, “রাজার ।” ধেতাল' কহিল, &কি নিমিত ?” রাজ। উন্মদিনীর 
নিষিত্ব প্রাণত্যাগ করিলেন, তথাপি অধশ্ম ও অপযশের তয়ে পরক্ত্রীষ্পশে প্রবৃত্ত হইলেন না। আর 
স্বামীর নিমিত্ত সেবকের প্রাণত্যাগ করা উচিত কণ্ম; স্ত্রীলোকেরও স্বামীর সহগামিনী হওয়া! প্রধান 
ধশ্ম। অতএব রাজার ভদ্রতাই আমার বিবেচনায় সর্ধবাপেক্ষা অধিক |” 

ইহা শুনিয়। বেতাল পূর্বককৃত প্রতিজ্ঞান্থসারে শ্মশানে গিয়া পূর্বববৎ বৃক্ষে লম্বমান হইল - 
রাঁজাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্ন্ধে করিয়৷ সন্ধ্যাপীর 
আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। 


সপ্তদশ উপাশ্রযান 


বেতাল কহিল, মহারাজ হেমকুট নগরে বিষুশর্দা নামে পরম ধাশ্সিক ব্রাঙ্ধণ ছিলেন । 
তাহার গুপাকর নামে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়। দৃ[ৃতক্রীড়ায় সাতিশয় আসক্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে 
পিতার কর্বন্ব ছুরোদরমুখে আছুতি দিয়! পরিশেষে অর্থের 'নিমিত্ত তব্রবৃত্তি অবলম্বন করিল। 
তখন বিষুশর্শা। তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। 


বেভাল-পঞ্চবিংশতি ১৫১, 


গুণাকর নিতান্ত নিরুপায় হইয়া যথেচ্ছ ভ্রমন করিতে করিতে এক নগুরের প্রান্তভাগে 
উপস্থিত হইল এবং দেখিল, এক মন্নাপী শ্বশানে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাস করিতেছেন । পৰে 
সে যোগীবু নিকটে গিয়া সাধঙ্গ প্রণিপাত পূর্বক সমীপদেশে উপবিষ্ট হুইল। ষৌগী গুণাকরের, 
প্রতি দৃষ্টিপাত দ্বার! তাহাকে ক্ষুধার্ত বোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন?” “তুমি কিছু ভোজন' করিবে ?* 
সে কহিল, “মহাশয়, আপনি কৃপা করিয়া প্রসাদ দিলে অবশ্য ভোজন কবির |” তখন তিনি 
অন্নব্ঞজ পূর্ণ এক নরকপাল্তাহছার সম্মুখে রাখিয়া ভোজন করিতে বলিলেন । সে কহিল, “মহাশয়, 
এ অশ্ন, এ ব্ঞ্রন চ্ডোজন করিতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না।” 

'তখন যোগী যোগামনে আসীন হইয়া নয়নছয় মুদিত করিবামাত্র এক যক্ষকান্তা। অঞ্জলিবন্ধন 
পূর্বক ভাহর সম্মুখবপ্ডিনী হইয়া নিবেদন করিল, “মহাশয়, দাসী উপস্থিত; কি আজ্ঞা হয়?” 
যোগী কহিলেন, “এই ব্রাহ্মণ ক্ষুধার্ত *হ্ইয়া আমার আশ্রমে আষিয়াছেন। ইহার যথোচিত 
-অতিথিসৎকার কর ।” যোগী আজ্ঞ! করিবামাত্র ষক্ষকন্থণর মায়াবলে নিমিষমধ্যে পরম রমণীয় সুসজ্জিত 
হম্দা আবিভূর্ত হইল। সে ব্রাক্ষণকে তথায় লইয়া গিয়া স্থরস অর্রন্যধন, মৎস্তমাংস, দরধ-ছৃপ্, মিষ্ঠা 
প্রত্ুতি ্বার। ইচ্ছান্থর্ূপ ভোজন করাইয়া মণিময় পল্যস্কে শয়ন করাইল 7; পবে বূজনী উপস্থিত হইলে 
স্বয়ং মনোহর বেশ-ভৃষার সমাধান করিয়। পল্যঙ্কের একদেশে উপবেশন পূর্বক তাহার চরণসেব 
করিতে লাগিল। গণাকরের স্থথে রজনীযাপন হইল। 

প্রভাত নিদ্রাভঙ্গ হইলে যক্ষকন্যা ও তত্কৃত যাবতীয় অদ্ভূত ব্যাপারের চিহ্বমাত্র দেখিতে 
না পাইয়া গুণাকর নিরতিশয় দুঃখিতযনে সন্ত্যাপীর নিকটে গিয়া! নিবেদন করিল, “মহাশয়ের 
প্রসাদে কল্য রাঁজভোগে এজনীধাপন করিয়াছি। কিন্তু নিশাবসানে সেই কামিনী প্রস্থান 
করিয়াছে, এবং তত্কৃত সেই সমস্ত হন্দ্যাদিও লয় পাইয়াছে।” যোগী কহিলেন” “্যক্ষকন্তা। 
যোগবিষ্ভার প্রভাবে আনিয়াছিল। ঘে ব্যক্তি যোগবিস্তায় সিদ্ধ হয়, তাহার নিকটে নে চিরকাল 
অবস্থিতি করে |” গুরণাকর কৃতাঞ্জলি হইয়। কহিশ, “মহাশয় ! যদ রুপা করিয়া উপদেশ দেন, 
আমিও সেই বিদ্ভার লাধন। করি |” যোগী তদীয় বিনয়ের বশীভূত হইয়া এক মন্ত্রের উপদেশ দিয়া 
কহিলেন, “তুমি চত্বারিংশৎ দিবস অর্দরাত্রসময়ে জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়! একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র 
জপ কর।” 

গুণাকর সম্াসীর আদেশান্র্ূপ জপ করিয়া তাহার নিকটে আসিয়। কহিল, “মহাশয় !, 
আপনায়* আদেশ অনুসারে যথানিয়মে চল্সিশ দিন জপ করিয়াছি; এক্ষণে কি আজ হয়?” যোগী 
কহিলেন, “আর চল্লিশ দিন জলস্ত অনলে প্রবেশ পূর্বক জপ কর, তাহা হইলেই তুমি কৃতকাধ্য 
হইবে 1” তখন সে কহিল, “মহাশয় । বু দ্িবব হইল গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। 
পিতা-মাতা প্রভৃতিকে দেখিবার নিমিত্ত চিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, অতএব অগ্রে একবার 
পিতা-মাতার চরণ দর্শন করিয়। আসি স্পশ্চাৎ আপনার আদেশান্থরূপ মন্ত্রপাধন করিব |” এই 
বলিয়! সন্গ্যাসীর নিকট বিদায় লইয় গুণাকর আপন আলয়ে প্রস্থান করিল। 

গৃহে উপস্থিত হুইবাাত্র তাহার পিতা-মাতা বহুকালের পর পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়। 
'অতান্ত রোদন করিতে লাগিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? 
আমর! ছোমার আদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়। ফাছি!” গুণাকর কহিল, “হে তাত! হেমাত:। আমি 
'ঘ্চ্ছাক্রমে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে এক পরম দয়ালু সন্ধ্যানীর দর্শন 


১৫২ লগসাহিত্য-প্রন্থাবঙ্গী 


পাইয়াছি এবং তাহার শরণাপর হইয়াছি। এক্ষণে তদীয় উপদেশ অনুসারে মন্ত্রসাধন করিতেছি। 
তোমাদিগকে বহু কাল ন] দেখিয়া অতিশয় উৎকষ্টিত ও চলচ্চিতত হইয়াছিলাম; তাহাতেই 
“কবার কিছৎক্ষণের নিমিত্ত দর্শন করিতে আসিয়াছি। সম্প্রতি জন্মের মত বিদায় লইয়। ঘোগনাধনার্থে 
প্রস্থান করিব 1" 

গুণাকর এই বলিয়া প্রস্থান্রে উদ্যম করিলে তাহার জননী বাম্পকুললোচনে শোকাকুল- 
ব্চনে কহিতে লাগিলেন, “বস! এ তোমার ঘোগাভ্যাসের সময়'নয়। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া 
গৃহ্ধন্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই তুমি ষোগাভ্যাসের সম্পূর্ণ “ফল পাইবে! গৃহস্থাশ্রম সকল 
আশ্রমের মূল এবং সকল আশ্রম অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট । বিশেষত: পরমণ্ডর পিতা-মাতার শশ্রঘ! করাই 
পুত্রের প্রধান ধর্ম । অতএব ঘাঁবং আমর জীবিত আছি, তাবৎ তোমার তীর্থযাত্রা বা যোগাভ্যাসের 
প্রয়োজন নাই । আমাদের শুশ্রা কর তাহাতেই পরম ধণ্মীলাভ হইবে। আর বিবেচনা! কর, তুমি 
আমার একমাত্র পুত্র; মা বলিয়া সম্ভাষণ করিতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার নাই। অন্ধের যটির 
ন্যায় তুমি আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন । আমর! তোমায় বিদায় দিয়া কোন ক্রমে 
প্রণাধারণ করিতে পারিৰ না। যদি নিতান্তই যোগাভ্যাসের বাসন] হইয়া থাকে, অন্ততঃ আমাদের 
মৃত পর্যন্ত অপেক্ষা কর: পরে ইচ্ছান্থুরূপ ধর্মোপর্জ করিবে।” 

গুণাকর শুনিয়া ঈষৎ হান্য করিল এবং কহিল, “এই মায়াময় সংসার অতি অকিঞ্চিংকর। 
ইহাতে 'লিগ্ড থাকিলে কেবল জন্মমৃত্যুপরম্পরারূপ চুর্ভেগ্য শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে হয । প্রত্যক্ষ 
পরিদৃশ্বমান পদার্থমাত্রই মায়াগ্রপাঞ্চ, বাস্তবিক কিছুই নছে। কে কাহার পিতা, কে কাহার মাতা, 
কে কাহার পুত্র? সকলই ভ্রাস্তিমূলক | অতএব আর আমি বুথ! মায়ায় মুগ্ধ হুইব না! এবং শ্রেয়ঃ সাধন 
বোধ করিয়া যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহা ছাড়িতে পরিব ন11” এই বলিয়া পিতা-মাতাৰ চরণে 
সাষ্টাঙ্গ গ্রণিপাত করিয়া প্রস্থান করিল এবং সন্ধ্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া! অগ্রিগ্রাবেশ পূর্বক 
মন্ত্রপাধনে যত্ব করিতে লাগিল; কিন্তু কতকার্ম্য হইতে পারিল না। 

ইহা! কহিয়া বেতাল কিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ ! কি কারণে ব্রাহ্মণ সাধন 
করিয়া! সিদ্ধ হইতে পারিল না, বল।” বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “একাগ্রচিত্ত না হইলে মন্ত্র সিদ্ধ হয় 
না। ব্রাহ্মণের মনে একান্ত নিষ্ঠা ছিল না। সেই বৈগুণ্য বশতঃ তাহার া৭শ বিফল হইল ।” ইহা 
শুনিয়া বেতাল কহিল, “যে সাধক মন্ত্র সিদ্ধ করিবার উদ্দেশে ক্লেশশ্বীকার করিল, সে একা গ্রচিত্ত হয় 
নাই, তাহার প্রমাণ কি?” বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “সে একাগ্রচিত হইলে পিতামাতার নিমিত্ত চলচ্চিত 
হইত না এবং ঘাধ্যে যোগে ভঙ্গ দিয়া তাহাদের দর্শনে যাইত না। ফলত; মকলই অদৃষ্টমূলক, নতুবা 
যোগাভ্যাস দ্বারা সর্ববাংশে নির্মম ও জ্ঞানসম্প্ন হইয়াও কি নিমিত্ত লিদ্ধপ্রায় মাধনফলে বঞ্চিত হইল বল ।” 

ইহা। শুনিয়া! বেতাল পূর্ববরূত অঙীকার ম্মরণ করিয়। পূর্ববৎ সেই বৃক্ষে গিয়া লম্বমান হইল) 
রাঁজ। বিক্রমাদিত্যও পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া! তাহাকে বৃক্ষ হইতে অবতারণ পূর্বক স্বন্ধে করিয়। 


সন্যামার আশ্রমাভিমুখ চলিলেন। 


জহ্টাদশ উপাধ্রান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, কুবলয়পুরে ধনপতি নামে এক সঙ্গতিপন্ন বণিক্‌ ছিলেন । তিনি 
ধনকতীনায়ী নিজ্জ কন্যার গৌরীকালে গৌরীদত্ব নামক ধনাঢ্য ৰণিকের সহিত বিবাহ, দিলেন।* 
কিয়ৎংকাল পরে ধনরতীর এক কন্তা জন্মিল। গৌরীদত্ কন্তার নাম মোহিনী রাখিলেন। কালক্রমে 
তিনি লোকাস্তর প্রাপ্ত ইইলে,তিদীয় জ্ঞাতিবর্গ ধনব্তীকে অসহায়িনী দেখিয়া তাহার সর্ধবন্ঘ অপহরণ 
করিল। সে নিতান্ত দুরবস্থা গ্রস্ত হুইয়। কন্য। লইয়া এক তমিআ। রজনীতে পিত্রালয়ে প্রস্থান করিল। 
কি়ঙ্গ,র গমন করিয়া! পথ তুলিয়া। উহীরা এক শ্মশানে উপস্থিত হইল । তথায় এক চোর রাহ্দগ্ড 
অনুসারে তিনদিন শূলে আরোপিত ছিল; বিধিবিপাফে মে পর্ত্ত তাহার প্রাণপ্রয়াণ হয় নাই। 
দৈবযোগে ধনবতীর দক্ষিণ কর চোরের চরণে সংলগ্ন হইলে সে সাতিশয় বাখিত হইয়া কহিল, “তৃমি কে, 
কি নিমিত্ত এ মনোছ্ঃখের সমরে আমার মন্াত্তিক ধাতন। দিলে?” ধনবতী কহিল, জ্ঞান পূর্বক আমি 
তোমাকে যাতন। দিই নাই! যাহা হউক, আমার অপরাধ ক্ষমা ক41” অনন্তর আত্মপরিচয় দিয়! সে 
চোরকে জিজ্ঞাসা করিল» “তুঠি কে, কি নিমিত্ত শশানে আছ ও কিরূপ ছুঃখভোগ করিতেছ বল |” 
চেনর কহিল, “আমি বণিকজাতি, চৌর্ধ্যাপরাধে শূলে আঝোপিত হুইয়াছি, অদ্য তৃতীয় দিবস 
তথাপি প্রাণনির্গভ হইতেছে ন1) তাহাতেই যার পর নাই যাতনাভোগ করিতেছি । জন্মকালে 
জ্োতিবিদের। গণন1 দ্বার স্থির করিয়াছিলেন, অবিখাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হইবে না। যাবৎ 
বিবাহ না হইতেছে, তাবৎ আমায় এই অবস্থায় দুঃসহ যাতনা ভোগ করিতে হইবে। যদি তুম কৃপা 
করিয়া কন্তাদান কর, তবেই আমি এ অসহ্য যাঁতন] হইতে পরিআণ পাই । আমার চিরসঞ্ষিত স্থবর্ণরাশি 
পাছে ।,যদি আমার প্রার্থন। পুর্ণ কর, সমস্ত তোমায় দিই ।” 
_ ধনৰতী অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া মনে মনে মলিয়,চের প্রার্থনায় সম্বতপ্রায় হইল এবং কহিল, 
“তুমি থে প্রন্তাৰ করিলে, তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্ত আমার দৌহিত্রমুখদর্শনের এবাস্তিক 
অভিলাষ আছে, তোমায় কন্টাদান করিলে আমার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় না।” এই কথ শ্তনিয়। চোর 
কহিল, “তুমি এখন কন্তাদান করিয়া আমায় যাতনা হইতে মুক্ত কর। আমি অনুমতি দিতেছি, তোমার 
কন্যার বয়ঃপ্রাণ্থি হইলে কোন ত্রাদ্ষণতনয়কে ধনদান দ্বার! সম্মত করিয়৷ তাহ দ্বারা ক্ষেব্রুজ পুত্র উৎপন্ 
করিয়া লইবে, তাহ। হলে তোমারও বাসন। পূর্ণ হইল, আমিও ছুঃসহ যাঁতন। হইতে পরিক্রাণ পাইলাম ।” 
* ধনবতী বন্তা সম্পদান করিল। তখন চোর কহিল, “&'পুরোবর্তা গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে 
আমার গৃহ ॥ গৃহের ূর্বভাগে কৃপের নিকট এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে, তাহার মূলে আমার মমন্ত 
সম্পততি নিহিত আছে, যাইয়া হণ কর।” ইহা কহিবামাত্র চোরের প্রাণবিয়োগ হইল, ধনবতীও 
চৌর নির্দিষ্ট ন্থাগ্রোধবৃক্ষের মূল খনন পূর্বক সমস্ত স্বর্ণূদ্র! হস্তগত করিয়] পিত্রা'লয়ে প্রস্থান করিল । 
পরে সে পিতাকে আত্ভোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইয়া তীহার হস্তে সম্পত্তি সমর্পণ পূর্বক তদীয় 
আবাসে অবস্থিতি করিতে লাগিল । | 
কালক্রমে মোহিনী যৌবনবতী হইল। সে একদিন স্বীয় সহচরীর সহিত গবাক্ষ দিয়! রথ্যা 
নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন মময় দৈব্যযোগে এক পরম স্থন্দর বিংশতিব্ষাঁয় ত্রাক্ষণতনয় তথায় উপস্থিত 
হইল 1 তাহাকে নয়নগোচর করিয়া মোহিনী মন মোহিত হইল) তখন দে আপন সহচরীকে ছিল, 
“তুমি এই তরম্মপকুমারকে আমার মার নিকটে লইয়। যাও” সবী ব্রাদ্ষণতনয়কে তাহার জননীর নিকটে ৰ 
সঃ ২য়--২* 


১৫৪ লঙসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 
উপস্থিত করিসে, সে চৌরবৃতান্ত স্মবণ করিয়া তাহাকে প্রার্থনানরূপ অর্থ দিয়। মোহিনীর পুভ্রোৎপাদনার্থে 
নিযুক্ত করিল। 

মোহিনী গর্ভবতী ও ঘথাকালে পুত্রবতী হইল; ্ৃতিকাষচীর রজনীতে সেম্বপ্পে দেখির, ছুই হস্ত, 
পঞ্চ মন্তর্ঝ) প্রতি মন্তকে তিন তিন চক্ষু ও এক এক অর্চন্ত্, অতি দীর্ঘ জটাভার পৃষ্ঠদেশে লম্বমান, 
দক্ষিণ হত্তে ভ্রিশূল, বাম হস্তে নরকপাল, ব্যপ্রচশ্ম পরিধান, ভূজঙ্গের মেখলা, উজ্জল রজতগিকরির ন্যায় 
কর্জেবর, অতি শুভ্র নাগযজ্ঞো পবীত, স্্ব্বাঙ্ ওম্মভূষিত এবংবিধ আকার ' বেশবিশিষ্ট বৃষভারুঢ় এক 
পুরুষ তাহার সম্মুধে আসিয়া কহিতেছেন, “বসে মৌহশী! তোর পুত্র জন্মিয়াছে, এ জন্য আমি 
অতিশয় আহলদিত হইয়াছি। এই বালক ক্ষণজন্মা। তুমি আমার আজ্ঞা অনুসারে এ শিশুকে সহমত 
স্থবর্ণ সহিত পেটকের মধাগত কক্রিয়া কলা অদ্দরাভিশময়ে র।জ্দ্বাবে রাখিয়া আসিবে । বারী তাহাকে 
পুত্রণিবিশেষে গ্রতিপাপন করবেন । বার্গার দ্বর্গরোহণের গণ তোমার পুত্র তদীয় সিংহাসনে অধিক 
হইয়। ক্রমে ক্রমে নিজ প্রতাপে ও নীতিবিদ্যাপ্রভাবে সখাগরা সৃত্দীপা পৃথিবীর অদ্ধিতীয় অধিপতি হইবে ।” 

মোহিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল । .স সমস্ত শ্পরত্রান্ত প্বীয় জনশ।র গোঁচর করিল । ধনপতি শ্নিয়। 
অতিশয় আনন্দিত হইল এবং পরদিন নিশীথ সময়ে এ শিশুকে সহত্র স্বর্ণ মুদ্রা সহিত পেটকের মধো 
স্থাপিত করিধা! রাজদ্বাবে রাখিয়া! আমিল। সেই সময়ে বাজাও ব্বপ্পে দেখিতেছেন, পূর্বেবোক্তপ্রকার পুকষ 
তাহার সম্মুখবন্তা হইয়া! কহিতেছেন, “নহারাজ। গা্রোথান কর; এক পেটকমধাশায়ী চক্রবপ্তিলক্ষণা- 
ক্রাস্ত সন্তান তোমার দ্বারদেশে উপনাত, অবিলম্বে উহাকে আশিয়। পুত্রনিবিশেষে প্রতিপালন কর। 
উত্তরকাত্স সেই তোমার উত্তরাধিকারী হইবে |” 

রাজার নিদাভঙ্গ হইল । তখন তিনি, রাজমহিষীকে জাগরিত করিয়। স্বপ্নবৃততান্ত শুনাইলেন। 
অনন্তর উভয়েই দ্বারদেশে গিয়া! পেটক পতিত দেখিয়1 যপরোনান্তি আহ্লাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ 
পে্টকের মুখ উদঘ1টিত করিয়! দেখিলেন, বালকের রূপে পেটক আলোকপুর্ণ হইয়। আছে । রাজ্ঞী সেই 
শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া অগ্রগামিনী হইলেন? রাজা শ্বণমুতরা গ্রহণ পূর্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। 

প্রভাত হুইবামান্র রাজ! সামুদ্রিকবেভা পণ্ডিতগণকে আনাইয়। দেবপ্রসাঙ্গলক্ধ বালকের লক্ষণ- 
পরীক্ষার্থে আজ প্রদান করিলেন । তাহারা সেই শিশুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া কহিলেন, “মহারাজ । 
আপাতত; তিন স্পষ্ট স্থলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে; দীর্ঘ আকার, উন্নত ললাট, বিস্তৃত বক্ষস্থেল।” অনস্তর 
উাহাব। সবিশেষ পরীক্ষা করিয়। কহিলেন, “সামুদ্রিক শাস্ত্রে পুরুষের দ্বাত্রিংশৎ শ্তভলক্ষণ শি্দিষ্ট আছে। 
মহারাজ! সেই সমুদয় এই একাধারে লক্ষিত হইতেছে । এই বালক সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হইবেন । 
দন্দেহ নাই |” 

রাজ পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং পারিতোষিক প্রদান পূর্বক ত্রাহ্ষণদিগকে বিদায় করিয়। 
পীন, দরিত্র, অনাথ প্রভৃতিকে গ্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন । ষষ্ঠ মাসে অন্নগ্রাশন দিয়া তিনি বালকের 
নাম হরদত্ত রাথিলেন । বাঁলক অল্পকাল মধ্যে চতুর্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হঈলেন এবং রাজার লোকাত্তর- 
প্রাপ্থি হইলে তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়! ক্রমে ক্রমে সমন্ত ভূ-মগ্ুলে একাধিপত্যস্থাপন করিলেন। 

কিয়খকাল পরে হরদত তীর্ঘযাত্রায় নির্গত হুইয়। প্রথমতঃ পিতৃকত্য-সম্পাদনার্থে গয়াধামে উপস্থিত 

ইলেন। ফন্তৃতীরে যথাঁবিধি শ্রাদ্ধ করিয়া রাজা পিতৃপিগুদানে উদ্ভত হইলে নদীর মধ্য হইতে 
পিগুগ্রণার্থে তিনজনের তিন দক্ষিণ হস্ত যুগপৎ নির্গত হইন; প্রথম ক্ষেত্রিক চোরের, দ্বিতীয় বীজী 


ব্রাহ্মণের, তৃতীয় প্রতিপালক রাজার। 


বেভাল-পঞ্চবিংশাতি ১৫৫ 


ইহী কহিয়। বেতাল জিজ্ঞামা কবিল, “মহারাজ ! ইহাদের মধ্যে কোন্‌ বাক্তি শাস্ত্র ও যুক্তি 
অনুসারে হরদ্তদত্ত পিণ্ডের অধিকারী হইতে পাবে ?” রাজা বলিলেন, “চোর |” « বেতাল কহিল, 
“অন্যেব্া কি অপরাধ করিয়াছে ?” বাজ! বলিলেন, “্রাঙ্গণ অর্থ লইয়। বীজ বিক্রয় করিয়াছেন; রাজা 
সহত্ত স্বর্ণ লইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন; এ জন্য তাহারা পিগুগরহণে অধিকার হইতে পাবেন না।” 
ইহা শিয়া বেতাল পূর্বববৎ পুণর্রবার গিয়। বৃক্ষৌপরি শঞ্থমান হইলে রাজাও তাহাকে পুনরায় 
অবতারণ ও স্বন্ধে স্থাপন করিয়। সঙ্াসীর শিকট চলিলেন। 


উনবিংশ উপাখ্রযাণ 


বেতাল কহিল, মহাঁবাজ, চিত্রকুট ণগরে রূপদত্ত নামে রাজা ছিলেন। তিনি একদিন একাকী 
অশ্বে আরোহণ করির। মুগয়া় গমন করিলেন । মুগেব অন্বেষণে বণে বনে অনেক ভ্রমণ করিয়। পরিশেষে 
তিনি এক খষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তথায় এক অতি মনোহর সরোবর ছিল । তিনি তাহার 
তীরে গিয়া, দেখিলেন, কমল নকল প্রফুল্ন হইয়া আছে, মধুকবের মধুপানে মত্ত হুইয়। গুন্‌ গুন্‌ রবে গান 
করিতেছে; হংস, সাবস, চক্রবাক প্রভাতি জলবিহঙ্গগণ তাপে ও নাবে বিহার করিতেছে; চারিদিক কিশলয়ে 
ও কুন্থমে স্থশোভিত ও নানাবিধ পাঁদপসমূহ বসন্তলক্মীর সৌভাগ্য বিস্তাপ করিতেছে, সর্ববত: শীতল 
গন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্ন সঞ্চার হইতেছে। বাজ] নিতান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, বৃক্ষমূলে অঙ্ববন্ধনু করিয়। 
তথায় উপবেশন পূর্বক শ্রান্তিদ্ুর করিতে লাগিলেন । 

, কিয়ৎক্ষণ পরে এক খষিকন্যা আসিয়। আনার্থ সরোবরে অবগাহন করিল । রাজা দর্শপমান্র 
'অভিমাত্র মোহিত ও জ্ঞানরহিত হইলেন। স্সানক্রিয়া সমাপন করিয়া খধিতনয়৷ আশ্রমাতিমুখী হইলে 
বাজ! তাহার সম্মুখবন্তা হইয়। কহিলেন? “খধিকম্তে ! তোমা এ কেমন ধর্ম? আমি আতপে তাপিত 
হইয়] বিশ্রামার্থে তোমার আশ্রয়ে অতিথি হইলাম, তুমি এমনি আতিথেয়ী থে, সম্ভাষণ দ্বারাও আমার 
নংবর্ধনা করিলে না|” খষিতনয় শুনিয়। দণ্ডায়মান হইলেন । 

এই অবসরে খষিও বনান্তর হইতে ফল, পুষ্প, কুশ, সমিধ প্রভৃতি আহরণ করিয়। প্রত্যাবৃত্ত 
হইলেন। রাজ। দর্শনমাত্র আত্মপরিচয় প্রদান পূর্বক সাই্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলে ঝষি “অভীষ্টসিদ্ির্ভবতু' 
বলিঘ্। আশীর্ধ্বাদ করিলেন । রাজ। আশীর্ববা« শ্রবণে মনে মনে ছুট অভিসম্ধি করিয়া ক₹তাঞলি হষয়। 
নিবেদন করিলেন, “মহাশয় ! আমরা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছিঃ খাষবাক্য কম্মিন্কালেও ব্যর্থ হুয় 
না । আপনি আশীর্বাদ করিলেন, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক; কিন্তু আমি তাহায্ঠ কোন সম্ভাবনা 
দেখিতেছি ন1।৮ খধি কহিলেন, “আমি বলিতেছি, অবশ্ঠই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।” খন 
রাজ] অল্লানবদনে বলিলেন, “আমি এই কন্তার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিয়াছি ।” 

খাষি রাঙ্তার ছুরভিপ্রায় শ্রবণে মনে মনে নিরতিশয় কুপিত হুইয়াও শ্বীয় আশর্বাদবাকোর 
বৈরর্ঘাপরিহাবের নিমিত্ত রাজাকে কন্ঠ সম্প্রদান করিলেন। বাজা। নবপ্রণয়িনীকে সমভিব্যাারিণী 
করিয়। রাজধানী অভিমুখে চলিলেন ৷ পথিমধ্যে রজনী উপস্থিত হইল । রাজ! ও রাজপ্রেযসী যখামস্তব 
ফল-মূলাদি দ্বারা কথকিৎ ক্ষুধানিবৃত্তি করিয়া তরুতলে শয়ন করিলেন। 

অর্থরাব্রসময়ে এক দুর্দান্ত রাক্ষদ আসিয়া রাজাকে জাগর্িত করিয়া কহিল, “আছি' অত্যন্ত 


১৫৬ সংসাহিত্য-্স্থাব্ী 


ধার হই [দিছি তোমার ভাধ/াকে ভক্ষণ করিব ।” রাজা কহিলেন, “তুমি আমার প্রাণাধিকা। 
প্রেরণীর প্রাণহিংলার বিরত হও; অগ্ঠ যাহা চাহিবে, তাহাই দিব।” তখন রাক্ষদ কহিল, “যদি তুমি 
প্রশন্তমনে সবহন্ে দাদশবরধঁ তরাহ্মণকুমারের মন্তরকচ্ছেদন করিয়া আমার হস্তে দিতে পার, তাহা হইলে 
তোমার খ্রি়তমার প্রাণবধে প্রান্ত হই” রাজা প্রিয়তমার গ্রাণরক্ষার্থে ্রদ্ষহত্যাতেও সম্মত হইলেন 
এবং কহিলেন, “তুমি সপ্তন দিবসে আমার বাঞ্ধানীতে ধাইবে) সেই দিন আমি তোমার অভিলধিত 
সম্পন্ন করিব |” 
| এইব্ূপে রাজাকে ব্রদ্ষবধপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া রাক্ষস প্রস্থান করিল। বাজাও প্রভাত 
হইবামাত্র প্রেয়পী সমভিব্যাহারে রাজধাশীতে গিয়া প্রধান মন্ত্রীর সমক্ষে রাক্ষসবৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। 
মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ! আপনি এ জন্য উৎনষ্টিত হইবেন না। আমি অনায়াদে উহা সম্পর় করিম] 
দিব।” রাজা মন্ত্রিবাক্যে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পপ্রণয়িণীর মহিত পরম সথথে কালযাপন 
করিতে লাগিলেন । 

মন্ত্রী এক পুরুষপ্রমাণ কাঞ্চণময়ী প্রতিমা নিশ্মিও করাইয়া মহামূল; অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া 
নগরের চতুষ্পথে স্থাপিত করিলেন এবং প্রচার করিয়া! দিলেন, “যে ব্রাক্ষণ বলিদানারে স্বীয় দ্বাদশবরাঁ় 
পুক্স দিবেন, তিনি এই প্রতিমা পাইবেন” এক অতি দরিদ্র ব্রাঙ্মাণের দ্বাদশবধীয় পুত্র ছিবী। তিনি 
ঘোষণার বিষয় অবগত হইয়। ব্রাহ্মণী.ক বলিলেন, “দেখ, নির্ধন ব্যক্তির লংসারাশ্রমে বাম করা বিড়ম্বন! 
মাত্র। ধনই সকল ধর্মের ও মকল "খের মূল । আমি জন্মদবিদ্র ; এ পথ্যতন্ত সাংসারিক কোন সুখের 
মুখ দেখিতে পাইলাম না। এক্ষণে ধনাগমের এই এক লহজ উপায় উপস্থিত। যদি তুমি মত কর, 
পুঙজ দিয়া স্বর্ময়ী প্রতিমা! লইয়া আমি। তাহ! হইলে ঘত দিন বাচিব, পয়ম সুখে কালযাপন করিতে 
পারিব।” পু 
্রাহ্মণী সন্মতা৷ হইলেন । ব্রাহ্মণ পুত্র দিয়া প্রতি লইয়া তথিক্রয় দ্বারা! ধন সংগ্রহ করিলেন। 
সপ্তম দিনে প্রত্যুষ-সময়ে রাক্ষম রাজার সহিত সাক্ষাৎ 'করিবামাত্র মন্ত্রী দাদশবর্াঁয ত্রান্মণকুমার ও 
তীক্ষধার খড়গ আনিয়া রাজার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর রাজ! শিরশ্চেদনার্থে খড্া উত্তোলিত 
করিলে ব্রা্মণকুমার অবনতবদনে ঈবং হাস্ত করিল। রাজ। অস্সানবদনে তাহার মস্তকচ্ছেন করিলেন। 
তদীয় ছিন্ন মস্তক রাক্ষমের হস্তে অপিত হইল । 

ইহা কহিয়! বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, মৃত্াসময়ে সকলে বোদন কদিয়। থাকে? বালক 
হান্ত করিল কেন, বল।” রাজা কহিলেন, “বাল্যকালে পিতামাতা প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্রেন, 
তৎপরে কোন বিপদ্‌ ঘটিলে রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্ত আমার ভাগ্যদোষে বিপরীত হুইল। 
পিতা-মাতা অর্থধলাভে বিক্রয় করিলেন, প্রাণভয়ে যে রাজার শরাণাগত হইব, তিনিই শ্বয়ং মস্তকচ্ছেদনে 
উদ্ধত। মনে মনে এই আলোচন। করিয়। মে হান্ঠ করিয়াছিল ।” 

ইহ! শুনিয়। বেতাল'পুনর্বার পূর্ব বৃক্ষোপৰি লম্ববান হইলে রাজাও পুনরায় গিয়া তাহাকে 
অবতারণ ও স্কদ্ধে স্থাপন পূর্বক সন্্যাশীর নিকট চলিলেন। 


বিংশ উপাখ্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, বিশাল-নগরে অর্থদত্ত নামে ধনাঢ্য বণিক ছিলেন»। তিনি কমল- 
পুরবাপ অদনবাস বণিকের সহিত আপন কন্তা অনক্গমঞ্জরীর বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে 
মদনদাস ভাধ্যাকে তদীয় পিত্রালয়ে রাখিয়। বাণিজ্যাথ দেশান্তরে প্রস্থান করিল । 

একধিন অর্নঙমঞজর) গবাক্ষ দ্বারা রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছে, এমন সময়ে কদলাকর' নামে 
সুকুমার ব্রাহ্মণকুমার তথায় উপস্থিত হইল । ' উতয়ের নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হইলে পরম্পর পরস্পরের 
রূপ-লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইল । ত্রাঙ্মণকুমার নিতান্ত বাকুল হইয়। গৃহগমন পূর্বক ডি নিকট 
স্বীয় বিরহবেদনণ নির্দেশ করিয়। বিচেতন ও শধ্যাগত হইল । তাহার সথা, উশীরানূলেপন, চন্দনবাৰি" 
মেচন, সরসকমলদলশধ্যা, জলান্ত্র তালবৃস্তমধালন প্রভৃতি দ্বার শুঞীষ। করিতে লাগিল। 

এ দ্দিকে অনঙ্গমঞ্জরীও অনঙ্গশর-প্রহারে জজ্জরিতাঙ্গী হইয়! ধরাঁশধা| অবলম্বন করিলে তাহার 
সথী সবিশেষ জিজ্ঞাম। দ্বারা সমস্ত অবগত হ্ইয়। গ্রবোধদানচ্ছলে অনেক ভর্খমনা করিল। তখন সে 
কহিল, “স.খ, আমি নিতান্ত অবোধ নহি, কিন্ত মন আমার প্রবোধ মানিতেছে না। নির্দয় কন্দর্পের 
নিরন্তর শর প্রহারে আমি জর্জরিত হইয়াছি। আর যাতনা সহ হয় না। যদি সেই চিত্তচোরকে ধরিয়। 
দিতে পার, তবেই প্রাণধারণ করিব নতুবা! নিঃসন্দেহে আত্মঘাতিনী হইব ।” 

ইহা! কহিয়া অনঙ্গমঞ্জরী অশ্রপূর্ণনয়নে অবিশ্রীত্ত দীঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল । 
তাহার সহচরী কালবিলম্ব অনুচিত বিবেচন| করিরা কমলাকবরেগ আলয়ে গমন পূর্বক তাহাকেও. স্বীয় 
সহচবীর তুল্যাবস্থ দেখিয়। মনে মনে কহিতে লাগিল, “ছুরাত্বা কদর্পের কিছুই অসাধ্য নাই? কিন্ত্ী, 
কি পুরুষ সকলকেই ,সমানরূপে স্বীয় কুহুমময় শরাসনের বশবত্তী করিয়া রাখিয়াছে। অনন্তর সে 
কমলাকরের নিকট বলিল, “অর্থদত্ত শেঠের কন্যা! অনজমঞ্জরী প্রার্থনা করিতেছে, তুমি তাহার প্রাণদান 
কর।” কমলাকর শ্রবণমাত্র অতিমাত্র উল্লািত হই গাত্রোখান করিল এবং কহিল; “আপাততঃ তুমি 
এই অমৃতবধী মনোহর বাক্য দ্বারা আমার প্রাণদান করিলে ।” 


ভৎপরে সহচরী কমলাকরকে মমভিব্যাহারে লইয়া! অনজমঞ্জরীর বাসগৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিঙগ, 
সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । অমনই কমলাকর “হা প্রেয়সি! বলিয়। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুরবর্বক 
ভূতলে পতিত ও তৎক্ষণাৎ পৰ্ত্ব প্রাপ্ত হইল। 


অনন্গমঞ্জরীর গৃহজন আস্োপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উভয়কে শ্মশানে লইয়। এক চিতায় 
অম্নিদান করিল। দৈবযোগে অথণত্ের জামাতা। মদনদাসও সেই সময়ে শ্বশুরালয়ে উঠ্নস্থিত হইল এবং 
নিজ ভীর্ধ্য। অন্গমঞ্জরীর মৃত্যুবৃততান্ত শুনিয়। হাহাকার করিতে করিতে উর্দস্বাসে শশানে গিয়া জলন্ত 
চিতায় বম্পপ্রদান পূর্বক প্রাণত্যাগ করিল। 


ইহা। কহিয়া। বেতাল জিজানা করিল) “মহারাজ, এই তিনের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি, অধিক 
ইন্জিগ্ধাস 1” বাজ। কহিলেনঃ “মদনদাস।” বেতাল বলিল, “কেন?” রাজা কহিলেন, 
"অনঙগমঞ্জরী পয়পুরুষে অনুরাগিণী হুইয়। তাহার বিরহে প্রাণত্যাগ করিল, তাহাতে মদনদাসের 
অন্তঠকরণে অধুমাত্র বিধাগ জন্িল দা), গ্রত্থাত তণীয় ম্বত্যুবণে গ্রাপধারণে অসমর্থ হইয়া 
অঙ্্িগ্রবেশ করিল | 


১৫৮ জঙসাহিভ্য-গ্রন্থাবলী 


ইহা শুনিয়। বেতাল পৃ্র্বার পূর্ব্বং বৃক্ষোপরি লঙ্ধমান হইলে রাঙ্জাও পুনরার গিমা 
তাহাকে অবতার ও স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক সঙ্গাসীর নিকটে চলিলেন। 


একবিংশ উপাধ্্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, জয়স্থল নগরে বিকুদ্বামী নামে ধর্শক্ম। ত্রাঙ্মণ ছিলেন | তাহার 
চারি পুত্র; জ্যো্‌ দাতাসক্ত, মধ্যম লম্পট, তৃতীয় নিলজ্ঞ, চতুর্থ নাস্তিক ব্রাদ্ধণ পুত্রগণের গহিত 
ব্যবহার ও কদাচার দর্শনে সাতিশয় বিবন্ত হইয়া একদিন চারি জনকে একত্র করিয়। এইব্বপণভৎ'সন। 
করিতে লাগিলেন, “যে ব্যক্তি দূ[তক্রীড়ায় আসক্ত হয়, কমা ভ্রান্তিক্রমেও তাহার প্রতি কৃপাদৃর্টি 
করেন না। ধশ্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, নাসাকর্ণচ্ছেদন পূর্বক গর্দভে আরোহণ করাইয়া দতাসন্ত 
বাক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কত করিবে। দ্যুতাসক্ত ব্যক্তি হিতাহিতবিবেচনারহিত ও ধণ্মাধশ্মজ্ঞ +শৃ.য 
হয়। ধর্ম্মনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দ্যুতাসক্ত হইয়া সাম্রাজ্য ও ভার্ধা পর্যন্ত হাবরাইয়া পর্চি.শ.দ 
ছুঃসহ বনবাসক্লেশে কালধাপন করিয়াছিলেন। আরে ব্যক্তি লম্পট হয়, সে স্থথত্রমে 'ছুঃখার্ণনে 
প্রবেশ করে। লম্পটের| ইন্দ্রিযতৃপ্তি উদ্দেশে সর্বস্বান্ত করিয়া অবশেষে চৌধ্যবৃ্ত অবলম্বন বরিয়। 
খাকে। লম্পট ব্যক্তির আচার, বিচার, নিয়ম, ধশ্ম, সমন্তই নষ্ট হয়। আর বে ব্যক্তি নিরজ্জঃ 
তাহাকে * ভৎসনা করা বা উপদেশ দেওয়া বৃথা । তাহার লোকনিন্দার ভয় থাকে না এবং 
গহিত কর্শ করিয়াও তাহার লজ্জাবোধ হয় না। এবংবিধ ব্যক্তির যত শীঘ্র বৃত্যু হয় ততই 
পৃথিবীর মঙ্গল। আর যে ব্যক্তি পরকালের ভয় না করে, দেবতা ও গুরুজনে ভক্কিমাণু «' 
্রদ্ধাবান্‌ না হয় এবং সনাতন বেদাদি শাস্ত্রে আস্থাশূন্য হয়ঃ সে অতি পাষণু; তাহার সাহত 
বাক্যালাপ করিলেও অধর্শগ্রস্ত হইতে হয়। লোকে পুত্রের মঙ্গলপ্রার্থনায় জপ, তপ, দান, ধ্যান, 
ব্রড, উপবাস আদি করে কিন্ত আমি কায়মনোবাক্যে নিয়ত তোমাদের মৃত্যু প্রার্থনা করিয়। থাকি ।” 

পিতার এই প্রকার তিরস্কারবাকা শ্রবণগোচর করিয়া চাবি জনেরই অন্তঃকরণে অতান্ত 
স্বণা জন্মিল। তখন তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, “বাল্যকালে বিষ্ভাভ্যাসে ওঁদাস্ত করিয়াছিলাম, 
তাহাতেই আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিরাছে। এক্ষণে বিদেশে গিয়। প্রাণপণে বিষ্ভাভ্যান করা 
উচিত। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া চারি জনে নানা দেশে ভ্রমণ পূর্বক অব্লকালমধ্যে নান! বিস্তায় 
পারদর্শা হইল | গৃহপ্রতিগমনকালে তাহারা পথিমধ্যে দেখিতে পাইল, এক চর্খবকার মৃত ব্যাগের 
মাংস ও চশ্ম লইয়। প্রস্থান করিল; কেবল অস্থি সকল স্থানে স্থানে পতিত বুহিল ! 

তাহাদের মধ্যে এক আন অস্থিলজ্বধনী বিষ্তা। শিথিয়াছিল, সে বিস্তাগ্রভাবে সমস্ত অস্থি 

একস্থানস্থ করিয়া ব্যাজ্রের কঙ্কলসঙ্কলন করিল। দ্বিতীয় মাংস-সঞ্ননী বিস্তা দ্বারা এ বঙ্কালে 
মাংস জন্গাইয়া! দিল? তৃতীয্র চণ্মযোজনী বিস্তা শিথিয়াছিল,. সে তৎ্প্রভাবে শার্দলের সর্ধ্শরীর 
চণ্্ম বারা আচ্ছাদিত করিল। অনন্তর চতুর্থ মৃতসক্রীবনী বিস্তা। দ্বাব। গ্রাণদান করিলে ব্যাত্র তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের চারি সহোদরেরই প্রাণসংহার করিল। 

ইহা কহিয়া! বেতাল .ভিজ্ঞাদা করিল, “মহারাজ, 'এই চারি জনের মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তি 
অধিক নির্বোধ? রাজা কহিলেন, “ষে ব্যক্তি প্রাণদান করিল, সেই সর্বাপেক্ষা অধিক নির্ধ্বোধ ।* 


বেতাল-পঞ্চবিংশতি ১৫৯ 


ইহা। শুনিয়। বেতাল পুনর্ধ্বার পূর্ব বৃক্ষোপরি লম্বমীন হইলে বাঁজাণ। পুরু গিয়া) 
তাহাকে অব্ভারণ ও স্বদ্ধে স্থাপন পূর্বক সন্গ্যামীর নিকটে চলিলেন। 


দ্লাবিংশ উপাধ্র্যান 


বেতাল কহিল, মহারাজ, বিশ্বপুর নগরে নারায়ণ নামে ত্রাক্ষণ ছিলেন। একদিন তিনি মনে 
মনে বিবেচনা! করিতে লাগিলেন, “এক্ষণে বার্ধক্য বশতঃ আমার শরীর দুর্বল, ও ইন্দ্রিয় সকল 
বিকল হইয়াছে; কিন্তু ভোগাভিলাষ পু্ধ্ব অপেক্ষা, প্রদীপ্ত হইতেছে । আমি পঠকলেবরপ্রবেশিনী 
বিদ্ভা জানি। অতএৰ ভোগাক্ষম জরাজীর্ণ শীর্ণ কলেবরে প্রবিষ্ট হই; তাহা হইলে আর কিছু 
কাল অভিলাধান্ুরূপ বিষয়স্থখসন্তোগ করিতে পারিব। কিন্তু সহসা কলেবরত্যাগ করিয়৷ অন্ত 
কলেবরে প্রবেশ বরিলে আমার এ অভিপ্রায় প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা । অতএব অগ্নে 
খোগাভ্যাসচ্ছলে পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া বনপ্রবেশ করি; পরে স্থঘোগক্রমে শ্বীয় অভিপ্রায় 
সম্পন্ন করিব।' নারায়ণ এইবপ সঙ্বল্লারূঢ হইয়া পত্রী, পুত্র» পৌত্র+ ছুহিতা, দৌহিত্র প্রভৃতি 
পরিবান্ববর্গকে একঝ করিয়া তাহাদের সম্মুখে কহিতে লাগিলেন, “দেখ আম সংসারাশ্রমে আবদ্ধ 
থাকিয়া বিময়বাসনান আসক্ত হইয়। জীবনকাল অতিবাহিত করিলাম , একদিন এক মুহূর্তের নিমিত্ত 
শরঃ!জোর হিতচিত্ত। করি নাই। এক্ষণে আমার শেষদণশ। উপস্থিত । এই জন্য অভিলাষ করিয়াছি, 
অঃণাপ্রবেশ পূর্বক যোগাভ্যাস দ্বারা তন্থৃত্যাগ করিব; আর আমার এক ক্ষণের জন্যও মায়াময় 
অকি.কৎকর সংসারে লিপ্ত থাকিতে বাসন। নাই । এক্ষণে তোমার এঁকমত্য অবলম্বন পূর্বক অন্থমতি 
কর* নিশ্বম ও নিঃসঙ্গ হইয়া মোক্ষপথের পথিক হই ।” 

নারায়ণ এইকপ কপটবাকাপ্রয়োগ পুর্্বক পরিবারের নিকট বিদায় লইয়। বনপ্রস্থান করিলেন এবং 
“থারু জীর্ণ কলেবা পরিত্যাগ করিয়া এক যুবার কলেবরে প্রবেশ পূর্বক বিষয়াভিলাষ পূর্ণ 
£,4০৬ লাগিলেন । কিন্ত মহারাজ, ব্রাহ্মণ পুর্বকলেবর পরিত্যাগের অব্যবহিত পূর্ধ্বক্ষণে রোদন 
কারয়া পরকলেবরপ্রবেশক।লে বিকধিত আশ্তে হান্ত কবিয়াছিলেন। অতএব জিজ্ঞাস। করি, ইহার 
রোদন ও হান্তের কারণ কি? বিক্রমাদিত্য কহিলেন, “শুন বেতাল, পূর্ববকলেবর পরিত্যাগ কবিলেই 
বহুকালের যত্বের পরিবারের সহিত আর কোন সহ্ন্ধ থাকিল না; এই মমতায় মৃদ্ধ হইয়। ব্রাহ্মণ 
রোদন করিয়াছিলেন ; আর পরকলেবর প্রবেশ দ্বারা অতিলধিত ভোগপথ অকণ্টক হুইল এই জন্য 
আহলাদিত হইয়। হাস্য করিয়াছিলেন ।” 

' ইহা শুনিয়া বেতাল পুনর্বার পূর্ব বৃক্ষোপরি গিয়া লম্বমান হইলেন, ব্বাভাও পা্চাৎ 

পশ্চাৎ গিয়। তাহাকে অবতারণ ও স্বন্ধে স্থাপন পূর্বক সম্যাধীর নিকট চলিঞেন। 


ত্রম্নোবিংশ উপাধ্যান 


বেতাল কহিল» মহারাজ, ধর্মপুরে গোবিন্দ নামে ত্রাঙ্ষণ ছিলন। তাহার ছুই পুত্র 
তন্মধ্যে এক জ্বন ভোঁজনবিলামী অর্থাৎ 'অন্ধে ও ব্যঞনে ঘদি কোন দোষ থাকিত তাহ! দুজেপ়। 


১৬৭ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


হইলেও' এ অন্নও এ ব্যঞ্চন ভক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি হইত ন1; দ্বিতীয় শধ্যাবিলাসী অর্থাৎ শধ্যায় 
কোন ছূর্লক্ষ্য বিষ্নু ঘটিলেও সে তাহাতে শয়ন করিতে পারিত ন। ফলতঃ ওই এক এক বিষয়ে 
তাহাদের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহাদের ঈদৃশ বিম্বয়জনক ক্ষমতার বিষয় তত্রত্য নরপতির 
কর্ণগোচর হল, তিনি তাহাদের এ ক্ষমতার পৰীক্ষার্থ সাতিশয় কৌতৃহলাৰিষ্ট হইলেন এবং উভয়কে 
রাজধানীতে আঁনাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “তোমারা কে কোন্‌ বিষয়ে বিলাসী ?” 

' অনন্তর তাহার! ্ব স্ব পরিচয় দিলে, বাজ! প্রথমতঃ ভোজনবিলাসীর পরীক্ষ€থ পাচক ব্রাঙ্ষণকে 
ভাকাইহ] নানারিধ স্থ্রস অন্ন-ব্যঞন প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। পাঁচক রাজকীয় 
আজ্ঞান্থসারে স/তিশয় ঘত্বু সহকারে চর্যয চুষ্য, লেহ, পেয়, চতুর্ধিধ ভক্ষা-দ্রবা প্রস্তুত করিয়া 
ভূপতিসনীপে সংবাদ দিল। রাজা ভোজনবিলাসীকে আহার করিৰার আদেশ করিলে সে আহারস্থানে 
উপস্থিত হইল এবং আসনে উপবেশনমাত্র গাল্রোথখান করিয়া! নবণতিসমীপে প্রতিগমন কবিল। 

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিয়াছ?” সে কহিল “না মহারাজ, 
আমার ভোজন কর] হয় নাই । রাজা জিজ্ঞামিলেন, “কেন ?” সে কহিল, “মহারাজ, অন্নে শবগন্ধ 
নির্গত হইতেছে; বোধ করি, শ্মশানসন্গিহিতক্ষেত্রজাত ধান্তের তওুল পাক করিয়াছিল ।” রা শুনিয়। 
তদীয় বাক্য উন্নত্তপ্রলাপবৎ অসঙ্গত বোধ করিয়া কিঞ্চিৎ হাম্য করিলেন এবং এই ব্যাপার গোপনে 
রাখিয়া ভাগ্ারীকে ভাকাইয়া সেই তগুলের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আদেশ দিলেন। 
তদস্থসারে ভাণ্ডারী সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া! নরপতিগোচরে আসিয়! নিবেদন করিল, “মহারাজ অমৃক 
গ্রামের এশানসন্গিহিতক্ষেত্রজাত ধান্তে এ তঙুল প্রস্তত হইয়াছিল ।” রাজা শুনিয়া নিরতিশয় চমৎকৃত 
হইলেন এবং ভোজনবিলাসীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, “তৃমি যথার্থই ভোজনবিলাসী |” 

তদনন্তর রাজা এক সুসজ্জিত শয়নাগারে ছৃপ্ধফেননিভ পরম রমণীয় শয্যা! প্রস্তত কত্রাইয়। 
শয্যাবিলাসীকে শয়ন করিতে আদেশ দিলেন । সে কিয়ৎক্ষণ শয়ন করিয়া! নৃপতিসমীপে আসির। নিবেদন 
করিল, “মহারাজ, এ শধ্যাঁর সপ্ত তলে এক ক্ষুত্র কেশ পতিত আছে, তাহা আমার সাতিশয় ক্লেশকর 
হইতে লাগিল; এজন্য শয়ন করিতে পারিলাম না 1” বাজ। শুনিয়। চমতকুত হইলেন এবং শয়নাগারে 
প্রবেশ পূর্বক অন্বেষণ কবিযু! দেখিতে পাইলেন, শধ্যার সপ্তম লে যথার্থই একট ক্ষুদ্র কেশ পতিত 
রহিয়াছে । তখন তিনি ঘৎপরোনান্তি সন্তোষ প্রদর্শন পূর্বক বারংবার তাহার প্রশংসা করিয়া কহিলেন, 
“তুমি যথার্থই শব্যাবিলাসী। অনন্তর তাহাদের ছুই সহোদরকে যথোচিত পারিতোষিক প্রদানপূর্ববক 
পরিতুষ্ট করির| বিদায় করিলেন । 

ইহা কহিয়। বেতাল জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ উভয়ের মধ্যে কোন্‌ জন অধিক প্রশংসনীয় ?” 
রাজ! কহিলেন, “আমার মতে শধ্যাবিলাসী 1” 

ইহা শ্ুণিয়া বেতাল পুনর্ধবার গিয়া বৃক্ষোপরি লঙ্বমান হইলে, বাজাও পুর্ধববৎ তাহাকে অবতারণ 
ও স্বন্ধে স্থাপন করিয়া সন্গাসী' নিকট চলিলেন। 


চতুবিবিংশ উপাশ্রান 


বেতাল কহিগ, মহারাজ, কলিঙ্গদেশে যজশন্দ নামে ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি অনেক কাল অনেক 
দেবতার আরাধনা! করিয়া একমাত্র পুত্র. প্রাপ্ত হয়েন। এ পুত্র অরফালমধ্যে সর্ববশাস্ত্রে সবিশেষ 


বেতাল-পঞ্চবিংশস্তি ১৬১ 


পারদর্শী হুইল এবং অনন্যকর্খা ও অনন্যধন্্া হইয়া! নিরন্তর পিতা-মাতার সেবা করিতে লাগিল ।* পিতা- 
মাতার ভাগাদোষে এ পুত্র অগ্টাদশবর্ধ বয়ঃক্রমকালে কালগ্রামে পতিত হইল। তাহার পিতা-নাতা 
প্রথমতঃ ষপরোনান্তি বিলাপ ও পরিতাঁপ করিলেন , পরিশেষে অগ্নিসংক্কারার্থ গ্রামের উপাস্তৰত্তা শ্মশানে « 
হয় গিয়া চিতারচন! করিতে লাগিলেন । 

এক বৃদ্ধ যোগী বৃুফাল অবর্ধি এ শ্মশানে যোগাভাস করিতেছিলেন। তিনি অষ্টাদশবষীয় 
ব্রাঙ্মণকুমারের মুত কলেবব পতিত দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা কবিলেনঃ “আমার এই প্রাচীন দেহ, জরায় 
ভীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া কাযাক্ষং হইয়াছে, অতএত, এই যুবার দেহে প্রবেশ করি, তাহা হইলে বহুকাল 
যোগাভ্যাস করিতে পারিব |” এই বলিয়া জগদীশ্বরেপ নামস্মরণ পূর্বক খোগী লেই যুবার কলেববে 
প্রবেশ করিলন। 

্রান্মণকুমার তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া ভঠিল। ঘজ্ঞশন্বা পুত্রকে প্রত্যাগত ভীবিত দেখিয়! 
প্রথমতঃ প্রফুল্প বদনে হাস্য করিলেন; কিন্ত এক নিমেষ পরেই বিষগবদনে রোদন করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন 

ইহা কহিয়৷ বেতাল জ্িজ্াসিল, “মহাবাজ, পুত্রকে পুনজাঁবিত দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্বষ্টমনে হান্য 
করিয়া! কি কারণে পরক্ষণেই রোদন করিলেন, বল।” রাজ্ঞা। কহিলেন, “ব্রাহ্মণ প্রথমত; পুত্রকে পুনভবিত 
বোধ করিয়। অ'হলাদে হাশ্য করিয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি পরকলেবর-প্রবেশিনী বিষস্া জানিতেন, এ বিস্াব 
প্রভাবে পরক্ষণে জানিতে পাবিলেন, পুর পুণজাবিত হয় নাই; যোগী প্রবেশ দ্বারা এক্ধপ ঘটিয়াছে, এই 
জন্য রোদন কবিলেন |” 

ইহ] শুনিয়া বেতাল পুনর্বার বৃক্ষোপরি গিয়া লক্ঘমান হইলে, বাজাও পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ গিয়। তাহাকে 


অবতারণ পূর্বক স্বদ্ধে লইয়৷ সম্যাসীর আশমা মুখে চলিলেন । 


পঞ্চবিহখ উপাধ্যান 


বেতাল কহিল মহারাজ, দাক্ষিণাত্য দেশে ধন্মপুর নামে নগর আছে। তথায় মহাবল নামে 
মহাঁবল-পরাক্রান্ত মহীপতি ছিলেন৷ এক প্রবল প্রতিপক্ষ বাঁজা চতুবঙ্গিণী সেন। লইনা। তদীয় রাজধানী 
অবরোধ করিলে রাজ মহাবল স্বীয় সমস্ত সৈন্ত-সামন্ত সমভিবাহারে সময়সাগরে অবগাহন করিয়? 
অশেষপ্রকাব প্রতীকারচেষ্টা কবিতে লাগিলেন, কিন্তু দবছুবিপাক বশত ক্রমে ক্রমে ম্বপক্ষীয় সমস্ত সৈন্য 
্য়প্রাপ্ত হইলে নিতান্ত নিরুপ'য় হইয়| প্রাণবপ্ষার্থে মহিষী ও তনয়া সমভিবাহাধে অবণ্যপ্রস্থান 
করিলেন | পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া তিণ জনে অতিশয় ক্ষুপার্ত হইলেন । তখন বাজা, মহিষী ও 
'তনয়াকে তরুতলে অবস্থিতি করিতে বলিয়। আহারোপযোগী দ্রবোব আহরনার্থ গমন করিলেন। 

সায়ংকাল উপস্থিত হইল । বাঁজ। প্রত্যাগত হইলেন ন। রাজনহিষী ও রাজকুমারী,রাজাএ 
আগমনে বিলম্ব দেখিয়। নান। অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়। ঘত্পরোনাস্তি বিষণ্ন হইয়া! অশেষবিধ চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । এ দিন কুপ্ডিনেব অধিপাত রাজা। চন্দ্রসেন আপন জোষ্ট পুত্রকে সঙ্গে লইয়া এ অরণ্যে মৃগয়। 
করিতে গ্বাছিলেন। তীহার। তাঁদৃশ নিবিড় অরপ্যমধ্যে অসস্ভাবনীয় নরচরণচিহ্ন দেখিয় বিম্ময়া্িত- 
চিত্তে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পুংবিলক্মণ লক্ষণ দ্বারা উহ! ্্রীলোকের 

লং ২য়--২১ 


১৬২ সগসাহিত্য-্রস্থাবঙ্গী 


পদচিহ্ন বলিযাৎস্থিবীকুৃত হইল বাঞ্জা কহিলেন, “চবণচিকদ*নে এপষ্ট প্রতীবমান হইতেছে ছুই নাবী 
অচিরে এই স্থান দিয়া গমণ করিমাঁছে । চল, চাঁবিদিকে অগ্ষেণ কবি” 

পিতা" পুভ্রে অন নবিতে করিতে সায়ংসমধে দেখিতে পাইলেন, ছুইটি পরম হৃন্দবী বমণী 
তক্চতলে উপবিষ্ট হইয়া বাস্পাঞ্ল-লো০পে পরম্পর বদন নিবখণ ব্রত বুখবিরহিত কুররীঘুগলেব ন্যা্ 
প্রগাট উৎকগায় কালবাপন কবিতেছে। অবলোকণথাত্র উ৬্ষো ই অন্তবকরণে অতি প্র »ত কাকণ্যবস 
আঁবভতহইল। তৎন তাহা ম্সেহগর্ভ মপ্তাষণ পুরণ অঠ্ষে প্রক বে "সান্তনা ও অভদপ্রদান কবিষ। 
তাহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গেলেন ।কছু পিন পবে গাজা বাজকগ্ঠাব এব" পাজকুমার রাজমহিযীব 
পাণিগ্রহণ কর্মিলন | 

ইহা কহিয। বেতাল জিজ্ঞাসা কবিল, “মহারাজ, এই ছুই শাবাব সন্তান জন্সিলে তাহার পরস্পর 
কি স্ব্ব হবে, বল ।” প্রাজা বিক্রমািত্য ঈষৎ হাসিযা (দাঁনাবলম্বণ করিয্। বহিলেন 


উপসঃচাল 


“বতাল কহিল, “মহাবাঞ। আখি তোমাব ও অব।বসাম «শনে অতিএ৭ সঞ্তষ্ঠ হহয়াছিত। এক্ষণে 
তোমা কিছু উপণেশ দিতো অং। ন পূর্বক শ্রবএ কণ। * খোগা তোমাকে এবানখনে নিষুঝজ 
করিয়াছে, সে কুস্তকারকুলে উতপশ্। তাধাব নাম শাগ্তশীল। আব খে শব লইতে আসধাহ, উহ! 
ভোগবতীর অধি নতি বাজ! চন্দ্রভান্থব মৃতদেহ । শান্তশণ খোগসিদ্িব নিমিত্ত নেক কৌনলে ০৭ ভার 
প্রাণবধ কবিয়। প্রায় কৃতকাধ, "ইয়া আছে, এক্ষণে তোমাষ [াণধ হাব কবিতে পাগলে উহার 
মনপ্ধামন পূর্ণ হয়। এজন্য আম ৬৩)মাধ সাবধান, কধিখা দিতে, খোগীা পুজা সমাপন কবিণ 
তোমায় বলিবে, “মহাবাজ, সাষ্াঙ্গে গাণপাত কব ।' হ্দহ্ুসাণে তুমি থেমন ধগুবৎ পতিত হইবে, 
অমনই সে খড়গণ্রহার দ্বার তে মার গাঁণসণহাব কবিবে। অতএব তুমি কোন ক্রমে সেরপ প্রণাম না 
করিয়। বলিবে, আমি কোন কালে পাষ্টাঙ্গ প্রণাম করি নাই এব কেমন করিয়। সেকপ প্রণাম কধিতে 
হয়, তাহাও জানি ন।, আপনি কপ করিয়া দেখাইয়। দলে আপন।ব আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি ।' 
অনন্তর তোমায় দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত সে যেমন দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে, অমনি তুমি 
খড্গপ্রহার দ্বারা মস্তকচ্ছেদন পুর্ববক তাহার ও চন্দ্ুভান্থুর মৃতদেহ সন্নিহিত জলন্ত মহানসেব উপবিস্থিত 
তৈলকটাহে বিক্ষিপ্ত করিবে এবং তাহ। হইলেই তার সম্পূর্ণ যোগধল প্রাপ্ত হুইয়৷ অখণ্ড ভূমগ্ুলে 
অবিচল সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবে । সে ব্যক্তি আততায়ী, আততাষীর বধে পাতক নাই ।” 

এইরূপে বিক্রমািতাকে সতর্ক কবিয়া দিয়া বেতাল সেই মৃত শরীর হইতে বহিনিঃসর্ণ-পুরঃসর 
স্থানে গ্রস্থান করিল। রাজা সেই শবই লইঘা সন্যাসীর সম্রিধানে উপস্থিত হইলে তিনি সাতিশয় 
সন্তোধপ্রদর্শন ও রাজা অশেষ প্রকার প্রশংস। কীর্তন করিতে লাগিলেন , অনন্তর চন্দ্রভান্থুর মৃতদেহে 
জীবনদান পূর্বক বলিপ্রদান কবিলেন এবং পুজার অগ্যান্ত অঙ্গ যথাব সমাপ্ত করিয়া রাজাকে বলিলেন: 
"মহারাজ, সাষ্টাঙগ প্রণাম কর, তোমাৰ প্রতাপবৃদ্ধি ও অভীষ্টসিদ্ধি হইবে।” রাজা৷ বেতালদত্তু উপদেশ 
অনুপারে কৃতাঞ্ুলি হইয়। অতিবিনীতভাবে শিবেদন করিলেন, “মহাশয়, আমি লাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে 
জানি না; আপনি গুরু, কি প্রকারে ওরপ প্রণাম করিতে হয়, কূপ! করিয়। দেখাইয়। দিউন।” যোগী 


১৬৩. 





বেভাল-পঞ্চবিংশতি 


রাষ্ডাকে লাষ্টাঙ্গ প্রণাম শিখাইবার নিমিত্ত যেমন উঁতলে দগ্তবং পতিত হইলেন, মনি বারী বেতালের 
উপদেশ অন্রমারে খঙ্গাপাতি দ্বার তীহার শিবশ্ছেদন করিলেন। 

দ্বেতারা এই ব্যাপাব ধর্শনে সাতিখয পরিতু্ট হইয৷ ছুশুভি্বনি ও পুষ্পবুষ্টি কধিতে লাগিলেন । 
পেববাজ দেধলোক হইতে অবতবণ পূর্ববব থাজাকে দর্শন করিধ| কহিজেন, “মহারাজ, আমি তামার 
মৌাগাদশনে মাতিখখ প্রাত হহ্যাহ। বঞ প্রার্থনা] কব রাজা অশিমিষ-সহশ্র-ন্যনে অলঙ্কৃত কলেবর 
দশন দেববাজ স্থি" ক'*যা আপনাকে চবিতার্থ বোধ করিলেন এব বলিলেন, “আপনার গসাদে পৃথিবীন্ে 
আমার কোন গ্রাথযিতবা নাই, এক্সখে এইমাত্র গ্রার্থন! কবি যেন, আমাব এই বৃত্তান্ত সমস্ত স্সাবে 
গ্রসিদ্ধ হয।' ইন্দ্র কহিণেন, "মহালঙ্ যাবং চ্্র, যা, পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল ৮ থাকিবে, 
তাবংকাল যা ভোনার এই বৃত্তাপ্ত ধরাতলে প্রসিদ্ধ থাকিবে ।” 

এটরপে বাজাকে বণ প্রান কারযা )দেববাজ থেখলোকে প্রতিগমন কৰিলেন | অনন্তর রাজ! 
নত্ুযোগ পর্ব ছুই মৃদেহ তৈলকটাহে শিক্ষিগু কবিখামাত্র ছই বিকটাকার বীরপুরুষ তাহার সম্মুখে 
উপস্থিত ২ইশ এব* 8তাঞলি হইম। নিবেন করিল, *যহাবাঁজ কি আজ্ঞ| হন?” খাঁজ! কহিলেন, “আমি 
ঘখন যখন ম্মবণ করব, তোমরা আমাব [নক উপাস্থৃত হইব” তাহারা “য আজ! মহারাজ" বলিয়। 
প্রস্থান কবিল। রাঁজ। বিক্রমাদিত্যও সর্ববপ্রক।বে চরিতার্থ হই] নিরূতিশয ধষ্টচিঞ্জে রাজখানী প্রতিগমন 
পূর্বক অপ্রতিহতপ্রগাবে পাঞ্জশামন ও প্রঞাপালন কধিতে সাগিলেন। 


সপ হন্হীরারিশলারি রর ররররলস্পর 


্ 





| পঞ্চম সংঞ্চ্রণ হইতে ] 
৬মদনমোহন তরকালক্কার প্রণীত 


[রদ ৭৬০ আপস পপ পপ | পর শাসন পপ 


বাসবদত্া 


গণেশ-বন্দনা 

ৰিভাস--একতালা 
হে হস্ত! বছ-গুণবুত ! হর দুষ্কাতিভারমূ। 
হে গণ।ত! কুরু সস্ুতি, ছুর্গতিঅবহারম্‌ ॥ 
হে'1৮241 ভব সঙ্গুখ। তাজ বৈমুখভাবমূ্‌। 
দেহি রঃ ধ, হে গুণনিধি! ওববারিধিনাবম্। 
আশতমথ! সচতুত্মুথ! পৃজিতন্থখপাদম্‌। 
তং প্র।ত নতি, কুরু রে ঘ'ত! শতশঃ স্ততিবাদমূ 
সংস্থতি কৃতি, স্থিতি সংহতি, কুরুষে কতিবারমূ। 
হে পশুপাত! স্থত মাং প্রতি, কুরু ছুর্গতি-পারমূ॥ 
ভে] ভনহ্ৃত ! কুরু সত" » ছুৰিতং দ্রুত দুরমূ। 
রণপগুদে গুণমণ্ডিত! সুখ-তগ্ডিতপূরম্‌ ॥ 
ভূষিত-মণি-গণ্ডিত-ফণি-মন্দিভমণিবন্ধমূ। 
গুন-গুন-নদ-বনথ ষটপদ-্থচিত-মদগন্ধাম্‌ ॥ 
চঞ্চল-চ্ল-মণিকুগ্ল-কি্কিণীকলনাদমূ। 
রাজি-রজ, পদ-নীরজ, মদন ব্রজ পাদমূ॥ 


প্রার্থনা 
পয়ার 


গণপতি! বিনতি প্রণতি তব পায়। 
মহিম। গরিম] সীম] কেবা তব পায়? 
অনবস্-বেদ-বিধি-বাদ-বেগ্ঠ তুমি । 

মুঢ় হয়ে নিগুঢ় কি বলিৰ হে আমি? 
সুষ্ি-স্থিতি-স্বতি কৃতি-প্রকৃতি-নিদান। 
কাধ্য হয়ে ধার্ধ্য কাধ্য কি করি বিধান? 
অগতির গতি তুমি পুরুষ-প্রধান। 
প্রলয়ে বিলয় কর নিলয়-গ্রধান ॥ 

কি কৰিব তব স্তব ওহে গজানন ! 

যা৷ বলিব তাই তুমি জগৎকারণ। 
সুতরাং পুনরুক্তি উক্তি যুক্তি নয়। 

দেহি ভক্তি! যাতে তৃক্তি মুক্তি মম হয়। 


কি শক্তি গ্রসক্তি আতে অতুযুক্তিকরণে 
প্রণাম দিলাম ধাম দিও হে চরণে ॥ 
বিদ্ুহর ! বিশ্ব হর এই বর দিটে। 
মদনে সদন-ছানে বাম, ন। হইৰে ॥ 


সূ্ধ্য-বন্দন! 
মল্লাব_-ঝাপতাল 


কিন্করে করুণ। কর খরকর হে! 

দিনে দীনে দয়া দেহ দিনকর হে! 
মরীচি-স্রুচিরুচি-ভাগ্বর হে! 

খরকর ! খল-দল-নশ্বর হে! 

তিমিরারি! তমোহর! তমে হর হে! 
ছুরিত দাবিদ্রা দুঃখ দূর কর হে! 

পাপ তাপ পরিতাপ সংহর হে! 

কাতরে বিতর কৃপা দিবাকর হে! 

মার্তগু প্রচণ্ড-ভাম্ু-ভাস্কর হে 

মদনে সন্মোদ দেহ দিবাকর হে! 


প্রার্থনা 
লঘু ত্রিপদী) 


ওহে ছায়ানীথ ! কুরু ছায়াপাত। 
আতুপে সন্তাপ হর 
ত্রিজ্গতমণি | ওহে দিনমণি! 
ছ্বামণি! করুণা কর॥ 
ক'রে জোড় হাত, করি প্রণিপাত; 
দাড়াইয়। তব আগে । 
করিবে হে নিষ্ব! 


মন এ বর মাগে। 


যদি হয় বিশ্ব, 


১৬৮ 


বিধুঃ-বন্দন। 
ভজন 
ৰ ভয়রে।__ছেপ-কা 
কালিয়-মর্দন ! 'কংসনিস্থদন | 
কেশিমথন ! কংসারে ! 
খগপতিবাহন ! খেচরপালন ! 
| খিন্প খলবল-হাঁরে ! 
গোকুল"গোলোকচন্র। গদাধর ! 
_. গরুড়বাহন! গিরিধারে | 
ঘন-ঘন ঘুস্ুর-ঘোষক ! ঘনতন্থ ! 


ঘোর-তিমির সংহারে ! 
চঞ্চল চম্পক-চাকু-চটুল-চল চীর ! 
চতুতূজ। চৈস্তহরে ! 
ছন্স-বামন ! ছিয্প রাবণ | 
ছলিত'বলীবল! শৌরে ! 
গজন-ভীবন ! জৈন! জনার্দন ! 
জলদ জলজ-রুচি-চৌরে ! 
ত্রিতুবন-তারক ! তাপনিবারক ! 
তরুণ-তন্ু-জিত-তোয়ধরে ! 


দৈত্যদলবল-দলন ! ছুঃখ হুর ! 
ছুবিতদাহক ! দেব! হরে! 
নৃতন-নীরদ-নীলকলের ! 
নন্দনন্দন। নরকারে ! 
পতিত-পাবন! পরম কারণ! 
পীত-পটুপট-ধারে ! 
বল্পব-বালক ! বিপিন-বিহারক ! 
বংশীবট-তট-তীরে ! 
ভূবন-ভূষণ! ভকতি-ভাঙজন ! 
ভীরু-ভবভয়-তারে ! 
মদ্নমোহন-মনসি-মোদন! 
মন্দমধুমুরমান-হরে ! 


প্রীর্থন। 
পয়ার 


ওহে নারায়ণ ! তব চরণ-যুগলে । 
কোটি কোট শতকোটি নতি কুতুহলে | 


সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


যে পদ-কমল মেবা করেন কমল । 
তাহার মহিমা ওহে কার সাধ্য ৰল1 ॥ 
যাহাতে উত্তবা গজ ভ্রিলোক-তারিণী। 
ক্রিপুরারি-ভ্িলোচন-শিরোবিহারিণী ॥ 
ঘে পদপহ্কজরজঃ-কণামাত্র পেয়ে । 
পাষাণ মানবী হৈল পাপে মুক্তা হয়ে ॥ 
থাকুক সকল অঙ্গ কেবল চনণে। 

মরি কত গুণ কেব। পাণ্রে নির্বাচনে ? 
ওছে কি কহিব তৰ নামের মহিম]। 
কোটি কোটি কল্প বলে নাহি হয় সীমা ॥ 
একবার হুরিনামে এত পাপ হরে। 
পাগীলোক তত পাপ করিতে ন1 পারে ॥ 
অচিত্ত্য তোমার গুণ ওহে চিন্তামণি ! 
বলিতে সকল বুঝি ন1 পারেন ফশী॥ 
তবে এই দীনজন কি বলিতে পারে। 
বামন হইয়। হাত দিবে নিশাকবে ? 
পতিত তারণ কম্ম যদি হে তোমার । 

এ দীনে তারিতে তবে কেন হয় ভার? 
তুমি না তারিবে ধ্দি পতিত-পাবন ! 
আমার কি হবে প্রভূ! তোমারি গঞ্জন ॥ 
দ্রীননাথ কপাময় আছে ষদি নাম। 

ন। করিয়া কূপা তবে কেন হবে বাম? 
আমি ন| ছাড়িৰ প্রত! তোমার চরণ। 
মদন কহিছে ইথে আছে প্রাণপণ ॥ 


শিব-বন্দনা 
ভজন 
বেহাগ__আড়াঠেকা 


প্রভু দয়াময় হে! দীন-হীনে দয়া কর॥ ফ॥ 
শু! শ্বভঙ্কর! শঙ্কর হে! 


দেহি পদস্থয়মীশ্বর হে! 
ভম্ম-বিভূষিত-বিগ্রহ হে! 
দেত্য-বল-বলি-নিগ্রহ হে! 
ভোগি ফণায় ভয়ঙ্কর হে! 
পাদতলাশ্রিত-কিন্কর হে! 
ভীমকলেবর ! ভৈরব হে! 
ভূতভবাজনিসম্তব হে ! 


বসব ১৬৫৬ 
ভীরুভয়াপহ | ভীষণ হে! ভালবাস দিগবাস নাহি বাস চাঁও। , 
ভীমভবান্ুধি-তারণ হে! শ্বশানে আসনে ভূত সনে সদা ধাও॥ 
ভূত-ভবৈরভিভূষিত হে! অস্থিমালা ভিক্ষাবৌল! আলাভোলাপ্রায়। 
ভালহ্ধাকর-ভাষিত হে! ভোলানাথ ! ভূতপাথ | 'অনাথের স্তায় 
ভক্ত-ভবাগতি-ভঞ্গন ছে! মোটাসোট। ভটাগোট। লুটায্ব ধূলায়। 
সর্ব-হৃরাহর-রঞজন হে! ধৃত্ৃর বিস্তর খাও ভন মাথ গায় 
নির্ভর পামরগঞ্জন হে! ভিক্ষা কর কি ভাবে সে ভাব কেবা পায়। 
সত)-স্থৃতত্ব-নিরঞ্জন ছে! কি অতাবে এ ভাব মে ভাব ন। যোগায় ॥ 
নিত্য-বিস্তান্রহুখঞ্জন হে! কুয্য চন্দ্র তাশন লোচন তোমার । 
। পার্ধতীল্মানস-থঞ্জন হে! ভালে জলে জলন কে দেখিয়াছে কাপ? 
ব্যাল-বিলাধিত-কুস্তল হে! খণ্ডশশী বসি সদা সুধা-ধরি। ক্ষরে। 
কৃগুলী-মণ্ডিত কুগডল হে! জননী জ্কাহুবী ধিনি জটার ভিতরে ॥ 
লোল-জ্টাপুট-লুষ্টিত হে! হেন অপরূপ রূপ কে দেখেছে কার? 
ভোগিভরাভৃতি-গুষ্টিত হে! সব রীত বিপরীত এ কি চমৎকার ! 
দীন স্থছুঃখ-বিদারণ হে! ওহে কৃতিবাস ! কীন্ি ক কৰ তোমার । 
ত্্চ প্রপঞ্চিতকারণ ছে! গোট। ছুট। বিষপত্রে তুষ্টি হয় কার? 
দ্ধ-বিশারদ পণ্ডিত হে! বুঝিলাম তুমি প্রভু নিজে আত্মারাম ! 
ভূতি-বিভৃতি-স্থম্ডিত হে! বিষয়*আশয় নাহি সদ) পূর্ণ কাম ॥ 
দীন-দরাময় ধূর্জটি হে! তোমার মহিমা-সীমা কে করিতে পারে? 
বালবিলামলসৎকটি হে! হুলাহুল পানে মৃত্যু নাহি ঘেরে ধারে ॥ 
ভক্ত-ভবাব্বিবিমোচন হে ! নিরাকার কি সাকার বল। সাধ্য কার? 
কাম-নিমীলন-লোচন ছে! যাহা তুমি তুমি জান ওহে বিশ্বাধার। 
মদনাশ্রিত-পাদ-সুপস্কজ হে! আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অর্বাচীন। 
ক্ুবমনোমকরধ্বজ হে! না জেনে আপন! যথা পিপাসিত্ব মীন॥ 
তোমারে প্রভু কি আছে শকতি? 
তুমি বা লওয়াবে তাই লব মোর মতি ॥ 
অতএব দীনদাথ | দীনে দয়। ক'রে। 
প্রার্থনা পদছায্ধ। দিও প্রভু! মদন-কিস্করে 
পয়ার 


আশুতোষ | আশু আশা পূরাও আমার । 

পঞ্চানন ! প্রপঞ্জে বঞ্চোন। বার বার ॥ 

পঞ্চজনে তঞ্ করেঃ লাঞ্ছন। বা কত। 

অকিঞ্চন জন ধন জনে আছে হত॥ 

ওহে ধোগিবর | ভোগিধর | শ্মরহ! 

রুপা! কর কাতর কিচ্করে গজাধর ! 

আশা ত্য ম্জ মন বৃষধ্বজপায় । 

হায়! হায়! একিদায় মিছে দিনযায়॥ 

ওহে শিব কি কহিব কি দিব উপমা? 

আশ্চর্য তোমার কার্য, কে কবিবে স্বীমা? 
সঃ ২যুসি২ 


জগ-দুর্গ বন্দ্বন। 
ভয়বের ছেপক! 
হে ভবভামিনি! ভীম বিলোচনি । 
ভৈরব-নাদিনি! শৈলনুতে | 
শঙ্খিনি! চক্রিণি! বজ্িণি! শুলিনি' 
বাণ-কপাণক-তুপযুতে[ 
ছে শিবমোহিনি ! শুভ-নিকুদিনিগ্‌ "১ 
ৈত্য-বিদারিণি ! ' ছুখ হবে ! 


৯৭৪ 


হে গিশিনন্দিনি ! 
দীন“দ্য়াময়ি! দস্ত-করে। 
হে'হুযবন্দিনি ! 


অক্ক-বিভঙ্গনি। রঙ্গ-ভবে ! 
ছে বন্ু-ভাষিণি | 


ছে ম্বহহাসিনি ! 


প্রার্থন। 
পয়ার 


জায় | জয়ছুর্গ | জন্মজর1 হব|। 
কঠোর জঠর-জালা হুর হবদার] ॥ 
শিবানী লর্ব্বাণী বাণী ভবানী ভাবিনী। 
উৈরবী রৌরবী ভীম! উৈরব-ভামিনী ॥ 
কৈরব-নয়নী কালী কৌরব-দমিনী | 
কপন্দিনী মহিষ-মর্গিনী কাত্যায়নী ॥ 
খলদল-বল হুর পরাৎপর। তার] । 
নিরাকার নিব্বিকারা সাকার! সাকার। ॥ 
ভবদারা| ভবহরা ভবের জননী । 

ভব জানে ফি বিভব ও পদ দুখানি ॥ 
যে পদে আরাধে মাধে হবয়ং শঙ্কর । 
তাহার মহ্ম1 সীম| কি জানে কিহ্কর ? 
অন্নপূর্ণা অপর্ণ। হ্ব্্ণবর্ণ। তুমি । 

নিত্য ভৃত্য তব তত্ব কি জানিব আমি? 
নিকাধার নিরাহার নীরাহার ক'রে । 
বিধি বিষু সম্াশিব পাহি পান বারে ॥ 
বিশ্বের জননী তৃমি বিশ্বেরভামিনী । 
অন্ত কফি কছিব ভূমি শিবের জনহী ॥ 
অথক অন্থাগ্ ধার উদর-ভিতরে । 

কু জীব তর তত্ব কি জানিতে পাবে ? 
নিমেষে কর গে স্থ্টি প্রলয় সংসার । 
বলিতে তোদার তব সাধ্য আছে কার? 
বেদ বল স্বন্ধ সত প্রকৃতি তোমায় । 
'অহামায়। যায়ামী কেহ বলে তান্ক ॥ 


কম্-নিবন্ধিনি ! 
.. পাপ বিনিন্দিনি! বিশ্হরে ! 
হে রণ-যঙ্গিণি? যুদ্ব-তরঙিণি ! 


দৈত্য-বিনাশিনি ! 
যুদ্ধ-বিলাসিনি! পাহি শিবে। 
ঘোর-নিনাদিনি ! 
তারম্ত ভারিণি! মাং হি ভবে॥ 


সৎসাহিতচ-প্রন্থাবলী 
শক্র বিমন্দিণি | 


যে হও সে হও তাতে না করি বিবাদ । 
আদার ব্যাপারী কেন জাহাজ-সংবাদ? 
এইমাত্র জানি তারা তৃমি গে। জননী | 
আমি গে সন্তান তব ভ্রিলোক-তারিপি ! 
নষ্ট দৃষ্ট শিষ্ট কিংবা ব্দি পাপী হই। 
ততোম] বিনে ত্রিভৃবণে অন্য কারু নই ॥ 
কুসস্তান ব'লে পিত] ঘ্দ্দি করে রাগ। 
কোথায় জননী ম।,গে। করে তারে ত্যাগ 
ঠাকুরাণি ঠেল না গে! আর ঠাই নাই। 
মদন কহিছে ম। গো! শিবের দোহাই ॥ 


জরস্থভী বচ্দন। 


বাগেশ্বরী-যাহার- মধ্যমানের ঠেকা 
সরোজরাঁজে কে বিরাঁজে করেতে বীণ। 
কে ও নৰীন। ত্রিভাজিম। সাজে | ধ্রু। 


তোটক ছন্দ 


অয়ি বাণি ! তবানিশমক্তি, যুগম্‌। 
করবাণি নতিং শতকোটিযুগম্‌ ॥ 
শিব-বিষুঁবিরিঞ্চি-বিচিন্তযপদম | 
মদনায়£বিতর মোক্ষপদম্‌ ॥ 


প্রার্থন। 
পয়ার 


ওগে। বাণি ! শিবানি | সোমার শীচরণে । 
স্তান দান করো মা গে। এই দীন জনে ॥ 
ন। জানি জননি ! কিছু তব স্বতিবাদ। 
তবু মোর মতি স্তরতি-বাদে করে সাধ ॥ 
আদি কৰি বিধি ধদি নিরবধি ভণে। 
তথাপি অসাধ্য তার অতুযুক্তি করণে ॥ 
যে বলিবে যে বাক্য তুমি ঘর্দি তাই। 
স্থতরাং অতুাক্তি গ্রধন্কি আর নাই ॥ 
অতএব তোমার যেমন বাবে দয় । 
সেইন্নপ সে বলিবে ওগে। মহামায়া ! 
ইথে এই দীন ঘদি অসঙ্গত বলে । 
দোষ না লইবে বাকা চরণ যুগজে ॥ 


থে পদ-নীরজরজ; কণা মাত পেয়ে । 

বিধি ব্যাস বিখ্যাত জগতে কাৰি হয়ে | 
বত ৰল বুদ্ধি বল সব ও চরণ। 

নতুবা কোনায় হবে বাক্যের স্ফুরণ? 

কর্তএব দীন প্রতি হও ন। কপণা । 

মদনে প্রদান কর পদ্ধূলি-কণ। ৷ 


গুরু-বন্দন। 
পিন্ধু-যৎ 
দীনে কর স্থদিন উদয় | 
দীন-দসাময় | দীনে দেহি পদঘয় ॥ 
মা জানি তব ভজন ওহে বিপদভঞ্জন ! 
তাছে শমন-গঞ্জন হেরিয়| কাপে হৃদয় ॥ 


পয়ার 


ওহে গুরু কল্পতরু ! কুরু জ্ঞান দান হে! 
কর ন। করুণা মোরে করুণানিধান হে! 
তপনতনয়-তাপ তরুণ হুইল হে! 

এ কারণ ও চরণ শরণ লইল হে! 

এই অভাজন জন কলুষ-ভাজন ছে ! 

এবে তবে কিবে হবে ভাবে অনুক্ষণ হে! 
অপার-সংসার পাবা-বার-পারাপার হে! 
নাহি পাই ভাবি তাই উপায় এবার হে! 
পাপ তাপ পরিতাপ সম্তাপেতে মরি হে ! 
এ পাথারে কাতরে বিতর কপাতরি হে! 
ওহে নাথ জগন্নাথ ! অনাথের নাথ হে! 
কষ্টে নষ্ট হই কর তৃহি-দৃষ্টিপাত হে! 

'তৰ তত্ব তত্ব ফি করিবে এই মুড় ছে! 
অনন্ত নিতান্ত ভ্রাস্ত জানিতে নিগৃঢ় হে! 
শুনে ঘমডস্ক শঙ্ক)-সক্ষোচিত অতি হে! 
বাচাও স্কুচাও ভীতি চাও মোর প্রতি হে! 
অকিঞ্চনে বঞ্চনা করে। ন। প্রভূ আর হে! 
জানরত্ব দিলনা বাঞ। পুরাও আমার হে! 


্রচ্থাবতারিক] 
পয়ার 


শেষশায়ি-চরণে অশেষ প্রণিপাত | 
গড় করি গজাননে হয়ে যোড়-হাত ॥ 
স্থথসন্পা-পল্মাপাদপল্সে গ্রথমিয়] | 
শিরিশে হুরিষে শেষে প্রণতি করিয়া ॥ 
বাথাণী-বরদা-শারদা-গচরণে । 

কতি কতি করি নতি নরনারায়ণে ॥ 
রগ ছূর্গা বলি গ্রন্থ করিব স্থচন 1) 
যে কারণে এই গ্রন্থ হইল রচন। ॥ 
পূর্ব্বেপূর্ববাবধি এক অপুর্ব নগর । 
গুণ অনুরূপ নাম আছে যশোহুর ॥ 
যথায় বিখ্যাত ইশফ, পুর পরগণ।। 
বৃথ। চক্ষু তার ন। দেখিল যেই জন ॥ 
তার মধ্যে গ্রামচুড়া নবপাড়া নাম। 
নবীন কৈলাম হেন দর্শনে সুঠাম ॥ 
তথায় শ্রাশিবচন্জ্র রায় গুণমণি। 
প্রশস্ত কায়স্থ-বংশে ধিনি চুড়ামণি ॥ 
ধার শে যশোময় ছিল যশোহর । 
ঘেন নবচন্দ্র নবপাড়ার ভিতর ॥ 

শিব এসে নববেশে নবপাড়। গ্রামে । 
বুঝি শিবচজ্্ররূপে বসতি স্ব-ধামে ॥ 
এবে নে নে বেশ ছেড়ে ভব সে স্থবেশে 
সতী মহ সতীপতি এ নব নিবেশে॥ 
ভবভোগ তৃঞ্িতে আপনি ম্ৃত্যুয় । 
এসেছেন ত্যজিয়া কপালে ধনঞ্জয় ॥ 
নাহি লে বিষম দৃষ্টি সমদৃষ্টি সদ । 
ভীম উগ্রক্গগী নন স্থশাস্ত সুর্বদ ॥ 
যাহাতে প্রলয়কালে হইত সংহার । 
সে আগুন তমোগ্ুণ নাহি তার আর 
প্রায় পূর্ব গুণদোষ হয়েছিল হী 
কিন্ত আশুতোষ দোষ ছিল চিরদিন ॥ 
ধনাভাবে পুর্বে দেহ আদি ছিল দান । 
এক্ষণেও সেই নব ছিল বিভামান ॥ 


'এইরূপে বহুকাল করি নান ভোগ । 


শেষে শিবচত্র পুনঃ আরস্িল ঘোগ ॥ . 
তব ভবস্থখ অন্থভব করি শেষে । 
ত্যজি মায়াময় দেহ গেলেন কৈলামে ॥ 


১৪২ 
চারি স্থুত গুণিযুত রেখে বর্তমান । 
শিবচন্ত্র শেষে হইলেন অন্তর্ধান ॥ 
গুণন্ধপ অঙ্গরূপ চারি মহোদর । 
জাতিতে অবর. কিন্ত গুণে সর্ব্ব-বর ॥ 
'রতিকান্ত কা্ীকান্ত সর্বগুণধাম। 
বাণীকান্ত নবকান্ত এই চারি নাম। 
যেমন স্বর্ণ স্থধাকর রত্াকর | 
তেমতি গুণানুরূপ নাম সবাকার ॥ 
জ্যেষ্ঠ গুণজ্যোষ্ঠ শি? বিশিষ্ট-প্ররুতি | 
বাণীকান্ত তৃতীয় নিতান্ত শান্তমতি ॥ 
কনিষ্ঠ ফেবল তিনি বয়সে কনিষ্ঠ । 
গুণ-গণনায় কিন্তু পরম গৰিষ্ঠ ॥ 
কি কহিব আমি সবমধ্যমের গুণ । 
ঘারে গুণ দিয়া ব্রন্ষ। হলেন নিপুণ ॥ 
শঙ্ষর সর্ববন্ব দিয় নিজে দিগম্বর | 
ইথে কি করিব আমি বাকা আড়ম্বর ? 
সৌন্দরধ্য মাধুরধ্য যারে করিয়া অর্পণ । 
অনঙ্গ অনঙ্গ শেষে হইল মদন ॥ 
ধাহার দাতৃত্ব-তত্ব সংক্ষেপেতে বলি । 
দানে অভিমানে গেল পাতালেতে বলি ॥ 
কল্প করি কল্পতরু করিলেক দান । 
রত্বাকর ষত্ব বিনে না দেন নিধান ॥ 
'্বভাবে আপনি ইনি সদ। দেন ধন। 
যখ। ঘন ঘন করে স্বভাবে বরণ ॥ 
দেব দ্বিজে নিজে ধিনি দৃঢ়ভক্তি অতি। 
বলিষ্ঠ বিশিষ্ট শিট ইষ্ট-নিষ্ট-মতি ॥ 
শান্ত্রালাপে কালঘাপ নাহি পাপ-লেশ। 
যাঁর ঘশে বিশেষে প্রকাশে সেই দেশ। 
গণিয়। ধাহার গুণ দিবস-রজনী | 
না'পারেন শেষ শেষ করিতে আপনি । 
সেই কালীকান্ত কান্ত শাস্ত-দাত্ত মতি। 
করিলেন এই অন্ুগতি মোর প্রতি +-- 
প্বরকূচি ভাগিনেয় সুবন্ধ নামেতে। 
শেষ বক্ত। বলি খ্যাতি যাহারধজগতে । 
তাহার রচিত গন্ভ শ্নেষ-সংঘটিত। 
বে বান্বর্দনত। গ্রন্থ আছে প্রচলিত! 
তাহার তাখ্পধ্য ধাধ্য সংক্ষেপে করিয়া । 
ভাষায় ভাষিত কর সত্ব হই্য়। ॥ 
নেই অন্ুমতিক্রমে এই মতি-হীন। 
গ্রন্থ রচনাঁতৈ চিতে ফ্াবে দিন দিন ॥ 


সগসাহিত্য-প্রস্থাবর্গী 


তথাপি ইহাতে আমি করিল প্রয়াস। 
ওহে গুণিগুণ! না করিহ উপহাস। 
যন্ভপি আমার কাব্য শ্রাব্যযোগ্য নয় । 
কৌতুক বলিয়া তবু দৃষ্টি যু হয় 
সুকপক্ষি-মুখে যদি বাক্য শুনা যায়। 

কীর ব'লে কোন্‌ ধীরে ফিরে নাহি চায়? 
অতএব গ্রস্থারভে সুজনৃ-নিকটে । 
মদন'প্রার্থনা এই কুধে করপুটে ॥ 


গ্রন্থানস্ত 


রাজধানী -বর্ণনা 
বাহার--খয়র। 
কিবা অপরূপ স্বরূপ বিরাজে ধীরাজে ॥ধ॥ 
লঘ্বু ত্রিপদী 
অতি মনোহর, মহেন্দ্র নগর 
ছিল এক রাজধানী । 
তাহার তুলনা, তুলেও তুল লা, 
তুলন। মিলে না জানি ॥ 
ঘবে সেই শোতা, অতি মনোলোভা, 
দেখয়ে অমরাবতী | 
রূপে হয়ে হীন, ঈর্যাতে প্রবীণা, 
পন) নিজ পতি প্রতি ॥ 
কত শত স্থলে, মণিখনি ছলে, 
সে ভামে প্রকাশে দিশি | 
হেন আলো হয়ঃ নাহিক নির্ণয় 
এ কি দিবা কিবা নিশি ॥ 
গড়খাই-জল, দেখিয়! প্রবল, 
শক্রগণ পায় শঙ্কা । 
ধেন চারি ভিত, 
শোডিছে সৃবর্ণ লঙ্কা ॥ 
চারিদিকে তার, আছে চারি ঘারঃ 
প্রত্যেকে সহত্র ঘারী। 
ছেন লাগে ভয়, 'বুঝি ঘমালগ, 
লহজে যাইতে নারি ॥ 


%$ পুরী সময়, 
. দশ ক্রোশ' আয়তন | 


বাষবদত্। 


প্রস্তর গ্রথিত, অতি হুনিশ্মিত, 
যাহার নাহি পতন ॥ 
মধ্যে বাজবাটা, কিবা পরিপাটী, 
, শোভে সিপাহীর পারা । 
গাঝে যেন শঙী চারিদিকে বসি, 
সবে শোভে তারা! তার1॥ 
অট্রালিকামাঝে, ' রাজপুরী সাজে, 
দেখিতে কিব1'সে রঙ্গ । 
পর্বতে শোভিত, 
মাঝে সাজে মেরুশৃজ ॥ 
শোভে থরে থরে, 
হরেক হীরক মণি। 
আছে আসি বমি, 
কত শশী দিনমণি ॥ 
ঝুলিছে বেলর? 
ঝাড় বল ঝল জলে। 
তাতে বাতিপাতি, নাহি করে ভাতি, 
মপির কিরণ-বলে ॥ 
এরূপে রচিত, 


মূকুরে খচিত, 
ছবি সব শোভে তায় । 
গৃছের ৰাহিরে, থরে থরে হীরে, 
কি কাছ করেছে হায় ! 
ফি কব অধিক, 
এমন নয়নে তার । 


যথ। চারুভিত, 
গৃহের ভিতরে, 
যেন দিবানিশি, 


ঝলকে ঝালর, 


ধিক্‌ ধিক্‌ ধিক্‌, 


যেই অভাজন, পেয়ে দুনয়ন, 
ন। হেরিলে সে বাহার ॥ 
ঘদি একবার, তাহার বাহার, 
দেখে কু কোন জন। 
বলে কেন বিধিঃ হয়ে গুণনিধি 
না দিলে শত নয়ন॥ 
জিনি-চিস্তা মণি, বথা-চিন্তা মণি 
ভূপতিরে পেয়ে পতি। 
আপনি কমলা, 
অচলা আছেন নতী॥ 
তেজে দিনমণিঃ রাজ] চিন্তা মণি 
মহেন্্র নগরীপতি। 
গুণে গজানন, 


স্বভাবে চপল! 


মন্ত্রে বিভীষণ 

বুদ্ধে ষেন বৃহস্পতি । 
মানেওেত কৌবব, 

দান্ধ্যানে ষেন বলি। . 


তৃধনে 


৬৪৬ 


বলে বলরাম, 'সর্ব-গুপধামঃ 

প্রতিজ্ঞায় ভীম্ম বলী। 
সত্যে যুধিষ্ঠির, 

নীক-সম স্থির-মতি | 
যার বীরদাপে, ধরাধর কাপে 

ঘত্যাচারে মহাষতি ॥ 
রাম-রাজ্জা-মৃত, রাজ প্রজা ধত, 
সমাদরে মম পালে । 

রাজ্যে নাহি হয়ঃ 

বিটি নাই বৃষ্টিকালে 
তাহার কুমার ূ 


যুছে দশশিরঃ 


গ্রহ-পীড়া-ভয়ঃ 


ছিনিয়াছে মার, 
রূপের সৌন্দর্য্য হেতু। 
ধরণীর মাঝে, | সেই যুবরাজে, 
নামেতে কন্দর্পকেতু ॥ 
তার গুণ রূপ, অর্তি অপরূপ, 
চপল প্রকাশে হাসে । 
যেন বুক্তোৎপল, 
সলিলে সলীলে ভাসে ॥ 
করিবর- কর? গুরু উরুবর, 
কিংব। রস্তা-তরু বাজে । * 
আজামুলদ্থিত, বাহু সুললিত, 
হীরক-বলয় সাজে ॥ 
জিনিয়। কমল, 
ভ্রমর ভ্রমিছে তায়। 
মুখ-হুধাকর ছেরে সৃধাকধ, 
নখছলে পড়ে পায় ॥ 
উরু গুরু ভালে, পড়িয়াছে ভালে, 
কামের কামানখান। । 
আকর্ণ সন্ধান কবিয় সন্ধান 
নারীদলে দেয় হানা ॥ 
সমবরে করাল, রর যার করবাল, 
বাল বৃদ্ধ নাহি বাছে। 
পেলে বৈবিগণ করিয়া! ছেদন, 
করতননস্থলে নাচে 
রণে সুপগ্ডিত। বাণে অথত্ডিত, 
হানিলে মারে সে প্রাণে। 
শাস্ত্রে হুনিপুণ, আছে নান * 
কর্ণ-সম স্বর্ণদানে | 
হনে নাহি মিলে, 


চরণ-যুগল, 


নয়নযুগল, 


ভ্রিলোক খুঁজিলে, 
নান। গুশগণাক্রান্ত। 


১৭৪ 


নেই তার মত; 
মঈনয়ে কালীকান্ত॥ 


কছে এই মত। 


রজনী বর্ণন 
বাহার-_-আড়াঠেক। 
শন্য-নিকুঙ্জ-কাননে 
ভাবে কিশোর বিছনে । 
বেশ-ভূঁধ। সঙ্জ। করি, সঙ্গে লয়ে সহচর, 
গাখি হার কুঝুমেরি, কান্দিছে সঘনে ॥ঞা 


দীর্ঘ ভিপদী 
মধু-পম মধূমাসে, তার়। তারাগণ-পাশে, 
শশী আসি বসি নিশিষোগে । 
সজনী ল্জনী লয়ে, গুরুজন গুরুভয়ে, 
আইল কৌতুকে সুখভোগে ॥ 
যজনীরে ফরে ধরি, 
' চলি গেল করিয়। মিলন। 
নিশিকে ন। হেরে আগে, শশীছিল অনুরাগে, 
পরে তাহ। করিল গমন ॥ 
প্রেম্বদীরে পেয়ে পাশে, শশী মৃদু মৃদু হাসে 
হুবিষে বরিসে সুধাধার। 
বজনীবে ক'রে কোলে তিমির-ব্ন ফেলে 
কলে বলে করিছে বিহার ॥ 
শনীর দেখিয়া! রজ, সে কথা ঘতেক ভূ, 
হুস্কারেতে বলিয়। বেড়ায় । 
ছয়ে হিমাংগুহিতাশী ছেনকালে বায়ু আমি 
উপহাসে সে লব উড়ায় ॥ 
শশীর লে স্বাস ছেরে কোকিল ধৈরিতাকরে 
কুহ ুহ কুহরে ডাকিছে। 
এইরূপ ব্যবহার, হেরে পৰে লবাকার, 
ফুলগণ পুলকে হহাসিছে ॥ 
নিশিগন্ধ! বেল কুন্দ, গন্ধরাজ মৃচুকুন্দ, 
মকরন্দ হ্ুগন্ধ বন্ধুক। 
টগর কাঞ্চন কলি, সেঁউতি পিউলি বেলি, 
কুফকফেলি পলাশ কিংশুক ! 
কুমুদ প্রমোদ-মগ্গে বিফসিত হয়ে ব্দেঃ 
তৃছ লঙ্গে বু কত করে। 


সন্ধা। হসন্ধান করি, 


লঙসাহিত্য-্রস্থাবর্লী 


জলচরে জলচরে। কেলি বরে পরম্পরে 
কৃতুহলে স্থলে স্থলচরে ॥ 
বিষাদ বিবাদ বাধে, অবাধে মনের লাধে. 
সবে সাধে নিজ নিজ সাধ।' 
বিরহ-বিচ্ছেদ খেদ) পরম্পর হয়ে ভে? 
পলাইল করিয়া বিবাদ ॥ 
নিজ গৃছে নিধিরহে, সবে সুখে সুখে বহে 
| যাসিনীর প্রভাব এমন। 
প্রিয়ে সে প্রেয়সী-রসে তুলিয়া হদয়াকাশে 
অনায়াগে তোষে তার মন ॥ 
কত নারা কু্জে কু নানামত সুখ তুজে 
_.. প্রিয়পাশে করে অভিসার । 
নায়ক নাবিক হয়েঃ তরুণী তবণি লয়ে, 
সুখে ধায় সুখ-পারাবার ॥ 
কেহ চির-অভিলাষী, হয়ে ছিল পরবাসী, 
আবেশে আবাসে সুখে আমি। 
লইয়া নিজ কামিনী পেয়ে এ সুখ ধামিনী 
সার। নিশি পোহাইছে বসি ॥ 
একে মন্দ মমীরণ তাহে শশীর কিরণ, 
কাম-উদ্দীপন ক্ষণে ক্ষণে। 
কথায় কথায় কেহ, রসেতে অবশ দেহ, 
ঘন ঘন মাতিছে মদনে ॥ 
এরূপে নগয্ববামী, নবে দুখতমো নাশি. 
গৃহে রহে লইয়া রমণী । 
যার ছিল ধে বাসনা, সে পৃরায় সে কামন। 
পেয়ে এই সুখের রজনী ॥ 
ক্রমে নিশি হয় সাজ, নিদ্রায় বিবশ অঙ্গ; 
অলসেতে ঢালিয়। শয্যায় । 
স্থখে মুখে মুখ দিয়ে, সবদয়ে হৃদয়ে খুয়ে, 
প্রিয়। লয়ে সবে নিদ্র। ঘায় ॥ 
রজনী-সম্বোগ-পরে, ্নানকরিবার তবে 
শশী অস্তাচলে উত্তরিল। 
অনন্তর কুতূহলে, পশ্চিম জলধিজলে, 
তারাগণ সহ ঝাপ দিল। 
এফাকিনী আমি নারী, কেমনে বহিতে পাৰি, 
ইছ। তেৰে নিশি ঘাক্ চলে। 
মারি সারি শারী-শুকে, শাখী পরে শুয়ে সুখে 
কৌতুকে এ দূব কখ। বলে। 
কোকিল,'অখিল নিশি, পেয়ে সুখে হুখশশী, 
বসি বনি করে জাগরণ । 


বাজবদত্ত। 


লোহিত নয়নভরে, উহ উ' শব করে, 
অলস আবেশে অনুক্ষণ ॥ 
ময়ুর মযুরী মুরী, ডাক ডাকে ভূরি তরি 
কলরবে কলবব বন। 
বঁুলে মুকুল ফুটে অলিকুল চলে ছুটে 
মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 
নিশি-অবসান ভাগে, কেহুবা বিভাস-রাগে 
ললিত আলাপে গীত গ্রায় । 
সেই সে মধুর তানে, চেতন! পাইয়ে প্রাণে 
শেল বিধে বিরহিণী গায় ॥ 
্াম্ষণ-পণ্ডিত যত, ্রানব-মূহূর্তে উত্থিত 
মুনি ঝষি যতি কত জন। 
্রন্ধ। মুরারীতি ক'রে, বদ্ধ মৃদু মৃছ ক্ববে 
অন্রপূর্ণ৷ শিবাদি ভজন ॥ 
কেহ গায় মুরহর, ডাকয়ে শিৰ শঙ্কর 
শ্রীধদু-ছুলাল-নন্দলালে। 
কেহ ছুর্া চর্গা বলি, কুশ ৰা কুন্ম তুলি 
কোশ। ঠলয়। প্রাতঃক্গানে চলে । 
কোননারী বিপ্রলব্বা পতধিরে ন। পেয়ে ক্ষুকা 
মানভর়ে ফিরিয়া বসিল। 
কহিছে যামিনী যায় প্রা কেন নাহি যায় 
যদি নাথ ঘরে না আইল ॥ 
কোনবা অভিসারিকা? ডাকিছে শুকশারিকা 
দেখে আন্তে-বাস্ত আখি মেলে । 
উঠিয়। ঘুমের ঘোবে, 
ত্র করে ঘরে ঘরে চলে ॥ 
কোনবা খণ্ডিতাসতী, প্রভাতে আগত পত্তি 
রতিচিহন দে'খে কোপান্বিতা। 
গুরু অভিমাঁনভবেঃ পতিরে না নিল ঘরে, 
শেষে হইল কলহান্তরিতা ॥ 
স্বাধীন স্বাধীন-পততি, লয়ে সারারাতি রতি 
করে অতি কাতর! নিদ্রায় । 
পতিরে লইয়। পাশে, বান্ধি বাুলতাপাশে 
নিদ্রা-আশে প্রাতে নিত! যায়॥ 
রূপে নিশি-রজ, সকল হইলে সা্গ, 
শশী-সঙ্গে যামিনী পোহায়। 
হনকালে যুবরায়ঃ ছিলেন স্থথে নিত্রায়ঃ 
তারে স্বপ্ন মদনে দেখায় ॥ 


| 


১ 


কন্দপঁকেতুর-্থপ্লানিবরণ 
লুম--যৎ 
করি করি হে মিনতি থাক এ ৃখ-রজনী । 
পোহায়ো না হেরি কানিনী॥ ধ্র॥ 
যদি অপরূপ শশী, উদয় হইল আসি 
হদিসরোরুহদলে পশিবে এখনি 1 


পয়ার 


ক্রমে অস্ত শশী সঙ্গে করি তারাগণ। 
মকবন্দ গন্ধে ভৃঙ্গ করয়ে ভ্রমণ ॥ 
শারী-পরে শারী-স্তক করে কলধ্ব ন। 
অরুণ উদয় হয় প্রভাতা৷ ঘামিনী ॥ 
মপিময় পর্যক্কেতে রাজার নন্দন । 
অবিরত নিত্্ যায় হৈয়া৷ অচেতন ॥ 
শুভক্ষণে শুভ স্বপ্ন হইল গোচর। 
নাহি জানে খেচর ভূচর বনচর ॥ 
দেখিতে না পান চক্ষু সে পরম রস। 
বাহোন্দরিয় বৃত্বি চিত্ত নিদ্রায় বিবশ ॥ 
অন্য যে পদার্থ সার্থ করিয়। অন্তর | 
অন্তরে করয়ে নিদ্রা ন্ুপের গোচর ॥ 
জিতৃবন-লোভনীয়। যেন পূর্ণ শশী। 
প্লে দেখা দিল আসি যোড়নী রূপসী | 
অপরূপ রসকৃপ অন্থুপ সেরূপ । 

রূপের স্বরূপ তার বর্ণিব কিরূপ ॥ 


অতি ভোরে ঘোরে ঘোবেষ্ট হ্ুবর্ণ স্থবর্ণ জিনি কামিনীর বর্ণ 
” মসীময় বর্ণে বর্ণে হয় বা বিবর্ণ! 


ইহা। ভেবে বর্ধনে উচিত হওয়া চুপ। 
স্বরূপ সে রূপ পাছে হুইবে বিরূপ ॥ 

তথাপি কহিক যথ। শক্তি অনুসারে | 
সেরূপ যেরূপ কিছু পারি বর্পিবারে 


নিস্তার 


কামিনীর রূপ-বর্ণন 


পয়ার 


কুটিল কুস্তলে কিবা বা্দিয়াছে বেশী। 
কুপ্তলী করিয়া যেন কাল কুগুলি্ী। 
রমণী স্বরূপ মণি সদা রক্ষা করে। 

তার চোবে 'পা-ভঙ্গিতে বিষেজাবে। 


১৬ 


ভালে ভাল বিলন্সিত অলক-বিলাসে। 
মুখপন্ুমধু আশে অলি আসে পাশে ॥ 
শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখ-সযম] | 
ভাব দিন দিন, ক্ষীণ অন্তরে কালিনা ॥ 
ফুলধন ছাড়ি ধনু দেখিয়] ভ্রধনু । 
অভিমানে হর-হুতাশনে ত্যজে তনু ॥ 
শাশা-বংশ নয়ন-যুগল মাঝে শোতে। 
যেন বৈসে শুকপক্ষী ওষ্ঠবি্ব লোভে ॥ 
কিংবা নেত্র স্থধাসিন্থু বিভাগের হেতু । 
তার মধ্যে বুঝি বিঁধ বাদ্ধিয়াছে সেতু ॥ 
দীর্ঘ নয়ন তাতে রপ্রিত অঞ্জন । 
সে চাঞ্চলা শিখিবারে চঞ্চল থপ্নন ॥ 
একে ত অসম শর কটাক্ষ বিষম। 
তাহাতে অঞ্জন কটু কালকুটসম ॥ 
কি কহিব অধর অধর করে বিশ্ব। 
অনুমানি ত্রিভূবনে নাহি প্রতিবিশ্ব ॥ 
সে বদন-বিধু অতি পরম বিভব । 
অধররাগেতে যেন সন্ধ্যা অনুভব ॥ 
কুন্দ-ন্কুস্থম্ব সম দর্শনের শোভা । 
ঈযায় দাড়িম্ববীজ বুঝি শোণ-আভ। ॥ 
'ছাশ্তমুখী সে যখন মৃদু মৃছ হাসে। 
পল্মবাগোপরি কত মুক্ত। পরকাশে ॥ 
শোভে ভূজ-মৃণাল লাবপ্যসরোবৰরে । 
পাঁণিপন্ম প্রকাশে নখর রবিকরে ॥ 
্গীণাঙ্গিনী সে রমণী হইয়া তৎপর । 
উচ্চ কুচ-ধরাধর ধরে বক্ষোপর ॥ 
কি জানি কখন যদি পড়ে নিজ ভারে; 
চুঢকের ছলে বিধি বিদ্ধে লৌহসারে ॥ 
নিরূখি সে কুচশল্তু বুঝি কাম ভরে । 
পশিল অনঙ্গ হয়ে কটির মাঝারে ॥ 
ত্রিবলির উর্ধে তাক শোভে রোমাবলী । 
নাভিপন্ুগন্ধে যেন ধায় ভূঙ্গাবলী ॥ 
কি বলি ত্রিবলি কিছু বলিতে ন1। পারি । 
রতিপতি উঠিতে সোপান সারি সারি ॥ 
ন্থবলনি মধ্যখানি কি বাখানি তার। 
আছে কি ন। আছে অন্থমান কর] ভার | 
ভূধর হইতে গুরু সে নিতথ্ঘ ভাবী । 
বুঝি বুঝিবারে হবি হন গিরিধারী ॥ 
জঘনের্তে শোভে মনি-কাধী-গুণশ্রেণী । 
দুৰ-জন-মনোহারী বার্ধিতে বন্ধনী ॥ 


সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


মতর্কেতে নানা তর্ক করি হয় স্থির । 
জঘন মদনপুরে কনকপ্রাচীর ॥ 

কেবা করে করীকরে সে উরুতুলনা। 
কদলী তুলনা] তার মনেও তুল ন1 
স্থধু ধরাভারে ধেধ্যে নহে বিষধর । 
'তাছে তার ধরাধর সম পয়োধর ॥ 
আর ততোধিক গুরু নিতঙ্বের ভর । 
এ সকল ভারে ফণিপতি সকাতর | 
ইহা! দেখি বিধি তার কৈল মন্দগতি। 
যথা মন্দ মন্দ চলে মরালের পাতি ॥ 
তথাপিও ফণিপতি থাকিয়া থাকিয়। | 
মেদিনী সহিত উঠে কাপিয়। কাপিয় ॥ 
করীবর হেরি উরু গুরুপয়োধর । 
মন্দগতি মন্দগতি নিরখি তৎপর ॥ 

কি হইবে মুণ্ড শুণ্ড মন্দগতি তার । 
ইহ! ভাবি দেয় দেহে ধুলি অনিবার ॥ 
নিজ নিপুণতা। ধাত৷ জ্ঞাপন করিতে । 
অপরূপ রূপ তার স্থজিল জগতে ॥ 
তার নিদর্শন দেখ এই বিপরীত । 
নখচন্দ্রে করে পাদপদ্ম বিকসিত ॥ 
বুঝি মাঁণনৃপুরের করি কলধ্ৰবনি। 

পঞ্চ ত্বরে পঞ্চশরে জাগায় সে ধ্বনি ॥ 
সপ্তত্বর। শরসম শুনি তার ম্বর। 

দেখি পিক উহ্ন উদ করে নিরস্তর ॥ 
হেরি হরে হেন মন পুনঃ পাওয়া ভার। 
মদনের মোহ হয় ভাৰি রূপ তার ॥ 


স্বপ্লাস্তাবস্থা 
টোড়ি--একতাল। 
মন-হরিণী আমার মন-বনে পশিল। 
মম ধৈধ্য-তৃণ-সব উন্মুলন করিল ॥ ধর 
পাতিয়ে স্বপন পাশ ধরিতে করিন্থ আশ । 
তাহাতে নিত্রার ফাস অমনি খসিল॥ 


ল্ুত্িপদী 


সেরপ।নির্জায় হেব ধুবরাম্, 
গোপনে শ্বপনাবালে । 


বাসবদত্তা 


তায় ত্বরা ক'ষে, চাত্ব ধরিৰারে 
মদন আবেশে শেষে ॥ 
চেতন। পাইফ্সাঃ উঠে শিহরিয়া, 
এ তাছারে না ছেরে ঘরে। 
বেঁগেতে বাছিরে, দেখে ঘুরে ফিরেঃ 
পরে আইল ঘরে ফিরে ॥ 
বুঝি দে ললণ 
গোপনে গোপনে আছ। 
ইহ। যনে ক'রে, বাহিরে ও ঘরে, 
 ঘায় চায় ফিরে পাছে॥ 
এরুপ স্বপন, নুপের নন্গনঃ 
হেরি হৈল চমকিত। | 
স্বপ্ে ঘারে হেরি, তারে না নেহারি, 
ভাবে এ কি আচম্বিত | 
ঘেন ছারানিধি, হস্তে দিয়] বিধি 
পুনরায় হবে লয়। 
যথা শিরোমণি, হারায়ে সাপিনী, 
অন্তরে তাপিত হয়॥ 
তেমতি কুমার, ভাবি অনিবার, 
নিবারিতে নারে ছুঃখ | 
ক্ষণেক শিছবে, ক্ষণে ধরাপবেঃ 
॥ পড়ে পরিহুরি সখ ॥ 
হায় বিদরে, 


কবিয়। ছলনা 


তথাপি আদরে 
পুনঃ করয়ে শয়ন । | 
সপ্ন দেখিবারে, নিদ্রা বাঞ্চণ করে, 
মুদিত করি নয়ন ॥ 
কিহ'লকিহুল, 
কি ঘটিল অকল্মাৎ। 
হবি হরি এ কি, মরি মরি দেখি, 
বিন। মেঘে বন্্রাঘাত॥ 
কবিয়া নিধন, ফোন শক্রজন, 
সে ধন লইল হু'বে। 
কিবা লে রমণী, গেল বা আপনি, 
চলিয়। ছলিয়! মোরে । 
কছে পুনঃ উঠে, এ ঘোর সঙ্কটে, 
দেখ! দিয় রাখ প্রিয়ে । 
বিনা তোম! ধন, 
থাকিব কি ধন লয়ে ॥ 
দেখ মোর হিয়েঃ 


বুঝি প্রাণ গেল, 


তুষি প্রাণধন, 


এই প্রাণপ্রিয়ে, 
গ্রফুষব কুমৃদপ্রায়। 


সঃ ২য়--২৩ 


১ 


রর বিযহতপনে, 
তপেতে শুকায়ে বায় ॥ 
নারি নিবারিতে, লাবণাবাদিতে। 
তোমার গ্রেম-তরহ্গ । 
মম মন-তরি, 


তোমা বিধু বিনে, 


উপাস্ন কি করি, 
ডুৰিল কি দেখ বজ ॥ 
তোমার বিরছে, মোর প্রাণ দ্‌ছেঃ 
নাহি চাহে দেহে বছে। | 
ন1 হেরি নযবন। 
নীরাধার] ধায়] বছে।। 


একে ত অন্তর, 


ও বিধৃবদন, 


দহে নিরস্তর॥ 
দারুণ মদন-শিখী । 
হয়ে পে আগুন, 
বিগুণ করয়ে দেখি ॥ 
নিবারিতে নারি, 
অবারিত হয়ে জলে। 
অনন্ধ-শরণ্, 
বিতর লাবণাজলে ॥ 
সম ছুনয়ন, 
বিতর তাহার ধার। 
পিঞ্ স্তনঘটে, 


স্মেহে শত গুণ, 
দিয়া ধের্ধ্যবারি, 
নিবারণ জন্ত, 
তব নবঘন, 


ফিংৰা অকপটে, 
স্কটে কর হে পার। 
কি কাজ পীযুষে, 
ঘদি কর বসায়ন। 
তবে কামজরেঃ পারি ৰাচিবারে 


নতুব। গেল ভীবন। 
নবনীতময়, 


তবাধর বলে, 


নারীর হৃদয়, 
অনায়াসে গলি যায়। 
কেন ওহে প্রিয়, 
হইল পাধাণপ্রায় ॥ ৃ 
মিছে পরিহাস, করে সর্বনাশ, 
কেন বা কর আমার+। 
কহি যে বচন, 
দেখ! দেন্তু একবার ॥ 
পেয়ে বনু তাপ, করিয়। বিলাপ, 
এই মতে কতমত। এ 
ক্ষণে মোহ বায়, 


ক্ষণে উন্মাদমত ॥ 
ধৃসরিতকায়/ 
এ দুঃখ গ্জানাবকায়। 


তবে তব হিয়ে, 


রাঁখহ জীবন, 


ক্ষণে ক্ষণে ধায়, 


পড়িয় ধরায়, 


১৭৮ 
ভয়ে বত জা, নিজ পরিজন, 
নুপতিরে ন1 জানায় ॥ 
লবে ঠারে ঠোরে, ভাবে পরম্পরে, 
এ কি দেখি অকন্ঝাৎ। 
উন্মাদের সাজ) 
ফিহ'ল দৈব-বশাৎ | 
মনের বনে, ত্যজিয়' বনে, 
ভ্রিয়মাণ অনশন । 
নান। উপহার, তুচ্ছ নিদ্রাহার, 
লা গলে হার-ভৃষণ ॥ 
রহে সে দিবস, 


অন্ত যুবরাত, 


একসপ বিবশ, 
দিনমণি অস্ত যায়। 
নিশিতে অবাক্‌, 
চক্রবাক মোহ যায় ॥ 
কিব। সে হু'সহঃ 
এক রজনীর তরে । 
পল্মিনী সকলে, ভ্রমরেব ছলে, 
কালকুট পান €রে ॥ 
ছুখনীর তীরে, তকুণী-তরিরে, 
«  কষ্টেতে আশ্রয় করি। 
এরূপে কুমার, দিব! হয়ে পার, 
ঠেকিলেন বিভাবরী ॥ 
দ্বিগুণ জালায়, 
দেখিক্] উদ্দিত শশী । 
হায় এ কি কাল, 
ভাবয়ে নিরখি নিশি ॥ 


দেখি চক্রবাকঃ 


ছেখহ বিরহ, 


মদনজালায়, 


মদন জপ্াল, 


দ্বিতীয় নিশি বিরহ-বর্ণন 
মালফোষ বাহার- মধ্যমানের ঠেক। 


মনে মনে করি নল! করি বিষাদ। 
বিদিত করায়ে বিধি ঘটালে প্রমাদ ॥ ও ॥ 
স্বপনে হেরেছি ঘায়, ভারি পিছে মন ধায়, 
প্রাণ বুঝি পরে হায়, না পৃরিতে সাধ ॥ 
দীর্ঘ ভ্রিপদী 
উদয় গিবিকুহরে, ছিলেন শয়ন ক'রে 
উঠি আসি গগন-কানন। 
রন্তু শনী-কেশরী, কিরূপ নখবে করি, 
তম্করী করে বিদারণ ॥ 


সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


প্রকাশ হইল ভালে, যামিন)] কামিনী-ভালে, 
যেন শোভে সিন্দুরের বিন্দু | 
মদনের গ& চর, এই হেতু নিশাচর 
হয়ে সদা চরে ফিরে ইন্দু ॥ 
সশঙ্ক শশাঙ্কে হেরি) ভ্রমে নান। ভ্রম কার, 
ভাবে বমি সে কন্দপকেতু । 
ভবনের ভয় হেতু ** মীনকেতু জ্মকেতু, 
অথব। উদ ধূমকেতু ॥ 
স্ুহুক্কর শশিকর, রমণের বশীকরঃ 
ব্রিহীর দুঃখের আকর। 
একে ত সে মধুনিশি, দ্বিতীয়ত; পুর্ণশশী, 
'+.. তাহাতে সে নবীন নাগব ॥ 
না জানে বিরহজালা, ঘটিল বিষম জালা, 
তনুজাল। দ্বিগুণ বাড়িল। 
ন1 পায় উপায় বিধি, তারে.ভাবে নিরবধি, 
বিধি কিব! প্রমাদ পাড়িল । 
একেভাবে মৌনভাবে, সমভাবে সদাভাবে, 
প্রিয়াভাবে সকলি অভাব । 
দেখ দেখি প্রেমদায়। ভাবিয়ে সে প্রেমদায়, 
বড় দায় প্রেমের গ্রভাব ॥ 
উদ্দিত হুইল ইন্দু, উলিল শে|কসিন্ধু 
বাৰিবিন্দু নয়নেতে ঝরে | * 
নহে নে নিষেধবেলা, লজ্জা! ভয় 'ঢুই বেলা, 
* সে প্রবাহ রাখিতে ন। পাবে ॥ 
প্রেমবাযুর পেয়ে সঙ্গ, বাড়িল প্রেমতরঙগ, 
তন্থ-তরি হার। হৈল গ্রায়। 
নয়নসলিলে ভালে, মকাতরে মৃহুভাষে, 
প্রেমাভাষে ভাসে যুবরায় ॥ 
হৃদয়ে বিরহানল, ক্রুমেতে হয়ে প্রবল, 
তন্থতৃণ দহিছে কেবল। 
ন। পায় উপায়বারি, কেহ নাহি সহকারী, 
কেমনে নির্বাণ করি বল ॥ 
ছিল যাবা অনুকূল, ভার! হয়ে প্রতিকূল, 
যায় চ'লে অকুলে ফেলিয়া । 
মন সদা ভারে ধায়, নয়ন দেখিতে চায়, 
প্রাণ ষায় তাহার লাগিয়া ॥ 
জ্রুমে তনু হৈলৈ তন্ধ ভারি সেই বরতনু, 
অত্ন্থর জর হৈল তায়। 
হকুমাব অনকরী, মোহ্পক্ষে বন্ধ করি, 
নৃপতিনন্দ্ন মৃর্ছাঃঘায় ॥ 


বাসবদতা 


গদয়ে প্রেমের ছাপা, কৃত নাহিরহে ছাপা, 
জগৎ ছাপা! প্রকাশিত হয় । 
ধরাঠরি সবে ধরি, ধরা হতে তুলে ধরি, 
ত্বরা করি চেতন করায় ॥ 
ভ্পতির আজ্ঞামত, শাস্তি করে কতমত, 
নানামত চিকিৎসকগণ। 
কুমারের সেই ভাব, দেখে কবরে অনুভব, 
কি ভাব এ ব্াধির "কারণ ॥ 
বৈস্ত কহে অপম্মার, গণকেতে কহে সার, 


গ্রহ যে €গুণ্য বড় দেখি। 


ভূতাগত স্বন্ধে হয়, ভৌতিক ওঝাতে কয়, 
ক্ষিতিতলে খড়ি দাগ লিখি ॥ 
এমত মত বিমত, পরস্পর অসম্মত, 


দেখি নুপ ন। পায় উপায় । 
নাহি হর বোগ স্থির, রাজ। হইয়া অস্থির, 
শোকাকুল হয়ে ফিরে রায় ॥ 
মদন কহিছে সার, এ ত নহে অপম্মার, 
নহে অন্য ব্যাধি আমি জানি । 
প্রেমস্থখ-রত্বাকর, তরাইতে ত্বরা কর, 
মিলাইয়া তরুণী-তরণি ॥ 


কন্দর্পকে হুর উন্মাধাবস্া 
খাম্বাজ__একতালা 


বিচ্ছেদানলে প্রাণ দহে বিরহজ্বালায় । 

এ দুখ জানাব কায়, হিমকর কর জিনি, 
দ্বিগুণ বাড়ায় তায় ॥ ক ॥ 

একবার হয় মণ, বিষপানে তাজি প্রাণ, 
আবার ভাবি প্রয়োজন, 
কিজানি হুর আমায় ॥ 


পয়ার 


এইক্ধপ নিশি দিবে নৃপের নন্দন । 
একভাবে ভাবে সেই ম্বপ্নবিবরণ ॥ 
সঙ্গল পঙ্বজপত্ত্র উশীর চন্দন । 

তাপ নিবারিতে অজজে করয়ে লেপন ॥ 
অন্তরে গুমরে দহে বিরহু-জলন । 
বাহিরে চন্দনে তাহ! হুয় কি বারণ? 


পয়ান উপরে পঙ্ক করিলে লেপন। 

সে অনল নাহি যথ! হয় নিবারণ ॥ 

বরঞ দ্বিগুণ পুনঃ হয় সে আগুন । 
তেমতি হইল তায় চন্দনের গুণ ॥ 

ধরার ধুলায় গায় ধূলবিত-কায়। 

হায় হায় করে সায় না দেয় কথায়। 
নিজ জন পরিজন হুদ সঙ্জবন । 

সঙ্গে সঙ্গ নাহি নাহি কথোপকথন ॥ 
কথায় কথায় কত প্রলাপে আলাপ । 
সন্তাপ সম্তত তাপ করে কালযাপ ॥* 
দিশিহার। দিশি দ্িশি চাঁয় দিবা-নিশ্ি ! 
দিব অবশ দিকৃবাস্‌ থাকে বসি ॥ 
হাহাকার অলঙ্কার শবাকারপ্রায় | 
আহার বিহার হার নাহিক গলায় ॥ 
বসন ভূষণ হান আমন-বঞ্জিত | 
সমুচিত হিতাহিত বিহিত-রহিত ॥ 
সভ্ভাষে না ভাষে কিছু ভাসে দুঃখনীবে । 
অমনি রমণী ভাবে ভাবে রমণীরে ॥ 
মণিহার। ফ্ণী ছুঃখ গণিয়। আপনি । 
ঘেমন তাপিত মন দিবস-রজনী ॥ 
তেমতি তাহার মতি অতি নীতিহীন । 
নিতি নিতি প্রতি বেলা ক্ষীণ দিন দিন ॥ 
উন্নত্রের সাজ যুবরাজ ই ভেবে । 

সদা সেই অনুরূপ সেবা করে সবে॥ 
বৃহচ্চন্দনাদি সে মধ/মনারায়ণ। 

সতত করয়ে তল গাত্রেতে মর্ধন ॥ 
গুপ্তহুদ আছে যথা কুরধ্যাদি-বজ্জিত। 
পন্কে পরিপূর্ণ বৃক্ষ-লতা৷ আচ্ছাদিত ॥ 
তুলিয়। তাহার বারি গাগরা লাজায় | 
শত ভার পরিমাণে মজ্জন করায় ॥ 
মকরধ্বজ রপাসিন্ধু বিন্দু পরিমাণে । 

ক্ষণে ক্ষণে সেবনে মধুর অন্পানে ॥ 
চতুম্ম্থ বৈমুখ হইল অভিপ্রায় । 

দেখি চিন্তামণি বায় করেঙ্ছায় হায় ॥ 
সুন্সি্ধ থাস্ছের ত্রব্য সেব্য চর্বব্য যত । 
লেন পেয় ব্বর্-কটোরাতে শত শত ॥ 
নাহি দেখে গুণ তাহে দ্বিগুণ বি€৭। 
ক্রমে বৃদ্ধি জোউগৃহে লাগিল আগুন ॥ 
ষেবা আশ! বাসা কি শুশ্বাষ তাছে মানে। 
মরি মরি করি কর বক্ষোদেশে হানে ॥ 


১৮০ 
দেখিয়ে অস্থির হয়ে চারু চিন্তামণি । 
উন্মাদ বিষাদ হেরি পরমাদ গণি ॥ 
শত শত নানামত করে কত ক্রম । 
ক্রম সে বিষম বৃদ্ধি নহে উপশন ॥ 

, যতেক করয়ে শাস্তি হয় কান্তি-হাস। 
গুপ্তভাব ব্যক্ত নহে ক্ষিপ্ত! প্রকাশ ॥ 
উন্মত্ত জানিয়। শেষে দেশে সর্বজন] । 
নগরে নগরে পরে করে সে ঘোষণ। ॥ 
রূস রত্বাকর দ্বিজ মদনে রচিল। 
কালীর প্রভাবে ভাৰ প্রকাশ হইল ॥ 


কন্দর্পকেতুর প্রতি 
বন্ধু মকরন্দের হিভোপর্দেশ 


পয়ার 


বিকট দেখিয়। কেহ নিকটে না যায় । 
অন্তর হইতে অন্ত আভাসে হ্থধায় ॥ 
নান। জন নান। বার্ত। করয়ে চালনা | 
ঠারে ঠোশে ঘোরে ঘারে সঞ্চারে সুচনা ॥ 
ইঙ্গিতে তরিতে আইসে সুহৃদ-সঙ্জন! 
পাশে বসি তোষে মন ক।রতে রঞ্জন ॥ 
কন্দর্পকেতুর মিত্র পাত্রপুত্র যেই। 
উন্মাদ-সংবাদ পেয়ে ভ্রুত আসে সেই ॥ 
গুণবান্‌ গুণধাম মকরন্দ নাম । 
আন্তে-ব্যন্তে উত্তবিল কুমারের ধাম ॥ 
ধীরে ধীরে ধীর গিয়ে কুমারের পাশ। 
দেখে ধূলি ধূসরাঙগ ঘন বহে শ্বাস ॥ 
অঞ্চলে মুছায়ে অঙ্গ বিস্তর কৌশলে । 
ইদ্িতে বুঝিয়। ভঙ্গী ভাবে হিত বলে ॥ 
“তুমি মোর প্রাণ বন্ধু আমি মাত্র দেহ। 
চেতন হইয়। উঠ এই ভিক্ষা দেহ ॥ 
তুমি মম বুদ্ধি বল তুমি হে জাবন। 
তিলেক ন। হেরে হই ক্বজীবে নিধন ॥ 
গপজ্ঞ সর্বজ্ঞ তুমি বিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান্‌। 
বর ধীর খস্থর-মতি ভীম্ষের সমান | 
জগৎ্-গণ্য-মান্ত তুমি ধন্ত খ্যাত্যাপন্ন। 
তব দানে বিপন্ন সকল সম্পন্ন ॥ 
সরদ্ব'তী-বরপুত্র বিস্তায় আপনি । 
নিতান্ত হুশাস্ত দাস্ত গুণিগণ-মণি ॥ 


সৎসা হিত্য-পরন্থাবঙ্গী 


নুরগুরুসদৃশ অত্রাস্ত বুদ্ধি তুমি | 

ভ্রান্ত হয়ে হিত বাক্য কি কহিব আমি ॥ 
সহজে ওদার্ধ্য ধৈর্য্য গান্ভীধ্য হ্বভাব। 
মাধুরধ। চাতুর্ধ্য শৌধ্য নহে ক্রৌধ্য ভাৰ ॥ 
ধনেতে ধনেশরূপে গুণে গুণবান্‌। 
ত্রিভুবনে কেব। আছে তোমার সমান ॥ 
কিসেএ অভাব তব হৈল হেন ভাঁব। 
ভাৰ না বুঝিতে পারি এ কেমন ভাব ॥ 
কিংব। কার ভাবে হুইরাছ ভাবান্তর । 
নহে কেন এক ভাবে ভাব নিরন্তর ॥ 
৫ৈশবকালের ভাব তৃলিপাছ ভাই। 
ভালে! ভালে। বুঝিন্থ নে ভাব আর নাই ॥ 
যদ্রি কোন ভাব মনে হয়েছে উদয় । 
আমারে কি গুপ্তভাব উপযুক্ত হয় ? 
ভদ্রজন ত্রমে কোথা দিশ।-হার। হয় ? 
স্থজন কুক্সনমত কতু তাব। নয় ॥ 
কুজনের মত ভাব যেন জলে বেখ। | 
সম্ভাষ না করে পরে যদি হয় দেখা ॥ 
আপাতত মুখে মধু তালফলসম । 
পরিণামে পরিপাকে হয় সে বিষম ॥ 
সজ্জনের প্রীতি প্রতিদিন প্রতি বেল। । 
মিতপক্ষ শশীসম বাড়ে প্রতিকল। ॥ 
পাষাণের রেখাসম সম চিরদিন । 

নিধন হইলে তবু নাছি ভাবে ভিন ॥ 
ইহার দৃষ্টান্ত নীর ক্ষীর পূর্বাপর । 

পয় এই নাম মাত্র গ্রীতি পরস্পর ॥ 
আল দিয়! হুগ্ধের বিনাশ ঘবে করে। 
ক্ষীরের গ্রীতিতে নীর আগে ভাগে মরে ॥ 
জলের দেখিয়! মৃত্যু দুগ্ধ তার স্সেহে। 
উথলিয়। উঠে ঝাপ দিতে সেই দাহে ॥ 
এইমত সঙজ্জন মরণ-অবসরে । 

ঘথাসাধ্য অপরের উপকার হবে ॥ 

তার সাক্ষী চন্দ্র-হু্ধ্য থাকি রাহুমুখে। 
তথাপি প্রধান করে পুণ্য অন্ত লোকে ॥ 
মশঞ্চের বীতিলম হয় অসজ্জন। 

কেবল পরের ছিদ্র করে অন্বেষণ | 
অগ্রেতে কাণের কাছে ম্বচৃধ্যনি । 

পরে পৃষ্ঠ-মান খায় নিঃশঙ্ক এমনি ॥ 
খলের্‌ চরিত কিছু এমনি বিচি । 

কে জানিতে পাবে তাক্স কেধাশকর-মিআ্ ॥ 


দেখা ছৈলে দুর হৈতে করয়ে সন্তা। 
কাছে আসি বসি কহে মৃদু সু ভাষ | 
কিন্তু কুটিলত তার গ্রতি পায় পায় ॥ 
অনন্ত খলের অন্ত কেব! অন্ত পায় ॥ 
*পরদোষ দর্শনেতে সহ নয়ন । 

শুনিতে পরের নিন্দা অযুত শ্রবণ ॥ 
রচিতে পরের নিন্দ। সহম্র,খ্শন] | 
শতমুখ হয় হেন করয়ে বাশনা"। 
দেখিতে ত্বদোৌষ আব সঙ্জনের গুণ। 
অন্ধ হয় সে দুর্ঘতি এমতি বিগুণ ॥ 
মনে মনো গত ভাব থাকে একমত । 
বাক্যেতে সে ভাব ব্যক্ত করে অন্তমত ॥ 
কার্যমত সে মত বিমত হয় তার । 
খলের চরিত্র চিত্ত এমত প্রকার ॥ 
সজ্জনের মনে মনে থাকে থেই ভাব। 
বাক্যেতে সে ভাব কতু নহে অগ্তভাব ॥ 
কাধ্যেতেও সেই ভাব নহে ব্যতিক্রম । 
স্বভাবে সতের ভাব এইমত ক্রম । 

তুমি বন্ধু সুধীর গম্ভীর হুচতুর | 

স্থির হইয়া কেন অস্থির অতুর ॥ 
মনস্থিরকর স্থির হৈও ন। অস্থির | 

স্থির বিনা কোন কর্ম নাহি হয় স্থির | 
সর্ব সিদ্ধ সাধ্যে সিদ্ধি সাধে .নই ধীর। 
সর্ববদ। যাহার মন থাকয়ে স্থির ॥ 
পরের বিশদে খল উল্লামিত মন। 
তোমার এশাব দেখে হাসে খলগণ। 
খল খল খলদল খল খল হানে। 
তোমার এ ভাব দে'খে থে তারা ভাসে 
পরের বিপদে তার! হয় হ্টচিত। 
অতএব নহে তব এ ভাব উচিত ॥ 
পূর্ব্ব যে জগত যশে করেছ উজ্জল । 
তারে তুমি শত্রহা,ল করিছ ধবল ॥' 
মককন্দ বাক্য-মকরন্দ করে পান। 
অচেতনে কুমার চৈতন্য জ্ঞান পান। 
ধারে ধীয়ে ধীর কহে মৃদু মধুন্বর। 

যেন মধু মত্ত পিফ করে পঞস্বর ॥ 

কাব্য রস-বত্বাকরে কৰিয়। মজ্জন। 
কালীর আভালে ভাদে মদনমোহন ॥ 


বাসবদঙা ১৮3 


কন্দর্পকে চুর মকরন্দ প্রত্যক্ষ 
বাহার-পঞ্চম-_তেওট 


ন। মানে মান। মনকরী হেরি রূপ শ্বপনে। 
সেক্ধপে উপম। দিতে ভ্রিজগতে দেখিতে ॥ প্র ॥ 
ললিত দীর্ঘ-ব্রিপদী 
শুন হে প্রাণ-ৰধু ঘে লব'মধু মধু! 
হাসিয়া মৃহু ম্বছ জানালে । 
ভাল এ উপদেশ; আমারে সবিশেষ, 
করিয়। অবশেষ শুনালে ॥ 
ভাল হে ভাল বটে, যদি এলে নিকটে, 
শুন তা অকপটে যা] বলি। 
তুমি তো আছ ভাল, শুনিলে থাকি ভাল, 
কহ তো স্থমজল সকলি ॥ 
আমার যেবা দুধ, কহিতে ফাটে বুঝ, 
ক্ষণেক নাহি স্থখ মনেতে। 
কি আর কব ভাই, ভাল কহিতে চাই, 
ভাবি কি জামি নাই আমাতে ॥ 
যদি হে এলে হেথা, শুন হে সব কথা, 
কহি যে মনোব্যথা তোমারে 1 
শুন হে সব সম্তাষাঃ যাহাতে কৰি আশা 
ঘটিল এ ছুর্দীশ। আমারে ॥ 
একই নিশিশেষে, আসিয়। নিজ্রাবেশে, 
স্থমনোহ্রবেশে কামিনী । 
দিয়া সে দরশন, হুরিল মোর মন, 
স্বপনে ব্রিতৃবন-মোহিনী ॥ 
মে ধনী মুদুহাসে, দর্শনে তমে। নাশে, 
চপল] পরকাশে যেমন। 
গগন হ'তে খমি, যেন শরদ-শশী, 
রয়েছে তার বসি বদনে ॥ 
তাহার দুনয়ন, নিরখি হয় মন, 
ছুটি খঞ্জন যেন বিয়া । 
তার মোহন ছাদে, মোর পরাণ কাছে, 
মে যে কটটুক্ষ-ফাদে পড়িয়া ॥ 
কুণ্ডল হুল ছুলে, রেখেছে শ্রতিমূলে, 
ফানিয়। ভূরুছুলে তুলিয়। 
যুবক-মন চাঙ্গা, আসি পড়িবে বাধা, 
খাইতে মৃখ-নুখ! তুলিয়া | 


১৮২ 


তাহে মুকুতাহীরে, মরি কি শোভা করে, 
যেন কি শিব-শিরে গরলি ॥ 
উপন্ি রোমাবঝলি। তদধে। তিন বলি, 
ৃ কৰিছে যেন তুলি ধরিয়া । 
অতি নিবিড় ঘণ, তাহার সে জঘন, 
দেখায়ে নিল মন হরিয়। ॥ 
কিবা থে মনোহর, তাহার উর*বর, 
্‌ ধেন কি করিকর-যুগলে। 
বাজে নূপুর ঘনঃ 
ডাকিছে সে চরণ-কমলে ॥ 
এরূপে দে অবল।, জিনি কামের কলা, 
আসিয়া সে ৮পলা-বরণী। 
মম হৃদ্দি-গগনে, প্রকাশ হয় ক্ষণে 
চলিয়৷ গেল মেনে তখনি ॥ 
অরি সে স্ুখ-নিধি, করেতে দিয়! বিধি, 
হইয়। গ্রতিরোধী হবিল। 
মম মানস-পাখী, আমারে দিয়। ফাকি, 
তাহার ননে সখী হইল । 
বারেক তারে ছেরে, মন পড়েছে ফেরে, 
৫ কি ঘটিল মোরে স্বপনে । 
দেখ তার বিরছে, 
রছিতে নাহি চাহে ভবনে ॥ 
হেন মানস করি, হইব বনচাগী, 
অথব। ফণী ধরি ভক্ষিব। 
বরঞ্চ স্থখ বাস, ন। পেলে সে প্রেয্সী, 
করি অনলরাশি পশিব॥ 
সেই স্বপনে দেখা, ন1 পেয়ে তার দেখা, 
মিছে এ প্রাণ রাখ! শরীরে । 
করিয়! জান হত, সে গেছে ষেই পথ, 
আমিও সেই পথ ধৰি রে॥ 
বুঝি যামিনীশেষে, কাল কামিনীবেশে, 
বিধি আপনি এসে বধিলে। 
দেখায়ে প্রেমদায়, ঘটায়ে প্রেম-দায়, 
কিবাদহায় হায় শ্লাধিলে॥ 
ভাবিয়ে এ সন্তাপ, বিধি উপরে তাপ, 
"অলীক এ আলাপ করিলে । 
শুন শুন হে ভাই, নিবিড় বনে বাই, 
নতুবা জাণ পাই মবিলে ॥ 
আলি হয়ে বিবাগী, 
তুমি হে হও ভাগী এ ছুঃখে। 


ধেন শ্রমরগণ, 


সতত প্রাণ দছেঃ 


হইব দেশত্যাঠী,. 


গগুসা হিত্য-গ্রস্থাবলী 


হেন কর উপায়, না জানে বাপ মায় 
ধেন না ভান পায় বিশক্ষে । 

এই সে মনোর্থ, সাধিবে মনোরথ, 

দুজনে বনগত হইব । 

এই ভাবিন্ু সার, সখ নাহিক আরঃ 
মিছার গৃহ ছার ছাড়িব॥ 

তুমি পরমসখা? ূ যদি হে দিলে দেখা, 

কি আর .লখা-জে খা করিয়া ।' 

মদন দিল সায়, এমনি প্রেম দায়, 

রাজাও বনে যায় চলিয়া ॥ 


কামিনীর উদ্দেশ্যে পরামর্শ 
ভৈরবা_-আড়। 
কেন চিন্ত। কর সথ। কফি তোমার হে। 
তবচিস্তা চিন্তামণি করেন আনবার হে ॥ ঞ্॥ 
সাধিতে নিজ বাসনা, তার কর উপাসনা, 
যদি হয় কপাকণা দান এবার হে। 


পয়ার 


কুমাবের অভিপ্রায় শুনি মকরন্দ। 
করপুটে করে স্তব বাড়িল আনন্দ ॥ 
“প্রেমানন্দে নিরানন্দ কেন বন্ধু আর । 
সথসাধ্য ত্বপন সিদ্ধ করিব তোমার ॥ 
ইহা! যদি সখ! এক করিয়াছ মনে । 
তবে হেন মৌনভাবে ভাবিতেছ কেনে । 
ধের্ধ্যমতে কাধ্য আজ করহু প্রবীণ। 
আছি চিরদিন তব আজ্ঞার অধীন । 

এ বা কোন্‌ কর্ম বন্ধু মম ধা কহিলে।. 
একা আম হৈতে সিদ্ধি হয় অবহেলে ॥ 
জলে চলি স্থলজ্ঞানে শৃন্যে হই পাখী । 
সমীরণ ছুতাশন তৃণ-সম দেখি ॥ 
অনায়ানে ঘাই ঘথ! ঘ্ব্গ মন্দাকিনী | 
মালয় করি জয় ধন্মরাজে জিনি ॥ 

বল তো! বলির পুরী করি সাঙ্গ চুর। 
আজ্ামাজে হুর জিনি বাই সুরপুর। 
ভাগুনম দেত্ি এ ব্রদ্ধাওড ভিড্বন। 
কোর্থার় রহিবে তব কামিনীরতন? 


অনুমতি হৈলে আনি ইন্দ্রের অপ্ষারী ৷ 
কোন্‌ কার্যে আইসে তব কাষিনী-হ্ন্দরী ॥ 
এ ত কার্ধা অতি লঘু তাহে গুরু করি। 
কি লাগিহইবে বন্ধু তুমি বণচারাী ॥ 

*সৃস্থির হইয়। ধীর থাক হে ভবনে ।. 

আজ্ঞা প,ই যাই আমি কামিনী: সন্ধানে ॥ 
কিন্তু যদি হেন বেশে খাক লা তুমি । 


তবে তোমারাঁধ একা যাইতে নারি আমি ॥' 


আনন্দে কহিল ছিত মকরন্দ রায়। 

ন1 হয় সম্মত মত ন। দেন কথায় ॥ 
পরামর্শ শুনি হর্য না হন কুমার । 

সত্বর উত্তর বুতর দেন তার। 

“যেমন জীবন-হীন দেহ নারি রয় । 
বলহীন মীন ষথা বিনা জলাশয়। 
তেমতি কামিনী বিনে আমার শরীর | 
ক্ষণমাত্র ওহে মিত্র নাহি হয় স্থির ॥ 
আমি হে অসার দেহ সেই সার দেহাঁ। 
বল না ললন। বিন1 কিসে গৃছে রহি ॥? 
এইরূপ ভ্রমক্রম ব্যতিক্রম দেখি | 
মকরন্দ বাক মকরন্দে করে সখী ॥ 

চল বন্ধু অস্তই যামিণীশেষভাগে । 

যদি তৃমি হেন বন্ধ তার অন্রাগে ॥ 
আমি তব সহ কহ দিব »হষোগ। 

যত বল সকল সহিব ছুঃখভোগ ॥ 
মিলায়ে হুমুখী সী করিব তোমায়। 
ইহাতে কাহারো হাতে ঘ।ন প্রাণ যায় ॥ 
সে রতন লাগি দেহ করিব পতন । 
নিশ্চয় জানিবে বন্ধু এই মোর পণ ॥ 
আবিলম্বে লম্বোদর জনন, ম্মরি | 
যাত্রা কর কিঞ্চিৎ থাকিত বিভাবরী ॥ 
দৌঁহে মো এই বলাবলি করে স্থির | 
গৃহ হৈতে বাহির হইছে “হ্‌ ধীর ॥ 
ভাখি তাই ভালি ভাই কালীর খেলায়। 
দেখি স্বপ্ন গ্রাপরত্ব হারাইতে যায় ॥ . 
মদন লাগিলে পিছে মদন ছাঁড়ায়। 

বলি বলিহারি মেনে গীরিতি তোমায় ॥ 


বাসবদত্তা ১৮৩ 


গীরিভির ভঙজনা* 
মালফোষ বাহার £ খেম্টা 
পীরিতে নাহিক স্থখ ফোটা! 
শেষটা! প্রাণের পরে চোস্টর। 
দেখছে। যেবা স্থখ, সে সব পেটে ভূথ। 
শেষে মেনে কেবল ছুঃখ মোটা ।, 
এরূপে দিন ছুটো, যেকিছু মত্ত লুটো। 
পরে এক সার ফুটো লোট্রা ॥ 


দীর্ঘ মালব 


একি রীত বিপরীত ও গীবিত তোরে রে। 
যারে ধর প্রাণ হর শেষ কর ভোর বে। 
হাহাকার সবাকার শবাকর দেহ রে। 
ভেবে তায় সহৃপায় কেহ পায় নাহি রে॥ 
দেহ খাক দেখে তাক নাহি বাক সরে বে। 
তোর স্বানে কুলমানে ধনে প্রাণে মরে রে॥ 
যারে ভায়া কর দয় তার কায়া সাররে। 
দীন বাছা গলে কাঁচা শেষ বাচ। ভার রে॥ 
যারে তুষধী লাগে চুষ্কী এক ফুঝী প্রেম বে। 
তার আগে ভূত ভাগে যতচাগে প্রেম বে ॥ 
চতুমুখ বহিমূখ তার সুখ নাহি রে। 
অত্ভিরেক নাহি সেক দুঃখ এক বই রে॥ 
হরি হরি মরি'মবি বলি হারি যাই রে। 
কুবিক্রম ক'রে ক্রম হর ভ্রম তাই বরে॥ 
প্রেমলেঠা বড় এটা শেষ কে9] রাখে রে। 
হায় হায় তোর দায় প্রাণ ধায় আখেরে ॥ 
হেন পাশ প্রেম ফাস যারে আস লাগে রে। 
ধায় জান কুলমান ধনপ্রাণ ভাগে রে॥ 

কবি শরম কহে মশ্ব এই কর্ম ফল বে। 
র্ধামতি তথাগতি পায় প্রতিফল রে ॥ 


কামিনী-উন্দেশ্যে গমন 
কল্যাণ-_-যৎ 
কাল নিবারিণী কালী কলা" দায়িনী ! 
দুত্তরে নিস্তার তাহ কুল কুওলিনী ॥ 


ভবদারা ভবভয়ে, সদয়। ভব অজয় 
জননি জননী হয়ে কেন ভূলিলে তারিণী ॥ 


১৮৪ 
দীর্ঘ-ত্রিপদী-_বমক 
যোগাসনে বসিল অমনি । 
গণ্ডঘোগে দিয় বলি, যাত্রা করে ছুর্গা বলি, 
মকরন্দ সহ গুণমণি ॥ 
পুরবাসী জনে লব দেখ সুনিদ্রায় শব 
'_ দ্রুত সাধে সেই অবসরে । 
উভয়ে একজে পরে, ঘোড়ার পোষাক পরে, 
প্রহরীর হাত হৈতে দরে ॥ 
শিরে পাগ বান্ধি শালে, প্রবেশিল অশ্বশালে, 
বাছে তাজি বাজি পক্ষরাজ। 
ভালে পাচ হাতিয়ার, লয়ে ঢাল তলোয়ার, 
কটিতে আটিল যুবরাজ । 
অতি সৃচতুর রায়, ত্বরা করি পুনরায়, 
তোষাখান। হইল প্রবেশ । 
প্রকাশিয়া বুদ্ধি বল, বাছি লইল কেবল, 
পথের লম্ঘল বল বেশ ॥ 
সাহসে বাস্ধিয়। হিয়ে, দ্দোহে অশ্ব আরোহিয়ে, 
 কুতুহলে চাবুক হেলায়। 
সেই বস্তু অশ্ব যায়ঃ নভন্বত ছারে ঘায়। 
শতক্কোশ চলিল হেলায় । 
ছাড়াইল নিজ সীম, দেখিয়া বনের সীমা, 
মনে মনে কত ভয় গণে। 
গত হেল নিশিকাস্ত, প্রকাশে নলিনীকাস্ত 
দীপ্িময় উদয় গগনে ॥ 
বিকাশ হুইল দিকৃ, ছেরে বায় চতুর্দিক, 
দিকৃ-নিরূপণ নাহি হয়। 
পথহাব। হয়ে ফিরে, বনমধ্যে ফিরে ফিরে, 
চলিতে অচল হয় হয় ॥ 
দেখি ৰনে নানা লতা, অনুকল্প কল্পলতা, 
পরিম্তা কুম্ছম সহিতে। 
তাছে মকরন্দ বহে, গন্ধ বহে গন্ধবহছে, 
সে কুমার না পারে সহিতে ॥ 
্রফুষ্জ বক-বকুলে; « মালতী-মুকুলকুলে; 
,অলিকুলে করিছে বিহার । 
বেল কুন্দ যুখি জাতি, চম্পকাদি নান৷ জাতি, 
হের প্রবে ক্বপন'বিহার ॥ 


সারি সারি শারী শুক, নান রঙে ভূঙগে সুখ, 
* পিক করে কুছ কুছ ধ্বনি। 


সংসাহিত্য-প্রন্থাবলী 


রতিসহ পঞ্চশরে, হানিতেছে পঞ্শবেঃ 
সে শরে কুমার স্বরে ধনী । 
অশ্ব রাখি তরুতলে, স্থল দেখি স্ুশীতল, 
ধরাতলে বসিল ত্বরায়। 
উপদ্িল প্রেমদায়ঃ ভাবে হ্বপ্প প্রেমদায়, 
ভাল দায় হৈল বলেরায়। 
বুদ্ধিমান্‌ ধীর শান্ত, কুমারে করিতে শাস্ত, 
সিঞ্ক করে হৃশীতল জলে। 
কামিনীর প্রেমালয়, দহে তাছে মনানল, 
লে আরো! অধিকন্তু জলে । 


অন্ত্যযমক পয়ার 


পরে বন্ধু মকরন্দ রায় গুণাকর। 

কত কহে কন্দপকেতুর ধরি কর॥ 
স্বরণ করহ যাহা করিয়াছ পণ। 

এমনে কেমনে বন্ধু সাধিবে শ্বপন ॥ 

স্থির হও চলি চল কামিনী-অঞ্চলে । 
বলিয়। নয়ন বারি নিবারি অঞ্চলে ॥ 
দেখিল। কন্দর্প হত কন্দপের জালে | 
ছলে বলে স্ববোধ গ্রবোধ বাকাজালে ॥ 
বলে “বন্ধু বন হেরি হইল] বিগুণ। 

এবে উঠ কহি পুনঃ কামিনীর গুণ॥ 
ওহে বন্ধু তার মন বন নিরখিলে। 
দেখিলে তূলনা তার মিলে ন। অখিলে ॥ 
শুন তূপ তার রূপ সরোবর-কুলে। 

রঞ্জন খঞ্জন কত নাচে শিখিকুলে ॥ 
কোকিল কাকলী করে কিবা কলধ্বনি । 
তার ধ্বনি মারে মারে এমনি সে ধনী ॥ 
মুখ-অববিন্দে মকরন্দ সদ] গলে । 

ইহ! বলি যত অলি হারাবলি গলে ॥ 
তাহার নিকুঞ্জ বন হেন মনোহর । 

মদন সদমন্্রমে কোপে ধান হর ॥ 

সে নিকুঙ্জে গাঁথে বণি তৰ লাগি হার । 
এমতে কি সথা দেখ! প"ব হে তাহার 
ইছা। শুনি উঠিয়া! বসিল সে কুমার । 

বলে “বন্ধু হেন ভাগ্য হবে কি আমার ॥' 
হায় হায় বলি পুনঃ ছাড়িল নিশ্বাস। 
মনের চাঞ্লা গেল বাড়িল আশ্বাস! 
ক্রমে ক্রমে ম্রমে করে সমুচিত দণ্ড। 
দেখিল গগনে বেল! ছৈল চারি 


বানবদত্তা 


নানাবিধ বনফুল তুলি ছুই ভন। 

কি সরোবরে পরে করিল মজ্জন ॥ 
ইষ্টমত ইষ্ট পূজ। সারি সেইক্ষণ। 
বনফল জল €দাহে করিল ভক্ষণ ॥ 

তু জল ফল পরে অশ্থে করে পান। 
মেই অবসরে মুখ্শ্রদ্ধি করে পান ॥ 
অবিলম্বে দোহে অশ্বে কৈল আরোহণ । 
বাঞছিতে লাগায়ে বাঙ্জি চলে হন হুৰ ॥ 
নিমিষে নিমিষে রাখি নান। দিগদেশ। 
মনের আনন্দে ষায় কামিনী-উদ্দেশ ॥ 
এইমতে এড়াইল কত কত স্থান। 
বিন। উপসর্গে মার্গে করিছে প্রস্থান ॥ 
দূর হৈতে বিদ্ধ্যগিরি হেরি ছুই ধীর। 
বলে বন্ধু তথ। ধাৰ চল ধীরে ধীর ॥ 
মন-তোষে সাহসে সহস। বেদ্ধে বুক । 
ঘোড়ায় দৌড়ায় তবু মারিছে চাবুক ॥ 
দ্বিজ মনসিজ নিজ ভাবিয়া একান্ত । 
কাব্য-রত্বাকরে ভাসে ভাষে কালীকান্ত ॥ 


বিদ্বাযগিরি বর্ণন 
লঘুত্রিপদী-মধ্যঘমক 

অগ্রে বিদ্ব্যাচলে, 
করে দূবে দরশন। 


দেখি পুলকিত, 
আনন্দে প্রফুল্ল মন ॥ 
করিবারে খণ্ড 
করিতে মান্ভগ্ড রোধ । 
দেখিতে প্রখর, সহম্র-শিখর, 
ধরেছিল কবি ক্রোধ ॥ 
পরমাদ গণে, 


যুবরায় চলে, 
হয় সচকিত, 


ব্রন্ধাণ্ড অথ, 


দেখি স্থরগণে, 
সকলে মন্ত্রণা করে। 

পড়িয়া সঙ্কটে, অগস্ত্য-নিকটে, 
নিবেদন কবে পরে ॥ 

করিয়া বিরোধ, চক্-ন্ধা রোধ, 
করিয়াছে বিদ্ধযগিরি | 

অন্ধচার, নাহি ভান কার, 
এ কি দির! বিভাবৰী ॥ 
সঃ ২য়--২৪ 


১৮৫ 
নাহি ধ বিধি 


নাহি পরিস্রীণ 


কি ঘটাল ৰিধি 
অনশনে প্র!ণে মরি? 
না৷ করিলে আাণ 
রাজ প্রাণদান করি ॥ 
দেবের ছুর্গতি, 
অগন্ত্ তথায় যায়। 
গিরি পেয়ে গুরু, 
নতি করে গুরুপায় 
মুনি ছলে বলে, থাক ইহা বলে, 
কুতৃহুলে গেল চলে। 
বিদ্ধ্য শুদ্ধমতি, গুর“অহ্মতি 
'তদবধি প্রতিপালে ॥ 
স্থানে স্থানে মণি, 
দিনমণি যেন জলে। 
শাখা শাখামুগ, বান খগ মুগ, 
তুরগে উরগ চলে । 
করে বীণ! ধরি, কত বিস্ভাধরী, 
করিছে মধুব গান। 
হেল হৃষ্টচিত, মণিতে খচিত, 
নিরখিয় নানা স্থান | 
হীরক পাথর, শোভে থরে থর, 
শিখবের আগে ভাগে। 
করিয়৷ নিনাদ কত নদী নদ, 
পরে অমনি নিয়ভাগে ॥ 
ঢাকিয়। অন্বরে, 
শতেক শম্বরকুল 
হরে করে করি, 
মারি করিতেছে তুল 
বানর তল্ুক, গণ্ডার উল্লুক, 
কাছে কত পালে পালে। 
গোমুখ গৰয়, সবে সমবয়, 
স্থহাদত ভাব পালে ॥ 
ব্যাত্রাদি খ্বাপদ, দেখিলে আপদ, 
আপাতত উপজয়। 
মঙ্ম্তাদি গেলে, উবু উবু গেলে, 
নাহিক কোন সংশয় ॥ 
সমূরু কুরল। করে নান। বঙ্গ, 
ভ্রমে অন্ত জঙ্গলেতে। 
উষ্টলোট্র খর, ত্যজি বাজি খর 
ত্রমে নিজ বিক্রমেতে'] 


দেখে লীয্রগতি।' 


যত্ব করে গুরু, 


দেখিল অমনি, 


গহ্বরে সংবরে, 


শত শত কবি, 


১৮৬ 


ধমের সোদর। ; . হাতে ধঙঃশর? 
ঘতেক শবরগণ । 
দেখি মৃগকুল, ভয়েতে ব্যাকুল, 
ব্যগ্র অগ্রে ছাড়ে বন ॥ 
দেখিয়া খবরে, কেহ বা বিববে, 
ভরে করে পলায়ন । 
কেহু-করি শ্রয়ঃ লহতে আশ্রয়, 
কচ্ছ , য়ে গহন বন ॥ 
অঙে ঝরে ঝরে, কত রক্ত ঝরে, 
ষেন বোর ঝরে তায়। 
কেহ মুচ্ছণগত, কার শ্বাসগত, 
কাহারে জীবন যায় ॥ 
, দেখিয়া সকল, মহাকলকল, 
বিকল কন্দ্পকেতু। 
উঠে কত দূর, হিয়ে ছুর্‌ ছব্‌" 
কাপয়ে ভয়ের হেতু ॥ 


নামিয় কুরে, শরীর শিহরে, 


হেরে অন্ধকারময় | 
হাবাইয়। দিক্‌, 


ছল বড় দিক্‌, 
: দিক্‌ ঠিক নাহি হয়॥ 
পেয়ে বনু কষ্ট? বাহির প্রকোষ্ট, 
অকষ্টবদ্ধের ন্যায় । 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে, 


অভয়ে উত্তরে, 
উত্তরিল পরে আসি । 
দেখে বিদ্ধ্যারণ্য, 
বন্য পু রাশি বাশি ॥ 
তার চারি ভিত, হেরে হল ভীত, 
কালী কালীকান্ত স্মরে। 
 কহিছে মদন, ৃ তুল হে বদন, 
এক্ষণে ভয়ে কি করে ॥ 


উভয়ে সত্বরে, 


হয়ে নিশরণ্য, 


গঙ্গাদর্শন 
মুলতান--ছোট চৌতাল 


জয় গঙ্গে জয় জয় গঞ্জে । 
ভ্রিজ্গত-্জীবন-জীবন-ভজে ॥ 


সগসাহিত্য-গ্রন্থথবলী 


বলি কলিমলহর নিরমলভঙ্গে । 
নির্ভর ভ্রমিভর ভীমতরঙ্গে ॥ 
বিধিকরকমলজকমলবঙ্গে । 
হপ্সিপদচাবিণি বিপদ-বিভঙ্জে | 
আদল হৃদ্র- ওয় পপিভব দে । 


পয 


লাশিয়। আইল দেহে দেখি বিদ্ধাচল । 
বলে গ্রণমণি এ কি শুনি কোলাহল ॥ 
হইয়াছি স্তব্ধ শব্দ শুনে অকম্মাৎ। 

বেন অবে ক্ষর্ধ বছে প্রলয়ের বাত ॥ 

এ কি ঘনাঘন ঘন কর্িছে গঞ্জন | 
কিংবা ফণিপতি অতিত করিছে তঞঙ্জন ॥ 
এরাবৎশব্দবৎ মহান ভৈরব | 

জ্ঞান হয় দিগ, হয় করিতেছে বব ॥ 

ঘ। হর নির্ণয় বন্ধু কর অন্বেষণ । 

শব্দ অনুসারে চল কৰিব গমন ॥ 

হয়ে হর্য পরামর্শ এই করে স্থির | 
উত্তরে উত্তরে পরে সত্বরে স্থধীর ॥ 
দেখে বেগবতী ভগবতী-ভাগীবঘী । 
উদ্ধারিতে যান সতী সগরসন্ততি ॥ 

সেই জল তরল হুইয়া অবিরল । 

কল কল শবে করে মহা কল কল ॥ 
নিকট হইয়। দেখে বিকট তরঙ্গ । 
আবর্তের গর্ত-বত্ম দেখিতে কি রঙ্গ । 
ভ্রমিতেছে ভ্রমিতে বা কত জলচর | 
গম্ভীর সলিলে ভাসে কুস্তীর মকর ॥ 
কঠোর কমঠ-ঘট1 তটের নিকটে । 
ভাসে গ্রাসে অনায়ানে মৎন্তে অকপটে ॥ 
কর্কশ ঘোষক জন্ত মশক-আকার । 
ভীষক শিশুক ভাসে কত বার বার ॥ 
সহ-বৎল মংস্য কত ফিরিছে সঘনে । 
পাছে তিমিঙ্গিলে গিলে এই ভয় মনে ॥ 
মন্দ মন্দ সমীরণ বহিছে তথায়। . 
কল্লোল হিল্লোল হেরি উল্লাসিত কায় ॥ 
তটে রাখি অশ্ব বিশ্বজমনীর নীর |. 
হর্ষে স্পর্শ করি দেহে পবিভ্রশত্বীর | 
গর্ভেতে, অর্ভকছয় করিয়া মজ্জন | 
বোধক বৈদিক ক্রিয়া করে সমাপন ॥ 


বাসবদত্তা। 


আনন্দেতে মগ্র-গল-লগ্রবাস হয়ে | 
বলে রঙ্গে হের গঙ্গে অপাঙ্জে অভয়ে । 
অংহ-সংহ সংঘটিত ঝটিতি নিবার । 
মদনে গদন দেহি কহে বত্বাকব ॥ 


কন্দর্পের গঙ্গা স্তুতি 
ললিত-ত্রিপদী 
স্বর-শৈবলিনী নাম, হইয়া গে। মোক্ষধাম। 
ত্রিগুণের গণ তুমি, 
একাধারে ধরেছ। 
ছিলে ব্রন্ব-কমণ্ডলে, দ্রবময়ী গঙ্গা হলে, 
কে পায় তোমার অন্ত, 
অনন্তরে তেরেছ ॥ 
পতিতপাবনী তুমি, পবিত্র কবিয়। ভূমি, 
সগরের ধ্বংস বংশ, 
আসি উদ্ধারিয়েছ । 
অধম করিতে ত্রাণ ক্ষিতিতলে অধিষ্ঠান, 
অপরূপ আনন্দে 
অলকানন্দ। হয়েছ ॥ 
গলদেশে দিয়ে বাস, কবে যে অভিলাষ, 
তুমি তার সেই আশ, | 
হেলায় পৃরায়েছ। 
আমি দীন কি কহিব, ও মম কি জানিব, 
যে কিছু জানেন শিব, 
তারে জ্ঞান দিয়েছ ॥ 
ইন্দ্র-চন্দ্র আদি যত; সবে তব পদানত, 
বিধিরে বিধিমত। 
জ্ঞান দান করেছ। 
এমতি তব মহিমা, কে করিতে পারে সীমা, 
একেবারে যম-শঙ্ক! 
ডস্ক। দিয়ে হবেছ॥ 
তপ'জল-ঘোগবল। সকলি তোমার জল, 
মরি কি অসংখা ফল 
জীবেরে বিতরেছ। 
কিভাবে দপত্বী-ভয়ে, কিংবা কুতুকিনী হয়ে 
শিবশির আরোহিয়ে। 
শরীর সংবরেছ ॥ 


১৮৭ 


ওগো! স্থরধুনি ধন্তেঃ উকতবৎসলজন্তে 
তুমি মা গো জু, 
এই নাম লয়েছ। 
ভগীবথে দিষে ছায়া, উদ্ধারিতে দগ্ধকায়া 
শতমুখী হয়ে দয়া 
প্রকাশিয়া রয়েছ ॥ 
অয় মৃত্যুয়-জায়া, মহেশমোহিনী'মায়। 
হয়ে গোদাবরী গয়া, | 
অবনীতে এসেছ | 
ওগে। শিবপ্রেমপাত্রী, জীবের কৈবল্াদাত্রী 


মদনের মুক্তি-কন্তরা, 


হয়ে মাগো বসেছ ॥ 


বিদ্ধাবাসিনী দর্শন 
ঝিঝিট আলাইয়া-_তেলন! 
কার বাম। সমরে নীরদবরণী | 
হাহাকার পড়িছে রুধিরধারা) 
চঞ্চল কুলবাল! বিহ্বল! রমণী ॥ 
শবশিব-হৃদিপরে, অভয় বিতরে করে, 
নরশির বামে ধরে। 
এলোকেশী দিগম্বরী, করে অসি ভয়ঙ্করী 
নগমগন। ভ্রিলোচনী | 
ভাবিয়ে রতন বলে, স্বদিসরোরুহদলে 
স্থাং স্থীং স্থিবীভব ত্রেলোক্যতারিণী ॥ 


পয়ার 


যথাশান্ত্র বিস্তর করিয়। গঙ্গাস্ত্রতি। 
কহে গুণসিন্ধু বন্ধু চল শী্রগতি ॥ 
শুনিয়াছি যোগমায়। সঙ্গে সদাশিব | 
চল বিন্ধ্যাচলে বিদ্ধ-বাসিনী দেখিব ॥ 
যোগে যোগমায়1 হেরে জুড়াব জীবন । 
যত্বে যাত্রা কর লয়ে জঃহুবী-জীবন॥ 
ভাবিলে ভবের ভাঙ্গে ভবের ভাবনা । 
তাহারে হবেরে ছেরে হরিব যাতন]| 
চল চল চকিতে চলিতে চায় চিত । 
ছেরিব হবের দার! হয়ে হরযিত ॥ 

এ কথায় তথায় মাতায় দেখিবারে । 
দোছে দেহে চায় ধায় কছে বাবে বারে £ 


১৮৮ 


নিন্দি ইন্দীবর-বর মন্দিরের শোভা । 
অলিনে মলিন করে, প্রস্তরের আভা । 
তদুপরে দীপ্তি করে কাঞ্চন-কলল। 
অনায়ানে সে ভালে প্রকাশে দিগদশ ॥ 
বিশ্বকশ্ম। নিশ্মাণ করেছে কত যত্বে। 
থরে থরে রচিত খচিত মণিবত্ে ॥ 

তার মধ মণিপুরে মণিবেদিকায় | 
নীল সিত পীতসিত রক্তপুষ্প তায় ॥ 
ফুল্প অরবিন্দ মকরন্দে আমোদিত । 
আখগুলমণ্ডল অধিক সুশোভিত | 
হেরিল তথায় বিদ্ধাবাসিনী বূপিণী । 
দ্বশভূজ1 মহানায়া মহিষমন্দিনী ॥ 
করি-অরি পৃষ্ঠে করি দক্ষিণ চরণ। 
অসুরের স্বন্ধে বামাহুষ্ঠ আরোপণ ॥ 
কি ভি স্থভজি ভাব ভ্রিভঙ্গিভ ঙ্গিম। | 
দশ করে অস্ত্র দশ করে স্থরঙ্জিমা ॥ 
কোটি-ইন্দু বিনিন্দিত মুখ-ইন্দু পূর্ণ। 
ক্ূপে দর্পকের দর্প তৃর্ণ করে চূর্ণ ॥ 
এরূপ হেরিয়। হৃষ্ট ভাবে ভাবে ইষ্ট । 
দেখে দাক্ষায়ণীরূপ দেখা দিল] ই ॥ 
ভাৰি ভাবকের ভাবে ভৈরবভাবিনী । 
অপরূপ কালীরপ দেখান তখনি ॥ 
দেখে যে বিরাঁজে মাত। হব-উরো মাঝে । 
ঘেন হর-হদি-হুদে কোকনদ সাজে ॥ 
তরুণ অরুণ জিনি চরণ বরণ। 
তাহাতে অঙ্গুলিগুলি শোভে আভরণ ॥ 
বিধু বিধুস্তদ দন্তে দশখান হয়ে । 
নখছলে পদতলে পড়ে আছে ভয়ে ॥ 
বাজিছে রঞিত মণি মণ্্রীর-রঞ্জিত | 
শেভে যেন নব্ঘনে তড়িত জড়িত ॥ 
শুর উরু রম্তাতরু অস্বার সাজিছে। 
সঘনে জঘনে ঘনে '।কঙ্ধিণী বাছ্ধিছে। 
জিবলি বলিত মাধ ম্ধ্যদেশ সাজে । 
বুঝ গুণে বাদ্ধিয়াছে মগরাজে, মাঝে ॥ 
গভীব নাভির ধার সরোবর তীরে । 
অিবলিসোথান শোভে নামিতে সে নীরে | 
বুঝি উচ্চ কুচ করি-কুস্তের সমান । 
রোমাবলি করে কবি করে জলপান। 
ভাল মুগডমাল। মার ছুলিছে গলায় । 
ঘরাভয়ে অ(সকরে ম্ৃমুণ্ড হেলায় ॥ 


সগসা হিত্য-গ্রন্থাবর্লী 


বদন শরদ-শশী সদা শোভা পায় । 
লাঞ্ছন মগের আখি তেই দেখা যায় ॥ 
ভালে ভাল আলে। করে রশ্মি খণ্ড শশী। 
তদুপরি পরিষ্কত শোভে কেশরাশি ॥ 
কুহু কিংব৷ রাহু বাহু করিয়। প্রকাশ । 
কেশচ্ছলে বুঝি বিধু করিতেছে গ্রাস ॥ 
মুক্তকেশী মুক্তকেশী হরে দশতুঞ্জা | 
কুমারে দর্শন দিল কলী চতুভূ্জা ॥ 
মদনের মহামায়! দেবী যোগমায়। | 
অপরূপ কালীব্ূপ দেখান অভয়] ॥ 


যোগমায়ার পুজা 


হ্চিত্তে শিষ্ট দুই জন। 
পূজার করয়ে আয়োজন ॥ 
মনে মনে আনন্দ বিপুল । 
নদীকুলে তুলে নান। ফুল ॥ 
আনিল উৎপল শতদল। 
সরল সরল বিহবদল ॥ 
স্থলজ জলজ কত শত। 
নিউলি পিউলি মনোমত ॥ 
শ্বেত পীত লোহিতার্দি জবা 
- পুঞ্পরিমাণে গণে কেব ॥ 
অপর অপরাজিতা আনে। 
চম্পক চামেলি তার সনে ॥ 
শিরীষ হরিষমনে তুলে । 
লেউতি সথজাতি যুখি ফুলে ॥ 
বনে বনে কৰিয়! বিহার । 
স্ুমনে স্থমনে গাখি হার ॥ 
যেখানে পাইল যেব৷ ফল। 
কবজ পুরিয়ে গজাজল ॥ 
গ্রহ করিয়। সব স্থখে। 
দোহে বসে দেবীর সম্মুথে ॥ 
চন্দনে চচ্চিত করি ফুল। 
মনের আনন্দে সমাকুল ॥ 
নিতাস্ত একাস্ত কৰি মন। 
উভয় রচয় আচমন ॥ 
ধেমত যেমত মত বিখি। 
ছুঞ্জন পূজেন তথাবিধি ॥ 


হুবুদ্ধি আসনশুদ্ধি পরে। 
ম্বালের বিস্তাস বাহু করে ! 
করিতে নিয়ম প্রাপায়াম। 
প্রায় ত্কায় ধায় এক যাঁম ॥ 
'মানসে মানস পৃজ্ঞ। সারি। 
দেয় সগ্ঘ পদে পাবারি ॥ 
ধেয়ান করিয়। পদতলে, 
সেই ফুলফলজল ঢালে ॥ ' 
ভাবিয়ে হৃদয়ে পদদ্ধম়। 
অৈবিধ নৈবেষ্কা নিবেদয়। 
যথাশাক্ত মনে ভদ্কিভাবে। 
জপে শক্তিমন্ত্র শক্তি ভাবে ॥ 
প্রদক্ষিণ করি যোড়হাত। 
অষ্টাঙ্গে হইল গ্রণিপাত॥ 
কালীরে কলিরে দিয়ে বলি । 
মদনে বলিছে স্তবালি ॥ 


যোগ্মায়াস্তব 
ফালি কুরু কালি কুরু কালভয়খগ্ুনমূ। 
তীক্ষভাতললদ্থি-শশিবিষ্বক্ৃতমণ্ডনম্‌ ॥ 
চর্ম'অসিতরবারি-হৃতমুণ্ডশিরোমুণ্ুনমূ। 
ধর্মদিতিমর্শ্মকৃতদগুনম্‌ ॥ ঞ ॥ 
বাণ খরশাণ স্বরূপাণ বরপাণিনী | 
ঘোর-রণ-রঙ্গ-ঘন-ঘুক্কুর-নিনাদিনী ॥ 
কৃত্-করবাল নৃকপাল-কর-কারিণী। 
দৈত্যদলহীঁনবলজীবন-সংহারিণী ॥ 
লটপট- দীর্ঘজট-কন্টরমট-ভাষিণী | 
লিহিলিছি লোলছিহি হিহি হিহিহাসিনী 
খডগগাকত্তখগ্ুনরমুণ্ডবর-মালিনী ॥ 
ধ্ধধকফেরুমুখম্ধ্যশিখি জালিনী ॥ 
দন্ক ফরি বম্প রঝম্প মহী-কম্পিনী। 
দস্ভ করি ভন্তরব ভূতগণ দক্ছিনী | 
অঙ্গ কতি ভঙ্গ রণভঙ্গি বহু-রজিণী। 
মৃণ্ড লয়ে তাললয়ে সঙ্গে নাচে সঙ্গিনী 
তবে কর হত্ব হে লপত্ব-ভয়-হারিগী। 
গ্বেহি ম্মনায় দৃঢ়ভক্তি ময়ি ভারিণী ॥ 


বাজবদত। ১৮৯ 


ককারাদি স্ব 


ক 
কালী কালে কালহর! কৈবল্য-কারিণী। 
কণ্টফের ক কু কর কুগুলিনী। 


খ 
খর খর খট্টাঙ্গ খেটক-ধর্পধরা । 
খগনাস। খলনাশ। খলখর্ব-কব। ॥ 


গ 
গিরিসৃত। গঞ্জেন্ত্রগমনী গমনী গঙ্গ$ গয়া | 
গোপনে গোপিনীগুহে গিরিশের জায়া। 

ূ ঘ 
ঘণাঘনরূপ। ঘোর ঘন-নিনাদিনী | 
ঘাঘর-ঘুংঘুর-ঘণ্টা-ঘর্ঘর-ঘোষিণী ॥ 
ঙ 


'ঙকার বিষয় চণ্ড অভিধানে ধ্বনি । 


ওরার না চাহি ম। গে! উকার-দমনী ॥ 


চ 
স্রমুখী চ্মায়! চামুণ্ডা চপ্তিকা। 
চাও চণ্ড করিতে চার্ব্বঙ্গি চিদাত্সিক! 


ছ 
ছিন্নরূপ ছিন্নমন্তা ছিন্নমন্তফালে | 
ছায়। দেহ ছায়ারূপা ছলনা ছায়ালে ॥ 

ব্ 
জয় জগঘস্ব। জয় জগত-জননী | 
জীবজনন্ধরাহর! জঠর-জীবনী ॥ 

ঝ 
বঞ্ধারূপ। বঞ্চাট ঝটিতি ঝাপ মোর । 
বম্পবড়রূপ। আখি ঝরে ঝর ঝর | 

010 হী, 
এক্ষার কুৎসিত শব্দ রুদ্র ও একার। 
ঞকার-কারিণী ঞ স তোমার ॥ 


টমফে টানিয়া টিফি টিপিগ্না গো মারে। 
টল টলে পৃথী টক্ক টাঙ্গীর টক্কারে। 
ঠ 


ঠক ঠকে ঠেকিয়াছি ঠকের ঠমকে। 


এখেযজশতী এ হাটি পঠলজর 21 আববাস ॥ 


১৯০ 
ডে 
ডাগর ডমরু ডঙ্ক। ডিগুম-বাদিনী । 
ডার্কি ডামবের ভরে ডাভাও তাবিণা ॥ 
চি ঢ 
ঢল ঢল ঢুলে আখি ঢুণ্ট,ভ-ঢলনী । 
ঢাঙ্গ ঢালে ঢেক। দিয়া ঢাক গে ঢৌকিনী 
ণ 
ণত্ব ণকারের অর্থ তবজ্ঞান কয়। 
পত্বরূপ। পত্ব বিনা ণত্ব কেখা পায়। 


তত 
তব তত্ব নাই তার! ব্রিতাপ-হারিণী । 
তপন-তনয়-তাপে তবাও তারিণী ॥ 
থ 
থেকে থেকে থমকে থমকি থর থর । 
থামাও আমায় থই থই নৃত্য কর॥ 
দ্র 
দীন-দয়াময়ি দুর্গে দুর্গতি-্দমনী | 
দৈতা-দল-দল্নুনী গে। ছুবিতদারিণী ॥ 


ধ 
ধরণি-ধাব্রিণী ধর ধাত্রী ধৃূম। ধুতি । 
ধরাধর-হ্ৃতা৷ ধীর। ধীর কর মতি। 

ন্‌ 
নান। নট নিয়ে নাট্য করেছি নিকটে । 
নারায়ণী নয়নে নেহার এই নটে ॥ 


প্‌ 
পশুপতিপ্রিয়। পাপি-পতিত-পাবনী । 
প্রপঞ্চপাশেতে পরিন্রাহি পারায়ণী। 


ফ্‌ 

ফেরাইয়ে ফিরে ফিরে ফেল ন। মা ফেরে । 

কেন ফন্দিফান্দে ফেলে ফাকি দাও মোরে 
বৰ 

বিশ্বমাতা বিশ্বস্তর। বিশ্বেশ-বনিতা৷ | 

বিশ্ব হর বিশ্ব-হুর। বিদ্বেশ-প্রস্থতা। ॥ 

ভি 
ভীমবেশ ভামিনী থে! ভবানী ভাবিনী। 
্রকুটি ভীষণানন। ভীমা ভৈরবিণী ॥ 


সহসা হিত্য-প্রস্থাবর্গী 


ম্‌ 
মহেশ্বর-যোহিনী মাতঙ্গী মুভজায়! | 
মহামোহে মোহিয়া জমালে মহামায়। | 


য 
যামিনী যোগিনী ধোগ-মায়! যোগেশ্বরী | 
যাতায়াতে যাতন। জুডায় যাচঞ1 করি ॥ 


চ 
রুদ্রাণী রজনী রম] র্রিপুষট্‌ক রসে । 
বাজি নয় রূসন। রমে না তব রসে ॥ 
০] 
লোলা লাক্ষারূপ৷ লজ্জা ললিত ললন। ৷ 
লোহিতাক্ষী লক্ষ্মী লোকে লক্দ্িত করোন। । 


ব 
বেদবাদী ব্রহ্মবলে বিকৃতি-বিহীন। 
বল বলিব কি আমি বুদ্ধিবিষ্ঠাহীন ॥ 

শশ 
শক্তিশবাসন। শিশু শ্রুতির শেভান । 
শমন-শঙ্কায় শিবে তুমি গো শরণ ॥ 

ষ 
ষোড়শী ষড়জ। ষট্চরণবরণী | 
ষড়জ সঙ্গিনী ষট্বদন-জননী ॥ 

স্‌ 
সত্যব্ূপ। সত্বগ্ুণা সত্যব্রতা৷ সতী । 
সংসারে সারাৎসার। মতের স্মৃতি ॥ 


হ 
ছের হরদার। হবি-হ্বদয়বামিনী | 
হাহাকার হর হৈম হবিণী নয়নী ॥ 
মক 
ক্ষণপ্রভাবরণী কষণদ। দেহ ক্ষণ। 
ক্ষুণ হই ক্ষেমস্করী ক্ষম এই ক্ষণ ॥ 


পয়ার 


অ- নাস্তা অনস্ত জন্ব৷ অপর্ণা) অস্থিক। | 

আ- ্। আশারপা আত্মা আশাপ্রকাশিক ॥ 
ই-_চ্ছাময়ী ইন্দুমুখী ইন্দির। ইন্দ্রাণী । 

ঈ-_বদ্‌ ঈক্ষণে ঈহা। পৃরাও ঈশানী ॥ 

উ-_-ম] উগ্রা উ্াপতি-উরোনিবানিনী । 
উ-্ীমুখী উর্ধনেজা উদ্ধাধোগমনী 1 


ঝ- ব্বপাঝপদদাত্রী ৯ কারস্বরূপ। | 
৯__স্থতঘাঁতিনী একার্ণৰে একরূপা। ॥ 
এ-_বে এ সংসারে এসে এইলাভ হলে।। 
এ-_কান্ত এহিক ইন্দ্রজালে প্রাণ গেল ॥ 
*ও _গো! ওজো আভা ওজোরূপ। ওঁংনগিক। | 
অং-_হুহবা অংকূপিণী অঃকার-অংশিক ॥ 
এইবপ স্তব ঘদি ককিল, মদনে । 
রত্বাকর কহে কালী জানিলেন মনে ॥ 


যোগমায়ার বর প্রদান 
পয়ার 


স্তব শুনে তুষ্টা হয়ে জগত-জননী । 
যোগমায়। অন্নপূর্ণ। প্রসন্ন আপনি । 
দীনের প্রতি গ্রীতিদৃষ্টি করিয়া সর্ববাণী। 
কর লহ বর লহ বলেন ভবানী ॥ 
সচকিত চক্ষু মেলে মকরন্দ শুনি। 
ভীতচিত মহাত্রাস মনে মনে গুণি ॥ 
বলে বন্ধু শুন দৈবে হৈল টৈববাণী। 
তবে স্মৰে তুষ্টা বুঝি হলেন শিবানী ॥ 
গগনে পাতিয়। পরে শ্রবণ ছুখানি । 
চারিদিকে চায় দেহে করি পুটপাণি ॥ 
পুনরায় সেই শব হইছে অমনি। 

বর লহ বর লহ শুনিল তখনি ॥ 

এই বাক্য শুনিতে পাইয়া! ছুই জ্ঞানী । 
নতমস্তে হোড়হস্তে কহে এই বাণী ॥ 
যদি মা কিস্করে বর দিবে গো তাবিণি। 
এবে তবে শ্রবণ কর গো সে কাহিনী ॥ 
একদিন তমোহীন বসন্তযামিণী | 

স্বপ্নে দিয়া দেখা একা! স্ন্দরী কামিনী ॥ 
মোর মন হ'রে পলাইল সে পাপিনী। 
আর দেখ। নাহি দেয় সে কালসাপিনী ॥ 
আমাকে উন্মত্ত করিয়াছে সেই ধনী। 
তাহারে ন। হেরে প্রাণ যায় গো জননি | 
অতএব যেইরূপে পাই মেই রমণী । 

এই বর মোরে দেহি গিরিশমোহিনী ॥ 
পুনরায় গগনেতে হেল এই ধ্বনি । 
অচিবেতে মনোবাঞ্। পুরিবে বাছনি ॥ 


বাসর ১৯১ 


এই বাক্য শুনি হ্ষ্ট ছুই ওণমণি।, 
কালীরে প্রণতি করি লুটায়ে ধরণী ॥ 
এইবূপে দেখে দেহে বিদ্ধ নিবাসিনী 
রূতকার্ধা হয়ে যায় উদ্দেশে কামিনী ॥ 
কিন্তু মদনের ছেরে ও পদ দুখানি। ' 
চলিতে নগননে ঝরে দর দর পানী ॥ 


বন্ধুদ্য়ের বিদ্ধ।াটবীপ্ররেশ 
থাস্বাজ- একতালা। 


শিব-শঙ্করী ক্ষেম ক্ষেমস্করী জননী | 
হের হরমোহিনী চরণ তরণি দিয়ে 
ত্বরায় তরাও তারিণী ॥ প্র ॥ 


পয়ার 
পরে পরদিন দীন-দয়াময়ী-ভেবে। 
উভয় অভয় হয়ে ভ্রমে হৃষ্টভাবে ॥ 
সহিত স্থহৃৎ হৃৎ পুলক পৃণিত। 
যুবরাজ অশ্বরাজ চডি হরষিত | 
ত্বরিত নৈঝতভাগে কিঞ্চিৎ হেলিয়। 
হেলায় চালায় ঘোড়1 ঘোড়ায় মিলিয়া ॥ 
কুমার কুমার যেন ময়ূর বাহনে। 
কতিপয় ক্রোশ গিয়ে প্রবেশে গহনে | 
প্রবেশিতে বিদ্ধ্যারণ্য কহিছে কুমার । 
বল বন্ধু এ কি দেখি অতি চমৎকার ॥ 
ভ্মঙ্কর অন্ধকার দ্িবস-বজনী ৷ 
ন1 হয় উদয় বুঝি শশী-দিনমণি ॥ 
ঘন ঘন-ঘটাচ্ছট। সদৃশ বরণ। 
তাহে ঘন ঘন হয় তর্জন গর্জন ॥ 
এ কি দেখি বাহু কিংব। কুহুর ভবন । 
কিংবা বন্ধু অন্ধ অন্ধকারের সদর ॥ 
মকবন্দ কহে বন্ধু কহ শ্রবণ। 
বিদ্ধারণা নামে এইগভয়ানক বন ॥ 
ইছ বনে চরে বনচর বছর | 
সিংহ ব্যাপ্র মহিষ বরাহ উট খর ॥ 
ইহার। যখন করে তর্জন-গঞ্জন। 
জ্ঞান হয় গ্রলয়ের মেঘ বিন্ফুর্জন ॥ 
মুগয়1 করিতে পূর্বে কত নৃপগণ। 
আমিতেন সহ লেন বিষ্ব্যারণা বন ॥ 


১৪২ 


কিন্ত জন্তগুল। অতি দস্তরিত-কায়। 
দেখিয়। ভূপতিগণ কিরে যাইত প্রায় ॥ 
আর যাহ] শুনিয়াছি শুন নৃপবর । 
এই বনমধ্যে ছিল হিরণানগর ॥ 
বিক্রম নামেতে তথ। ছিলেন ভূপতি । 
শক্রসম বিক্রমেতে কিন্তু শাস্তমতি ॥ 
জলনিধিমধ্যে থা আছিল বারণ | 
নৃপতি তেমতি ছিল লয়ে এই বন ॥ 
প্রস্তর-প্রাচীর দেয়াছিল চারিপাশ । 
প্রজ্াগণ লয়ে তার' মধ্যে ছিল বাস ॥ 
নৃপ হুরিহরভক্ত ছিল অতিশয় । 

সে মৃত্তি স্থাপিয়াছিল সেই মহাশয় ॥ 
কিন্ত জন্তগুল। কালবরপী হয়ে কাল। 
সেই পুর্ীমধ্যে পবে পাড়িল জঞ্জাল ॥ 
প্রতিদিন পুবীমধ্যে করিয়া প্রবেশ । 
প্রজ। সহ সেই পুরী শেষ কৈল শেষ ॥ 
প্রজারাজা-হীন পুরী শ্বভাবে মলিন । 
পতিহীন নারীমত প্রতি দিন ক্ষীণ ॥ 
এইরূপে পশুগণ হুইয়। ছুর্ববার | 

ক্রমে বিক্রমের রাজ্য করেছে সংহার ॥ 
ইহা শুনি কুমার কহিছে মরি যাই। 
কি বলিলে বন্ধু বিক্রমের রাজ্য নাই ॥ 
অতি ধশ্মশীল রাজ স্থশীল স্থশাস্ত | 
সবংশে নির্বংশ সে কি হয়েছে নিতান্ত 
তাহার গুণের কথা কি কব তোমায় । 
কে পারে বলিতে তাহা সকল কথায় ॥ 
কথায় কথায় অস্ত হইল ম্মরণ। 

শুন বন্ধু ভূপতির গুণের কথন ॥ 
একদিন করপুটে পিতার চরণে । 
নিবেদন করিলাম মৃগয়। কারণে ॥ 

ইহা শুনি ভূপতি করিয়া উপহাস । 
মোর প্রতি মহামতি করিল। সম্ভাষ ॥ 
মৃগয়। করিবে বাপু সে নহে সহজ । 
কিন্তু বনে শ্রমে কত মহামত্ত গঞ্জ ॥ 
মৃগয়। লাগিয়। গয়। হয় প্রাণধন । 

এ কারণ: মহীজন না যান গহন। 

শুন একদিন আমি অশ্ব-আরোহণে । 
গিক়াছিনু মুগ জন্ত বিদ্ধ্যারণাবনে ॥ 
ভ্রমিতে তাহার বাট বিভ্রাট যতেক। 
বিশেষিয়া তার কথা কহিৰ কতেক ॥ 


সগুসাহিত্য-প্রন্থাবলী 


ক্থদুরে থাকুক স্থখে বনেতে বিহার । 
যুগ মেরে ফিরে ঘরে আসা €হল ভার ॥ 
সপ্তাহ পর্যন্ত অন্ত না পাই তাছার। 
দিগন্রমে ভ্রমি বন ক'রে জলাহার ॥ 
এইরূপ ঝষ্ট্ে হ্ৃষ্টে অষ্টাহের পর ৷ 
হিরণ্য নামেতে এক মিলল নগর ॥ 
পুরমধ্যে প্রবেশিয়া দেখি রগ্যস্থান | 
ছাড়ি ঘোড়1 ফোভ! ধড়। জুড়াইল প্রাণ ॥ 
বিক্রমনামেতে রাজা তার অধিপতি । 
আমারে লইয়। সমাদর কৈল অতি॥ 
সপ্তাহ আমাকে প্রায় রাখিয়। তথায় । 
চর্বধ্য চোষ্য লেহ্‌ পেয় ভোজন করায় ॥ 
পরে লজে শত দূত রাজপুত দিয়ে । 
বিদায় করিল বাজ বিনয় করিয়ে ॥ 
ভাগ্যে সেই বাজ রুক্ষ! করিল জীবন । 
নতুবা যাইত প্রাণ সৃগয়। কারণ ॥ 
এইরূপ পিতার বচনে হয়ে শান্ত । 
ম্বগয়া করিতে পরে হুইলাম ক্ষান্ত ॥ 
তোমার কথায় অস্ত জানিন্ু বিশেষ । 
সেই বিষ্ক্যারণ্য বটে সেই এই দেশ ॥ 
কিন্ত বন্ধু চল বিদ্ধারণ্য প্রবেশিব । 
বিক্রম রাজার বাজ্য চল নিরখিৰ ॥ 
কিরূপে সে নরপতি ছিল এই বনে । 
সে সব দেখিতে বাঞ্চ। আছে বড় মনে ॥ 
ভয় কি কালীর নাম করিয়। ম্মরণ। 
দৌোহে প্রবেশিব বনে কহিছে মদন ॥ 


একাবলী- হিন্দি মিশ্র 


দোই বধু কসে বান্ধিল জোড়।। 
তাজ শিবে পৰি যোড়িল ঘোড়। ॥ 
বাজীগলে ঘন ঘুক্গুর বোলে। 
কাঞ্চনলাঞ্চন শোভন দোলে ॥ 
ঝম্পই খোটক খট খট ধায়ে। 
ধুলিকপ। কত উঠই পায়ে ॥ 
পাছ কৰে কত গাছ বিগাছা। ৷ 
ধায়ত ধড়বড়ি ঘোটক বাছ। ॥ 
বাজাপরে নাহি চাবুক মাতে । 
বাযুভরে চলি আপন ভোরে | 
অশ্বপিঠে বলি দে৷ অশবার|। 
নিরখত,মঙ্গল জঙ্গল বোর] ॥ 


বোলত কোল মহাকলরোলে । 
সিংহ বধে ধরি হস্তী কপোলে ॥ 
ব্যাত্রগুলা কত কোক বিদারে। 
মা ভৈরিমিত যুবরায় ফুকারে | 

*গার্দিভ গোমুখ ব্যান শগাল! । 
কেশরী শূকর নাগ বিশাল! । 
ভন্গুক উন্ুক শল্লক জাতি 
পল্লব বললভ বানর পাতি ॥ 
ঢড়ত ঘুবত পৰলনীরে। 
রোয়ত শুকর মেঘগভীরে ॥ 
আখি রাখ অনিমিখ বিভোরে । 
কানন-শোভন তৃপতি হেরে ॥ 
কালী বলে পথি ভীতি ন মানে । 
ধন্য কহে কলিগুণ বাখানে ॥ 


বনচরলমূহ্থের বিক্রমদর্শন 
ললিত-বিভাষ-_যৎ 


মা আমি কিরূপে যাইব ভবপার | 

ুর্গম ফ্রখিয়ে দুর্গে ভাবি অনিবার । 
তরিবার বিধি নাই, দিবে-নিশি ভাবি তাই 
ম হয়ে তনয়ে মা কি ভূলিবে এবার ॥ঞ্র॥ 


পয়ার 

স্থজন দুজন ঘোর বিজন-ভিতরে । 
সঞ্চিত কিঞিৎ ভয় নাহিক অন্তরে ॥ 
অনস্তরে কিঞিৎ অন্তরে দোহে গিয়ে | 
দেখিল আশ্চর্যা এক অন্তরে থাকিয়ে ॥ 
এক মদমত্ত গজ-রাজ ধুলিসাজ। 
ঢলিছে গলিছে মদ করিছে বিরাজ | 
নিশ্বাস-প্রশ্বাম হবে প্রাণের আশ্বাস । 
অনস্ত গরজে হেন হয় যে বিশ্বাস ॥ 
নীল মহামহীধর কিংবা। অহ্ধর । 
অথব। কি ধরাধর কিংবা! ধারাধর ॥ 
ছবন পবন যেন প্রলয়সময়ে | 
তেমতি তাহার শ্বাস বহে রয়ে রয়ে ॥ 
মাতজে আতঙ্কে হেরে যত বনচর । 
পলায় আলয় কেহ কাপে থর থর ॥ 

লঃযয়-- ২৫ 


2৬৩ 


বনস্থল স্থলেস্থল হল হুলস্ূল। 

গজের গরজে কারু হয় স্থূল ভুল? 
হত্তিবর মন্ত হস্ত করিয়। ক্ষেপণ। 
আস্তে ব্যান্তে ত্রস্ত হয়ে করিছে গমন |. 
হেন কালে এক সিংহ সিংহনাদ করে । 
লাঙ্গুলে লঙ্ঘিয়৷ এলে মাতঙেরোপরে ॥ 
চীৎকারে চীৎপাত হয়ে পডে কত পশ্ু। 
সেই শবে স্তপ জনে মরে পশু শিশু ॥ 
সংঘাত হইয়। ষেন শত বজ্াঘাত। 
একবারে হত্তিবরে হইল আঘাত ॥ 
লাঙ্গুলের চট্চটি দন্ত কটুমটি। 

নখরের খিটি খিটি মুখের খামাটি ॥ 
রাগে আগে জাগে সব শরীরের শির | 
তঞ্জন গর্জন ঘন করিয়া গভীর ॥ 
উগ্ররূপী অগ্রে গ্রীব। ব্যগ্র করি গ্রাস। 
আক্রোশে কর্কশদৃষ্টি করিয়। প্রকাশ ॥ 
চপটে চপেটাঘাত করিয়1 দাপটে । 
করি-শির-কপাট দোফাট কৈল চোটে ॥ 
ওগ্নকুম্তলগ্র মুক্তা-ফল গেল ফুটে । 

দর দর রুধির অধীর হয়ে ছুটে ॥ 
মাতঙ্গের ভঙ্গ অঙ্গ করে ধড় ফড়। 
তাহে লক্ষ বৃক্ষ ভাঙ্গে যেন বহে ঝড় ॥ 
এইরূপে কেশরী আস্থবী কর্ম করে। 
হস্তি-মস্ত-মন্তিফ লইগ্া। গেল হরে ॥ 
অদ্ভুত অভূতপূর্ব অপর্ধব দেখিয়] | 
সহমিত্র রাজপুত্র উঠে চমকিয়। ॥ 

কহে বন্ধু এথা! হৈতে করহ হে প্রস্থান । 
বুঝি সিংহহাতে ছৈতে গেল আজি প্রাণ 
এইমত করে স্থির অস্থির দুজন । 

ক্ষুণ্ন হয়ে অন্য দিকে করিছে গমন ॥ 
দেখে দুই বিপুল শার্দিল পরস্পর | 
তুমুল সংগ্রাম করে হইয়া তৎপর ॥ 
নখাঘাতে বিদীর্ণ বিশীর্ণ কলেবর। 
গরজে ভৈরব বব কানৌ থর থর | 

চট পট চপেট চাপটে ফ্োহে মারে । 
গাত্র ফেটে বক্ত ছুটে পড়ে ভারে ভারে ॥ 
কভূ বা উভয় বাহু উভয়ে ধরিয়।। 
গড়াগড়ি যায় ধরাতলেতে পড়িয়া ॥ 
এইরূপ বিষম হেরিয়। দুই জন । 

্স্ত হয়ে অন্যত্র করিছে পলায়ন ॥ 


১৯৪ 


সম্মুথে দুজন পরে করে নিরীক্ষণ 
মহান্‌ মহিষ বাপ্র-ষনে করে রণ॥ 
মত্ত হয়ে মহিষ করিছে ঘনধ্বনি । 

খর খুনে পুড়ে ক্ষুবা। করিছে মেদিনী ॥ 
ক্করাগ্রে ব্যাপ্ত্রের গান্ত্রে করিছে তাড়ন। 
শৃজেতে ল্তিবয়। অঙ্গ করে বিদারণ ॥ 
তরক্ষু জোভেতে লক্ষ্য করিয়! মহিষে | 
দোঁপাট চাপট মারে রুধির বরিষে। 
নখাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন শীর্ণ করে কায়। 
এক লাফে লুলাপে«সে ধরিল গলায় । 
মহিষ সবেগে বেগে আগে শৃঙ্গভাগে | 
উদরে বিদবে ধ'রে মারে সেই বাঘে॥ 
হ্থশাণ বিষাণ যায় অশান হইয়া । 
ব্যাস্ত্র গড়াগড়ি যায় ধরায় পড়িয়া ॥ 
যুগাদন বদন বমন করে বক্ত। 
শমনসদন যায় হইয়া অশক্ত ॥ 

এইকধপ দেখে দোহে থাকি বহু দুর । 
অশ্ব আরোহিয়ে হিয়ে কাপে দুরু দুব। 
সে দিক্‌ ছাড়িয়া পূর্ব্বে করিছে গমন । 
দেখে তথ। ওন্লুকে ভন্নুকে করে বণ ॥ 
পূর্বে না যাইব ব'লে ব্যস্ত যুবরায়। 
উত্তর দিকেতে গতি করিছে ত্বরায় ॥ 
দেখে তথ। খড়গীতে ব্যান্ডেতে যুদ্ধ করে! 
দুর হৈতে দে'খে দৌঁহে পলাইছে ডরে ॥ 
এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া ছুই জন। 
অস্থির হইয়। বনে করিছে ভ্রমণ ॥ 
কহে ওহে মিত্র এবে কি করি বিধান । 
বুঝি পশুগুলাহাতে গেল আজি প্রাণ। 
হায় হায় কি করিব কোথায় যাইব। 
এ ঘোর সঙ্কটে ভ্রাণ কিরূপে পাইব ॥ 
হায় কি করিলে বিধি এই কি হুইবে। 
একান্ত জন্তর হাতে জীবন যাইবে 
কেন বা! আইন হায় বিষম গহন । 
ওহে বন্ধু গেল প্রাণ কি করি এখন ॥ 
মকরন্দ বলে বন্ধু না কর রোদন । 

চল পুনঃ.পশ্চিমেতে করি হে গমন। 
পুনরায় যুবরায় মিত্রের কথায়। 
বাক্ষণদিকেতে অস্ব চালাইয়া যায় । 
কিঞ্চিৎ পশ্চিমে পরে করিয়া! গমন। 
উত্তম পথের চিহ্ন করে দরশন ॥ 


স€সাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


সেই পথে পরে দৌহে চলিল হেলায়। 
নাগর নগর এক দেখিবারে পায় ॥ 
প্রাসাদ দেখিয়। গেল মনের বিষাদ। 
কিন্ত তবু কাপে হিয়ে শুনি সিংহনাদ ॥ 
রাজপুত্র মিত্র বলে জিজ্ঞাসেন তায় । 
বল বন্ধু এ কোন নগরী দেখা ঘায়। 
মকরন্দ কন্দর্পকেতুকে কছে-তবে । 
বুঝি বন্ধু হিরপ্য-নগব এই হবে ॥ 
শুনিয়াছি বনমধ্যে হিরণ্য নগর |. 
চল ইথে প্রবেশিব আর কি হে ডর॥ 
প্রবেশিয়। হরিহর হরিষে হেবিব। 
তথা তড়াগের তোয়ে মজ্জন করিব ॥ 
বুঝি কালী অকুলেতে কুলাইল। কুল। 
মদন কহিছে ইথে কি আছে হে হুল॥ 


হিরণ্যনগর ও হরিহরদর্শন 
মল্লার--ঘৎ 


মরি মবি দেখি এ কি নগর এমন। 
নাহি চিহ্ন ধন জন নিবিড় গহন । 

ধীরাঁজ বিক্রমালগ, কিরূপে হইল লয় 
হেন মোর মনে লয় কি শমন-সদন ॥ 


কুক্থমমালিক। ছন্দ 


হে'রে হিরণ্যনগর হরষিত ছুই জন। 

যেন পাণিপবে পায় পরে পরশে গগন ॥ 

ঘথ! দুঃখী দেখে দ্রবিণ প্রবীণচিত হয় । 

যথ। হরষিত তৃষিত স্থুশীত পেয়ে পয়। 

যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে । 

যথ৷ কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশুমিলনে । 

যথ। কমলিনী মলিনী ধামিনীযোগে থেকে । 
শেষে দিরসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে | 
হ'ল তেমনি স্থমতি নর্প্তি মহাশয় । 

পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতু্ই অতিশয় ॥ 

বলে বন্ধু হে বাচিতে বুঝি বিধি দিল ঠাই। 
চল পরিশেষে পুরীপরিসরে ধৌহে যাই ॥ 

হায় দোহে,মেলি এই বলাবলি করি স্থির | . 
ধীরে ধীরে ধীরে বিধিরে বঙ্গিয়। ছুই ধীর ॥ 


এসে প্রবেশে নিবেশে শেষে বেশে ছুজন। 
দেখে একে একে থেকে থেকে মকল-সদন ॥ 
মে ষে সহজে সহ ষে প্রজারাজাহীনপুরী । 
যথা শ্রীহীন*মলিন ক্ষীণ পতিহীন নারী। 
লে চাইতে চাইতে চারিধিকে চলচিত | 
যথ। পরিপাটা রাজবাটী হয উপনীত ॥ 
করে মহারাজ ধীরাজ 1বরাঁজ যেই ঘরে। 
যথ। বানর বানরা সনে স্থখে কেলি করে ॥ 
যাহে ভৃূমিনাথ মন্ত্রীসাথ বসিতেন ধার। 
তথ] ফেরুপাল ফিরে ফিরে ফুকাণে গভীব। 
দোহে দেখে এই দৈবছুঃখ ছু:খিতন্দয় । 
যবে যায় জলাশয় যথা আছে জলাশয় ॥ 
দেখে স্ুচারুশোভিত সরসিজ সরোবর । 
মদ শোভিছে দোপানসারি সব থথ্থের ॥ 
করে কমলকলিতে অলিকুল কল কল। 

বহে ধীরে ধার লমীএ সে শীর টল টল। 
যত ফুটিছে ণালন কত ছুটিছে অলিন । 

মধু লুটিছে বলিন পরে উঠিছে পুলিন ॥ 
তাহে জুটিছে সমীর ধেন ফুটিছে শবীর। 
কাম ছুটিছে কি তীর মান টুটিছে পাবীর ॥ 
পিক করে কুহু কুহু নৃপ করে উচু উ্। 
বাযু বনে, হুহু হুহু দেহ দহে মুছম্মুহ॥ 

নৃপ জরঞ্জর স্মরে কামিনীর রূপ ম্মরে। 

ধেন পড়ে অপন্মবে তূপ সকলি বিম্মরে ॥ 
জল ঢলে ঢল চল পিক করে কল কল। 

মন করে চল চল আখি করে ছল ছল॥ 
অলি করে গুন্‌ গুন্‌ গায় মদনের গুণ । 
দেখে হইল দ্বিগুণ জলে বিরহ-আগুন ॥ 
তাহে বহে পন্মগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ । 

নৃপ দেখে এই ছন্দ একেবারে হইল ধন্দ ॥ 
তুপ এইরূপ অপরূপ বিরূপ দেখিয়া । 

স্থির হইল আপনি মেনে মনে প্রবোধিয়। ॥ 
ভেবে মনোগত ভাবে না! করিয়! পরকাশ। 
নুপ কথোপকথন করে বধূর কাশ | 

দেখ বন্ধু হে কি অপরূপ সরোবরনিধি | 
বুঝি মানসে মানসে রাখি বেছে কি বিধি ॥ 
কিব৷ মৃহুল মরুতে বহে জলের তরল । 

বুঝি ঘন ঘন অনঙ্গের অপাঙগের ভঙ্গ 
আর কত শত শতদল শোভিছে সলিলে * 
মেলি সহশ্র নয়ন কাম দেখিছে অখিলে ॥ 


বাসবদত্তা ১৯৫ 


চল বেলা বহে যায় আর দেখিতে সূকলে। 
ৰলে জলে চলে মজ্জন করিল কুতুহ্‌লে ॥ 

সারি তাড়াতাডি ম্নান পৃঙ্জ। করে অতঃপর । 
চল ত্বরা করি গিয়া হেরি যথ। হবিহর ॥ 

ইহা করি স্থির ছুই ধীর সরোবরতীরে 1 

চলে হরিহরে হেরিতে হরিষে ধীরে ধীরে ॥ 
দেখে চারি পাশ কুস্থমণিবাস-সহশোভিত। 
তার মাঝে সাজে অপুর্ব মন্দির বিরান্ধিত ॥ 
তার ভিতর কি মনোহর হরিহরমৃত্তি | 

হেরে হয় যে হ্ৃবয় শতদল-দল স্ফুহি ॥ 

মরি কিবা মুরহর পুগ্রহর এক দেহে । 

ঘেন নীলমণি ক্ষটিকে মিলিত হয়ে রহে॥ 
মূঢ় ভেদবাদী বিবাদী করিতে তমোভেদ। 
হবি হইলেন ব্রিপুরারি তন্ুতে অভেদ ॥ 
কিবা চঞ্চল চিকুরে শোভে মধুরের পুচ্ছ। 
আধা ফণীতে বিনান বেণী সাজে জটাগুচ্ছ | 
আধ কপালফলকে শোভে অপকারপাতি। 
আধ। ধকৃধক্‌ জলিছে জ্লন দিবারাতি ॥ 
আধ। তিলক আলোক তিন লোক করে আল!। 
আধ! বিভূতি বিভূতি তৃষা ভোল। বাসে ভাল! । 
কিবা শলিন মলিনকারি নয়ন তরল ! 

আধ ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আখি যেন বুক্তোৎপল ॥ 
আধা গরল গিলিয়। গল। হইয়াছে নীল। 
ইথে বৈকুণে কে কঠে ভাল আছে মিল ॥ 
আধা বনমাল। গলায় ভূলায় গোপীমণ | 
আধা রক্ষ অক্ষমাল। আল করে ত্রিভুবন ॥ 
আধ কুস্কুম কন্তরী হরিচন্দনচচ্চিত। 

আধ। কলেবর ভূষাকর ভম্মবিভূষিত ॥ 

কিবা করকিসলয়যুগে শোভে শঙ্খ চক্র । 
আধ। অমর ডভমরু করে আর শি। বক্র ॥ 
আধ1 কালিয়ার কটিতটে ত্বাটা। পঁতধড়া | 
আধ। বাঘছাল! ভোলার ভূজগমাল! বেড়া ॥ 
আধা চরণ-কমলে শোভে কাঞ্চন-মন্্রীর | 
আধা-ফণিমাল1 ফোশ»ফোশ গরজে গভীর ॥ 
দেখে এইরূপ অপরূপ রূপ হরিহর । 

রাজ। পুদ্তাবিধি করে যথাবিধি ততঃপর | 
ভণে মদনের মনে মনে আছে এই খেদ। 
কবে কালীকৃষণ শিবনামে ভেদ হবে ভেদ | 


১৯৬ 


সগুসাহ্ত্য-গ্রন্থাবলী 


কন্দ্পকেতুর হরিহর-স্তুতি 
পক্তঝটিক। ছন্দ 


পুরহর কৈটভমর্দন শোরে | 
গিরিশ খগাধিপ ্বন্দরপৌরে ॥ 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারমূ। 
হে হব্িহর হর ছুদ্ুতভারম্‌। 
পীতাশ্বর রব সৃরধনী মস্তে। 
স্থাণু ত্রিনয়ন দেব নমস্তে ॥ 
শঙ্কর মুরহুর কুরু ভবপারম্‌। 
হে হুরিহধ হর দুঙ্কতভারম্‌ ॥ 
নারায়ণ শশিশেখর শস্তে। | 
কালিয়মর্জন ধূত করকম্থে। ॥ 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্‌। 
হে হরিহর হর দুক্কৃতভারম্‌ ॥ 
শৃলিন্‌ শশিতৃষণ পুরবৈরিন্‌। 
দামোদর মধুকৈটভহারিন্‌ ॥ 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্‌। 
হে হরিহর হর দুক্কতভারম্‌ ॥ 
কেশিহর পুরুষোত্তম বিষেগ | 
মৃত্যু্য় জয় দেব বরিষো ॥ 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম । 
হে হরিহর হর দুষ্কৃতভারমূ ॥ 
গোপীজন-মনমিজ গিরিপাবে । 
গৌব্বীপ্রিয় নিজ মনসিজহারে ॥ 
শঙ্কর মুবহর কুরু ভৰপারমূ । 
হে হরিহর হর দুক্কৃতভারম্‌ ॥ 
রাধাধরমধুপানবিলামিন্‌ ! 
দেবান্থুরগুরুকামবিনাশিন্‌ ॥ 
শঙ্কর মুরহর কুরু ভবপারম্‌ ॥ 
হে হরিহর হর ছু্কৃতভারমূ ॥ 
বিশ্বেশ্বর স্রবর গুণসিন্ধে। | 
চারুমুখাম্বত-পরিভবদিন্দো ॥ 


শঙ্কর মুরহর কুরু ভৰপারমূ । 
হে হর্রিহর হর দুক্কতভারম্‌ ॥ 


' ছলিত-বিরোচন-বামনরূপ | 


ধূতশিরসাম্ৃতদীধিতিকৃপ ॥ 
শঙ্কর মুনুহর কুরু ভবপারম,। 
“হে হরিহর হর দু্কৃতভারম, | 


শশিশেখর শিব শম্ভু শিবেশ। 
কমলাকরকমলাহিতবেশ ॥ 
শঙ্কর মুরভব কুরু ভবপারম্‌। 
হে হরিহুর হর দুক্কৃতভারম্‌ ॥ 
পঞ্চানন গরলাশন ভীম । 
গোবদ্ধন বন-বিঘটিত-সীম ॥ 
শন্ধর মুবহর কুরু শিবপারমূ। 
হে হরিহরু হত দুক্কৃতভারমূ 
কংসহরানকদুন্দু ভিস্থনো । 
গঙ্গাধর প্রমথাধিপ ভানে। ॥ 
মদন: প্রবদতি সকরণবাণীম্‌। 
'কতি কতিশঃ প্রণমতি পুটপাণিম্‌ ॥ 


স্তত)নস্তর পুরী হইতে প্রস্থান 
পুরবী-__একতাল। 


যদি তরিৰে বাসন। ভবভয়ে 
তবে ভিন্ন ভেদ ভাব ভেব না । 
যে কালীকষ্ণ, সেই শিবোহভাঁষ্ট 
দুষ্টমন দ্বিধা করে। না 

যনি বল ইথে সম্বল চাই, 

গুরুদত্ত ধন-রতন পাই, 

হরিহর মন্ত্র হইও না ভ্রান্ত, 
ডাক রে করালব্দন। ॥ 


পয়ার 


হেবে হরিহবে হয়ে হরষিতকায় । 
স্তুতি পরে নতি করে লুটায়ে ধরায় ॥ 
মন্দির হইতে যায় বাহির হইয়া । 
যুবরাক় পুনরায় ত্বরায় চলিয়। ॥ 
সরোবরতীরে ফিরে করিয়া গমন । 
নিরমল ফল জল করিল ভক্ষণ ॥ 
পুনঃ জোড়া ধর1 ঘোড়া বাদ্ধি তাড়াতাড়ি 
উঠে অশ্বপিঠে ছুটে দিল এ'টে বাড়ি ॥ 
মনোঙ্জবে যায় জবে সেই বাজিরাজ । 
জান হয় হয়ময় ষেন ক্ষিতিমাঝ ॥ 
পুরীর পশ্চিমু ঘার দিয় ছুই জন। 
নাগর নগর হইতে করিল গমন ॥ 


সেই মুখে ঘায় স্থথে কৌতুকে উভয় । 
প্রবেশিয়া বনে মনে নাহি গনে ভয় ॥ 
ছুই মন্প কাত নব করিতে প্রয়াণ। 
দেখিতে দেখিতে হৈল দিবা অবসান ॥ 
দিশমণি অমনি পশ্চিমাচলে চলে । 

খগগণ হ্ৃষ্টমন যায় স্থলে স্থলে ॥ 

নানা জাতি বকপাতি চলে পালে পালে । 
পক্ষী সব করে রব ব'সে ভালে ডালে ॥ 
খেচর তৃচর-বন-চর ঝাঁকে ঝাকে। 

উড়ে আসে শিষ্জ বাসে কত লাখে লাখে ॥ 
চটক চটকী শাখীপরে থরে থরে। 
কলকলে যায় চলে নিজ ঘরে ঘরে ॥ 
প্রদোষে প্রবেশে পিকগণ মুগ্মুন্থ। 
বিশাল রসাল শালে করে কুছ কুহু। 
বৃক্ষোপরে করে পরে বসে শারি শারি। 
স্থথে শুকে লয়ে বুকে গায় সারি সারি। 
মুখে মুখে নিশিমুখে শিখরি-উপরে | 
স্থথে সুখে শিখিকুল নৃত্য-কৃতা করে । 
গোটে গোটে গোঠে হৈতে সঙ্গেতে গোপাল । 
হাস্ব! হান্ব| রবে গৃহে চলে গাভীপাল। 
যুখে যুথে যুতে যুতে যতেক মরাল। 
তালে তালে গায় চলে যায় সন্ধ্যাকাল ॥ 
কল কল রবে কল কল বনস্থল। 

বেছে বেছে সবে আছে লয়ে ভাল স্থল ॥ 
বনে বনে করে মিলে বনচরগণ । 

ঘন ঘন ঘনাঘন সদৃশ তর্জন ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে চমকি চমকি ভূমিপাল । 

মনে মনে ভয় গণে দেখি সন্ধ্যাকাল ॥ 
দিব। গেল সন্ধ্যা এলে সুধা অন্ত হলো। 
এ কি দায় উপজিল চক্রবাকী মলো ॥ 
পল্সিনী মুদিল বিধু গগনে উদ্দিল। 

কি দিল বিয়োগী মুখে শেল কি খু্দিল। 
কুমুদিনী ফুটিল বত যুটিল যাপদ। 
সৌরভ ছুটিল পদ্মে টুটিল সম্পদ ॥ 

বিষাদ ঘুচিল মনে চকোর নাচিল। 
কুলট। রমণী মেনে পরাণে বাঁচিল ॥ 
তিমির নাশিল শশী ্বস্থানে ৰসিল। 
কুমৃদিনী বিকাশিল ভ্রমর পশিল । 
প্রমাদ পাড়িল বিধি বিচ্ছেদ বাড়িল। 
বিয়োগী পড়িল ধরা নিশ্বাম ছাড়িল॥ 


বাসবদন্ত। ১৯৭ 


কে যেন গঠিল নিশি নক্ষত্র উঠিল। 
নিশাচরগণ বন বাটেতে বটিল ॥| 
রজনী হুইল দে'খে পরে বন্ধুদবয় । 
মহাজন্ুবৃক্ষতলে লইল আশুয় ॥ 

কল মূল সাধ্যমতে ক'রে আহরণ । 
জদ্বৃক্ষতলে দেহে করিল ভোজন ॥ 
মকরন্দ পর্ণশধ্যা করিয়া রচন। 

ছুই বন্ধু তছৃপরে করিল শয়ন ॥ 
কুহ্থম-শয়নে যার ফুটিত সর্ববাঙ্গ। 
কোথায় পাতায় শুয়ে নিদ্রার প্রসঙ্গ ॥ 
হয়ে আর্ত পার্শ্ব পরিবর্ত করে মুদ। 
কিন্তু কুমারের স্পন্দ হয় দক্ষবাহু। 
শুয়ে শুয়ে শুনে দোহে সেই বৃক্ষোপরে 
শারিক। গুকের সহ মহাছন্দ করে ।। 
বৃক্ষতলে দুই বন্ধু করিছে শ্রবণ । 
কালীকান্তে বিস্তারিয়া বলিছে মদ্দন ॥ 


শারিকার শকসহ দ্বন্দ 
বসস্তরাগেণ গীয়তে 
একাবলী ছন্দ 


শাখীশাখাশিরে শুইয়ে শারা। 
কহিছে দহিছে প্রাণ আমারি ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর হইল বাতি। 

এখন কেন না আইল পতি। 
আমি একাকিনী ছুঃখিনী পাবী। 
তাহার বিরহে রৃহিতে নারি | 
হায় হায় মরি কি দায় হ'ল। 
পরাণ-ছুল্লভ কোথায় গেল॥ 
তাহারে না হেরে বুক বিদরে। 
কহিব কাহারে প্রাণ যে করে॥ 
একে ত কামিনী ধামিনী ঘোর! 
মরি ফোথ। গেল সে চিতচোর ॥ 
এক্সপ বলিয়! কান্দিছে শারী। 
ছুনয়ান বহি বহিছে বারি ॥ 
হেনকালে শুক পবনবেগে । 
আনিয়া বসিল শারীর আগে ॥ 
শারী হেরি স্থখে বসিল ফিবে। 
মানভরে কিছু না কহে কীরে | 


১৯৮ 


শুক কহে প্রিয়ে কি দোষ পেরে | 
রহিলে স্ুমুখী বিমুখী হয়ে ॥ 

মিছে ক'রে ঠাট কি দেখ নাট | 
ছি মেনে,ছলন। ছাড় লো ঝাট ॥ 
মুখবিধুমধু কর লে। দান । 
তোমার বিএহে দহিছে প্রাণ ॥ 
স।ধে সাধে কেন সাধিয়। বাদ। 
অমতে গরুল কর বিষাদ ॥ 

দেখ শশী মম দহিছে দেহে । 

বুঝি গেল প্রাণ তুয়া বিরহে ॥ 
শিশির সমীর শরারজ্বাল। । 

ফুল শুলসম কি হ'ল জ্বাল ॥ 

উহ্ন কুহু রব তবা বরহে। 
অশনিসমান লাশিছে দেছে ॥ 
এন্প শুকের সভাষে শারী। 
নাহি ভাষে ভাসে নয়নে বাখি ॥ 
বিনাইয়1 বাণী বলিছে নারী । 
বদনে রোদনবাবি নিবারি ॥ 

বাহ যাহ নাথ যাহার তুমি | 

তব মনোমত নহি যে আমি | 
বল কি অলি কি কমলে ভুলে । 
যাবে সে কি সুখে কিংস্তকে ফুলে ॥ 
ববি কভু নাই কুমুদী চায়। 
কোথা শশী আসি সরোজে যায় ॥ 
যার সনে যার আছে পীবিতি । 
সেই তারে ভজে এই সে রীতি || 
তুমি হ'লে নাথ অন্থেবি ভক্ত । 
কিন্ধপে তোমাতে হব আসক্ত ॥ 
শুক কহে শারি তোমারি কিরে। 
অন্য পানে যদি চাই লো। ফিরে ॥ 
কি কব অধিক তোরি দোহাই । 
অন্যে যদি চাঁই আখিমাথ! খাই ॥ 
শারী কহে পুনঃ করিয়া রোষ। 
ফে বা কোথা! রাগে ন। এপলে দোষ 
ধাহ যাহ জানি তোমার রীতি । 
আমার করিয়। বত পীরিতি ॥ 
ভাল ভালমতে প্রেমআগ্তন। 
জেনেছি মেনেছি তোমার গুণ ॥ 
বাহ্‌ ঘাহ হাহ ওহে শঠরাজ্ঞ। 
আর তোম। লয়ে নাহিক কাজ ॥ 


সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


দেখ হে কিতব কি ঘব রীতি । 
এমনি ক'রে কে ব্াখে পীরিতি ॥ 
দেখ দেখি কত হয়েছে বাতি । 
এখন এখানে কে আছে সাথী ॥ 
আমি একাকিনী থাকিয়। ঘরে । 
হবি হবি প্রাণে মব্রি ষে ভবে ॥ 
এতেক বলিয়া! কান্দিছে শাবী । 
শুক দেখে কহে মিনতি কবি ॥ 
প্রেয়লি প্রেয়মি আমায় বলে । 
ঘত যতনেতে বলিলে ছলে ॥ 
ষেমনে যে মনে করেছ মান । 
কবে কবে কথ! ৰাচিবে প্রাণ ॥ 
জীবনে জীবনে বিনে মীনের । 
বল কি বল কি থাকে হীনের ॥ 
স্ৃধ। সুধাকর যদি না দিবে। 
কৈরবে কৈ রৰে গৌরব তৰে ॥ 
সারসে সার সে যদি না দিত। 
মধূ মধুব্রত কোথ। পাইত ॥ 
দিব। দিবাকর কর না দিবে। 
আলো কে আলোকে লোক বাচাবে 
ঘন ঘনরস দিলে পরে। 

চাতকণী চাত কি তবে তাহারে ॥ 
দোষ] দোষাকর বিধুকে বলে । 


_ তেজে কি তাজে কি যাইবে চলে ॥ 


অতঃ অতঃপর ঘদি দোষী হই। 
ক্ষেম ক্ষেমস্করি সকলি সই ॥ 
ঘেমত যে মত হুয় তোমার । 
সাজ! সাজাইতে দেহ তাহার || 
যেব ষে বাধন থাকে তোমার । 
তদ্দণ্ডে তদগ্ডে কর প্রহার || 
নয়ন নয়নেরি কটু কটাক্ষে। 
'লক্ষ লক্ষ্য কবি হান হে বক্ষে ॥ 
শাধ সাধ যেবা আছয়ে মনে । 
সে সব সে সব কর না কেনে ॥ 
কর করপুটে ধরি চরণ । 
মানিনী মানি নি মনহবরণ ॥ 
বলনা বস না পেয়ে ও মুখে । 
তা পেতে তাপেতে মব্িছে ছুঃখে ॥ 
_ অধ 'অধবেতে বে তব সুখ] । 
তা পানে তাপানে হইছে ক্ষুধ। ॥ 


দেখি দেহি মুখ-পীযুষ পান। 
কহ কহ কথা জুড়াক প্রাণ ॥ 
পদে পদে পদে ধরি তোমার। 
বার বার বার না হবে আর ॥ 
ইতেক শুকের বচনে নারী । 
রসিক! শারিকা কহিছে ফিরি ॥ 
ভাল বল দেখি বন্ধুয়া! মোরে । 
কেন এত বাতি আসিতে ঘরে ॥ 
শ্তক কহে ওহে ইহারি তরে। 
বল কি ছিলে কি মানের ভরে ॥ 
আমি ভাবি কোন পাইয়া দোষ। 
তুমি মোর প্রতি করেছ রোষ ॥ 
হরি! এত লয়ে সহজ কথ । 
মশক মারিতে কামান পাতা ॥ 
আগে যদি ইহ ৰলিতে প্রাণ। 
তবে ত তখনি হ'ত সমাধান ॥ 
গুন কহি তবে তোমার কাছে। 
নিশিতে বলিতে শুনে কে পাছে ॥ 
সম্প্রতি এ অতি অপূর্ব্ব কথা । 
যেহেতু গৌণ আমিতে হেথা 
কিন্তু এ একে নিশি তুমি ত নারী! 
কেমনে এক্ষণে বলিতে পারি ॥ 
শারী কহে প্রিয় আমার প্রতি । 
বলিতে বল ন। কি আছে ভীতি। 
তবে বল মোরে পর ভাবিয়।। 
গোপন করিছ ছল করিয়া ॥ 
তবে তব যথা সুহৃদ আছে। 
বল গে যাইয়। তাহার কাছে। 
ইহা বলে ঘদি শারিকা মানে । 
আবার বসিল নত বয়ানে । 
শুকেরে কহিছে কবি মদনে । 
আর কি রাখিতে পার গোপনে ॥ 


কন্দর্পকেতুর শুকমুখে কামিনীর বার্তাশ্রবণ 
খাম্বাজ--একতাল] ৷ 


তোরে বলি শুন অসার আশয় ছাড় মন। 
ত্যজ অনিতাধভ্রমণ- 


১৯৯ 


কালীপদ মোক্ষপদ হ্বদে কর আয়াধন। 
ঘদি মনে থাকে সাধ, তবে বাঁলীপদ সাধ, 
ধাহে হবে নিরাপদ 
সে পদ বিপদভঞ্জন | 


পয়ার 


সুখে শুক কহে তৰে শুন ওগো ধনি। 
কুস্থম নামেতে এক আছে রাজধানী । 
ঘথা৷ ভগবতী সতী বেতগ্ানামিনী। 
কাল কালরূপ। কালী কৈবলাকারিণী ॥ 
জ্ঞানদাত্রী জগদ্ধাত্রী কালরাত্রিসম। | 
শিব অধিষ্ঠাত্রী মুক্তিকত্রী নিরুপম। ॥ 
শবাসন। ললিত রসন। বিবসনা । 
সাটহাস। পটবাস। খট্টাঙ-ধারণ ॥ 
গলিছে রুধির করে ছুলিছে নৃশির । 
খণ্ড মৃণ্ডমাল৷ আলা করিছে শরীর ॥ 
পুরীপ্রান্তভাগে জাগে অন্তকরূপিণী । 
সদ! সেই পুরী রক্ষা করেন আপনি ॥ 
তাহার সম্মুখে ভগবতী জহু,কন্তা। 
পবিত্র কিয়! পুরী বহিছেন ধন্তা ॥ 
সেই পুণ্যবায়ু বহে পুরীসমূদয় 

নাহি পাপলেশ দ্বেষ নাহি ঘমভয় ॥ 
সেই পরিপাটী পুরী ভূপতির ধাম। 
পুরন্দরপুরী জিনি গঠনে সুঠাম ॥ 
অট্টালিকাময় শোভে পুরী সমুদায়। 
দেখিলে অখিলে হেন নাহি পাওয়1 যায় ॥ 
স্থানে স্থানে নাঁন। কী দেখিতে আশ্চধ্য | 
সদানন্দময় রাজ। হৃশামিত রাজ্য ॥ 
কুস্থমরচিত প্রায় কুস্থম নগর । 

কুড়ায় নয়ন হেরে অতি মনোহর । 
চিরদিন বসন্ত একই ভাবে রহে। 

মন্দ মন্দ মলয়ার বায় তাহে বছে ॥৭ 
পঞ্চ ক্রোশ গড়মধ্যে রাজার বাজার । 
ন্তাষ্য ষে বাণিজ্য করে হাজার হাজার ॥ 
কত শত দরোবর শোভে থরে থর । 
সারস সারসোপরে চবে পরম্পর ॥ 
সেই নগরের পতি সর্ববগুণস্থান। 
অনঙ্গশৈখররূপে অনঙ্গ সমান ॥ 

তেজে তপনের প্রায় গ্রতাপে রাবখপ। 
দীনে বলি বলি তারে মন্ত্রে বিভীষণ ॥ 


২০০ 


প্রমান্‌ ধীমন্‌ কাষ্টমান্‌ মহাশয় | 
দোর্দণ্ডে প্রচণ্ড দগ্ুধারী অতিশষ ॥ 
উর্বশী রূপসী বাজমহিষী যুবতী । 
নবমেতে অনঙ্গবতী রূপে যেন পতি ॥ 

। অপ্রদত্তা তৃপতির আছে এক বালা । 
নামেতে বাসবদত্বা জিশি কামকল|॥ 
'আহ্লাদে কামিনী ব'লে ডাকেন ভূপতি । 
সন্তান বিহনে তারে ম্বেহ করে অতি॥ 
অগ্লাদশ বর্ষপ্রায় পরমা রূপসা । 
যেন শশী খসি ভঁমিতলে আছে বসি ॥ 
বিনোদিনী যখন বিনাযে বান্ধে বেণী। 
পুরুষে বধিতে শিরে বরে কি পাগিনী ॥ 
কেজানে কি বিষ আছে নয়নে তাহার | 
কটাক্ষে পুরুষে করে জীবন সংহাব ॥ 
ইহা ভেবে বিধি বুঝি তাহার ধনে । 
পূরিয। পীযুষরস রেখেছে যতনে ॥ 
হাটক কটক কিব। শোভিছে শ্রবণে। 
শ্থুলে কি ফাস তুলে রেখেছে যতনে ॥ 
রন্তিপতি বতিপ্রতি বিরতি করিয1। 
যার কটিমাঝে আছে অনঙ্গ হইয] ॥ 
ত্রিলোক্যের বূপ বিধি একত্র করিয়।। 
রেখেছে কি রমে মাখি গুণেতে গাখিয়। ॥ 
এই হেতু সেই ধনী ত্রিলোকমোহিনী | 
কামের কামিনী জিনি কামের কামিনী ॥ 
কি কব অধিক যারা বনের ষটুপদ। 
যারে হেরে চম্পকেতে নাহি দেয পদ ॥ 
নবীনা যৌবন] ধনী সেই নৃপবাল।। 
যৌবন বিবাহ বিনে বাডে মনোজাল। | 
কুহু রবে উহ্ন বৰে ঝাপে ছুই কাণ। 
ঝুস্থম বিষম বলে ছলে মারে টান ॥ 
অ্রমর ঝঙ্কার হুহুস্কার ভেবে বাল। । 
অলঙ্কার ভয়ঙ্কর শাহি পরে মালা ॥ 
মঞ্জরে মঞ্জরী হেবি কুপ্ধরগমনী । 
নিকুঞ বিপিনে আর ন। যায়, আপনি ॥ 
শশী বিষবোধে নিশি মুখে শশী মুখে। 
অঞ্চলে 'গাকিয়। চলে ধায় মনোছুঃখে । 
যৌবনের বেল। বালা বিবাহ বিহনে । 
বিরহ হুতাশ বাস করে মনবনে ॥ 
প্রাণপণ গোপন করয়ে মনোজ্ালা | 
দেহ দহে তবু নহে কহে মে অবল। ॥ 
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মদন কহিছে বটে বালিকার ধর্ম ৷ 
প্রাণ গেলে নাহি বলে আপনার মন্ম ॥ 


বিবাহবিনা কামিনীর বসন্তে কামোদ্দীপন 


ললিত দাঁধ-ত্রিপদী 
বসন্ত খতুরাজ, | করিয়। রাজসাজ, 
আপনি ধরামাঝ আদিল । 
মদন সহচর, লইয়। সচ৫, 
ঘিরিয়। চরাচর বশিল ॥ 
যাব্ত পিকবর, লইয়া! সে খবর, 
ফিরিয়া ঘর ঘর গাইল । 
মলয় মৃদু বাত, ধরিয়। পিকধাত, 
তাহারে ক'রে সাথ খাইল ॥ 
কমলবণ ফুটে, এরমরগণ যুটে, 
মধুর লোভে ছুটে চলিল। 
শুণিয়। গুন গুন বিবহি-মনা গুন 
হইয়া] ষডগুণ জলিল ॥ 
পিক এসাল শালে, মুকুল ডালে ডালে, 
দেখিয়া পালে পালে মাতিল। 
পল্পবি-শাখিগণ মদন দেখে বন 
আপন শরাসন পাতিল || 
ফুটিল যুখি জাতি; কুম্থম নানা জাতি, 
মাতি ভ্রমরপাঁতি পশিল। 
ফুলের স্থসৌরভে, বিপিনচর সবে, 
সকল কলরবে রিল ॥। 
একে ত কাল মধুঃ নিকটে নাহি বধু, 
তাহে পবন মৃদু বহিল। 
বিরহি-যুবতীর শরীরে সে সমীর, 
যেন বিষম তীর দহিল ॥ 
একে ত নববালা, তাহে বিহ-জালা, 
বিবাহবিনা জাল! ঘটিল। 
এলে। মাধবকাল, বিষম হ'ল কাল, 
তাল কি জঞ্জাল বৃটিল ॥ 
ফুকুরে নাহি কহে, বিরহদাহে দে, 
নয়ন-বারি বহে ভামিল। 
কামিন$ অভিলাষ, হ্ই্ণ পররু শঃ 


মদন কালী আশ ভাষিল ॥ 


কামিনীর বিবাহার্থে সখীগণের 
ভূপতির প্রতি নিবেঞন 


পয়ার 


এইরূপ কাল হৈল সে বসন্তকাল । 
প্রাত্কাল সন্ধ্যাকাল ঘটায় জাল ॥ 
কামিনীর আখি মন পাণী থাকি থাকি । 
চঞ্চল হইল যেন পিঞ্ররের পাখী 1 
হ্বদয়-পিঞ্তর কেটে ছুটে যেতে চায়। 

কি করিবে লজ্জার শৃঙ্খল আছে পায় ॥ 
ক্রমে কামিণীর হৈল এইরূপ ভাব । 

দেখে সখীগণ তর্ক করে নানা ভাব ॥| 
কোন সথী বলে সখী এ কি দেখি আর! 
কহ কামনীর কেন এমত আকার | 
সেই রাম বলে গো মা কে জানে কি হবে। 
কেবল হইল ক্ষীণ নিশিদিন ভেবে ॥ 
জিজ্ঞানিলে নাহি বলে করে গো৷ গোপন । 
অন্ুমানি বুঝি মনে জেগেছে মদন ॥ 

আর জনা বলে সই কি কথ! বলিলে। 
বিয়ে দিলে ষেটের কোলে হতো ছেলেপিলে 
আঠার বৎসর গ্রায় হ'ল বয়:ক্রম | 
কেন ন। হইবে তার মনে ব্যতিক্রম || 
কি জানি ভূপতি কিবা ভেবেছেন মনে । 
কামিনীর বিয়ে বুঝি নাহি দেবে মেনে ॥ 
আর রমা বলে বটে ইহারির তরে । 
কামিনী যামিনী দিবা দুঃখিনী অন্তরে ॥ 
দাবদঞ্ধ মৃগীপ্রায় চারিদিক চায় । 

নহে কেন অকারণে শরীর শুকায় ॥ 
আর জনা বলে সই ইহ। ষদ্দি হবে। 
পিতায় মাতায় কেন নাহি কয় তবে ॥| 
কোপে কহে আর নারী তাহার কথায়'। 
বিয়ে দাও ঝলে না কি বাপে বল! যায় ॥ 
ছি ছি মেনে হেন কথা খেস়ে-নিজ লাজ । 
কে কহিতে পারে মরু পিতার সমাজ ॥ 
'তবে বুঝি এই গুণ তোর ভাল আছে। 
বিয়ে লাগি বলেছিলি জনকের কাছে ॥ 
আর এক সখী কহে-শুন লে! গো তোর। | 
ইছা। লাগি কেন ঘন্ঘ ক'রে মরি মোরা ॥ 
চল মোরা সবে মেলি একক হইয়া! । 
ভূপতিত্বে কহে দিব কামিনীর বিয়া ॥ 


জন ংর--২৬ 
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মহারাজ যা! বলিবে সেই সে হইবে। 
আমাদের এ কথায় কি ফল ফলিবে ॥ 
অতএব তোর সথি চল সবে মিলি । 
বিশেষিয়া সব কথ! ভূপতিকে বলি ॥ 
প্রবীণার এই বাণী যতেক নবীন । 
শুনি পরম্পর হৈলসউত্তরবিহীন। ॥| 

সবে বলে ভাল কথা বলেছে গে! সখি । 
ইহা বিনা সছুপায় আব নাহি দেখি ॥ 
উঠ চল ষাই মহারাজ আছে যথ]। 
বিশেষ বলিব সব কামিনীর কথা ॥ 

এই কথা স্থির ক'রে যত সধীগণ। 

চলিল ত্বরায় যথা! আছেন রাজন ॥ 
প্রণমিয়। পদতলে কহে করপুটে । 
কামিনীর সব কথ! রাজার নিকটে ॥ 
কামিনী ছুঃখিনী ইহা শুনি সথীমুখে 
নিজে সথীসহ নৃপ চলে মনোছুঃখে ॥ 
উপনীত মহীপাল কন্যার সান । 

এথ। বাল! এক ব'সে কৰিছে রোদন ॥ 
ভূপতির আগমন শুনিয়। কামিনী | 
সন্্রমে উঠিয়া আসি প্রণমিল ধনী ॥ 
অমনি তূপতি কামিনীরে লয়ে কোলে। 
বসলে বাৎসল্য- বাক্য কতমত বলে ॥ 
বল ম রজিণি ক্ষীণাঙ্গিণী এত কেন। 
দেখি দাবদগ্ধ মুগ্ধ সারজিণী ষেন ॥ 
কি দুঃখে হয়েছে হেন ছুঃখিনী আকার । 
নাহি গায় আভরণ নাহি গলে হার ॥ 
কিসের অভাবে হেন হুইয়াছে ভাব । 
কিবা কোন ভাব হইয়াছে আবির্ভাব ॥ 
মোরে সত্য বল ম। গো না কর গোপন । 
তোমার দেখিয়া ছুঃখ দহিছে জীবন ॥ 
পিতার কথায় ধনী হ'ল নম্রমুখী | 
লক্ায় না কহে কথ। কহে যত সখ।॥ 
মহারাজ কামিনীর বিবাহের চিন্তে । 
অন্ত কোন ভাব নহে নহি কোন চিন্তে ॥ 
বাজ] বলে কেন মা! গে। ইথে কি ভাবনা 
কারে করিবে গে বিভা! তা কেন বল না। 
কত শত বাজন্থৃত পাঠায় ঘটক । 
তোমার বিবাহ হতে তাঁর কি আটক ॥ 
আমার নিকটে দেখি এ কোন প্রয়াম। 
আনিয়। মিলাব যারে কর অভিলাষ ॥ 
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ত্বরায় হইবে হ্বয়ংবরের উদ্ভোগ | রাঙ্গা মহামতি, করে অনুমতি, 
আজ্ঞামাত্র হবে শ্ঁভফর্্ঘ যোগাযোগ ॥ শুন সবে সভ্যগণ। 

ইছা! ব'লে চলে মহীপাল কুতৃহলে | ছুহিতার বিভা, দিবানিশি দিবা 
প্রবেশিল অস্তঃপুরে রাণীর মহলে ॥ কর তার আয়োজন ॥ 

» এথায় মহিষাঁ লয়ে দশ জন দাসী ! আজি রাতারাতি, লিখে পত্রপান্ি, 
কামিনী-বিবাহ-কথা কহিছে বূপসী | পাঠাইবে দেশ দেশ। ৃ 
হেনকালে ভূপতি আসি উপনীত । যত রাজগণ, করি নিমন্ত্, 
উভে হেরি উভয়েরি বাড়িল সম্প্রীত ॥ জানাবে মম আদেশ ॥ 
কন্যার বিবাহজন্ত অগ্রেই রূপসা । শুভ মন্ত্রী ধীর, | ক'রে দিন স্থির 
ছলে বলে মহীপটুলে ভত'সিয়। মহিষা ॥ লিখিবেষতনকরি। 
আহলাদে কন্যা তব কাঞ্িনী 'রতন । আছে মম কন্তা, 'জিতৃবনধন্তাঃ 
তাই বুঝি তারে এত কর হে ধতন। রূপসী রূপে অপ্ধবী। 
লালন পালন বহু করিয়াছ বলে । তাহার বিবাহ, হইবে নির্বাহ, 
এবে একেবারে বুঝি স্থুলে ভূলে গেলে ॥ স্বয়ংবর-সমাধান। 
বিশেষ বংশেতে তব নাহিক সন্তান। এই সে জানিবে, সেয়ারে ধরিবে। 
তেঁই বুঝি কন্যাটিকে না করিবে দান। তারে দিব কন্যা-দান ॥ 
এই বুঝি মনে মনে ভেবেছ রাজন । শানাবিধ দ্রব্য, দিব্য হব্য গধ্য, 
অনায়াসে দৌহিত্রের দেথিবে বদন | আন খত শত ভাব । 
সদ ব্যস্ত রাজকর্মে মত্ত ধেন থাক ! দেব খষি মুনি, যেই মত যিনি, 
লোকত ধশ্মত ভয় কিছু নাহি বাখ। পত্রিকা পাঠাও তার ॥ 
আমি নারী সতত কামিনী নিরখিয়া । একে মোর কন্তা, তাহে মহী-মান্া, 
দিবানিশি ভাবি বসি বিবাহ লাগিয়। ॥ তাহার বিবাহ দিব। 
রাণীর কথায় আরো হুইয়। অস্থির | কর এই মত, আয়ে।জন যত, 
অগ্রেতে ব্যগ্রতা। বড় হৈল ভূপত্তি ॥ অধিক বা কি কহিব ॥ 
রাজ। বলে মিছে কেন আর ব্ল যোবে। পুরা সমুদয়, স্থসজ্জিতময়, 
এথ। আসিয়াছি আমি উহারির তরে | ত্বরার করাও বসি। 

'তৰ অন্থমতিমাত্র অপেক্ষা ইহাতে । আছে যথা নীত, হবে নৃত্য-গীত, 
অন্ভই উদ্ভোগ হবে বিয়ে হয় যাতে । অদ্ভাবধি দিবানিশি ॥ 
মদন কহিছে আর ন। ভাব রূপসী । যত দাসদাসী, কিবা প্রতিবাসা, 
ভাঁবিবে ভূপতি এবে নিশি দিবে বসি ॥ সবে দিবে আভরণ। 
যেবা যা! চাহিবে, তারে তাই দিবে, 
সন্তোষে তুষিবে মন ॥ 
এই আজ্ঞা দিয়ে, ভূপতি উঠিয়ে, 
সি অন্দরে করে গমন। 
ভুপতির কামিনী "দ্বয়ংবরানুমতি ভান নিজ 
সবে' সভালদগণ ॥ 
নৃপ গৃহ গিয়ে, বসে বার দিয়ে, ঠাকুর-দুহিতাঃ হবে বিবাহিতা 
ডাঁকাইল সভাগণে । ইহা! বলে পরঞ্পরে । 
পাঅ মিত্র যারা, ধেয়ে এলে! তারা, এদিকে সকলে, মহাস্বোলাহলে, 
বাজার হুকুম শুনে ॥  আনন্দউৎসরকনে। 


কালীর সম্প্রীতি তবে। 
অসার আশার, 
ভাষার রচণা করে ॥ 


স্বয়ংবরায়োজন ও নাঁন। দেস্বীয় 
ভূপতিগণের স্বয়ংবরার্থে যাত্রা 
এবং প্রি পরম্পর কলহ 


পয়া 


রাজ-অন্ভমতি-মতে সব সভ্যগণ। 
ত্বয়ংবর লাগি করে নানা আয়োজন ॥ 
আস্ত খাগ্ঠ চতুবিধ হয় আহরণ । 
বাষ্করে বাছ্য করে করে আনয়ন ॥ 
সঙ্গীতে আলাপ করে সংগীতে আলাপ। 
মৃদঙ্গ জয় ঢাকে ঢাকে আলাপ-কলাপ ॥ 
নাচে নাচে নাচে কত নর্তকী নর্বক। 
চারি ভিত সথশোতিত পৃথক পৃথক্‌ ॥ 
বীণ। বিন1 বিনাইয়া হেন গান গায়। 
তানে মানে গানে আনে পঞ্চত্বর তায় ॥ 
সপ্তন্বর। সুস্বরে সপ্তম স্বরে গায় । 

লয়ে লয় হয় মন বসিলে তথায় ॥ 

কতক কথক কত গাথকের মেলা । 
আসরে আসরে গায় বাশরের বেলা ॥ 
“দীয়তাং ভোজ্যতাং” বই অন্য কথ। নাই। 
এদিকে ঘে দিকে যাই তাই শুনতে পাই ॥ 
ধেন শত মুখে একে এক মুখে ভাসে । 
সুখের সাগরে সবে সথখে সুখে ভাসে। 
এথায় অন্তঃপুরে লয়ে সথীগণ। 

রাণী নানামতে করে ধন-বিতরণ ॥ 

মম এক কন্তা ধন্ত। তার বিয়ে দিব । 
ইথে ষে চাহিবে যাহা। তারে তাই দিব। 
ইহা শুনে আইসে ধত ব্রা্ষণীব্রাহ্ষণ। 
রাণী যত্বে রত দান করে অনুক্ষণ। 
শঙ্ঘ-ঘণ্টা-কোলাহুলে করে উলুধ্বনি। 
মঙ্গলাচরণ করে যতেক রমণী । 
কামিনীধ' বিতা হবে শুনিয়। মকলে। 
পরম কৌতুকে ভাসে আনন্দ সলিলে। 


করিতে স্থসার, 


বাসবছধা ই৩৭ঠি 
মনমোহন, করিয়া যতন, 


এখানে বতেক রাজা পাইয়া সংবাধ। 
সকলে জানিল মনে পরম আহ্লাদ & 
শুনিয়াছি ত্রিভুবন-মোহিনী কামিনী । 
তার বিভা শুনে ঘাত্রা করিছে তখনি ॥ 
কেহ বসেছিল মাত্র করিতে ভোজন । 
কেহ নিশিযোগে ছিল করিয়া শন ॥ 
হয়ে গতব্রীড়। ক্রীড়া করিয়। কৌতৃকে । 
রমণীরে লয়ে শুয়েছিল কেহ স্থখে ॥ 
অদ্ধাশন অনশন ত্যজিগন। শয়ন । 

অমনি রমণী থুয়ে করিছে গমন ॥ 
আগে গেলে আগে পাব ইহা করে মন। 
পত্র পাবামান্র ছুটে রাজপুত্রগণ ॥ 
বারবেল। কালবেল। কেহ নাহি বাছে। 
ভাবে আমি না ধাইতে অন্যে লয় পাছে ॥ 
কামিনী তুলাতে তৃষা করে ভূপগণ। 
যতনে রতনে পরে মনের মতন ॥ 
জোড়ায় জড়ায় তেহ জড়াও বরতপ। 
গলায় ঝুলায় কেহ দিব্য আভরণ॥ 
বছমূল্য-মণি-তেজে তুল্য দিনমণি। 
কোন নৃপ-চুড়ামণি করে চুড়ামণি ॥ 
কোন মহারাজ করে সাজ শিবে তাজ। 
কেহ ঢেড়ি পাগড়ি বান্ধে মন্তক সমাজ, 
আভরণ বিবরণ কি কব বিস্তার । 

বাছিয। পরিল গৃহে ঘ। ছিল ধাহার ॥ 
সবে গণে মনে মনে আমার সঙ্জায়। 
কামিনী দেখিবামাত্র ববিবে আমায় ॥ 
এইরূপ মনোরথে করে আরোহণ । 

পথে রথে চড়ি কেহ করিছে গন ॥ 
কেহ অশ্খে কেহ্‌ উষ্ট্রে কেহ বা বারণে। 
করিছে গমন সবে আনন্দিত মনে ॥ 
কুতুহলে চলে আভ্রণ গলে দোলে। 
তক্‌ তক চকু চকু ঝক্‌ ঝকু জলে'| * 
বেগেতে তৃষণ কারে পড়ে -ধরাতিলে |. 
কেব। তায় ফিরে চায় ব্তেগে যায় চলে! 
পাছে দিন বহে বায় এই ভয় মনে । 
অনাহার দিবাপিশি যায় ভূপগণে ॥ 

পথে পরস্পরে হেরে কহে এই. কথা । 
কেন বৃথ। হেথা ভাই বল চল কোথা । 
কামিনী অমনি ভাই আমাম্ন ববিবে। 
মিছে কেন পথ হেঁটে তোমরা মরিবে'? 


২৪৪ 


গুন মম সমূচিত হিত উপদেশ । 

ফিরে ফিরে যাও 'ভাই নিজ নিজ দেশ। 
কি “করিবে সাধা কি হে ন। ভাব বিষাদ । 
বল.বিধু পাওয়। যায় করিলে কি মাধ ? 
ফাহ। শুনে ক্রোধমনে কহে অন্য জন] । 
মর বেটা তুই কেট তোরে আছে জান ॥ 
কন্দর্প এসেছে যেন এই মহীতলে । 

তাই সে বরিবে তোরে আমাদের ফেলে ॥ 
ফিরে বল দেখি যাছু কিরে বল দেখি । 
মরি মরি কামিনী ররিবে তোরে না কি? 
ধিক তোরে ধিক তারে ধিক ত আমারে। 
আমারে হেরিয়। সেকি বরিবে রে তোরে 
আর জন বলে তুমি গর্ব কর কিসে? 
আমাকে পাইরা তোরে বরিবেক কি সে? 
'অমুকের বেট। তুই অমুকের নাতি । 
কোন্‌ জন নাহি জানে তোর কুল জাতি? 
দাড়কাক ছয়ে কর সহকারে আশ । 

কি কব অধিক ধিক তোর অভিলাষ ॥ 
ক্ষজিয়কূলেতে আমি প্রধান কুলীন। 
জট। খাটি ফুলে মোরে নাহিক মলিন ॥ 
আর জন বলে মর কুলেতে কি কাজ। 

এ কথ বলিতে তোর নাহি হয় লাজ? 
কোথা জাতি কুল বাছে ম্বয়ংবরায়। 

ধন জন গুণ রূপ দেখয়ে তথায় । 

ধনেতে ধনেশ আমি গুণেতে গণেশ । 
সকল জনেশ যশে খ্যাত দেশ দেশ॥ 
অতএব এই কথ। নিশ্চয় জানিবে। 
কামিনী দেখিবামান্র আমাকে বরিবে ॥ 
আর জন বলে বট উপযুক্ত বর। 
তঝাঞ্ছে বটে ধন জন বহু গুণাকর ॥ 

কিন্ত তব মুখবিধু নিরখিয় ভাই । 

ফেমনে বরিবে সে ধে আমি ভাবি ভাই ॥ 
মুখপোড়। বানরমম অতি মনোলোভ1।, 
টুক লুকায় লাজে দেখে যার শোভা ॥ 
মাঙঞব কসনায়ালে শ্রীমুখের বেশে। 
চেগিক্টে না 'ভর সবে বরিবেক এনে । 
গ্মতপর সেই ধনী আমাকে বরিবে। 
ধদয়ের হারে বদা। গীথিয়। রাখিবে 

আব জন বলে নৃত্য বটে তব সনে। 

কামিনীর প্বরংবর1 নাহি হবে কেনে? 


স€সাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


তব কান্তি কান্তি লৌহ কান্তি ভ্রান্তি কর 
স্থতরাং কেন নছ উপযুক্ত বর? 

লোহার কাঙিক যেন স্ঠাম গঠন। 

কি কব সঙ্গেতে নাই ময়ুর বাহন ॥ 
অতএব ধিক ধন ধিক তোর গুণ। 

ফিরে ঘরে যাও ভাই মোর কথ। শুন ॥ 
স্থনিশ্চিত সে কামিনী আমার কামিনী । 
তার লাগি আমি ভাবি দিবম যামিনী ॥ 
এইরূপ পরক্ধপ নিন্দিয়। নিন্দিয়। | 
আপনার গুণরূপ বন্দিয়। বন্দিয়। ॥ 
পথমধ্যে বিবাদ করিতে পরস্পর । 
উত্তবিল 'ভূপগণ কুস্থম নগর ॥ 

দেখে তথ৷ তা বড তা বড় বূপবান্‌। 
কামিনীর আশে আসিয়াছে সেই স্থান ॥ 
তথাপি হয়েছে হেন বাহ্জ্ঞানরোধ । 
আমারে বনিবে ব'লে করিছে বিরোধ ॥| 
মদন কহিছে মনে? মন! কল! খাও। 
গাছেতে কাঠাল কেন ওষ্ঠে তৈল দাও ॥ 


ভূপতিগণের কুন্ুমনগর প্রবেশ, 
দীর্ঘ-ত্রিপদী 
হয়ে আনন্দিতমন, 
প্রবেশিল কুহুমনগরে ॥ 
সবে সুসজ্জিতময়, হেরি পুরী সমুদয়, 
ভূপতিকে সাধুবাদ করে ॥ 
কেহ কহে ধন্য ভূপ, মরি কিব। অপরূপ, 
সুসজ্জিত করেছে নগরী | 
তেমনি কি চারি ভিত, সদা করে নৃতাগীত, 
কিন্নরী অপ্ররী বিস্ভাধরী | 
ঘা হোক্‌ ষেমন রাজা, তেমতি ইহার প্রজা, 
তেমততি এ অপূর্ব্ব নগর । 
তেমতি ভূপতি-কন্তা, রূপে গুণে মহীঘন্া 
এইরূপ ভাষে পরস্পর ॥ 
ইতোমধ্যে দূতগণ, করে গিয়। নিবেধন, 
ভূপতিরে অতি সমাদরে। 
নিমন্ত্িত রাঁজগণ, করিয়াছে. আগমন, 
মহারাজ তোমার নগরে । 


যত নরপতিগণ, 


বাসবাত্ত। 
বথা হয় অঙুমতি, 


শুন শুন মহীপতি, 

ভ্রুতগতি করহু বিধান । 

করিয়াছ নিমন্ত্রণ, 

* কোথ। কারে দিব বাসস্থান ॥ 

লিঙ্গ তৈলঙগপতি, 

মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি । 

কান্বোজ কামাখ।কীর, ঃ 

নানাদেশী মহামহীপৃতি ॥ 

দূতের বচনে রায়, 

যথাযোগ্য কৰিয়। সন্মান | 

ঘে জন যেমঁত ভূপ, তাহার তদনুরূপ, 
বাছি বাছি দিলা বাসস্থান ॥ " 

ভাগ্তারী ডাকিয়। বায়, 

_.. নৃপগণে দিতে ভরবাজাত। 
শষা! আদি উপহার, দেয় দ্রব্য ভার ভার) 
আছে লোক ঘার যত সাথ । 
এইবূপ আয়োজনে, রাজগণ হৃষ্টমনে, 
পরস্পর নৃপেরে বাখানে । 
সে দিন হইল সারা; 
কবিবর ভাবিছে এখানে ॥ 


ভুপতিগণের শ্বয়ংবরা-পুর্ব্বনিশিতে কামিনীর 


নিমিত্ত উৎকণ্ঠা 
পয়ার 

সন্ধা সহ বন্ধা। আশ! হইয়। সত্ব! । 
নপগণে করিতে জাইল ম্বয়ংবর। ॥ 
প্রতি নৃপতির প্রতি করিয়। সম্প্রীতি । 
নিশিযোগে শুভযোগে চলিল সম্প্রতি | 
বাসায় আশায় পেয়ে ঘতেক ভূপতি। 
নিদ্। তন্ত্র ক্ষুধা গ্রতি হইল বিমতি ॥ 
কেবল অসার আশ! মনে করি সার । 
কাটায় স্দীর্ঘ নিশ। ভাবিয়া অনার ॥ 
আশাসজে সঙ্গ যত হয় পঙ্গোপনে। 
ততই আশার গ্রতি বাড়ে মনে মনে ॥ 
আশার মহ্মা-সীম! কি কব বথায়। 
এক! লবাকার মন সমান যোগায় ॥ 
আশাফে'হদয়মাঝে করিয়। স্থাপন । 
মবে সুখে শুয়ে করে নিশি জাগরণ ॥ 


জাসিয়াছে ভূপগণ 
অঙ্জ-বঙজ-অধিপতি, 
*, আজমীর কাশ্মীরবীর 


আপনি তথায় যায়ঃ 


অন্থমতি করে তায়, 


পরদিন স্বয়ংবরা) 


২৬৫ 
কেহ ভাবে বজনীতে কিরূপ পোহাবে। 
কামিলীরে পেয়ে পরাতে পরাণ'জুড়াবে ॥ 
কেহ কহে জননি রজনি ! মোর প্রতি । 
কূপা করি সথপ্রভাতা হও গে সম্প্রতি 
কামিনী ববিবে মোরে নাহি লহে বাজ। 
কি করে উদরে ক্ষুধ। মুখে আর লাজ ॥ 
উৎকঠায় কঠাগত হয়েছে ভীবন। 

উপায় ন1 দেখি বিন! তার দরশন ॥ 

কেছ ভাবে কি কাল হইল রাত্রিকাল। 
প্রভাতা ন৷ হয় দেখি এ বড জঞ্জাত। | 
তবে বুঝি কোন জন প্রকাশিয়। ছল। 
কামিনীরে হব্বিতে করেছে এই কল। 
কামিনীর সম] নিরুপম। কোথা আছে? 
আমারে বঞ্চিয়। কেব। হ'রে লয় পাছে॥ 
কেহ ভাবে হেন ভাগ্য মোর কি হইবে? 
কামিনী অমনি আসি আমায় বরিবে॥ 
ওহে বিধি! গ্ুণনিধি | করি নিবেদন 
কবে এই হুখসাধ হবে সম্পূরণ? 
কামিনী যামিনীযোগে আমার ভবনে । 
আসিয়। বসিবে মম হৃদিসিংহাসনে ॥ 

যদি দিয়াছ হে আখি করিয়া যতন। 
তবে এবে কর তার মফল জীবন॥ 

কছ কবে কামিনীর শরীর-পরশে । 


মম দেছ লৌহ স্বর্ণ হইবে পরশে ॥ 


হায় তার মুখমধু করে পান। 

সফল হইবে না কি এ বিফল প্রাণ? 
ওহে অভাগার ভাগ্যে হেন কি লিখিবে। 
স্বয়ং বিড়ালভাগ্যে শিক। কি ছিড়িবে? 
এইকপে তৃপগণ ভাবে কত মত। 
ক্রমশঃ ক্রমশ: নিশি ঘোর হয় যত ॥ 
সার। নিশি জাগিয়। করিছে কালযাঠা। 
মনে মনে কত তণে প্রলাপ আলাপ ॥ 
কেবল করিয়া মনে কামিনীর আশ। 
শধ্যাকণ্টকের ন্যায় করে আশপাশ ॥ 
বদি বৃক্ষে কোন পক্ষী ডাকে দৈববশে। 
প্রভাত হয়েছে বলে নবে উঠে বসে। 
ফোন রাজ করে লাজ হয়ে অগ্রসর । 
কেহ বা পাঠায় অগ্রে নিজ সহচর ॥ 
এইরূপে উৎকষ্ঠায় যত নৃপগণ। 
লারানিশি বসি বলি কবে জাগরণ ॥ 


২৬ 


মদন কহিছে সবে বনুবিধ যুক্কে । 
বুতৃক্ষিত হ'লে কে! ছ্বিকরেণ ভুক্কে ? 


_ ভূথতিগণের সভারোহণ 
পয়ার 
যোগেষাণে শুভযোগে পোহাইল। নিশা । 
রবিকরে অ(লে। কবে প্রকাশিল] দিশ। ॥ 
খরকর হিম করে করাইল। মুষ। ৷ 
কুমুদিনী মনে মনে বাড়াইল। বিষ ॥ 
পল্ম ফুটে ভ্রমবেব ঘুচাইয়। তৃষা] । 
কোকের বিরহানলে নিভাইলা শিশ। ॥ 
প্রভাতা৷ যামিনা দেখে হুইল] চেতন । 
সপগণ হৃষমন মেলিয়। নয়ন ॥ 
দুর্গা ছুর্গা বলে উঠে ত্যজিলা! শয়ন । 
নিতা প্রাত:কত/ ক'রে ধুইলা বদন ॥ 
্বয়ংবরা যেতে ত্বর। পিল বপন । 
ধার যত নামাম্ত ধরিলা। ভূষণ ॥ 
মহাজাকে ঝাকে ঝাকে করিল। গমন । 
খ্বয়ংবরাস্থানে সবে বলিল রাজন।॥ 
প্রতিতক্তা পরে মুক্তা শোভিছে আসনে । 
তাছে কার মন নাহি লোভিছে বুনে ॥ 
নিরাতপ তন্ত্রাতপ দুলিছে পবনে। 
তাহাতে ঝালর ভালো ক্লুলিচ্ছে সঘনে ॥ 
স্্ধ্যকান্তমণি আরে। জলিছে তপনে । 
যেন কি তারক। দেখা ঘাইছে গগনে ॥ 
থরে থরে বেদি পরে বসিল্ছে সকল । 
আপন আপন মণ তুষিছে বিরল || 
সম্মুখে নকীব কারু ফিরিচ্ছে উহ্তল। 
জয়ধ্বনি ভূপতির হইচে'মহলে ॥ 
অগ্রবস্তী ভাটে কীঙ্িগাইছে,কৌশলে । 
ছ্বিজগণ আশীর্বাদ করিছে কুশন | 
কেহ নিজ দৃক্ষ বাছ রাখিয়াছেফুছল। 
কেহ বা'বলয় কর্ণে ধরিয়াছে তুলে ॥ 
কেহ ব! কুগুল পরিয়াছে-শ্রতি'মূলে । 
কেহ ব৷ সপ্ধান পাতিয়াছে তুরুলে । 
কেহ ব! ধতনে মাল। গাথিয়াছে ফুলে । 
; তাহাতে বিস্তান কিবা কররিয়।ছে ,&ুলে।। 


সওসা হিত্য-্রসথাবলী 


এ দিকেতে ঘন ঘন বাজিল বাজন]। 
হুলাহুলি কোলাহলি গাজিল গাজন] ॥ 
অস্তঃপুরে নৃপবালা সাজিল সাজনা ॥ 
মিন্দুর মুকুতাহারে মাজিল মাজনা । 
মজল-আবরতি দীপে বাজিল রাজন] । 
ধথাবিধি কুলদেবে যাজিল যাজন। ॥ 
পুনরায় সুমজলে হয় হোলাছলি। 
কামিনীরে আনে যানেশক'রে তোলাতুলি। 
সখীগণ সঙ্গে রঙে চলে কোলাকুলি । 
আনন্দে সকলে করে নানা বোলাবুলি ॥ 
দুর হৈতে হেরে ছৈল মন দোলাদুলি। 
লইতে ভূপতিগণ করে ঝোলাঝুলি ॥ 
মদন কহিছে কেন কর রোলারুলি। 
স্থির হও এখনি হইবে খোলা খুলি ॥ 


কামিনীর স্বয়ংবরার্থ সভায় আগমন 
মেঘ-মল্লার- _যৎ 


স্থখে চলিল কামিনী ধনী লভিতে বতণ। 
নুধাসিন্ধুনীরে ভাসে প্রফুল্রবদন ॥ 

সঙ্গে সহচরী যারা) সবে শোভে তার তারা, 
্বয়ংনর। হেতু ত্বরা করে আকিঞ্চন | পু 


অনুষুপন্দ 
আইল নৃপ-বালিক। বাজিল করতালিক। ॥ 
দোলত ফুলমালিকা । স! মনসিজ নালিক। || 
মন্থ-শিখিজালিকা ৷ স্থাণুমন-বিচালিক| ॥| 
কামবিশিখপালিকা ৷ মদন হৃদয়-লালিকা | 


একাৰলী ছন্দ 
রূপে ব্রিজগৎ করে উজ্ললা। 
সুখে সথখাপনে নৃপতিরাল। ॥ 
সাধেতে সাধিঘেত আপন কাজ। 
পশিল সভার লতার মাঝ ॥ 
ধনী সথখালন হযে নামিল। 
যেন কি চপল। ভূমে খসিল ॥ 
একে রূপবতীন্কঃ$রছে সাজ ! 
শশী মসী মাথে পাইয়া! লাজ ॥ 
রূপং দেখে ছুঃখ-্জরর্ণ স্হে। 
দ্হনে দাহন কুরিচছ,দেহ | 


তাহার চিকুরে ষে করে শোভ।1। 
শোভা শোভা পায় পাইয়া লোভ! ॥ 
কমল কোমল-ব্দন হেবে। 
জলমাঝে লাজে পশিল পরে ॥ 
ভুরু গুরু-কাম-কামান-মেন। 
নয়ন-তারক। গুটিক। ষেন ॥ 
যুবজন-মনম্গ রধিছে । 
সন্ধান পৃরিস্থা ধত আপিছে || 
হেমম্য় পয়োধর হেরিয়। | 
গুরু মেরুবর গেল হাবিয়। || 
ফোটি কাম তার কটির মাঝে । 
দিবসরজনীসম বিরাজে ॥ 
সঘন জঘন ভাবেতে ফণী । 
' কাতর ধরিতে শিরে ধরণী ॥ 
চলিতে ঈষৎ দুলিছে উরু । 
যেন 'কি রতির পরম গুরু | 
ধীরে ধীরে খীরে আসিছে চলে । 
অলি কি ফুকারে নৃপুরছলে ? 
ঝুণু রুণু কুণু নৃপুর বাজে । 
এরাল মরাল লুকায় লাজে ॥ 
স্থধামাখা বাকা আখি ঠাবিয়া। 
তবু ধনী প্রাণ লয় কাড়িয়া ॥ 
হাব ভাব যার ভাবের ভাবা । 
হেশ ক্ধপ কু নভূতভাবা ॥ 
তাব রূপ হেরে নৃপতি সব। 
সজীবনে যেন হুইল শব ॥ 
যেখানে বপিয়াছিল যে জন। 
হ'লো অচেতন থাকি চেতন ॥ 
পটের পৃথুল পুতুলপ্রায় । 
হলে। কায় নায় হেবিয়! তায় ॥ 
বুঝি সভাকার পরাণপাখা । 
ধনী কি বধিল ঠারিয়া আখি ॥ 
কিব। গুরু ভুরু সরু বড়িশে। 
যুবমনমীন ধরিল এসে ॥ 
শিব! শিব! শিব! কি দিব তুল।। 
একেৰারে ম'লে। নৃপতিগুল1 ॥ 
তাহে কহে ধনী মধুরধ্বনি । 
বুঝি সেই গুণি-প্রাণহ্রণী ॥ 
,গেল গেল বুঝি গেল জীবন। 
হুরি হি এ কি বিষ-লোচন? 


বালবদ্তা ২৭ 


কাশিনী এমনি করে মোহিত" 
সভায়ন্আইল সখীসহিত॥ 

করে দোলে এক কুক্মমাল। । 
মূরতি মতি কি আশার হাল] । 
বরগলে দিয়ে মালিক। গাছি। 
বেদ্ধে লবে দিয়ে প্রেমের কাছি ॥ 
দেখে গল তুলে সকলে' আছে । 
আগে দিবে আসি আমার কাছে ॥ 
সবে উদ্ধমুখ হুমুখী হেরে । 
কতমত মনোরথ যে করে ॥ 
কহে ধনী ধদি' আমায় বরে। 
তবে হৃদি হতে নামাৰে কে রে? 
এরে ক'রে সদ। মননপাখী । 
পৃষিব হাদয়-পিজরে রাখি ॥ 
এইরূপ নান। করে মনন । 

আশে তাষে করি মদন ॥ 


কামিমীর নিকট ভাটমুখে ভুপতিদিগের 


পরিচয় 


পয়ার 
প্রথমতঃ কামিনী চলিল। ম্বুগতি । 
যথ। বসেছিল। কুস্তলের অধিপতি ॥ 
ইঙ্জিতে ভঙ্গিতে ভাষে সঙ্গিনীর প্রতি । 
সথি হে জিজ্ঞাস ইনি কোন্‌ নরপতি ? 
আভাসে বুবিয়! ভূপ কামিনীর মতি। 
ভাটগ্রতি আদেশ করিল1 মহীপতি ॥ 
এক ভাট তাহে তৃপত্তির অঙ্ুমতি | 
একে শত গুণ ভাষে রাজার পদ্ধতি ॥ 
শুন ধনী ধাশ্মিক ধীমান্‌ ধীরমতি। 
কুস্তল-রাজ্যের ইনি কুস্তলালষতি ॥ 
অনঙ্গের অনঙ্গ বলিয়া! নিজে পতি । 
ধারে হেরি রৃতি-গাঞ্। করে ছেড়ে পতি ॥ 
ধার যশে শশধর হয়ে ক্কুপ্নমতি । 


। দুঃখে বাহুমুখে ঘেতে চাহে নিতি নিতি,| 


গুণের কি কব কথ! ধনে ধনপতি । 
ইহার বরণ কর শুন লো যুবতি ! 

ইথে কামিনীর মনে নহিল নম্মতি | 
অন্য নৃপতির প্রতি.চলিল সম্প্রতি ॥ 


২০৮ 


কবি মনে মনে হাসে দেখিয়া বিরতি । 
পয়ার ছন্দেতেণ্ভাষে করিয়া সঙ্গতি ॥ 


অঙ্গরাজের পরিচয় 
পয়ার 


বিমতি হইয়। সতী অন্যপ্রতি চলেছে । 
অমনি ভূপের “গুণ ভাটে উঠে বলিছে ॥ 
শুন ধনি যার গুণ বিধি ভাল বেসেছে। 
সেই অঙ্গপতি এই তব লোভে এসেছে ॥ 
রূপ হেরে রতি নিজ পত্িপ্রতি ভূলেছে। 
অভিমানে কাঞ্চন কশাক্ছ-তাপে গলেছে ॥ 
যার ঘশে লোকে শশী কলস্কিত হয়েছে । 
জলজ জলের মাঝে লাজে ডুবে রয়েছে ॥ 
ধার দাপে বিপুগণ বনে বনে ভেগেছে । 
তাদের নারীর নেত্রে বর্ষা আমি লেগেছে ॥ 
যারভূরুযুগ হেরে কাম ধন্ছ ছেড়েছে । 
কামিনীর কামসিন্ধু যারে হেরে বেড়েছে ॥ 
যার দান দেখে বলি পাতালেতে পশেছে । 
ফণিপতি যার গুণ-গণনায় বসেছে ॥ 

মদন কহিছে ধনি ! তব বসে বসেছে 

না লাগে কপাট সনে একেবারে খসেছে'॥ 


মগধাধিপতির পরিচয় 
গজপড়ি ছন্দ 


বরিৰ নঠ ইহ নরে। 
কহি নহি ধ্বনি করে ॥ 
ফিরি ধনী নত মুখে। 
চলি চলে মনোছুঃথে ॥ 
নেপ যথা গজপতি । 
মগধ-ভূধরপতি ॥ 
ধনী সুখে গজগতি । 
চলিল সে নৃপপ্রতি ॥ 
' নৃপচরে করপুটে । 
স্তুতি করে ব্রত উঠে ॥. 


সগুসাহিত্য-গ্রান্থাবলী 


গুন শুন নৃণসথতা | 
মন্ছর কোকিলরুতা৷ ॥ 
যদি দিবে মন সপে । 
বর তবে মম নৃপে। 

ঘিনি নিশাকর যশে। 
কুতধনাধিপ বশে ॥ 

ফণিপ্রাতি প্রতিনিধি | 
বুঝি করেছিল বিধি ॥ 
রিপুগণে নিশিদিনে | 
ভ্রমিত দৃরিত বনে ॥ 

বিতরণে বলী বলি। 
নিজ বশে কৃত কলি ॥ 
তুমি ধনি! গুণবতী । 
ইহা জনে কুরু মতি ॥ 
মদনমোহন কৃতী । 

ভগতি হে গজগতি ॥ 


কপিল-নবপত্ির পরিচয় 
তোটক ছন্দ 
মগধাধিপশতি টৈভব-কীত্তি শুনে । 


_বিমুখে চলিল ধনী লাঙ্জমনে ॥ 


বলিছে সখি ! এ জন কোন্‌ কৃতী 
শুনিতে অভিলাধুক মোর মতি ॥ 
শুনি ভাট কহে কত নাট ক'রে ! 
শুন লো ধনি কামিনি ! ভূপবরে ॥ 
রণপণ্ডিত খণ্ডিত বৈরী শিরে। 
পারিল! যতনে গলহার ক'রে ॥ 
সমরে ব্িহরে রিপু-দস্তী হরে । 
রণসিংহ ইথে নৃপ নাম ধরে ॥ 

কত তাপ-করে তপনের করে ! 
আর মানস তামস যেই হবে ॥ 
শশী ধার যশে অতি চিত্তহৃহখে | 
মরিতে ধনি ! ঝাপই রাহুমুখে ॥ 
ফণী যার গুণে বিতলে পশিল!। 
নিরখি শিব কি গরলে গিপিলা ॥ 
ধনি (সেই কলিক্ব-মহীপতি লে।। 
'তব রূপহ্ধানিধিন্তে ভুবিল ॥ 


নিজ রূপপণে অনুরূপ মণি। 

ধনি | মূল্য বিনা লহ এরে কিনি ॥ 
কিশ্ুক'রে অলিরে নলিনী বিমুখ । 
'রজ্নী বিধুকে স্থধু দেয় দুঃখ ॥ 
অনুরূপ হ'লে সজনে হুজনে | 

কি মিলে কুজনে সুজনেরি সনে ॥ 
অতএব ধনি ! তব যোগ্য জনে । 
বরলো ! বর লেো। | কহিছে মদনে ॥ 


মিথিলাধিপতির পরিচয় 
একাবলী ছন্দ 


ধনি! শুনি নব ভাটবচন। 
কহে নহে এ ত মনোমতন। 
চল সখি ! দেখি এ কোন্‌ জন। 
বসিয়। ভূষিত করে আসন ॥ 
কামিনীরে দেখি উঠিল ভাট । 
রাজ-গুণ-রূপ করিছে পাঠ ॥ 
শুন ধনি | ইনি ধনী ধীমান্‌। 
জগ যুড়িয়। যাহার মান ॥ 
দ্াপে দশশির তাপে মিহির । 
রণে রণবীর গুণে গভীর ॥ 
রিপুর্ূপবনে ধীর সমী । 
সরলতা-গুণে নদীর নীর ॥ 
সজনে কোমল কমল প্রায়। 
কুজনে কুলিশ কঠিন-কায় ॥ 
দানে বলিরাজ মানে কুরুরাজ। 
গুণে মহারাজ যেন ফণীরাজ ॥ 
ধনে ধনপতি কি স্থরপতি । 
রূপে রতিপতি স্ধীর মতি ॥ 
কভু নাহি রোষ বিহান-দোষ । 
যেন আশুতোষ শ্বজন-পোষ ॥ 
মিথিলা নগরী নৃপের ধাম । 
ঘাহার তুবন-বিজ্য়ী নাম ॥ 
বাহুবলে জয় করি ভূবন । 
এইু নাম নবপ করে গ্রহণ ॥ 
তুমি রূপে রতি এ জন কাম। 
টখে সাধ,.কাম না হও বাম॥ 
নঃ ২য়--২৭ 


২০৯ 


তুমি লো নলিনী এই দিবাকরু* 
তব অনুরূপ এই নৃপবর ॥ ' 
হর মনে উমা হবিবে বুম] । 
শশধর বর সনে জ্যাম ॥ 
এইরূপে যেবা যাহার সম। 
তার সনে ঘটে এই সে ক্রম ॥ 
অতএব ধনি ! ইহারে বর। 
মিছে কেন আর ভ্রমণ কর ॥ 
ইহা শুনি ধনী নত বদনে । 
ফিরে যায় কয় কৰি মদনে ॥ 


ভুপতিদিগের বিলাপ ও স্বদেশে 
প্রভ্যাগমন 


পয়ার 


ক্রমে ক্রম-পরিক্রম করিতে কামিনী । 
অলসেতে মদালস মরাল-গামিনী । 
চলিতে ন1 চলে চারু চরণ ছুখানি । 
বলিতে ন। সরে বিধু বদনেতে বাণী। 
মন্দ বদনেন্দু বহে দ্বেদ-বিন্দু গলে ॥ 
ক্রমে ক্রমে সকল ভূপতি প্রতি চলে ॥ 
যবে যবে ধনী যার প্রতি যেতে চায়। 
'তথনি তাহারে ষে জীবনে বীচায় ॥ 
বরিৰ না ব'লে যারে ছাড়িল রমণী । 
ছাড়িল তাহার প্রাণ আশ্ধ্য এমনি ॥ 
যাব্তীয় ভূপগণে ধনী নিরথিল। 
মনোমত মত তাহে পতি না মিলিল ॥ 
আশা করি এসেছিল ঘত নৃপবর । 
কোনজন ন৷ হইল মনোমত বর ॥ 
অন্তরের আশা যদি অন্তর হুইন্ত | 
অন্তরে ছুরস্ত দুখ অন্তরে পশিল ॥ 
আছিল প্রসন্ন! সতী ক্কু্ী নত শিরে । 
সথি সম্বোধনে কহেঁ চল যাই কিরে ॥ 
পরে মহাপাশ চড়ি মহীপালস্থৃত|। 
অন্তঃপুরে গ্রবেশিল হয়ে ছুঃখযুতা ॥ 
ঘি সে বূপসীশশী অন্ত প্রবেশিল। 
আশ! কুমুদিনী-বন দেখিয়া মুদিল ॥ 
সবাকার শোকতম হুইয়! বিষম । 
হৃদয়গগনে আসি করিল আক্রম ॥ 


২১০ 


চিত্তচকোরের “চিত্তে না পৃরিল সাধ । 
বিষাদ-আন্বারে প'ড়ে বাঁড়িল বিষাদ ॥ 
কামিনীরে ন। দেখিয়া যত নৃপগণ। 
ছুখ-জলধির নীরে হইন মগণ ॥ 
জ্ঞানহত মূচ্ছাগত শ্বাসগত প্রায় । 
সকলে বিকল হয়ে করে হায় হায় ॥ 
কান্দিয়। নিন্দিয়। কত বিধাতারে কয়। 
কি গুণে বিগুণ মোরে হৈলে দয়াময় ॥ 
ওহে নিধি ! গুণনিধি দিয়ে নিধি করে। 
আশাবাস। না পৃরিতে পুনঃ নিল। হরে? 
কি দোষে হে চতুক্ম্থ | বৈমুখ হইলে ? 
হবিয়ে সে ধন কেন নিধন করিলে? 
মব্রি মরি কি ছুঃখ ন। হ'ল স্থখলেশ। 
এন্সপে কিরূপে ফিরে যাব নিজ দেশ ॥ 
কেমন রে কামিনীরে আবার হেবিব ? 
নীরস এ দেহ ন1! কি সরস করিব? 
আর জন বলে ধিক্‌ ধিক রে জীবন ॥ 
বুথ! এই দেহে আর থাক কি কারণ ॥ 
কি ক্র অধিক তোরে ধিক্‌ রে নয়ন ! 
তার সঙ্গে সঙ্গে কেন না হ'ল গমন । 
যদি তার মধুষ্বর না হ'ল শ্রবণ? 

কি স্বর শ্রবণে তবে আছ রে শ্রবণ? 
কেহ কহে ধিক মোরে ধিক্‌ মম ধন! 
ধিক রূপ ধিকৃ গুণ ধিক এ যৌবন | 
কামিনী-বিরহ-তাপে তাপিত সকলে | 
এইরুপে প্রলাপ আলাপে কত বলে॥ 
গুরু আশা-তরু যদি হ'ল উন্মুলন | 
মিছে আর আকিঞ্চন মলিলসিঞ্চন ॥ 

, ইহা ব'লে অন্তরে হুইয়। ভিয়মাণ। 
সবে সভ। ভাঙগি করে ত্বস্থানে প্রস্থান ॥ 
মদন কহিছে সে যে রমণী রতন । 
পায় কি সবাই ভাই করিলে যতন ॥ 


স্বপ্নে কামিনীর কন্ধর্পকেতু 
দর্শন 


শ্ররাগেণ গীয়তে 
লঘু ত্রিপদী 


এই সব শুফমুখে, শুনিয়া শারিক। হুখেঃ 
বলে নাথ! কহ অতঃপর । 


সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


কিরূপে নুপতিবালাঃ সংবরিল মনোজ্ালা, 
না পাইয়া মনোমত বর ॥ 
আমার মাথার কিরে, কহনাথ কহ ফিরে, 
কি করিলে কামিনী সুন্দরী? . 
সে বাল! বিহনে বিভা, চকিত হবিণীনিভাঁ। 
কৈল কিব। দিব। বিভাববী ॥ 
শুণি খগ-চুড়ামনি, | কহে তৰ শুনি ধনি, 
আশ্চর্য ! এ বিধির ঘটন । 
ললাঁটে লিখিত যাহা, হয় কি খওন তাহা, 
রাছমুখে বিধুর পতন | 
প্রভু হর দরগম্বর, অহিশষ্য মুরহর, 
বনচর শ্রীরা মলক্ষ্ণ। 
ত৷ সবার বিড়ম্বনে, কি ছার মহুজগণে, 
জন্ম কশ্ম বিবাহ মরণ ॥ 
বিশেষ বিধ্বির খেলা, কামিনীত করে হেলা, 
গৃহে গেল৷ না৷ বরিল। বর ॥ 
সেই যোগে নিশিযোগেঃ  সুখভোগে নিত্রাভোগে, 
দেখে যাগে ত্বপ্ন মনোহর ॥ 
মুশিয়া যুগল আখি, বহিদ্ধার বদ্ধ রাখি, 
দেহে দিয়ে নিদ্রার দুয়ার । 
হেন কালে মনচোর, হঠাৎ করিয়। জোর, 
প্রবেশিল লুঠিতে ভাণ্ডার ॥ 
কামিনীরে এলে থেলো; পেয়ে চুরি ক'রে গেলো, 
চকিতে চতুর চোররাজ। 
যে ছুঃখেতে পাগলিনী, অদ্তাবধি সে কামিনী, 
মণিহত-ফশী মত সাজ, 
কিবা বেশ চোরবৰেশঃ যার বেশ হেরে শেষ, 
কুললেশ কুলজার ভার । 
কামরসে যনরসে, অবশেষে যায় খসে, 
হৃদিদেশে প্রেমের ছুয়ার ॥ 
যার বশী মুখশশী, হেরে শশী হ'ল মসী, 
দোষী ভাবে বসি নিশিদিন। 
রসে মাখ! ভাবে ছাকা, আছে রাখ অআ্বাখি বাকা, 


যেন রাকাপতির হরিণ ॥ 
কি গুণ ভ্রধনুগ্রণ, নারীগণ হয় খুন, 
কামাগুন দ্বিগুণ. বিগুণ। 
খগ-গর্ব-নাশ। নাসা, অধরে হধার বাসা 
শ্রতিযুগ ন্মরাগুগ-তৃণ ॥ 
চতুর “চঞ্চল দৃরি, তাহে হয় হুধা বৃষ্টি, 
নষ্ট কামে সৃষ্টি কত করে। 


বাসবর্দতী ২৯১ 
কে গণে তাহার সনে, কামের তুলণ। মেপে, তৰে ও জুড়ায় কায়, নতুবা কি লছুপায়, 
নিজে যে অনঙ্গ নাম ধরে ॥ ঘাহে যায় এ ঘোর জগাল॥ | 
কলকগ নামে দর, বড়াই আছিল বড় অধিকান্ত কৰ কিবা, এই দুঃখে রাজি দিবাঃ 
যার কণে কুষ্ঠ গেল চলে । দাবানল দহিছে অন্তরে $ 
একা পড়ে কেকারব মানিলেক পরাভব, এ জাল জানাব কায়ঃ জীবনে জীবন যায়, 
.. শক আমি একা আমি বলে॥ জগত্প্রাণ লেই প্রাণ হরে ॥ 
যার বাহু পাণিতল, নমৃণাল শতদল, তুমি ত রাজার কন্যে, যদি হে আমার জগ্ভেঃ 
হেরি হারি মানিয়! অপনি | হয় তব এমত যতন। 
পুনশ্চ কারিবে জয়, এই মনে কর শ্রয়। পৃরালে পুরিবে সাধ, ঘুচিবে মনের বাদ 
» সেবে নিশি দিবে পন্মযোনি ॥ বিষাদ না৷ রবে কথঝন | 
মে মুখে বিধুর দেখা ঈষৎ গৌপের রেখা, যদি হে আমার তত্ব, লইতে ভোমার সত্ব, 
যেন শশলেখা দেখা যায় । কহি তার তথা সমাচার । 
অথবা ন্ভ্রমরপাতি বসিয়া করিছে ভাতি, মহেন্ত্র নগরীপতি, চিন্তামণি মহামতি 
মুখপন্মে সদা মধু খায় ॥ আমি হুই তাহার কুমার | 
কনকচম্পক ধারা, রূপষোগ্য নহে তারা নামে নাহি প্রয়োজন, যদি হও প্রিয়জন 
হরিদ্রায় দরিজক্রতা তায় । ইহাতেই প্রিয়জন পাবে। 
গলে মুক্তাহার দোলে যেন তড়িতের কোলে, তখনি কামিনী ধনী, শুনিয়া আকাশধবনিঃ 
বলাকা সতত শোভ। পায় ॥ প্রিয়-অন্ুরাগে প্রিয় ভাবে ॥ 
এইবূপে গুণরাশি, বিধুমুখে মুছু হাসি, বক্ষ ভাসে চক্ষজলে, অচেতন) মহীতলে। 
ত্বপ্পে আমি নিয়া দরশন | অমনি বমণী মোহ যায়। 
চপলা চপলাপতি, চপলা চপলারতি, ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে, কদলী যেমন ঝড়ে 
+.. চপলেতে করিল গমন ॥ কখন ব। করে হায় হায় | 
অমনি ঘুমের ঘোরে, কামিনী উঠিয়া ঘোরে, কভু করে উদ্ন উন্ন, সচকিতা মুহ মু) 
ঘরে হেরে অন্ধকারময় । দেহ দহে দারুণ বিরছে। 
না৷ হেরে সে গুণধবে, নিরুপম শশধরে, কি ভাবে মনের ভাবে, কতু ভাবে মৌনভাবে 
আখি জলধরে ধারা বয় ॥ মদ। সমতাবে নাহি রহে॥ 
ধনী ত আকাশ ভাবে, বসিয়। আকাশ ভাবে, হজে কোমলকায়, না জানে ঘন্ত্রণাদায়। 
হঠাৎ আকাশে হয় বাণী। দহে তায় ম্বপনদর্শন | 
আকাশে শুনিতে তায় আকাশে পাণিতে পায়। এ হেন ঘে মুখশশী, বরণ হুইল ময়ী, 
যেন পাইল আকাশের মণি ॥ শীতে যথা সরসিজগণ | 
শুন ওলো প্রাণসথি ! তোমার বিরহশিখ, একে মে রাজার বালা, নাহি জানে কোন জালা) 
এ কি দেখি দারুণ দহিছে। স্থখে থাকে লতত আদবে | 
জলেতে দ্বিপ্তণ জলে, শত জলে শত দলে, বিধির কঠিন বুক, তারে দিল এত ছুখ, 
দেহদারু দগধ হইছে মদনের ধরায় বিদরে ॥ 
বিস বিষ জ্ঞান হয়ঃ গবুল চন্দনচয়ঃ শা 
জলজে জলে যে আর দেহ । 
হিমাকর দাহুকর, শশধর বিষধর, 
' দিনকর ক্ষীণকর সেহ ॥ 
মরি লো'মরমে মরি, বিষধরী খাই, ধরিঃ 


কালমাপে বদি হয় কাল। 


খ১২ 


কামিনীর বিরহ-লক্ষণ দৃষ্টে 
জখীদ্দিগের তর্ক 


পয়ার 


কামিনীর নিরমল হ্ৃদয-গগন । 
বিরহ্-বরিষা-খতু হেল আগমন ॥ 
. বিষাদ-মেঘের$ঘটা হইল উদয় । 
নয়নযুগেতে ঘন বরিষণ হয় ॥ 
নিশ্বাস-প্রশ্বাস উনপঞ্চাশ পবন । 
হাহাকার হহুম্বার মেঘের গর্জন ॥ 
স্তন-শৈল ভেসে গেল নয়নের জলে । 
ভ্রমরূপ চপল! মেঘের কোলে খেলে ॥ 
প্রলাপ-ভেকের বড় বাড়িল কৌতুক । 
উন্মাদ-মযুরী নৃত্য না ছাড়ে একটুক ॥ 
নন্তোষঠাদের আর নাহি পরকাশ। 
ঘন ঘন পড়ে তার ঝঞ্চনা-হুতাশ ॥ 
বেগবতী শোক-নদী জলেতে পুবিল। 
তাহে বড় অসস্তোষ-তরঙ্গ বিল ॥ 
এইরূপে কামিনী ত করে কালযাপ। 
কেবল "দয় পোড়ে প্রবল সন্তাপ ॥ 
একদিন কামিনীর সহচরীগণ । 
একন্ত্র বসিয়া করে কথে!পকথন ॥ 
জনেক নবীন। ছিল বসিয়া তথায় । 
কামিনীর কথ! তোলে কথায় কথায় । 
সে ধনী কহিছে তোরা বল দেখি সখি ! 
কামিনী কাতয়া কেনে পুনরায় দেখি? 
দিন দিন ক্ষীণ-তন্গ কাতরা কশাজী। 
বিপিন দহছনে যথা কাতর কুরজী ॥ 
চিন্তায় চিন্তায় কৈল তনু অপচয় । 
'তাই ভাবি আজিকালি ন। জানি কি হয় ॥ 
সোপার বরণ হৃইয়াছে কালীপার!। 
দিবানিশি দেহদাহ ছুনয়নে ধার] ॥ 
নাহি করে কলেববে মনোহর বেশ | 
মোহন ছান্দেতে আর নাছি বান্ধে কেশ ॥ 
চামেল] চন্দন চুয়! নাহি চায় আর । 
চক্ষে নাঁছি চায় চারু চামীকর-হার 
জিজ্ঞাসিলে ন। সম্ভাষে ক্ষুধায় না খায়। 
কেবল কাটায় কাল শুইয়া! শয্যায় ॥ 
আরজ বলে ওগে! সত্য বটে সভা । 
আমিও শখাই তাই বল দেখি তত্ব ॥ 


সগুসা হিভ্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


ওগো আগে আমাদের সহ সহচরী | 
করিত যে কত কেলি কব কত করি ॥ 
আমাদের দুঃখে ছুঃখী স্থথে স্থথী কত। 
ন। দেখিলে তিলেক বৎসর প্রায় হ'তে ॥ 
এবে ন। সম্ভাষে নাহি ভাষে স্থধাভাষ । 
সে বিধুবদনে আর নাহি মদ হাস। 
কি জানি কি ব্যাধি হ'ল বুঝিতে গে। নারি 
সহজে আমরা বাল! কষুত্রমতি নাবী । 
আর রাম। বলে ব্যাধি বটে আমি জানি"? 
সাপের হাই বেদে চিনে শুনেছ ত বাণী? 
জ্র॥লহে তাপ নহে নহে অতিসার। 
নহে মোহ নহে পাণ্ড নহে অপন্মার ॥ 
ভূত প্রেত ক্ষ নহে নহে সখি! দানা।' 
অনঙ্গ দিয়েছে কামিনীর অজে হাঁন। ॥ 
এমতি আশ্চর্য সে ত কুস্থম-কার্ম্ক | 
তবু স্মর-শরে জরন্জর করে বুক ॥ 
আর জন বলে বটে এ কথ প্রমাণ । 
কিন্ত আমি এই ভেবে হ'তেছি অজ্ঞান ॥ 
কামিনীর যদি ন্ধু হবে কামজাল। । 
ত্বয়ংবরে বরে কেন না বরিল বালা? 
কত কত স্থরূপ পুরুষ এসেছিল । 
তাহ! হ'লে সখী মোর কেন ন1 বরিল 1" 


এইরূপ সংশয় করয় সখীচয় | 


পিশ্চয় ন৷ হয় |কছু যেবা ষত কয় ॥ 

ধে ভাবে যেভাবে কহে সেই সেই ভাবে। 
ত্ব ভাবে সবাই কহে শ্বভাবে ন। ভাবে ॥ 
না বুঝিয়ে ভাব সবে ভাবিয়ে অসার। 
ভামিনীর ভাবভঙগী ভেবে বুঝা ভার । 
তার মধ্যে আছিল জনেক সহচরী । 
গুণবতী সতী নামে মদনমঞ্জরী ॥ 
চতুষষ্টি কলায় শিক্ষিত হুনিপুখ। 
দীক্ষিত বিস্তায় বড় আছে বহু গণ॥ 
বুদ্ধে বড় দড় চতুরের চুড়ামণি। 
পুরুষে শিখাতে পারে এমনি রমণী ॥ 
ঠারে ঠোবে কয় কথ! ইঙ্গিতে সভাষে | 
তা বড় তা বড় কর্শ করে উপহাসে ॥ 
কি কব অধিক সংক্ষেপেতে কয়ে যাই। 
তাহার অসাধ্য কর্ম ত্রিজগতে নাই ॥ 
সে.কহে সকলে শুন সহচক্সীগণ-। 
কামিনী কশাজী হইয়াছে যে কারণ ॥ 


বাসবধস্তা 


শয়নে গুপনে কিংৰ। চেতনাচেতনে। 
কামিনী পড়েছে কার নয়ন-সন্ধানে ॥ 
সে করেছে প্রেম-বীজ হৃদয়ে বপন । 
আকিঞ্চনসিঞ্চনে ন৷ হয় অস্কুরণ | 
'অঙ্থমানি সে নায়ক পরম চতুর । 

তার হাতে পড়ে ভেঙে গেছে ভারিভূর ॥ 
তরুণী তরণি এরে পাববিহনে । 
ফাফরে পড়িয়া সদ পরমা৭ গুণে ॥ 
লাজ্‌ বামে পরকাশে গোপনে বিষম । 
নবীনার কামগীড়। বড় ব্যাতিক্রম ॥ 
বালার কামের জালা বড় জাল! সই। 
নাহি হখ সরমে মরমে পোড়া বই ॥ 
কামিনী ত *বীনা। নবীন রসবতী | 
তাহাতে হয়েছে আর নব প্রেমে ব্রতী ॥ 
নবীন নাবিক সহ সঙ্গতি হয়েছে। 

তার নব নব ভাবে নবীন। পড়েছে । 
কুকুরে কহিতে নারে মরমের কথা। 
গোপনে গুমুরে দহে সুদারুণ ব্যথ। ॥ 
যাহা হোক মোর। সবে জীবিত থাকিতে 
অনুচিত কামিনীর এ ছুঃখ দেখিতে ॥ 
অত:পর বিলম্বেতে প্রয়োজন নাই । 

চল সবে মেলি কামিনীর কাছে যাই ॥ 
আঁম তার বিশেষ জানিয়। সমাচার । 
কামিনীর করিব হে দুঃখ অবহার ॥ 
ভাল ভাল বলিয়া! সকলে দিল সায় । 
কামিনীর নিকটে যতেক সখী ঘায়॥ 
ধীরে ধীরে প্রবেশিয়। কামিনী মন্দিরে। 
মদন কহিছে ধীরে ধীরে উঠ ধীরে । 


সীদিগের নিকটে কামিনীর 
আ্বপলাভাস প্রকাশ 
জয়জয়ন্তী-- তিওট 
ডাঙ্গিয়।৷ গেল ভারিভূবি 
ন। খাটে আর জারিছ্ধুরি | 
হইল জানাজানি সখি রে! 
. ফাণাকাণি করিছে সবে ঠারাঠুরি। 
নধ অভিলাষ, 
করিছ মিছে কারিকুরি ॥ 


হইন পবুকাশ, 


২১৬ 


মদন কৰি-ভাষে, মুচকি মৃছ হালে, 
ও কথ। কৰে চানাচুরি। 

আইল সখী নবে, আর কি হবে ভেবে, 
উঠিয়। বস সারিস্থরি ॥ গরু ॥ 


ভজপয়ার 


তার! সব সখীগণ 
কামিনীর নিকেতন। 
ধনী বিনত বনে, 
এসো এসে ব'স বলি *তোষে সন্বোধনে। 
তার ঘেরি কামিনীরে, 
বলাক। বলিল যেন ঘ্বেবি পদ্মিনীরে। 
সখী অনঙ্মগ্ররী, 
কামিনীর করে ধরি । 
কেন মলিন বদন? 
রোদনে গলেছে দেখি নয়ন-অঞ্চন। 
একে তনু অতি ক্ষীণ, 
কুষ্ণপক্ষে শশীলম দেখি দিন দিন। 
আগে। কিসের অভাবে, 
সুবর্ণ-নথবর্ণ ভন্ 
বল বদন কমলে, 
হধামাথ। মৃদু হাসি কোথা! গেল চ'লে ? 
তুমি রাজার কুমারি ! 
কি অভাবে হেন ভাব বুঝিতে গে! নারি । 
ছি! ছি! এআবারকি? 
রাজ্জবংশে নাহি পাত্র তুমি মাত্র ঝি? 
যদি ভূপ ইহ শুনে, 
ফি ভাবিবে মনে তাহ। না ভাবিছ মনে? 
রাজ তোমা ধন পেয়ে, 


সংলারে হ্থস্থির থাকে নাহি দেখ চেয়ে? 
রাণী প্রাণসম বাজে, 

শুনিলে তোমার ছুথ মন্্িবে ছুতাশে। 
ভাল আর শুন সই! 

কায়। ছায়। প্রায় মোর। 
আর তোমাগত প্রাণ, 


স্থথে সুখ হুঃখে হুঃখ ভাবি গো! সমান ? 
তবে বল কি কারণ, 


মনের বেদন কেন কর থে গোপন? 
ধনী লখীর সম্ভাষে, 


প্রবেশ করিল 


বিনয়ে কহিছে 


বিবর্ণ সম্তৰে? 


সঙ্গে সদা! রই। 


১৪ 


মনোগত স্বপ্রাভাস জাণায় আভাসে। 
বলি'চা'হি গে। বলিতে, 
যেমন হরিল মন না পারি কহিতে। 
ভাল তথাপিও কই, 
খঙীকার কর প্রাণ 
নাহি বাকোর স্ফুরণ 
বাচি সপ্চাহে মরণ। 
শুনি কাণিনার বাক, 
সকল লঙ্গিনীগণে হুইল অবাক্‌। 
সবে'বলে আই! আই! 
ছি! মেনে এমন কথ। কতু শুনি পাই। 
কেন কিসের লাগিয়া, 
সুখী হবে এ দুঃখের তন্ত তেয়াগিয়। ? 
পুনঃ সথীগণ বলে, 
মনোবাঞ্চ পূর্ণ পণ 
ধ্ণা শুণি হরষিত, 
কহে বার্তা বিনো দিনা 
আর পণ] বহে গোপন; 
থু[লল মেরু দ্বার 
শুন শুন সহচবি ! 
ংবরসভ। সাজে কাল-বিভাবরী | 
তাহে নন্তাপিত মনে, 
মণিময় পধাঙ্কেতে 
আখি করিয়। মুদ্রিত, 
না জানি সজনি ! কিছু ছিলাম নিজ্িত ॥ 
শুভ ম্বপনপ্রসজে, 
নিশি সাজে পশি অঙ্গে দহিল অনঙগে। 
মরি সে যে কিব। রূপ, 
স্থথ সিন্ধু নীরে যেন স্থধার স্বরূপ ! 
তার নাগরিয়। ফাদে, 
তরুণ তরণি পেয়ে ৫ গুণে গুণে বান্ধে। 
ছিন্থ সহজে অচল, 


গান দিবে সই । 


বুঝি আর নাহি 


কিন সকলে । 
বিনয়ে উচিত। 


করিতে স্বপন । 


ছিলাম শয়নে। 


করিল চঞ্চল । 


তি তরঙ-তুফানে, 
ডূবায়ে নৃতন নেয়ে 
নাম-্ধাম তার কই, 


্বপনপ্রমাত্ণণ্ঘাহা 
ধাম মহেন্দ্রনগর, 


গেল নিকেতন। 
শুনিয়াছি সই । 


সগসাহিতভ্য-গ্রন্থাবলী 


চিন্তামণি গুণাকর। 
সেই রাজার কুমার, 
প্রয়োজন গে। আমার । 
ঘর্দি মিলে সেই কান্ত, 
দেহে প্রাণ রছে নহে ত্যজিব নিতান্ত ॥ 
শুনি সকরুণে বাণী, 
সঙ্গিনী বঙিণী সবে করে কাণাকাণি। 
এথা কহিছে মদন, 
শুকমুখে শুনে শাখী 


নরেন্দ্র তাহাতে 


সেই প্রিজন 


মুদিয়ে নয়ন। 


তমালিকা শারীকে কন্দর্পকেত্র 
উদ্দেশে ৫প্ররণ 
ঝি'ঝিট - আড়াঠেকা 
সথি কালি ধে করেন কালা । 
ভজিব সেই বনমালী ॥ 
ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা রূপ, ভুবনমোহন কুপ, 
মদনমোহন স্মিতশালী | 
কূলে ফেলিয়। কুলে, কালার রূপ জলে, 
ভামিব কুলে দিয়ে কালি ॥ 
সেও ত ভাল মেনে, যদি গে গুরুজনে, 
খাইবৰ গুরুতর গালি। 
মদন কহে ভাল, কাল হুইল কাল, 
এ কায় সেই পদে ঢালি। 


পয়ার 


কামিনীর কথ। সবে শুনিয়া শুনিয়া । 
মখীগণ কছে কথ। বিম্বয় গণিয়। ॥ 
ভাল, তোমায় শুধাই তুমি বুদ্ধিমতী দেখি। 
শুনেছ কি স্বপ্ন কতু লত্য হয় সখি? 
তিন লোকে তিন কালে এই সবে কহে। 
ও কথ। শ্বপনপ্রায় কতৃ সত্য নহে॥ 

দেখ দেখি তবে কেন অলীক ভাবিয়া | 
মিছামিছি মিছ| ভাব ক্ষীণা্ী হইয়া] ॥ 
ধনী কহে এ ধে শ্বপ্ কতূ মিথ্যা নছে। 
মিথ্যা হ'লে কলেবর সদ। কেন দহে। 
বপ্র নাম ধাম আমি গুনিয়াছি তার । 
তবু মিথ্যা ব'লে কেন কর তিবক্কার 1 


“স ব্ূপ সতত মোর জাগিতেছে মনে । 
মিছ! কি বলিবে মিছা হইবে এখনে? 
তার। কহে এই স্বপ্ন যদি সত্য হয়। 
তৰে তব কান্তজনে মিলাব নিশ্চয় ॥ 
গ্প্প সত্য হ'লে সত্য মিলিবে সে ধন! 
মিথ্যা হলে মিথ্য। নহে মিথ্যা অকিঞ্চন ॥ 
ধনী কহে মিথ্য। নহে কহি্ছু নিশ্চয় । 
উপায় চিস্তহ সমুচিত যাহা হয় | , 

ইহা শুনি, সব সখী মনে বিচারিয়] | 
পত্র লিখিবারে কহে যতন করিয়া ॥ 
সতী বুদ্ধিমতী পাতি প্রত্তত করিল। 
তমালিক1 সমিভারে পাঠাতে কহিল ॥ 
স্বন্দরীর সুন্দরী শারিকা এক-ছিল। 
তমালিক। নাম তার স্থানে পত্র দিল ॥ 
বিস্তারিয়! বলিল তাহারে সমাচার । 
যাও শীঘ্রগতি যথা! আছয়ে কুমার ॥ 
কামিনীর কথ। সব বিস্তারি কহিব | 
পত্র দিয়! পাত্র লৈয় সপ্তাহে আসিব ॥ 
বিলম্ব হইলে কিন্তু প্রমাদ ঘটিবে। 

তার দুঃখে তবে তব কামিনী মরিবে | 
এত বলি শারিকায় বিদায় করিল । 
তমালিব? পথি মোর সঙ্গেতে মিলিল | 
এই সব দুঃখকথা কহিতে কহিতে। 
এতেক রজনী হৈল বাসাতে আসিতে ॥ 
শারী কহে কই তব তমালিকা কই। 
শুক বলে অই দেখ ডালে বসে অই॥ 
এথ। বৃক্ষতলে মকরন্দ বন্ধু সনে । 

নিদ্বা নাই সব কথ। শুনিল শ্রবণে ॥ 
শ্ুকমুখে কামিনীর বারতা শুনিয়] ৷ 
তমালিক। বসে ডাকে আদরে মানিয়। ॥ 
মকরন্দ কহে শুন তমালিকা শারী। 
যার লাগি সকাতরা তোমার কুমারী ॥ 
সেই এই কুমার শুইয়া তরুতলে। 
ইহাতেই যত ছুঃখ বুঝহ কৌশলে ॥ 
রাজার নন্দন হয়ে বিপিনবিহারী | 
কেবল কামিনী লাগি সদ! অনাহারাী | 
কামিনীর ধেয়ানে কেবল প্রাণ আছে। 
এত শুনি তমালিক। উড়ে আইল কাছে 
প্রণমিয়: পত্র দিল কুমারের হাতে। 
প্র পেয়ে কে রাখে বু ধরে মাথে 


বাসবদত্ত। ২১৫ 


আনন্দ-অবধি যে অমনি উৎলিল | 
কোথ। হৈতে কলানাথ করেতে' মিলিল | 
বিধি বুবি এত দিনে হয়ে অন্থকৃল। 
বাসনা-বৃক্ষের বৃত্তে ফুটাইলা ফুল। 

পড় পড় বলিয়। পড়িল তাড়াতাড়ি 
বাড়িল শুনিতে অনুরাগ বাড়াবাড়ি ॥ 
মকরন্ব স্পষ্ট স্পষ্ট পড়ে বড় বড়। 

মাঝে মাঝে মদন কহিছে পড় পড় ॥ 
কর কালী কালীর মনের কালি দূর। 
কালভয় হয় গো কলুষ কর চুর ॥ 


কামিনীর পত্রশ্রবণ 
পয়ার 


স্বস্তি প্রজাপতি রতিপতি-পরতনিশাপতি। 
স্বন্তি সদ সদাপতি ! ধিনি বিশ্বগতি ॥ 
হন্তি ষড়ঝতু যারা ষড়রিপু মত। 

ত্বস্তি এই সবাকার অন্চর যত ॥ 

শুন শুন নাথ ! দুঃখিনীর নিবেদন ॥ 
সংক্ষেপে জানাই কিছু মনের বেদন ॥ 
যেই নিশাভাগে স্বপ্নে দেখেছি তোমারে! 
সে অবধি বিধি বাদী হইল আমারে ॥ 
আমি করি এক তাহে বিধি করে আর । 
হিতে বিপরীত হরে উঠে আরবার ॥ 
আমি নিদ্রা গেলে স্বপ্নে তোমারে দেখায় । 
নয়ন মেলিবামাত্র অমনি লুকায় | 

আমি যেতে চাই ছুটে বিধি রাখে ধ'বে। 
দারুণ লজ্জার পাশে দৃঢ় বন্ধ ক'রে ॥ 

কি করি রমণী তব তাপে তন্ন জলে 
নিবারিতে নারি আর দুন1 জলে জলে ॥ 
নিবারিতে চন্দন লেপিলে অহনিশ। 
বিধির বিপাকে তাহা হও উঠে বিষ ॥ 
রতিপতি সেই অতি দুর্গতির মূল। 
লোকে ৰলে ফুলধনু আমি বলি শূল ॥ 
লোকে বলে রতি সদ। সঙ্গে থাকে তারা 
কাম ত হৃদয়ে মোর কোথ। রতি তার? 
'অন্জ সকলে বলে নাহি কলেবর। 
আমারে বধিতে কিন্ত দশ শত কর 


+১৬ 


পঞ্চশর যেবা বলে সেই অর্বাচীন। 
পঞ্চ শত শর মোরে হানে প্রতিদিন ॥ 
লার' বুঝিয়াছি মার এই নাম তার । 
কেবল ম।রিয়া,করে অবলা সংহার ॥ 
নিশিতে কি কব নাথ নিশিনাথ কথা। 
অনাথ জনের ঘত মন্মে দেয় ব্যথা ? 
সরে বপে হিমকর সেই নিশাকর | 

এই অবলার ভাগ্যে কিন্ত দিনকর ॥ 
সদাগতি যে হুর্গতি দেয় হে আমারে । 
সে কঠিন যন্ত্রণ। জানাব আর কারে ॥ 
মলয় পর্বত হৈতে বহে সেই পাপ। 
তবে কেনে তারে নাহি খায় কালসাপ? 
কেনে তারে জগৎ্প্রাণ বলে সর্বজন । 
আমি বলি জগত প্রাণ হরণ পবন ॥ 
মন্দ মন্দ বহে কিন্তু দহে অঙ্গ অতি। 
তাহার উপমা ষেন তুষানল প্রতি ॥ 
সংক্ষেপেতে কহি ষড়খঝতুর সংবাদ। 
যেরূপে সে সাধে অধীনীর সঙ্গে বাদ ॥ 
হিমে সীমে নাই জাল! ফুটে সেফালিক1। 
সেই সঙ্গে ফুটে মোর দুঃখের কলিক] ॥ 
শিশিরে শশীর তাপ অসির সমান । 
স্মর-শরে জরজর যায় যেন প্রাণ। 

মধুর সময় বড় বিধুর বিক্রম | 

কাল কোলিলের রৰ কুলিশের সম ॥ 
পল্ম ফুটে নদীতটে ছুটে অলিকুল। 
আকুল করায় প্রাণ ঘায় বুঝি কুল ॥ 
নিদাঘে ববির তাপ বিরহের তাপ। 
পঞ্চতপামধ্যে যেন করি কালযাপ ॥ 
নানা জাতি যাতি যুখী ফুটে বু ফুল। 
মম'কলেবরে সম বিদ্বে ষেন শৃল ॥ 
বর্ষায় বর্শার প্রায় হয় দিনগুপ। | 
রজনীতে ঘনরবে করয়ে ব্যাকুল ॥ 
ভেক ডাকে স্থখে শিখী নাচে শাখীপরে । 
আবলার প্রাণ যেন কি জাতী করে ॥ 
শরতে সুন্বর হয় গগন নিশ্দল । 

ছিগুণ প্রকাশে জ্যোতি চাদের মণ্ডল ॥ 
অধীনীর সেই দিন বড়ই বিষম । 

প্রাণ যাইবার থেন হয় উপক্রম ॥ 
এইরূপ বুড়খতুর ষড়যন্ত্রে প'ড়ে। 
অখ(নীর ঘন্ত্রণায় গ্রাণ নাই ধভে ॥ 


সণসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


ওহে নাথ ! তুমি কেনে হইলে কঠিন ॥ 
এত জ্বাল অবল1 ত সবে কত দিন? 
যেইক্ষণে হ্বপ্লে দেখি তোমারে নয়নে । 
ধন প্রাণ কুল মান সঁপেছি যতনে ॥ 
বিধি কৈল বল-হীন আমর অবল] । 
থাকিতে চরণ তবু সহজে অচল।। 
ফেরফার নাহি বুঝি ন্বভাবে সরল! | 
অন্তর কপট নহে দ্ধানিবে অখল। ॥ 
পরের অধীন প্রাণ পরাধীন স্থথ । 
পরাধীন দেহে হয় পরাধীন ছুখ॥ 
পুরুষের,চিরদিন অধীন অবলা] । 
পুরুষে ষে নাহি বুঝে এত বড় জাল। ॥ 
প্রেমিক। বলিয়। প্রাণ সঈপেছি তোমায় | 
ষেন প্রেমদায় মজায়ে। না প্রেমদায় ॥ 
প্রেমিক প্রেমেতে নাহি পাড়ে প্রবঞ্চন। 
ইহাতেই চিনা যায় অপ্রেমিক জনা ॥ 
সরল জানিয়। আমি সরল] রমণী । 
সমর্পণ করিয়াছি মম মনো মণি ॥ 
সরলতা ভাব হয় সরলে সরলে। 
তেমতি কুটিল ভাব কুটিলে কুটিলে। 
সামান্তে সামান্তে হয় সামান্য পীরিতি। 
এইরূপ প্রথা আছে জগতের রীতি ॥ 


কুটিলে সরলে কিন্ত নাহি বাদ্ধে ভাব । 
যদি হয় ক্ষণমাত্ত্র তাহার সন্ভাব ॥ 
তার সাক্ষী বক্র ধন্থ শর সরল প্রাণ । 
একত্র যস্কপি কেহ করায় সন্ধান ॥ 


ক্ষণমান্ত্র সংষোগেতে অমনি বিচ্ছেদ । 
পরের সরল গুণে হয়ে পড়ে ভেদ ॥ 
যাহা হৌক তুমি নাথ স্থধাকরোপম । 
আমি নাথ ! তবাধীন কুমুদদিনীসম ॥ 
আমার তোমার বই আর কেব। আছে ॥ 
তোমা মত তুমি মোর এক নিশাকর। 
মোর মত তব কুমুদিনী বুতর ॥ 
জলদের চাতকিনী আছে কতি কতি। 
কিন্ত চাতকীর জলধর এক গতি ॥ 

এই বিবেচনা নাথ! করিহ আমারে । 
থেন তবাধীন জন প্রাণে নাহি মরে ॥ 
নিকট দশম দশ। কাম অতি বাম। 
'তৰাধীন চিপদিন মম মনস্কাম ॥ 


বাজবদস্ত। ২১৭ 
শতমূখ মোর ছুখে কহিবারে নারে। নতুবা বাজার কন্তে। বলেছে (তানদার জে 
তবে কি জানাব কেবা লিখিতে হে পাবে? ধনে প্রাণে হত হব্েতবে॥ 
অন্তান্ত বৃতাত্ত সব তমালিক কৰে। -এতএব মহাশয়, আরোহণ হও, ছয় 
তব প্রত্যাশায় প্রাণ সাত দিন রবে ॥ দ্রুত চল কুহুমনগরে । 

“মরি তাহে খেদ নহে কিন্তু মনে করি। শুনি তমালিকা বাসী, কবি+গণশিরোধিণি 
একবার মুখশশী হেরে ঘেন মরি ॥ অমনি উঠিল ত্বরা ক'রে 
ইতি ব'লে আমাব*কথায় নাই ইতি। বনধুদজে রঙে দৌছে, অঙ আরোহিড়ে কে 
মদন ইহাতে সাক্ষী নিবেদনমিতি। তমালিক। নিল কষে ধরি । 
০০ আনন্দের নাহি পার, মদন কহিছে সার 
যাত্র! কর বলিয়া গ্রীহরি॥ 
কামিনীর পত্রশ্রবণে কুমারের বিলাপ 
দীর্ঘ জিপদী কন্দ্পকেতুর তমালিক। সম্তিব]াহারে 
কামিনীর পত্র পড়ে, কুমার ধরায় পড়ে, কুন্থমনগরে গমন 
উচ্ৈম্বরে হায় হায় করে! তরল জ্রিপদী 
অবে বিধি নিদারুণ ! কি দারুণ তোর গুণ ছুই নৃপবরে, উঠে বাজি'পরে 
এত দুঃখ কামিনীর তরে? প্ৰরে যোগমায়া-পায় রে ! 
দয়া নাই তোর মূলে, শিরীষ কমল ফুলে, মহামতি, বায়ুবেগে পথি 
খড়গধারে করিলি ছেদন ? অতি দ্রুতগতি ধায় রে! * 
অথবা কি হবে ব'লে, এহেন যে শতদলে, তম পুলকিত, বধূর সহিত 
, করি করে মূলে উৎপাটন। দেখে মকরন্দ রায় রে! 
তুমি ত ছুঃখের মূল, লোকের মজাও কুল ক্রোশ শত পথ, চলে যায় কত। 
ব্যাকুল করাও ফেরে ফেলে । মারুতমত ত্বরায় রে! 
গগনবিহাবী শশী, তাহার অন্তরে পশি, দেখিলে চটক, অঘট ঘটক; 
রাহ্ু আসি গ্রামে অবহেলে । দোহার ঘোটক ধায় রে! 
শিব শিব হরি হরি, আহ। আহ। মরি মরি, নাহিক বিরাম, ধায় অবিশ্রাম, 
মোরে কেন প্রাণে ন। মারিলি ? কুমারের কামনায় বে! 
তাহার কুস্থমকায় যাতনা কি সহা ঘায়। মারে মালসাট, দিবসের বাট: 
তারে কেন এত ছুঃখ দিলি? একই সাটে কাটায় রে ! 
হায় হায় হই হত, কামিনী ত ছুখ এত, করে বীরদাপ, মারে হেন লাফ, 
মোর জন্ত জীবনে সছেছে। দাপটে মাঁটী ফাটা রে | 
মরি হে] আমার জন্তে১ঃ সে ধনী রাজার কন্তেঃ ধেন বিহঙ্গম, ধায় তুরজম, 
দিবানিশি বিরহে দহেছে। পর্ববত্ভু বন এড়ায় রে! 
এত বলি সে কুমার, ধরা পড়ে হাহাকার, দিবসে নিমিষে, মাসের দিবসে; 
কবে কত দুঃখের আলাপ। * এরূপে পথ ছাড়ায় রে! *, 
দেখে তমালিক! কয়, উঠ উঠ যহাশয় ভিন ছি দিবসে, উত্তরিল এসে, 
ত্যজ ভাজ ক্রন্দন প্রলাপ ॥. নগর দেখিতে পানর রে ॥ 
ইহা সূচিত নয়, বিগ বিদ্তর হয়, নগর হেরিয়ে, উঠে শিহরিয়ে, 
তিন দিন মধ্যে থেতে হুবে। | পুলকেঃপুণিত কায় যে।” 


মঃ ২২৮ 


২১৮ জগসাহিত/-রাম্থাবলী 


নগরের শোভ', অতি মনোলোভা। 


বাণ্িব কিবা কথায় রে! 


নিমেষ নয়নে, না থাকিলে মেনে, 
. হেরিতাম সদ! হায় নে! 

অন্ত থাকে দূর পুরন্দরপুণ, 
যোঁগ নহে তুলনায় রে। 

জিনি পুরন্দর, অনঙ্গশেখণ, 


নুপতি বসে ঘথায় পে । 


কছিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে, 
অশ্ব প্রবেশিল তায় বে। 
স্থখ সমুদয়, হইল উদয়, 
কহিব কি তায় কায় রে! 
নামিয়। দুজনে, আনন্দিত মনে, 
পুরের নাম অধায় রে! 
সে নাম শ্রবণে, উচিত শ্রবণে, 
উপম] যাঁর সথধায় বে! 
শুনি সবিশেষ, কবিল। প্রবেশ, 
হাতে স্বর্গ পায় প্রায় রে। 
কহিছে মদনে, নুপের সদনে 
দেখিব চল তথায় রে। 
কুস্থমনগর প্রবেশিয়! 
জরোবরতভীরে বিশ্রাম 
পয়ার 
দীন-দয়াময়ী ছুর্গ|! বলিয়] দুজন | 
অশ্ব হৈতে হৃষ্টমনে নামে ততক্ষণ ॥ 
কুন্থমনগর নাম শুনিয়। কর্ণেতে। 
অমৃত মিশ্রিত যেন প্রত্যেক কর্ণেতে॥ 


মে রস সরস মনে মন করে পান। 
বসন। বাসনা '+'রে সে রস ন। পান ॥ 
ঘুচিল বিষাদ মনে হইল আহলাদ। 
মনসাধে অবিবাদে করিল্‌ আম্বাদ ॥ 
পান করি সে রস বিরস অন্ত রসে । 
সরস বৈরস যথ। হয় ঘনরসে ॥ 
চাতক নিরখি যথ। নব-নীরধর । 
আনন্দিত হয় তথ৷ হৈল নৃপবর | 
ক্রমশঃ ক্রমশ: যত হইয়া প্রবেশ । 
একে একে দেখে সব পুর-সঙ্গিবেশ ॥ 


ঘে বেশে প্রবেশে গ্রোহে কি নে উপম]। 
সে বেশেতে এবে সে অবশ] যত ত্বাম। ॥ 
ন[গর নগরমাঝে করিল গমন । 
মনোলোভা শোভ। ছেরে আনন্দিত মন ॥ 
জ্ঞন হর যেণ বিশ্বকশ্মার রচিত | 
উচিত হেবিতে ধাহে স্থির হয় চিত ॥ 
মন নাহি চায় যায় একব'র চায়। 
ত্যজি তায় অন্য তার পুনরায় যায় ॥ 
বাঞ্। করে হই যেন সহম্্র নয়ন। 
একেবারে সব হেরে জুডাক জীবন ॥ 
না মেটে মনের সাধ হেবিয়। প্রাসাদ । 
সে'পাধে বিষাদ ঘটে এই পরমাদ ॥ 
এপ আহলাদে প্রাষ ধায় দিবাভাগ | 
কিন্ত মনে মনে জাগে কামিনীর যাগ ॥ 
যে ধাগের আগে দিতে মন-ছাগে বলি ! 
রহিয়াছে সদা মোহ-ময় খ্গ তুলি ॥ 
ধৈর্যযকাষ্ঠে জ্ঞানহবি করিয়। স'ধোগ । 
বিয়োগন্থতাশে হোমে হইতেছে ভোগ ॥ 
আশারূপী শিখ! বৃদ্ধি হইতেছে ক্রমে । 
অন্ধকাব করিল অজ্ঞানরূপ ধূমে ॥ 
কামিনীরত্ণ লাভ মনে করে কাম। 
সতত হইছে যজ্ঞ নাহিক বিরাম ॥ 
অতঃপর ভ্রমিতে শ্রমেতে ছুই জন। 
' বসিতে স্থুরম্য স্বান করে অন্বেষণ ॥ 
বিশ্রাম কারণে এক সরোবরকুলে । 
দুই বন্ধু বপিলেন বটবৃক্ষমূলে ॥ 
বৃক্ষমূলে সমূল ঢালিল যুবরাজ । 
উঠিল। অনঙ্গবাজ করি নিজ সাজ॥ 
সজে লয়ে সধীগণে কুমারের অজে । 
বিরাজে অনঙ্গ কত মত বঙ্গে ভঙ্গে। 
নিকটে নলিনীদলে কত মধুত্রত। 
মধুপানে মত্ত করিতেছে কামব্রত ॥ 
সলীলে সলিলে ধত বহিছে পবন । 
প্রেমজলে হইছে বিরহ উদ্দীপন ॥ 
খঞ্জন খঞ্জনী মেলি কমলের দলে । 
মূখে মুখ তুলি করে কৃতুহলে ॥ 
সারস সরসমনে সরোববতীবে । 
যেতে নাহি বাসে বাসে প্রিয়াপাশে ফিরে ॥ 
'অলিকুল সমাকুল সরোঁবরকূলে । 
মকবন্দ গন্ধে ঘন্ঘ করে নি কুলে ॥ 


যুখী জাতী নান! জাতি ফুটিয়াছে ফুল। 
এমতি শকতি কি যে থাকে জাতি কুল 
স্থথে স্থথে শারী শুক মুখে দিয়ে মুখ। 
মাতি*কামে অবিরামে করিছে কৌতুক । 
কোকিল কোকিলাগণ অখিল তৃৰন। 
শাখীপ'রে কলগানে করিছে মোহন ॥ 
মুল বঞ্চুল শোভে সরোবর কুঞ্ে। 
তাহে অলি গুঞরিয়ে ভ্রমে পুঞধে পুঝে ॥ 
জান হয় প্রর যেন ধরি শরাসন । 

তথ। বুসি ত্রিতৃবন করিছে শালন ॥ 

বুঝ বিচক্ষণ জন বিচারিয়ে মনে । 
বিরহী এমন স্থানে থাকয়ে যেমনে ॥ 
সুকুমার সে কুমার সরোবরতীরে | 
সথদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে ম্মরি কামিনীরে ॥ 
বিরহ-আগুন সদ! দ্বিগুণ হ্ইয়ে | 
তহ্ু-তৃণ দছিতেছে রহিয়ে রহিয়ে ॥ 
কেবল তাহার এই দেখ নিদর্শন । 

মেই ধূমে নেত্র নীর বহে অনুক্ষণ ॥ 
মদন কহিছে ধীর আর কেনে ভাব। 
মিলিল ভাবুক জন ভাব কালী ভাব ॥ 


যঠীপুজার নিমিত্ত আগত রমণী 
গণের কুমারদর্শনে বিতর্ক 


পয়ার 


এইরূপে বন্ধুমহ বটবৃক্ষমূলে । 

কুমার বিশ্রাম করে সরোবরকূলে ॥ 
এমত কালেতে দিবা পরাহু সময় । 
নান। রসঘটিকা। রমিকা সমুদয় | 
বাস্কোস্ভমে আনন্দ উৎসবশব্দ করে। 
কোলাহলধৰনি উঠে নগর ভিতরে ॥ 
যাজপ্রতিবাদী এক দাধুর বনিত।। 
ষঠী পৃজিবারে আসে নবীন প্রস্থতা ॥ 
নান। ভ্রব্য উপহার লাজায়ে পলার | 
রস্তা আরি খদি দি সঙ্গে শত ভার ॥ 
ধুপ দীপ চন্দনে সাজায়ে পুষ্পডাল!। 
নৈবেভ্ভাদি পরিপূর্ণ হাতে দ্বর্ণথীলা ॥ 
কত কত রূপসী ধৃপনী করে কৰি। 
কেহ সাথী লয়ে পাখি খদি বা পৰি ॥ 


২১৪ 


ঘড়ি ঘণ্ট1 কানর শহঙ্ধের কণে ধ্বনি। 
আনন্দেতে উলু দেয় কত, স্থবদনী ॥ 
হরিদ্রা তৈলের পাত্র পুরে থরে থরে। 
কুঙ্কুম কতৃরী গন্ধ কেহ লয়ে কবে 
প্রবীণে সহিত কত নবীনে বূপসী। 
দেখিতে চলিল বক্ষে করিয়া কলসী ॥ 
শাশুড়ী ননদী সহ কত শত নাবী । 
উজ্জল করিল আসি বসি সারি সাবি ॥ 
অশ্বখমূলের তলে বেদির উপরে । 

বসিল কামিনী চতুষ্পার্থ্বে থ্ধে থরে ॥ 
পৃজক পুরুত হৈল। প্রাচীন রমণী। 
মনের আনন্দে পুজে ষ্ঠা সন্তোষণী । 
হেন কালে এক নারী বলে ওলো নই। 
বটতল। আলো ক'রে বসে কেটা অই? 
কাণাকাণি ধতেক কামিনী ঠাবে ঠোরে। 
কেহ কোন ছলে কলে হেরয়ে নাগরে ॥ 
পরস্পর বূপ হেরে ছেল চমৎকার । 
ষঠাপূজা রাখি আখি ভুলিল সবার ॥ 

এক নারী বলে পুর্বে শুনিদাছি কথ|। 
কন্দর্প হয়েছে নষ্ট সে কথার কথা ॥ * 
ঘদি মার মার। ষেত হরকোপানলে। 
তবে সে কেমনে এলো কুস্থম-মণ্ডলে ৷ 
অপর] রমণী কহে এ কেমন রঙ্গ । 
অনঙ্গের অঙ্গ নাই নিজে সে অনঙ্গ ॥ 
তথা সমাচার শুন আর রাম। বলে। 
বুঝি শশী খসি পড়িয়াছে তৃমিতলে ॥ 
আর জন বলে ইহ] নাহি লয় মনে। 
নিশানাথ বাস করে শুনেছি গগনে ॥ 

এ জন নহেক বিধু নহে এ তমার । 
ধরাতলে আসিয়াছে অশ্বিনীকুমার ॥ 
আর নারা বলে আমি শুনেছি পুরাণে । 
দ্ব্বৈ্ভ তাহারা এথ। কিসের কারণে ॥ 
যে হৌক সে হৌক নায়কের শিরোমণি । 
এবে হেরে হইয়াঞ্জিমণিহার। ফণী। 

ধন্ত পুণ্যবতী সেই এই যার পতি । 

না সাধিতে বুঝি সাধে সাধে নিজে রতি4 
এ মুখ চুম্বন যবে করয়ে আবেশে । 

না জানি মদনে মত্তা কি কবে বা শেষে ॥ 
আর জন বলে সে কথাগ্স কিবা ফল |, 
বিকল হুইল প্রাণ গৃহে বাই চল ॥ 


২ 


সে বলে ঘরেতে গিয়া। কি দেখিব ছাই । 
দাড়। লো৷ বাঝেক'হেরে নয়ন জুড়াই ॥ 
"বুথ! দময়ন্তী নল নৃপতির তরে 
'সয়োছল বুনবাস-যাতনা অন্তরে | 
বৃথা ইন্দুমতাঁ হৈয়ে অজানুরাগিণী | 
ছৈয়েছিল বিবহের যাতন1-ভাগিনী ॥ 
মিছে রম্ত! ভুলে নলকুববের রূপে । 
গর্ধে মত্ত! বরিল অন্ত কোন তৃপে ॥ 
এ ছার সংসার তার মুখে দিয়ে ছাই । 
সেও ভাল যদ্দি এর সনে বনে ঘাই। 
এই্রূপে বিকল্প কল্পনা করি মনে। 
অবশ হইল সবে মোহিত মদনে ॥ 
মদনমোহন বূপ নে রূপ হেরিয়ে। 
গৃহে যায় ঘত রামা মরমে মরিয়ে ॥ 


নারীগণের স্ব স্ব গৃহে গমন 
স্থরট-ম্লার গজল-পোস্তা 


মরি সে মরমে রূপ রহিল বে! 
কামানলে কলেবর দহিল রে ! 
নিরখি নয়নে নীর বহিল রে ! 


আক্ষেপোক্তি--চৌপদী 


ঘত রামাগণ, মে রূপ মোহন, 
হেবি অচেতন হইল রে! 
করিতে গমন, না চলে চরণ 
হেরি সে বরণ মোহিল রে! 
কবৰী ভূষণ, কাচনি কসন, 
কটির বদন খসিল রে ! 
' হেরি নেই জন, ভূলিল নয়ন, 
কামরসে মন বলিল রে ! 
আছিল অটল” হইল সচল, 
হৃদয়ের কল খুলিল রে! 
আসি ফুলধন্ ॥ সবাকার তচ্চ 
লয়ে শর-ধন্গ পশিল রে ! 
চলে ধীরে ধীবে চায় ফিরে ফিবে 
নয়নের নীরে পুরিল রে! 
মদনে পীড়। দিয়া মনে 
মূব সীগণে চলিল বে! 


গৎসাহিত্য-গ্রন্থীবলী 


কুমারের বাজার ও রাজবাণী প্রভৃতি 
দর্শনান্তর নিশিতে মনিকার 
বাটাতে অবস্থিতি 


পয়ার 


নাগরে নিরধি তাব। ঘত নাবীগণ। 
গৃহেতে চলিতে চাহে না চঙ্গেচরণ ॥ 
গুরুজন গুরুভয়ে তবু ধীরে ধারে । 

চলে ঘাঁয় ছলে চায় পাছে ফিরে ফিরে |। 
তারা আগে ধায় কিন্তু মন ধায় পাছে। 
কি করে বিষম কাজ লোকলাজ আছে ॥ 
সরমের পাকে তার] মরমে মরিয়। | 

সব রামাগণ গেল গৃহেতে চলিয়। |। 
এখানে কুমার প্রতি তমালিকা। কয় । 
উঠ মহাশয় বেল অবসান হয় ॥ 
তোমরা! বিদেশী জন বল কি করিবে । 
রজনী হইলে পরে যাইতে নাবিবে ॥ 
অতএব দ্বিবাভাগে উচিত গমন । 
তমালিকাবাক্য শুনি উঠিল দু'জন ॥ 
সারি সারি ছু'ধারি দেখয়ে অদ্রালিকা। 
পথধারে শোভা। করে স্থুচারু দীঘিকা ॥ 
তীরে তীবে তায়ারি কেয়ারি তরুশোভ!। 
নৰ নব পল্লব স্থমনো। মনোলোভা ॥ 
শেদভ। করে পল্মকরে মরালের কুল । 
উজ্জল করেছে ধেন তাহার দু'কুল ॥ 
শত শত শতদল সরোবরে শোভে। 
অলিকুল আকুল হুইয়! উড়ে লোভে ॥ 
এই অপরূপ রম্য হেরে পদ্মাকরে । 
স্বগপুরে মানসে মানস কেবা করে ? 


আগে গিয়। নিরখিল বাজার বাজার। 
হাজার হাজার কত প্রজার গুল্জার ॥ 
প্রবেশিয়। চারিদিকে দেখিল তাহার । 
কত ক্রেতা বিক্রেত। সে মংখ্যা কর! ভার | 


আশে পাশে দুই পাশে, বসেছে পশারি । 
মণিহারি ভারি ভারি, মোদক কানসারি ॥ 


জহ্রী পাথুরী যুগী, কত তন্কবায়। 
আপন আপণে পণে, কবে ব্যবলায় ॥ 


বছ বহু মৃন্যঃ ব্য কত ফত। 
হীর। মুক্তা চাখ মণি, কাঞ্চন রঙ্জত 


কত কত ক্রস হয়, কত বা] বিক্রয় | 

হেন সাধ্য কার আছে, করয়ে নিশ্চয় ॥ 
বণিকদোকান দেখে হয় আহ্লাদিত। 
কুস্কৃম কত্তরী গন্ধে, সদা আমোদিত ॥ 
কি কৰ অধিক যাহা, ত্রিগজতে নাই । 
তাও বুঝি সে বাজারে, অন্বেষণে পাই ॥ 
কিঞ্চিৎ দুরেতে গিয়ে»দেখে রাজবাটা । 
ইন্দ্রের ভবনতুলা, অতি পরিগাটী ॥ 

সন্ধি নাই চকবন্ধি, চিঞ্ণণ গাথনি | 

প্রস্তর বিস্তর তাহে, হীরা চুণি মণি ॥ 
রক্ষক তক্ষকসম, সহশ্র প্রহরী । 

লক্ফে বম্পে কম্পে মহী, ফিিছে শস্তরি | 
কাওাজে আওাজে গড়ে, ঝাড়ে গুলী-গোলা! 
শব্দ গনি স্তব্ধ লোক, কর্ণে লাগে তাল! ॥ 
হড় হুড় হুড় ছুড়, সদা! শব্দ হয় । 

গুরু গুরু দুর দুরু, কাপয়ে হৃদয় ॥ 

দুব হেতে চাছিতে, চাহিতে যত যায়। 
ম গণ কতেক, কোক কবে তায়॥ 
রাঙ্গাধূলাগুল। গায়, লোহিত লোচনে। 
এটে সেটে মারে তাল, তর্জন গর্জনে ॥ 
মজবুত বজপুত, যমদূত প্রায় । 

ঢালী গালি ভূমে অঙ্গ, খেলিয়। বেড়ায় ॥ 
দ্বারে ঘারপালপাল, প্রায় কালমত। 
ভাঙ্গেতে রাঙ্গাল আখি, বেসে শত শত ॥ 
সহজে দিবস সেই অপরাহ্‌ কাল। 

টহলে ফিরায় কত, অশ্ব পালে পাল ॥ 
চাবুক লোয়ার সব অশ্ব আরোহিয়ে । 
ধড় বড় রবে ঘায়, ভয়ে কাপে হিয়ে ॥ 
সিন্ধুরে হুন্দর শোভে, সিন্দুরের ছটা। 
ফিরায় উপরে যন্তা) দস্তাবল ঘট ॥ 
মাতঙ্গে হেরিয়৷ মবে আতঙ্কে পালায় । 
তমালিক। দোহাকারে, সঙ্গে লয়ে ঘায়। 
উপনীত রাজার বাটার পূর্বধভাগে । 
কামিনীর পুর দেখাইল, তার আগে ॥ 
তমালিক1] কহে অহে, শুন মহাশয় | 
সহসা তথায় যাওয়া উচিত না হয ॥ 
একারণে এই স্থানে অস্ত লও বাস] । 
কালি কালী পূরাধেন তব মন-আশ। ॥ 
মকরুদ্ কহে ইহা যুক্তিসিদ্ধ বটে । 

কিন্তু কোথ। পাব বাসা ইহার নিকটে 1 


বাসবদত্তী ১ 


বিদেশী বলির কেহ নাহি দিবে বাস।" 
তবে বল রন্জনীতে কোথা কৰি পাস? 
তমালিক। বলিছে সে ভার মোর আছে । 
চল পর্রপাটী বানবাটী দিব কাছে। 
মঙ্দনিকা নাম কামিনীর মখীজন।। 

তার গৃহে বাসা দিব কি আছে ভাবনা ॥ 
মকরন্দ কহে শারি চল তবে চল। 
আশার সুপার হবে সেই স্থানে ভাল ॥ 
কামিনীর তথ্যতত পাইব তথায় । 

ইহা ভেবে হ্ভাবে সেই বাটা ঘ্যয়। 
একা থাকে মনিকা বাহিরে আইল । 
তমালিক। সহ নাঁগরেরে নিবখিল ॥ 

শশী যেন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে উদ্দিল | 
অপরূশ রূপ দেখে বিন্ময় হইল ॥ 

ধনী কহে কে বট আপনি মহাশয় । 
ছেরিয়া অবল। জাতি পাইয়াছি ভয় । 
দেব কি পন্ধবর্ধ বুঝি হইবে আপনে । 
অধানীর বাটা আগমন কি কারণে? 
আপি গুণরাশি তমালিক। প্রতি কয়। 
কোথায় আনিলে এবে দেহ পরিচয়? * 
তমালিক। বলে ওলে। সব কি তৃলিলে ? 
কামিনীর মনচোরে চিনিতে নারিলে ? 
যতনে এনেছি দেখা নেই যে বতন। 

এত শুনি মদনিক। পাইল চেতন ॥ 
আস্তে ব্যস্ত আহলাদেতে পুলকিত কায় ! 
কোথা যে রাখিৰে তার স্থান নাহি পায় ॥ 
এ কি ভাগ্য অধীনীর হইল উদয় । 
আপনি আইল! প্রভু আমার আলায় | 
এইরূপে বতর করি সপ্তাষণ। 

কুমারের দিল ধনী রম্য নিকেতন। 

আর তার ঘথোচিত দেখিয়। বতন। 
যামিনীতে ঠকল দৌহে রন্ধন তঠোজন । 
মনোহর সজ্জা শধ্য| করে দিল ধনী। 
স্থে শুয়ে বন্ধু বঞ্চিল,রজনী ॥ 

এখ| মদনিকার নয়নে নাহি ঘুম । 
আশার বাজারে বড় পড়ে গেল ধৃম। 
কালি কামিনীবে দিয়ে শুভ সমাচার । 
পাই্ব সুবর্ণ কত শত ভারে ভার ॥ 
কুমার এসেছে বলে স্থপংবাদ দিব | 
কামিনীর কঠমাল। চাহিয়া! লইব ॥ 


২২২ 
লব সখীগণমধধে) হবু অগ্রগণ্য । 
কামিনী করিবে পরে মোরে মহা মান্য ॥ 
এইরুপে সারাণিশি ভাবিয়া ভাবিয়া । 
পোহাইল মদণিক! জাগিয়া জাগিয়]। 
মদন কহিছে ধন পশ্চাৎ পাইবে। 
ঈদ্রু ফুলিল ভাব তার কি হইবে? 


প্রভাত-বর্ণন 


গচ্ছতি রজনী, কোকিল রমণী, 
কুজতি ভৃশমন্থবারমূ্‌। 
বিকমিত কুন্মং। রৌতি চ বিষম, 
কল কলমলিপরিপারম্‌। 
গতবতি তিমিরে, উদয়তি মিহিবে, 
স্কুটতি চ নলিনী-জালমূ। 
কুমুদ-কলাপে, বিহিত-বিলাপে, 
সীদতি বহমি বিশালমূ ॥ 
বিরহিত-৫ শাকে, কৃজতি কোকে, 
ৃস্তাতি বিগত-বিকারমূ । 
সকল-কিশোরী, ডুষিত-চকোরী, 
রোদিত সকপ্*ণতারমূ ॥ 
শ্রীকবি-মদন, ধৃতহরি-চরণ, 
রচয়তি রহিত-বিষাদম্‌ । 
বিহিত-সথসজ্জাং পরিহর শধ্যাং 
বৃপস্থত প্মর হবি-পাদম্‌। 


কামিনীর নিকট মদ্দনিক। কর্তৃক কন্দর্পকে তুর 
আগমনবার্ত। প্রদান 
খদীর্ঘ ত্রিপদী 
পোহাইল বিভাৰবী, কুমার স্বরিয়। হরি, 
ত্বরা করি কৈল। গাত্রোথান। 
উদয় হইল রবি, বন্ধু সহ যান কৰি, 
, *্পরোবরে করিবারে দ্গান ॥ 
এদদিকেতে মনিকা, বেলাকন্দ শেফালিক। 
মালিক। গীথিয়া থরে থরে । 
বাখিল তরিয়া ডালা, গৃহমধো কবে আলা 
* সুভাস্থান নেই অবসরে ॥ 


জগসা হিত্য-গ্রন্থীবর্লী 


করি নান। ফোগাযোগ, দোহাকার জলধোগ, 
দিব্য দ্রব্য সাজায়ে রাখিল । 
কুমার আসিবামাত্র) কোশাকৃশি পুষ্পপাত্র, 
সর্ব দেখাইয়া দিল | ' 
অন্য গৃহকর্ম্ম যত, সব পরিহরি ভ্রু, 
উত্তবিল কামিনীর বাসে। 
আহলাদে উল্লাস গা, ধরায় না পডে পা, 
মুখে. মু গদগদ হাসে। 
এথায় রাজার বাল, অন্তরে বির-জালা, 
শধ্যায় শয়ন করে আছে। 
কি কর কি কর ধনি! করিয়! মধুর ধ্বনি, 
ম্ধনিক। গেল তার কাছে ॥ 
ধনী কহে ওলো সথি ! আজি কেন হান্মুখী 
কার সুখে হইয়াছ সুখী ? 
ম্দনিক। কহে ওলো, কি দিবে ত। আগে বলো) 
তবে সে কহিব বিধুমুখী ॥ 
শুনি নৃপস্তা কয় যদি মনোমত হয়, 
যাহা চাহ তাই দিব তোরে । 
সাক্ষী ক'রে সখীচয়ঃ ধনী কয় মিথ্য। নয়, 
আনিয়াছি তোর মনচোরে ॥ 
আছেন আমার বাসে”? নিশিতে তোমার পাশে 
আনি দিব তোর প্রাণধন। 
ধনী কহে রাখ নাট, বিস্তর জানহ ঠাট, 
কোথা তুমি কোথা বা সে জন। 
য্দি গিরিগণ চলে, অথব৷ পশ্চিমাচলে, 
যদি হয় ববির উদয় | 
তবু সে নিষ্ুর জনে, পাইব বলিয়া মনে, 
কদাপিচ ন। হয় প্রত্যয় ॥ 
নথী কহে মিথ্যা নহে, মম গৃহে আছে ওহে, 
সত্য সত্য তোমার পে ধন। 
কহছিতে সে সব কথা তমলিক। আমি তথা, 
কাষিনীরে করিল! বন্ধন ॥ 
কহে ওগে! রাজকন্তে ! তুমি তপ্ত! যার জন্তে, 
আগে শুন শুত লমাচার। 
অভিলাষ পূর্ণ তোর আনিয়াছি মলচোর, 
মদনিকা-মন্দিন্বে কুমার ॥ 
নৃপস্থ'ত। সচকিত, ইছা। শুনি চমকিতঃ 
পুলকিত হৈল কলেবর। 
অহ্থমানি পটল ধনী, করে আকাশের, মণি 
উতলিল আনন্দ-সাগর ॥ 


বাসবদত্ধ। 


আহলাদে গলার মালা, ছিড়িয়। রাজা বাল! 
ম্দনিকাকণ্ঠে মমপিল। 
পুনর।য় শারিকায়, হার সম ভাৰি তায় 
, স্বায়েতে যতনে বাখিল ॥ 
ধনী কছে শুন শাবি, আমি লো ছুঃখিনী পাবা 
তৰ ধণে হুইনু বিক্রীত। 
করেছ যে উপকার, ০», সে ঞণ শোধন ভার 
আমি চিরদিন ভবাশ্রিত। 
এমন কি ধন আছে, কি দিয়ে তোমার কাছে 
এই খণে পাব পরিত্রাণ । 
প্রাণের অধিক নাই, তোমারে দিলাম তাই 
মূল) বিনে কিনে লও প্রাণ ॥ * 
হ(সি তমালিক কয় ঠাকুরাণী এ কি হয়ঃ 
আমি তুয়া কেনা চিরদাসী। 
মদনে করিল এক্য দাঁসীরে বিনয়বাক্য, 
বিধুমুখী ভাল নাহি ৰাসি। 


সস চির 


কুমার আনিবার পরামর্শ 
সরফরুদা__আড়াঠেক1 


"আজি আনন্দের দীম। নাই। 

ভেটিবারে কিশোরী তোর কিশোর কানাই 
ভালে ভালে কর শোভা 

তিলক ভ্রিলোক-লোভা, 

হবি হরি লয়ে সভা, 

আনিব লো! চলযাই। 

ঙাহ্‌ পরি পরিধান, 

সহ সহচরী আন, 

সাধ মদনের মান, 

যদি হবি পাবে রাই ॥ 


পয়ার 


আসি ব'লে মদনিক। গৃহে যেতে চায় । 
অঞ্চলে ধরিয়! ধনী নিকটে বসায় ॥ 
কহ লে! কমলমুখি ! কি করি এখন । 
কিরূপে কখন এখ। আসিবে সে জন? 
স্থমংবাদ দিয়ে বটে দিলে জীবদান। 
বিন দরশনে কিন্তু না জুড়ায় প্রাণ ॥ 


২২ 


জড়ায় চাতকী বটে হেকে নবহনে। 
পিপাস। না ঘায় কিন্ত বিন। বরিষঞে ॥ 
সখী কহে আর কি বিল এবে সয়! 
বুক্ক্ষায় বটে গো! ছু'হাতে খেতে হয় ॥ 
মদণিক। কহে গো! উতলা এত কেনে? 
যখন দেখিতে চাবে দেখাইব এনে ॥ 

তব প্রেমপিঞবে রাখিব তাবে ভব | 

এ নবযৌবনভোরে দৃঢ় বদ্ধ করি ॥ 
দেখিয়াছি আরে। তার ষে বিষম ক্ষুধা! । 
ভুলাইব ভুঞ্তাইয়া বদনের সধা ॥ 
অধরবিশ্বের লোভে সে ক্ষুধিত শু 
আর কি যাইতে পারে ছেড়ে এত সুখ ? 
একে চির উতৎকঠায় কুন্টিতা কামিণী। 
আরে| ততোধিক মদনিকার মোহিণী। 
ধনী কহে তবে তৰে অহে সহচরি ! 

কখন আনিবে তারে কহ সত্য করি ॥ 
মদনিক। কহে ওগো! শুন স্থবদনি ! 
অস্তই হইবে তব সফল। রজনী ॥ 
নিশিযোগে যোগেযাগে আনিব তাহারে । 
নিশ্চিন্ত থাকহ তুমি সে ভার আমারে ॥ ॥ 
এত বলি মদণিক। বিদায় হইল । 

তার সাথে কামিনী কুমারে ভেট দিল | 
হাসি হাসি মদনিক। নিজ গৃহে যায় ॥ 

খে থে দ্রব্য পেয়েছিল কুমারে দেখায় ॥ 
কুমারীর ভেট দ্রবা কুমীরে অপিল। 
পেয়ে সে কুমার সখনাগরে ভাসিল ॥ 
আরে কহে শুন অহে নৃপতিনন্দন। 
কিকব তোমারে তার যতেক যতন ॥ 
জনে তু করে কোন ক্রমে মেলে রত্বু। 
লহ বলে রত্বু কভু পাহি করে যত্ব। 

কিন্ত সে রমণীরত্ব তব ভাগ্যফলে | 

সদাই করিছে ধত্ব লহ লহ বলে & 
তোমার কথাটি মাত্র হইলে প্রসঙ্গ । 
একচিত্তে শুনে ধনী রোমাঞ্চিত অঙ্গ ॥ 
আরবার শতবার শুনিলে সে কথা। 

নহে তৃপ্চে তত চিত্তে বাড়ায়ে ব্যগ্রতা ॥ 
অমৃতেতে তত সাধ ন1 হয় আবার । 

যত সাধ তব গ্রগ শুনিতে তাহার ॥ 

শুনি সে রহন্ত-হান্ত-গুণধাম । 

মনে মনে গণে বুঝি পূর্ণ হ'ল কাম। 


২২৪ 


কবি কহে তবু আছ্ছি কি কহিল ধনী। 
সী কবে তোমা লন্গে যাইতে এখনি ॥ 
তার ইচ্ছ। এখনি লইয়। ঘেতে কাছে । 
অন্চিত কিন্তু কে দেখিবে কোথা পাছে ॥ 
আমি কহিয়াছি তথা যাইতে নিশিতে | 
সেই যুক্তিমতে উক্তি করিল আসিতে ॥ 
কন্দর্পকেতুর নাহি আনন্দের শীম1। 

মদন কছিছে সব কালীর মহিমা । 


কামিনীর বাসগজ্জা 
খাম্বাজ__-মধ্যমানের ঠেক। 
ওলো সই! মিলিবে বল কি সেই শ্যাম, 
গুণধাম মনোহর মোহন মুরলী মনোরম ? 
নয়ন ঘুবিবে, আনন্দে ঝুবিবে, 
মনেরি পুরিবে কাম । 


করিব সফল, এই নিরমূল, 
রজনী সকল যাম ॥ 
অনঙ্গ অঙ্গিম, স্থরজ রঞ্গিমঃ 
ব্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম ঠাম। 
গীত নিবসন, জবনে কসন, 
ললিত রসনদাম ॥ 
মনোহর তন, ষেন ফুলধন্ু, 
মেষে অতি অনুপম । 
নিবারিব ক্ষুধা, পিয়ে তাঁর স্ধা, 
সেই মুখস্থধা-ধাম ॥ 
মদন কহিবে, দুঃখ না রহিবে, 
বিধাতা নহিবে বাম । 
সে জন ভেটিবে, সুরত ঘটিবে, 
গায়েছি ছুটিবে ঘাম ॥ প্র! 
লঘু চৌপদী 
এথায় নাগৰী, সহ সহচরা, 
. স্থথে মুখভরি হাল। 
ভর নাহি সহ, স্থির চিত্ত নছে, 
সাজাইতে কছেবাস। 
সহচরী যত, উপদ্দেশমত, 
এফে করে শত কাজ । 


সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করে বেলাবেলি, সব সখী মেলি, 
মনমথ-কেলি-সাজ ॥ 
আনে বামাগণ, 
বমিতে আমন পাতে । 
আনে নানা হস্ত 
ঘটায় কুতঙ্্ যাতে ॥ 
প্রতি দ্বারে দ্বারে, কুস্থমের হাবে, 
কি শোভ' বিস্তারে তায়। 
যার পরিমলে১ ত্যজ্জি শতদলে, 
অলি কুতৃহলে ধায় ॥ 
করে আলোময়, 
যেন কি উদয় রবি। 
ঝাভ ঝকু কৃ, 
তার তকৃ তক ছৰি॥ 
মণিতে খচিত, মুকুণে চিত, 
আনন্দিত চিত দেখি । 
হুলিবে নুপতি, বলিয়। যুবতী, 
রাখিল মৃরতি লিখি ॥ 
ঘার ভাল চর্ধ্যা, সেই করে শব] 
কি কহিবৰ পর্য্য তায় । 
সঙ্গে লয়ে বতি, 
নিজে অধিপতি খায় ॥ 
রাখে চা।র ধার, 
কি কহিব তার শোভা । 
পুলক যুরতি। 
রৃতিপতি-মতি-লোভা ॥ 
শুভ দিন আজি, স্থখে বাটা মাজি, 
রাখে পান সাজি তায় । 
করি রাখে চুর 


বিচিত্র বসন, 


মদনের তস্ত, 


সব গৃহচয়, 


করে চক্মক, 


মদন নৃপতি, 
কুস্বমের ভার, 


যুবক যুবতী, 


লবঙ্গ কপূর, 
অমৃতের পুরপ্রায় ॥ 
জয়িত্রী এলাচি, রাখে বাছি বাছি, 
মাঝে তার সীচি পান। 
সমাপিয়। বৃতি, দিবেক দম্পতি, 
ঘাহে শেষাহুতি দান ॥ 
রাখে জায়কল, সদা ঘায় ফল, 
যুবক বিকল খেয়ে । 
উভয় মিলনে, মদনের রণে। 
যুবিবে আপনে বেয়ে ॥ 
আমোদিত পুরী, কুষ্কম কন্তুরী, 


বাটি পূরি পুরি জানে। 


বাসবদত্ত। 


মলয়জ রস, করিয়া পরশ, 
নহে কে অবশ প্রাণে? 
আর কোন বালা, গাঁখি ফুলযালা, 
সাজাইয়। ডাল! বাখে। 
গাইয়। সে গন্ধ, আসি মন্দ মন্দ, 
গম্ধাবহ গন্ধ যাবে ॥ 
পাখে সখীচয়, 
পাশে তুষ্ট হয় শ্রাণে। 
কবি আয়োজন, 
রাখিল শয়ন স্থানে ॥ 
শেষে ভরি"বারি, 
রাখে সহচরীচয় | 
কহিছে মদন, মদন-সবন, 
| যাহে সমাপন হয় ॥ 


কামিনীর সজ্জা 
দ্রতগতি ছন্দ 


হৃদি বিলসে পটু-বসন] । 
কুচকলসে কত-কমন। ॥ 

স্বর অলসে মৃছু-হুসন। । 

তন্ উলসে মদলসন। ॥ 
জঘনতটে ধৃত-রসন] | 
অধরপুটে স্মিত-দর্শন ॥ 
জিত-বরটা গজ-গমন। | 

অরুণ ঘট1-সম-চরণ। ॥ 

কনক ছটা-জিনি-বরণ] | 
চমর-সট1-কচ-রচনা ॥ 

ভণতি ঘথা-গত-মতিন। | 

কবি মদন ভ্রুতগতিন। | 

একে ত চিন্ধণ চিকুর-জাল। 

তাহাতে গাথনি মুকুতা-মাল । 
বিনাইয়া বেণী বাধিল ভাল! । 
বেড়িয়া বিলসে বকুলমাল! ॥ 
খেদেতে ক্ষুব্ধ হেরি খোঁপায় । 
রাগিণী নাগিনী বাগে ফোপাম়। 

মলয়জ-রজ-রস মিশীলে । 

তিলেকে তিলক করিল ভালে ॥ 
অগ্রনে বঙন করিল আখি । 
যেন নাচে ছুটি খন পাখী ॥ 

সঃ ২য়--২৯ 


জধাময় পয়, 
থান্োপকবরণ, 


কনকের ঝারি, 


২২৫ 


গৃধিনীগঞ্জিত শ্রবণমূলে । 
কুগুলযুগল পরিল তুলে ॥ 
সহজে অধর বীধুলি-ফুল। 
রজিণী রঙ্ষিম করিল মূল ॥ 
মোহন মুকুরে মোহনে ছাদ। 
নিরখিয়। নিজে নিন্দিল চাদ ॥ 
তরুণ তরল তারকাকার ॥ 
গলে গজ্মতি গছিল হার ॥ 
পয়োধর পরে ঈষত দোলে । 
যেন শশীরাশি স্থমেরুর নৌছে, " 
বাধে কুচযুগে কাচলি কসে। 
যেন কি চিত্রিল হেম-কলসে ॥ 
কর-কিশলয়ে মণি-বলয় । 
সাজে তৃজে মণি-কেয়ুরঘয় ॥ 
মুখর মঞ্িম মপ্রির-শোভ| । 
যুব-জন-মন-মরাল-লোভ। ॥ 
কটিতটে করে মধুর রব। 
শুনি যেন কি জাগে মনোভব ॥ 
সখীগণে মেনে মিটায়ে আশ। 
বাছিয়া বাছিয়! পরাল বাম ॥ 
চিরদিন ঘার যে ছিল মনে। 
সেই সাজাইল সেই তৃষণে & 
একে রাকানিশাকর বরণী ! 
তাহে বেশ-ভূষা ধরিয়। ধনী ॥ 
দাড়াইল আমি সখীর মাঝে । 
তার। তারাপতি লুকায় লাজে। 
চলিতে নৃপূর বাজিছে পায়। 
কত শত কাম মোহিত তায় | 
ধণী কছে কথা মধুর স্বরে । 
ধেন রাশি রাশি পীযূষ ক্ষরে ॥ 
আজি মনচোরে মিলিবে বালে। 
মৃহু মু হাস মুখ-কমলে ॥ঃ 
গরবে উলসি উঠিছে কায়। 
সঘন আপন মৃত্ৃতি চায় ॥ 
শুন লো যুবতি! কহিছে কবি। 
হের ন আপনি আপন ছবি ॥ 
ষে তব নয়ন বিষম ফাদ । 
শেষে কি আপনি পড়িবে বাধা ॥ 
কামারের গলে পড়িলে অসি। 
তারে কি কাটে না ওলে! রূপি! 


২২৬ 


কামিনীর নিকট কুমারের যাত্রা! 
ঝি'ঝিট-খয়র। 


ওহে রসিকরাজ ! ধীরে ধারে চল। 
দেখি রসভরে তন্থ করে টল টল ॥ 
কোথা যাবে বল বল, 

অঙ্গ শোভে ঝল ঝল, 

বট বুঝি মদনে ভাবে ঢল ঢল । প্র 


পয়ার 


ক্রমে দিন শেষ অত্ত হুইল দিনেশ | 
এথ। কুমারের অন্ত যাবতীয় ক্লেশ ॥ 
আন্ধারে আবুত ঠৈল সকল গগন । 
আশায় আবৃত তথা কুমারের মন ॥ 
প্রকাশিল চত্দ্রে চন্দ্রিক। সমুদয় | 
জন্তরে সন্তোষ এথ। হইল উদয় | 
চকোর চকোবী মেলি কেলি-স্থখ করে । 
তৃষ্ণাসহ লোভে এথা কৌতুকে বিহরে ॥ 
হদে কুমুদিনীগণ নয়ন মেলিল । 

কুমারের হ্ৃদে এথ। উৎকঠ ফুটিল। 
এইবুপে ক্রমে নিশ। বাড়িতে লাগিল । 
বিনোদের বিশেষিয়। ব্যগ্রতা বাঁড়িল ॥ 
একে শুধু মধুমাসে করায় বাকুল। 
তাহে আরো নানা জাতি ফুটিয়াছে ফুল । 
মধুলোভে মধুকর করে গুনগুন । 

মন্দ মন্দ গন্ধবহ বহে পুনঃ পুন? ॥ 
শশীকর শীকর বরিষে মুহুমুহ: 
কোকিল কোকিলাগণ করে কুহু কুহু ॥ 
হেন দিনে বিরহী বিরহে রহে যেই। 

সে ছুঃখ কে জানে যেই জানে জানে হে 
ইথে কুমারের আর কোথা সহে বাজ 
কি হবে উদরে ক্ষুধা মুখে আর লাজ ॥ 
হেনকালে মদনিক1 কহে যুবরাজ ৷ 

কিবা কর ধর শুভ গমনেত সাজ ॥ 

আর কি বিলম্ব সহে বাড়িল আবেশ। 
তড়াতাড়ি ধরে ধীর গমনের বেশ ॥ 
মকরন্দ সানন্দ বন্ধুর কলেবরে । 
সাজাইয়। দিল মণিমুক্ত1 চামী করে ॥ 
ধরি সাজ যুবরাজ বাহিরে নামিল। 
ভিভাবাজ পেয়ে লাজ মরমে মবিল॥ 


সগসাহিতভ্য-্রন্থাবলী 


না বলিতে বলিতে চলিতে চিত্ত চায় । 
আগে যুবরাজ পাছে মদনিক। যায় ॥ 
মদনে মাতিয়। যেন আপনি মদন । 
রৃতি-আশে বতিপাশে করিছে গমন 
আনন্দে অবশ তন্থ ট'লে পড়ে প1। 
কামিনীর ভাব ভেবে পুলকিত গ1॥ 
গুরু গুরু কাপে হিয়ে গুরুতর কামে । 
যায় যুবরায় যামিনীর আভা যামে ॥ 
কামিনীরে ম্মবিতে স্মরেতে সমাকুল। 
বিদগ্ধ-বিশ্মিত-চিত পথ হয় তল ॥ 
রসে খ'সে পড়ে ধুতি অলসে ঢালিয়া । 
হাসিমাখ। মুখে যায় খেতে চলিয়। ॥ 
মত্-গজপতি-গতি মত্ত মদনেতে। 
অভিসার করে ধীন্স সতী-সদনেতে ॥ 


কামিনীর বিরহোগুকণ্ঠ' 

তৈরব_ আড়াঠেকা 
কই এল সই সেই প্রাণ-কালিয় । 
স্মর-খর-শরে তন্থু যায় জলিয়া ॥ 
এ নব ফুলের মালা, বিষম শুলের জাল 
এ দেহ বিহনে কালা যায় বুঝি গলিয়। | 
আনিতে যে গেল গেল 
পুনঃ নাহি ফিরে এল, 
নাথ বা আনিতেছিল, কে বাখিল ছলি:] 


একাবলী ছন্দ 


এথায় কামিনী সাজিয়। সাজ। 
বসিয়। বসিয়া সখীর মাঝ ॥ 
নাগর না এল হুইল নিশা । 

ভাবে মৃগী যেন হারায়ে দিশা ॥ 

কি হ'ল কি হ'ল ওলে! সজনি! 
নাথ কই এল হ'ল রজনী ॥ 

যা গে! সখী ! তোরা জনেক যাঁও। 
বারেক বধুরে আনিয়। দাও ॥ 
তাহারে না হেবে বুক বিদরে । 
কারে কব সই! প্রাণ যে কবে ॥ 


হেদে মরনিকা বলিয়া! গেল । 
খেয়ে মার মাথা কেন না এজ ॥ 


কত দিন তারে মাথার কির!। 
যে গেল সে গেল এল ন1 ফিরা ॥ 
কি হবে সখি হে! অনঙ্গ লেখে । 
বারেক রাহিরে আয় গো! দেখে ॥ 
উন সই! ওই প্রহর বাজে । 
শেলসম মম হৃদয়ে বাজে ॥ 
বুঝিম্থ বিধাতা৷ নহেন-নাজি । 
নাগর নিশিতে না এল আজি ॥ 
কি ফল এ ছার জীবনে তবে। 
এত হুঃখ কেন পরাণে সবে? 
বধু বিনে মধু মধুর মাস। 
বিষ হৈয়। প্রাণ করিছে নাশ | 
নিশাকর-কর-দহন-ক ণ1। 
'তবে ত' কেমনে বাচি বল ন। ॥ 
জালায় যে জাল। ফুলের মালা । 
কি ছার মিছার বিছাব জবাল। ॥ 
থে ছুঃখ দিতেছে চন্বনচয় | 
এ হতে কিসের বিষের ভয় ॥ 
মণিমাল। কালকণীর জাল] । 
বল ন। ইথে কি বাচে গো বাল! | 
আর কি আমার এ দুঃখ টুটে। 
দিগুন.আগুন বলিয়া উঠে॥ 
এ স্তশয়ন বৃথায় গেল । 
কি লাজ এ সাজ বিফল হ'ল ॥ 
কমলে সঙ্ল কমলদলে । 
যায় জলে দে গো হাদয়তলে । 
সণালিকে আন ম্বণালভার । 
তন্থ জলে যায় কি দেখ আর ॥ 
ত্যজি রসবতী রমের গান ! 
আর ন৷ মহিছে দহিছে প্রাণ ॥ 
সখি চিত্রলেখা! কি আর দেখ? 
দেখি চিতচোরে বারেক লেখ । 
বধু ত এলে ন। প্রাণ গেল না ! 
'তবে এবে কি যে কৰি বল না? 
কাতর! কামিনী এতেক বলে। 
মোহ যায় পড়ে সখী কোলে ॥ 
উঠ বধু এল এল বলিয়। | 
ধরাধরি তারা! ধরে তুলিয়া ॥ 
শুনি চমকিয়। চেতন! পায় । 
দশদিক ধনী চকিতে চায় ॥ 


বাসবদত্তী ২২৭ 


ক্ষণেক বাহিরে ক্ষণেক ঘরে ॥ 
কত শত গতাগতিক করে 4 
এইব্ধপে মনোছ্ঃখে বূপসী ! 
কামিনী যামিনী কাটিছে বসি । 
মদন কহিছে শুন লো ধনি। 

ভয় কি নাগর পাৰে এখনি ॥ 
সেই ভাবিছে ভাবন। যাব । 
তোমার ষতেক শতেক তার ॥ 
আপনি মদন ঘটক যাতে । 

কতু কি অন্যথা হয় লো৷ তাতের 


কামিনীর মন্দিরে কুমারের 
আগমন 


বাঝোয়া__যৎ 


“হদে হে সজশি ! কি কর বসিয়া? 
নাগর দাড়ায়ে দ্বারে দেখ তাবে আসিয়। | 


হেরিতে সে মুখঠাদত মদনমোহন ছাদ, 
মন জলধির বাধ, গেল মোর খসিয়। । 
মুখে মৃদু মু হাস, 
যেন মণি পরকাশ» হেন মনে করি আশ, 
হৃদে রাখি পশিয়া ॥ প্র ॥ 


লঘু ত্রিপদী 


এমত সময়ঃ আমি রলময়, 
উদয় কামিণীদ্বাবে । 

ঘতেক প্রহরী, সবে সহচকী, 
আছে বৈসে ছুই ধারে ॥ 

নাগরে দেখিয়া ভগ চমকিয়াঃ 
তন্ু শিহরিয়া উঠে। 

'তার। পরম্পরে, চাওয়াচাওয়ি করে, 
মুখে বাক্‌ মাহি ফুটে ॥ 

যেমত চঞ্চল, হুবিণীমণ্ডল 
সগপতি মুখ হেরে। 

তেমতি বিকল, হয়া সক; 
পড়ে বামাগণ ফেবে ॥ 

সহচরী ঘটা, যেমন বরটন 
রাজহংস নিরখিয়ে। 


২২৮ 


না পারে চলিতে, ন1 পাবে বলিতে, 
দুরু দুক কাপে হিয়ে ॥ 
একে লো! একে লো! এ কে দেখি এলো৷ 
« সবাকার এই কথা । 
শব কি দানৰ, হবে কি মানব 
কেন ব। নিশিতে এথ। ॥ 
কে বলে সই! হবে বুঝি ওই, 
স্বরবর পুরন্দর | 
কেহ বলে তবে, 
ঢঁছ বলে পঞ্ধশ্বর ॥ 
এ বুঝি নায়ক 
মনে নাহি তার নাম। 
কেছ কহে বাম, কেহ কহে কাম, 
কেহ কহে স্বধাধাম ॥ 
আর বাম! কহে, 
কামিনীর প্রিয় এই | 
আসিতেছে বঙ্গে, 
পশ্চাতে দেখ না সেই ॥ 
কহে আর জন, বুঝিন্ এখন, 
এই সেই মনচোর | 
দেখিতে দেখিতে, এখনি চকিতে, 
মন চুরি কৈল মোর 
তারা কহে এ কি, ইহারে যে দেখি, 
পরমপুরুষম্ত 
মে কহে সামান্তে, হইলে কি জন্যে 
রাজকন্যা দৈহযে এত? 
অতএব মাব, বিনা ছুঃঘভাব, 
সখ কতু কার নাই। 
আগে পেলে দুখ, 
ও কামিনার দেখ তাইএ| 
ধাহা৷ হৌক ঘন্টা, নৃপতির কন্যা, 
রাজ। ধন্য ধন্য বটে ! 
বরঃ॥পুণ্যফলে, বন্থমতীতলে, 
এমত রূতণ, ঘটে ॥ 
কছে আর রমা, সে যে নিরুপম! 


সদ! শ্যাম পূজেছিল। । 
সেই পৃজাফল 


ঠ 

কালী কালে ফল দিল ॥ 
হেয় নাগরে, এইরূপে করে, 
নান। জনে নানা কথা । 


ষড়ানণ হবে, 


বের ভিষক্‌, 


চিনিয়াছি ওহে, 


ম্দনিকাসঙগে, 


শেষে হয় স্থথঃ 


ফলিল সকল, 


সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবঙগী 


জনেক অমনি, আমিল রমণী, 
কামিনী বসিয়। যথা ॥ 
শুন ঠাকুরাণী, 


নিবেদয়ে বাণী, 
ঠাকুর আইল। দ্বারে । « 


চম্মচক্ষু ছুট, 
মোরা কিবা জানি, * কিন্ত অনুমানি, 
স্থধার মে তন্ুখানি। 
অমৃতে ছানিয়া, রসে চিকণিয়া, 
গড়েছে বিধাত। জ্ঞানী ॥ 
মুখে বৃহ হাসি, মৌদামিনীরাশি, 
তমো। নাশি আসিতেছে । 
এক নালে ফুটা 
আখি ছুটি ভাসিতেছে ॥ 
হয় আলোময়, 
অতি জ্যোতিশ্ময় তন্গু ॥ 
যেন ছেড়ে মতি, 


উঠ ওগো উঠ, 
জুড়াও হেরিয়। তারে ॥ 


সরসিজ যুটি 
পুরী সমুদয়, 


হেন লয় মতি, 
রৃতিপতি ফুলধন্ু॥ 
মদনিক। লয়ে, এল দেখ.চেয়ে, 
আর কেনে শুয়ে তবে। 
তোল বিধুমুখ, দূরে যাবে দুখ, 
এখনি যে স্থখ হবে॥ 
যেমনি শুনিল, অমাঁন উঠিল, 
| শিহরিল সর্ধবকায় । 
ছিল মৃতপ্রায়, শুনি সে কথায়, 
মৃতপ্রায় প্রাণ পায় ॥ 
কই কই বলেঃ ধনী কুতৃহছলে, 
সজেতে,সজিনীগণ | 
বসে সত করি, পাশে সহচরী, 
সবে আনন্দিত মন ॥ 
এমত সময়, নিজে সময়. 
হইল উদয় আসি। 
শশীর আলয়, 
যে মত হইল নিশি॥ 
কিংবা কুতুহলে, 
কুমুদসধার দেখা | , 
আনন্দ-মহিমা, নাহি পরিসীমা, 
কেবা করে তার লেখ৷ ॥ 
সম্রমে সকূলেঃ উঠি কুতুহলে, 
সভ্ভাধষিল যুবরাজে । 


শশীর উদয়, 


কুমুদমগুলে, 


বাসবদত্ধ। ২২৪ 
সবে আখি ভরে, নিরখে নাগরে, দোহার দারুণ নয়নপাশে | 
দূরে পরিহরি লাজে। ধোহাকার মন পডিল ফাসে ॥ 
কামিনীর মন, চাতকী যেষন, শুভদিনে শুভ হইল দেখ।। 
হেরে নব্ঘন হয়। বৃতিপতি পাতি করিল লেখ ॥ 
ঞতাধিক আর, হলো স্থখ তার, নয়ন তৃষিত চকোরা পারা । 
মনে ষেন হেন লঘ॥ পিয়ে স্থধা ক্ষুধা! নিবাধে তার! ॥ 
যাতন। টুটিল, সুখ উপজিল, মৃদু মৃছু হাস বঙ্কিম ঠায়। 
পাসরিল পুর্ববদুখ । চঞ্চল চঞ্চল নয়নে চায় ॥ 
তাছা বণিবাবে, সেহ বুঝি নারে, সঞ্চারিল কাম-জলখি জল | 
সেই ধরে শতমুখ ॥ দেখিতে দেখিতে দোহে বিকল ॥ 
কুমারের করে, মদনিক। ধরে, ঘন ঘন কাম কামান টানে। 
কহে ধনি এই লও। শন্‌ শন্‌ বাণ হ্বদয়ে হানে ॥ 
আশিঙ্থ শাগব, যা জান ত1 কর, ঝর ঝর ঘাম ঝরিছে গায় । 
মদনে খালান দাও ॥ গর গর কামে কাপিছে কায় ॥ 
জরুজর একে নয়ন-ঘায় । 
থর থর দোহে মোহিত হয । 
উভ্ভয়ের দর্শন ধর ধর কবি ম্ধন কয় ॥ 
যেঘমল্লার--তিওট 
নব নাগর নাগরী নিরিখে । 
ছুঃখ পাশরে নয়নে নিমিথে ॥ 
পার ঠা কুমারের প্রতি সঘীর উক্তি 
নয়ন খরতর বিশিখে। সিন্ধু_মধ্যমান 
ঘত নিরথত অতন্থ বরখত। ওহে বধু কি ভাব দীভায়ে রসরাজ । 
নয়ন অবিরত ববিখে ॥ নবীন নাগর তুমি তেই এত লাজ ॥ 
ছুজন নববয়, সৃজন পরিণয়। যদি বিধি ভাগ্যফলে, তোমাধনে মিলাইলে। 
মদন নিরণয় বিলিখে | প্র ॥ তবে এ শুভ মঙ্গলে কেন কর ব্যাজ ॥ ঞ॥ 
চন্দ্রমুখী নচকিতা৷ সচেতনা হয়। 
একাবলী ছন্দ বিনোদিনী বিনোদে আসন দিতে হয় ॥ 
রসিক রসিক! রসের সার । শশীমুখী নামে সখী সসম্ত্রমে উঠে 
পলকে পালটি ন। চাহে আর ॥ অমনি আসন দিল কুমার নিকটে ॥ 
অনিমিখে ধ্রোহে রহিল চেয়ে । বৈন ব'লে বিনোদেরে দিয়! সিংহাসন । 
ছুঃধী থ। হয় দ্রবিণ পেয়ে ॥ ধৌত করে দিল ধনী যুগল চরণ ॥ 
দ্হে নিরখই দোহার তন্থ । ফি বলিব কি করিব ভাবে ছুই জন । 
এথ৷ সাড়। দিল কুস্থমধনু | ভাব বুঝি শশীমুখী কছিছে বচন ॥ 
উভয়ে উভয় মন পশিল। শুন ওহে গুণমণি ! রসিক নাগর । 
রতি রতিরস-আশে তুষিল । বিস্তারিয়। সে যে কথ কহিতে বিস্তর । 
কলেবর কামরসে রসিল । কি শুভ নিশিতে তোম। হেরিল রূপসী । 
অলসে অঙ্গের বান খসিল ॥ সে ক্বপসী না ছাড়ে হৃদয়ে র'লো৷ পশি। 
নিরখিয়া। কাম দোহার ঠাট । শুন ওহে মখ। ! যেব। বাক। তব আখি॥ , 
হবদয়ের খুলি দিল কপাট ॥ ইথে বীচা ভার অবলার প্রাণপাখী ॥ 


২৩৩ 


ন৷ জানি কি গুধ আছে তব ভূরুছলে । 
অবলার জাতিকুল মক্ষায় সমূলে 

ওহে গুণধর ! মধ্ি কি গুণ ধরেছ। 
একেবারে কামিনীরে কিন্করী করেছ? 

যে নিশিযোগে ততোম। হেরিল কামিণী । 
তদবধি ভেবে ভেবে শুকালো ভামিণা ॥ 
নহে সুখী, শশীমুখী এক দিন তপ্পে। 

সদা তিয়মাণ প্রাণ উডভু উড়ু করে ॥ 
বিশেষ বিধু হ'লো অনর্থের হেতু । 
প্রতিপক্ষে প্রতি পক্ষে ষেণ ধূমকেতু ॥ 
অগ্ুরু উগারে গুরু গরল এ গাতে। 
কঠিন কুলিশ ক্লেশ মলয়ার বাতে ॥ 
অ্রিধাম! যামিনী সেই হ'লে শত যাম]। 
এই ভেবে ভেবে গোরা তন্ন হ'লো। শা ম। ॥ 
পরিশেষে প্রতিজ্ঞা করিল রূপবতী | 
বিরহদহনে দেহ দিৰেক আঞ্ৃতি । 

তোমা ধন কেবল করিতে আরাধন। 
প্রতিজ্ঞা করিল তন করিব নিধন ॥ 
যাহার বিরহে পোড়া কাম ধরে ধনু । 

কফি ছার তবে'তো! আর এ মিছার তনু ॥ 
নিতান্ত কোমল যেই কামিনীর বুক । 
অন্ুমানি তাই এত সয়েছিল দুখ ॥ 
নতুবা! হৃদয় যদি হইত কঠিন । 

'তবে বুক ফেটে প্রাণ যেতো! এত দিন। 
কি হইবে কি ঘটিবে কোথায় মিলিবে । 
কামিনীর মনসাধ কেমনে পুরিবে? 
বিরূপে বা রূপসী তে। পরাণে বাচিবে। 
এই ভেৰে ভেবে মোর] মরি নিশি দিবে ॥ 
কি নিশি কি দিবা কিব! জাগ্রতে স্বপনে | 
তোমা'পাৰে। বলে আর কার ছিল মনে। 
ঘদি বিধি গুণনিধি হয়ে অনুকুল । 
অদৃষ্টেতে ফুটাইল! োভাগ্যের ফুল ॥ 
মৃতদেহে প্রাণ যদি আসিল আবার। 
নারিকেল ফলে যেন জলের সঞ্চার ॥ 

এবে প্রতিক্ষণ এই প্রতীক্ষায় আছি। 
কোন ক্রয়ে দুহাতে একহাত হু'লে বাঁচি ॥ 
মহ মু হাসি হাসি কহিছে কুমার । 
দুহাতে কফি একহাত বাকী আছে আর। 
বিধি গড়িয়াছে দুই প্রাণে এক প্রাণ । 
অভি দোহার তন ইখে নাহি আন ॥ 


সওসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


তবে বল কি ফল দুহাতে এক হাত । 
কাকেতে কি কাজ ঘি হইল প্রভাত। 
তবে যদি বল দুঃখ হু'লো। কি কারণ । 
কি করি অদৃষ্টে লেখ! বিধির ঘটন ॥ 
যেই বিধি স্জিয়াছে কমলের ফুল । 
সেই করিয়াছে করী নাশিতে সমূল ॥ 
এই স্থধাকর স্থ্টি যেই বিধাতার । 
সেই করিয়াছে তারে বাছুর আহার ॥ 
যেই জন স্থজন করিল রত্বাকর । 

সেই বাড়বাগ্নি কৈল তার দাহ-কর । 
পূর্বাপর এইরূপ বিধির নিয়ম ॥ 
অনৃষ্টের লেখা কে করিবে অতিক্রম ? 
কামিনী যে দুখ পেয়েছেণ মোর লাগি। 
কৰ কত আমি তার শত দুঃখ-ভাগী ॥ 
দিবাভাগে কুমুদী কাতরা হয় কত। 
নধাকর দেখ একেবারে হয় হত ॥ 
সেইরূপ মোরে বিধি করিয়াছে সখি | 
শুনি পুন: হাসি হালি কহে শশীমুখী ॥ 
ধা হুবার হইয়াছে তাহে নাহি কাজ। 
দেখি আখি ভ'রে বিভ। কর যুবরাজ ! 
বন্থক বামেতে বাল তুমি হে দক্ষিণে ॥ 
ছ্ুডাক জীবন তোম। যুগল ইক্ষণে ॥ 
মদনে কহিছে ব্যাজ কেনে কর হায়। 
বোর্লেচালে এ দিকে যে নিশি বয়ে ঘায়। 


কামিনীকন্দর্পকেতুর বিবাহ 
গৌর-সারঙ্গ__রূপক 
মনগুণে গাথি মনোহর মাল।। 
লাঙ্ছে নতমুখী নহে ত সখী বালা ॥ 
সুন্দরেরে হেরি, ভাবিছে সুন্দকী। 
কিরূপেতে বরি শর্বরী হলে। জাল।। 
নুতি বৃতিপতি, রাকা বাকাপতি, 
স্মরিয়া যুবতী লইল প্রেমভাল। ॥ ক্র 


একাবলী ছন্দ 


শশীমুখী আখি ঠারিয়ে কয়। 
'ৰিবাহ নির্ব্যাহ নহিলে নয় ॥ 


বুঝি মদনিক। আনিল খাল! । 
ধাহে যুখী জাতি মতিয়া মাল! ॥ 
করে ধরি মাল! কাঁমিনী-কবে । 
দিয়ে কহে ধনী বরহ ববে ॥ 
কুমারেরে আবে! কহে বূপসী। 
ধর বরমাঁল। নাগরশশী ॥ 

লহ কামিনীধ কুহৃমমাল। 

না কর বিলম্ব এ তাল কাল। 
সভাসদ ঘত সঙ্গিনী ছিল । 
ভাল ব'লে সবে সায় পূরিল ॥ 
অনুমতি পেয়ে উভয়ে স্থখী। 
বিশেষে প্রফুল্ল কমলমূখী ॥ 
সন্ত্রমে উঠিল নৃপের বাল! । 
আদরে খুলিয়। গলের মাল] ॥ 
বারে আগুসরে বারেক হুটে । 
সাত পাঁচ ভাবে পাছে কি ঘটে ॥ 
সহস। সাহসে বাদ্ধিয়। হিয়ে । 
নাগরের আগে দাড়াল গিয়ে ॥ 
ব্রমালা দিতে বধূর গলে । 
স্তনভরে তন পড়িছে টলে ॥ 
আবার বধূর বয়ান চেয়ে । 
অধোমুখী লাজ অধিক পেয়ে | 
থর থর থর কাপয়ে বালা । 
বরগলে দিল বরণমালা ॥ 
সথীগণে দেয় উলুর ধ্বনি । 
লাজে নতমুখী বিধুবদনী ॥ 
আহা মরি? বলে ধরিয়া করে। 
রমণ রমণী কোলেতে করে ॥ 
ঘন চুম্বন বদনবিধু । 

পান করে ধীর অধরমধু ॥ 

যত সখীগণ ছিল তথায় । 
এ পড়ে হাসিয়া উহার গায় ॥ 
কেহ বা বদনে বসন দিয়ে ॥ 
খল খল হাসে বাহিরে গিয়ে ॥ 
এথ। কুমারের বাড়িল বঙ্গ! 
সখীগণ দিল দেখিয়া ভঙ্গ ॥ 
ধীরে ধীরে ধীরে কহিছে ধনী। 
ক্ষমা দেহ ওহে নাগরমণি ॥ 
এখন এতেক সখীর মাঝ । 
বড় লাজ বধু ছাড় এ কাছজ॥ 


২১ 


হের পয়োধরে নখের দাগু। 
বহিছে অধীর রুধির-রাগ ॥ 
করি হে মিনতি ধৰি হে হাত। 
ছি! ছি! ছাড হাত শুন হে,নাথ! 
অছে! আলি কালি গালি যে দিবে। 
সে ছুখে কেমনে প্রাণে সহিবে ? 
অছে! ওকি কর সরমে মরি । 
আজি ক্ষম গ্রহ চরণে ধৰি ॥ 
গীবিতে এ রীত নহে যে বধু। 
আজি থাক কালি পিয়া? মধূ ॥ 
দেখেছ কোথায় বড় ক্ষুধায় । 
ভাল হে বল কেছুহাতেখায়॥ 
ঘত কহে হাত ধরিয়া ধনী। 
চোর কোথ শুনে ধর্-কাহিনী ॥ 
উলিল কাম অলধি-পয় | 
বারণবালির বান্ধে কি বয় ॥ 
বিনোদ বিবাহ-বিধি তেয়াগে | 
প্রবর্ত প্রকৃত বিবাহ-যাগে ॥ 
বাজে যে কিন্বিণী ক্ষণ রোল । ) 
'তার কাছে আর কি কাজ ঢোল ? 
এয়ে! হয়ে রতি আপনি হাসি । 
বিবাহে বরণ কর্িল আসি ॥ 
কুচঘটে করু-ফুল চন্দন । 
প্রেমভোরে হয় কর-বন্ধন ॥ 
ভাল নিয়েছিল ক'রে বাছনি। 
উরু ভুজযুগে নাচে নাচনি ॥ 
রসন। অধর কর চরণ ॥ 
স্থখে ষড়রসে করে ভোজন ॥ 
আগে ষে দোহার লাভ আছিল । 
সেই লাজে লাজ অগ্রলি দিল ॥ 
দেখে উলু দিল পিক-রমণী 
গান গায় মধুকরঘরণী ॥ 
স্থমতি দম্পতি ম্দনানলে। 
স্থখে মৃক্ৃমূহঃ "বাতি ঢালে 
স্তনঘটে শ্বেদ-শাস্তির জল । 
ৰিধিমতে করে ক্রিয়৷ সফল ॥ 
যৌতুক লইয়া কৌতুক করে । 
বরকন্যা। উঠে অপূর্বব ঘরে ॥ 
ছলেতে বিহার বণ এই | 
পশ্চাতে প্রকাশে দেখিবে সেই ॥ 


লংসাহিত্য-গ্রন্থাবর্সী 


মণিময় মণ্ডল কুগডল দোলে ॥ 
নাগর ঝাপই কাপই বাল] । 
দোজন সৌসর সরম করাল। ॥ 
বিধিমত বন্ধন দোতৃজপাশে । 
কোছি ন ছাডত রতিরস আশে । 
মাতিল দম্পতি মুখমধুপানে । 
শশীমুখী বৈমুখ নহি সখদানে ॥ 
মুখমে দোনহু রসনা যোতে। 
কুজতি রতি মদমত্ত কপোতে ॥ 
আকুল কুস্তল ধরণী লুটায়ে। 
খেলত উরুধুগ বাম উঠায়ে ॥ 
লঘু লঘু চুম্বন শিহরই অজে । 
ঘন ঘন দোতন্গ ঝম্পন বঙ্গে ॥ 
রুধু রণু ঝুছ ঝুছ.ঘৃকুর্ধ বাজে । 
জঘনতটে মণি-কাঞ্চী হ্গাজে ॥ 
তাঁবত ঝটপটি ধাবত আশা । 
বরষিল বারিদ মিটিল পিপাসা ॥ 
শীতল ধরণীতল জলপাতে। 
ছাড়ল বাদল দক্ষিণ বাতে। 
শ্রমজলনিক্ত-কলেবর দৌছে। 


২৩২ 
কালীর আদেশে মদনে ভাষে অলস অচেতন দোজন মোহে । 
সুরূসিক জন শুনিয়া হাসে ॥ ক্ষণহি বিলম্বন চেতন পায়ে । 
পজ.ঝটিকা কবি মদনে গায়ে ॥ 
সম্ভোগ-শললার-নর্ণন 
গা কুমারের বিদায় এরং কামিনীর বিবাছার্থে 
ভূপতির উদ্ভোগ 
বিহরে নাগর নাগরী পঙ্গে। 
তঙ্গ পরো অলসে অবশ অন্গে ॥ পয়ার 
ঝপট ঝটাপট, লপট লটাপট, শশীমুখী সংবরিয়। পরিয়া বসন। 
লুঠত দোনহি অঙ্গে । সঙ্গ ভঙ্গে অঙ্গে ধরে অঙ্গের ভূষণ ॥ 
চমকে কামিনী, ঝমকে দামিনী, লাজে বিধুমুখখানি বসনে ঢাকিয়া। 
তু অনুকম্পন, রুণু রূণু কঙ্কণ, সেরে এল শেষ কাজ বাহিরে যাইয়া ॥ 
বাজত মদন-তরঙগে ॥ স্থখের শধ্যায় স্থখে বসিল দম্পতি | 
পলায় পাইয়া লাজ রতি রৃতিপতি ॥ 
পজবটিকা ছন্দ ক্রমে সহচরীগণ সঙ্গিধি আইল! | 
খেলই নাগর নাগরী কোলে। লাজে স্ববদনী অধোবদনে রহিল] ॥ 
চম্বই বিশ্বাধর ছু-কপোলে ॥ মূচকি মৃচকি মুখে মৃদু মৃদু হাসি । 
পুর কম্কণ কিন্ধিণী বোলে । ধার যেব করে সেবা! সকলেই আসি ॥ 


কেহ বা চামর করে কেহ বাব্যজন। 
আতর গোলাপ কেহ করায় সেবন ॥ 
কস্কুম কত্তৃরী চুয়া স্থগদ্ধি চন্দন । 


“ কোন সহচরী অঙ্গে করায় লেপন ॥ 


রৃতিক্কেশ লেশমাত্র না রহিল আর। 
উপজ্ধিল হ্বখে আবে সুখ দৌহাকার ॥ 
মিষ্ট গন্ধ মিষ্ট মাল। সুমি পবন । 
সেবনমাত্রেতে ঘন্ম হইল বারণ | 
নানাবিধ মিষ্ট-অয্ ছিল আয়োজন । 
মিষ্টমৃখে মিষ্টমুখ কৈল ছুই জন ॥ 

হেসে হেসে তুলে দেয় এ উহার মুখে । 
কি ছার অমৃত-তার তুঞ্জে দৌোহে হুখে ॥ 
স্থবাসিত মিষ্ট জল একাধারে পান। 
মিঠে পাথুরিয়] চুণ মিঠে ওয়া পান ॥ 
আর যেব মিষ্ট ভোগ অবশিষ্ট ছিল । 
মিঠে মিঠে কথায় সকল সেবে নিল ॥ 
শেষে সুখ-শয়নেতে করিল শয়ন । 

মুখে মুখে বুকে বুকে চরণে চরণ। 
ব্রবন্থা শুলে। ধদদি বাকি থাকে কেবা ।, 
'উইল সকল সখী যখ! থাকে যেবা ॥ 


নিদ্রায় ষামিনীট্ুকু হইল যাপন । 
আদিত্য উঠিবে শশী করেছে গমন ॥ 
ক্রমে পূর্বদিক হইল অগ্চণ-বরণ। 
ধড়মড়ি উঠে ধার হইয়া চতন॥ 

বিনয়ে বিনোদ ধরি বিনোদার হাত। 
বলে প্রাণ আস পাশ হছল প্রভাত । 
ধনী কহে নাথ! তুমি প্রাণের সমান । 
বিদায় কি 'দতে পরি খাকিতে পরাণ ॥ 
নয়নচকোণী মোর “কমনে ৰাচিবে। 
না হেরে ও মুখটা কেমনে রহিবে ॥ 
কবি'কহে এত কেন ভাব হে রূপসি। 
পুশবাম্ন হবে দেখ পুনঃ হবে নিশি | 

মম দেহে তুমি দেহ] রূপে কর ভোগ । 
ইথে কি বিয়োগ হবে শহিলে বি্মোগ ॥ 
এত বলি স্তন্দরীরে ঠন্দর চলিল। 
বাসায় আমিয়। প্রাতঃকৃত্য সমাপিল। ॥ 
বাসায় বন্ধুর সনে ণ্বিসে কৌতুক । 
নিশিতে কামিনী লং বিধিমতে স্থথ ॥ 
ওথায় কামিনী গৃহ নাটে কাটে দিব । 
নিশি হ'লে বধু কোলে হর নাশ সেবা ॥ 
এই রূপে দিন তিন যায় স্থে সখ! 

কে বুঝে কালীর খেল। দেখহ কৌতুক । 
এক দ্বিন মনে মনে ভাবে নৃপরায় । 

ন। হলে? মেয়ের বিয়ে কি হবে উপায় ? 
ঘর বড় এত বড় আইবড় ঝি। 

বিবাহ না হ'লে পরে লোকে কবে কি? 
অর্ক্ষণে হ'ল মেয়ে কামিনী আমার । 
বিবাহ ন। দিয়া অন্থ চত রাখ। আর ॥ 
এতেক চিন্তিয়। স্থির কৈল মহারাজ । 
অস্ভই বিবাহ দিব তবে আর কাজ। 
বরাবর বার দিয় বাহির দেওয়ানে। 
পাত্র মিত্রে আজ্ঞ। দিয়ে কুলাচাধ্য আনে ॥ 
আইল ঘটকগণ লেগে গেল ঘট! । 
দীর্ঘকটা। শিখ। কাট। ভালে দীর্ঘফোট! ॥ 
এক মুখে শতভাষে ঘটকালি-মাল]। 
কলরবে কেক। বুবে কাণে লাগে তাল।॥ 
রাজা বলে শুন ওহে কুলাচাধ্যগণ। 
গোলের এ কন্ম নয় শুন দিয়া মন ॥ 
কামিনী নামেতে মোর আছে এক কন্তু]। 
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরম্বতী অতি ধন্তা ॥ 

লঃ খয়--৩৩ 


২৩৩ 


অনুরূপ পাত্র যদি থাকয়ে সন্ধানে । 

স্থির কর সম্বন্ধ নির্বন্ধ জ্কার' সনে ॥ 
একেবারে কুলাচাযা সবে দেয় সায়। 
আমি আনি দিব পাত্র এত কোন্‌ দায়? 
একে একে দিল সবে পাএঞ-পধিচয় | 
কোনমতে নুপাতর সম্মতি না হয়॥ 
অবশেষে একজন কুলপতি কয়। 

আমি ভাল পাত্র গিৰ শুন মহাশয় ॥ 
বিজয়কেতুর পুত্র পুশ্পকেতু নাম । 

সেই বিষ্ভাধর বর সর্ব গুণধাম্র ॥ 

সেই মাত্র যুক্ত পাত্র তোমাপ কম্তের | 
সিংহেতে মিংহেতে যোটে পাধা কি অন্টের? 
রাজা! বলে ভাল ভাল বুঝ বাবে পাছে। 
অগ্রেতে সম্বন্ধ স্থির কর তার কাছে ॥ 
যথা আজ্ঞ। কুলাচাধ্য হইল বিদায়। 

সভ] ভঙ্গ দিয়ে তূপ অন্তঃপুরে যায় ॥ 
রাজ! যদি উঠে গেল সভা হ'ল ভঙ্গ । 
মদন কহিছে হদে দেখসিয়া রঙ্গ ॥ 


বিবাহ শুনিয়া কুমারের কামিনী 
লইয়! পলায়ন 


পয়ার 


অন্তবে উল্লাস নৃপ অন্তঃপুরে যায়! 

ঘন ঘন ঘরণীর নিকটে ঘোনায় ॥ 

কি কর রূপসী বমি শুনিয়াছ আর। 
কামিনীর বিভ। হবে শুভ সমাচার ॥ 
গাণী বলে গালগল্লে জলে মোর অঙ্গ । 
মাঝে মাঝে মিছে কি করিভে এসে রঙ্গ ॥ 
তূপ কহে মিথ্য। নহে শুন ওহে প্রিয়ে। 
বসে থেকে দেখ তুমি কালি দি্ধ বিয়ে 
অন্ত দিন বলি বটে সে কথার কথা । 
অস্কার কথা কিন্তু,নহেক অন্যথা ॥ 
বিজয়কেতুর সত নাম পুষ্পকেতু । 
তারে পত্র পাঠায়েছি বিষাহের হেতু ॥ 
কুলে শীলে ভাল বটে স্থপাত্র স্থধীর । 
সেই বিস্তাধর বর করিয়াছি স্থির ॥ 
কামিনীর জনেক সঙ্গিনী তথ ছিল। 
শুনি সে হবিষে তার বিষাদ জন্মিল। 


২৩৪ স€সাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


তাড়াতাড়ি ৫ ধেয়ে, গিয়ে কামিনী সদনে। 
হেসে হেসে কহে ধনী, প্রছুল্প-বদনে। 
কি“কর গে। শশীমুখী শুনেছে কি আর । 
তোমার বিবাহ ন। কি হবে পুণর্ববার ? 
গিয়াছিহ্ন আঁজ ঠাকুব।ণার মহল 
শুনিন্ু তোমার পক্ষে বড়ই মঙ্গল ॥ 
ঠাকুর কহিল! ঠাকুরাণীর নিকটে | 

কালি ত দিবেন বিয়ে শেষ যেবা ঘটে || 
কেজানে কোথাম্ম এক আছে বিভ্ভাধণ। 
শুনিলান সেই পা [ক বিবাহের বর । 
এত দিনে হলো মেনে পুর্ণ মণস্কাম। 
যাহ। হোক খুচে গেল আহবুড় নাম ॥ 
কারে। ভাগ্যে বাজ্য-লা ৬ কাণে বনবাস। 
ইতোত্রষটশ্ততোনঞ্ কারে সর্বনাশ ॥ 
আজি বাদে তুমি ত হইবে বিদ্যাধর্ণী। 
মোনবার হৈতে হবে নাছের ভিথ।পী ॥ 
দুঃখ যে উপজে পোড়া মুখে হাসি পায়। 
হেদে তালে। মান্ষের কি হবে ডপায়? 
ধনী কহে ম্ছামিছি কি করিস ছল | 
কোথায় কি শুনে এলি সত্য কাঁর বল্‌॥ 
সখী বলে এ ৩ বড় পড়িনু সঞ্চটে। 
প্রতায় ন৷ হয় যাও মায়ের নিকটে ॥ 
ধনী কহে আর মের শুনে কাজ নাই। 
বরের মুখেতে আর তোর মুখে ছাই ॥ 
সে কহে ভালে। গো ভালো কালি দেখা যাবে। 
বিস্তাধর বর পেলে ফিরে ন। তাকাবে ॥ 
এইরূপে বোলে চালে গেল দিবাভাগ। 
নিশিতে নাগর লয়ে মদনের যাগ ॥ 
সৃহচরীগণে সবে নিথ্িত দেখিয়া। 
নাগরেরে কহে ধনী হাসিয়। হাসিয়। ॥ 
শুনিলাম কালি নু কি পিতা মহাশয় । 
বিবাহ দিবেন বলে করেছেন শ্রয় ॥ 

কে জানে মিলেছে কোথা বিস্তাধর বর। 
তার মহ মোর বিভ। দিবে নৃ্বর ॥ 
কৰি বলে ইথে ধনি! কেনে ভাব ছুব। 
জান নাকি বিস্তাধর কত দেয় সুখ | 
অট্টালিকোপরে অষ্টপ্রহর বাখিবে। 
সবীচয় চতুদ্দিকে চামর করিবে ॥ 

স্থগন্ধি চদনমাল। সুগন্ধি পবন । 

(কোলে বসি দিবানিশি করিবে সেবন ॥ 


পুরাতন ফেলে পাবে হুনৃতন পতি। 
নৃত্ন নৃতন হবে নৃতন পীবিতি | 
প্রতিদিন শব নব সুরত দেখাবে। 

নিতা নিত্য নৃত্যগীত নূতন শিখাবে |। 
তুমি তো স্থখেতে বৰে ববে বাজহালে ॥ 
যে দুঃখ সে ছুঃখ মাত্রা আমার কপালে । 
তুমি ম াজকন্য] রবে বান্দ-সমাদরে ॥ 
হাতে খোল। কাধে ঝোলা মোর ঘরে ঘরে ॥ 
যাহা হৌক স্থুবদনী সুখের সময় । 
অভাগায় বারেক এনেতে ষেন হয় ॥ 

ধন] কহে কত খেনে জান নাগরালী | 
কর্থায় কখায় ঠাট কত চতুরালী । 

মরুক্‌ কপালে ছাই কাজ পাই সুখ । 

তব সঙ্গে হয় যেন এই মত ছুথ ॥ 

তুচ্ছপদ প্রদ্ধপদ স্বগ দেখি হার । 

যেব৷ স্থথ তব মুখ-চুম্ধনে আমার ॥ 

কাব বলে সে সকল বুঝিলাম আঁমি। 

ভূপাতি বিবাহ দিলে কি কপ্রিবে তুমি? 
কর্ত। ইচ্ছ। কম্ম বলে পিতৃদ্ত। মেয়ে । 
কি করিতে পারে অন্তে রাজা দিলে বিয়ে? 
দেশ কাল-পাঞ্র দেখে মনে পায় ভয় । 
স্তনেছি চোখের ধন বাটপাড়ে লয় ॥ 

ধনী কহে গুণমণি ! ভয় কি হে আছে। 


' কে লইবে ধার বস্ত সে থাকিলে কাছে? 


নিজ বস্ত লয়ে গেলে লয়ে যাওয়। যায় । 
একেবারে হালি ছাড়া উপযুক্ত নয় ॥ 
তুমি যদি সাহসে বান্ধিতে পার বুক। 
য|ইতে বিলম্ব মোর নাহি একটুক। 
কৰি ভাবে আমি ত উহাই এচে আছি। 
কোনবরূপে স্বদেশ যাইতে পেলে ৰাচি ॥ 
কালী কি এমন দিন দিবেন আবার । 
পিতা। মাতা হেবে তন্তু জুড়াবে আমার ॥ 
অস্থির নারীর মন চঞ্চল সদাই । 

আস্তিক বটে কি নহে কিন্ত জান। চাই ॥ 
অগ্রেতে কেমন মন নেড়ে চেড়ে জানি। 
জল নেড়ে বুঝা ষেন মীনের মর্দামি ॥ 
প্রকাশিয়। কহে কবি ওলে। সুব্দনি ! 
কি বলিলে তুমি কি যাইতে চাহ ধনি? 
জ্নকজননী ছেড়ে ছেড়ে বন্ধুগণে। 

তুমি যে যাইবে ইহা নাহি লয় মনে ॥ 


এমন কি হয় ধনি ! তবু আমি পর। 
মোর তরে তূমি কি ছাড়িতে পার ঘর? 
ধনী কহে কি বলিলে রসিক নাগর ! 
অন্য'কি আত্মীয়জন তুমি মোর পর? 
কি বলিলে গ্রণনণ ৷ বল দেখি ফিবে। 
বাহিরে স্বর্ণ বেখে অঞ্চলে কি গিরে? 
বিজ্ঞ বট বন্ধু হে ] বঃন,কেন হেন । 
মাঝে মাঝে হয়ন কতই লেক খেন? 
স্তর জীবন পতি পতিমাত্র গতি | 

দেব *্ঠরু সেবা যেবা সব তার পতি ॥ 
জনকজনণী যত সুহৃদ বান্ধব । 

সকল হইতে বড ধমণীর ধব ॥ 

"বে ধদি দাসী ব'লে তুমি কর দ্বণা। 

কি কাজ জীবনে আর তৰে তোমা বিনা । 
বুবিন্ন কপাল মন্দ কাল হয়ে বাপ। 

এ হেন পরম স্থথে দিল] মনস্তাপ ॥ 

না জানি বিধাতা কিবা! লিখেছে ললাটে । 
অভাগীর অদৃষ্টেতে কোন্থান ঘটে ॥ 
কিন্তু বধু অগ্য যদি লয়ে পাঁহি যাবে ॥ 
তোমায় অবলাবধে ভাগী হৈতে হবে। 
বলিতে বলিতে আখি করে ছল ছল। 

দখ দর হৃদয়ে বহিয়ে পড়ে জল ॥ 

আহ] মরি বলে কামিনীরে লয়ে কোলে। 
করে কৰি সান্তনা মধুর মহ বোলে ॥ 

কেন লে। কমলমুখি, কান্দ অকারণ । 
তুর। ছুঃখ দেখে বুক বিদরে এখন ॥ 
গুণবতি ! তোমায় গাঁথিয়া গল-হার | 
লইয়াছি অসার সংসার ক'রে ঘার ॥ 
ভালই ত তুমি যদি যেতে চাহ ধনি ! 
ভাবনা কি তোম। লয়ে যাইব এখনি | 
ইথে আর কেনে তবে ভাব লো বিষাদ। 
স্ধামুখি! ক্ধাপানে কাহার অসাধ ? 
কিন্তু তবে বিলম্ব বিহিত আর নয় । 

কি জানি বিলম্বে পাছে জানাজানি হয় ॥ 
এত বলি গমনে নিশ্চিত করে মতি । 
্রীহরি শ্রীহরি স্মরি উঠিল দম্পতি ॥ 
অগ্রেতে কুমার যায় পশ্চাতে কামিনী । 
স্থাকরসনে ষেন চলিল যামিনী ॥ 

ধনী চলে ধরাতিলে অঞ্চল লুটায় । 
রাজগৃহ হৈতে যেন রাজলম্থী যায়। 


বাষবদত! ২৩৫ 


ধীরে ধায় ধনী ফিরে চায় বারে,বারে। 
জনক-জননী-ন্েহ পাসরিতে নারে ॥ 
হাজার হউক তবু পতি-স্েহ কত। 
জন্মভূমি ছাডিতে কে পাবে জন্মমতত ? 
তথাপিহ সাবাসি বে রমণীর হিয়ে। 
পরঘর করে যারা অনায়াসে গিয়ে ॥ 
এ দিকেতে যুবক যৃবতী ছুই জন। 
ধাছিয়! লইল অশ্ব গমনে পবন ॥ 
খশোজবে নাম তার পৃষ্ঠে আরোহিয়ে | 
এশোজবে যায় দ্োোহে নগর বধিয়ে ॥ 
৬ণে কবি মদনে মঘনে বলি হারি। 
কে লয়ে কোথায় যায় দেখ কার নাবী ॥ 


পলায়নে শ্মশান-দর্শন 
দীর্ঘ ভ্রিপদী 


একে সে রজনী ঘোর, ভয় পাছে ম্মেভোর, 
চলে চোর হরিয়া রমণী । 
দড়বড়ি ঘোড়া চড়ি, করেতে লইয়া ছড়ি, 
তাড়াতাড়ি কমিল অমনি ॥ 
দাঁবায়ে চলিল ঘোড়া, টমকে ঝমকে জোড়া, 
কামিনীরে বসাইয়! কোলে । 
কোথা বা রহিল বন্ধু, পাঁসরিল গুণসিদ্ধু 
নারী পেলে কেবা কিনা ভোলে? 
বেগেতে চলিছে হয়, হেরে হেন জ্ঞান হয়, 
বাজিময় রেখ! ভূমগ্ুলে । 
অনিল উলকাপাত, কে পারে যাইতে সাধ 
তারা যার! তারা কত চলে? 
সদরে.পাহারা! আছে, কি জাশি রে ধরে পাছে, 
সে পথ ছাড়িয়। যুবরায় । 
সাহসে বান্ধিয়ে হিয়ে১ ৯» দক্ষিণে মশান দিয়ে, 
ভ্রতগতি চলিলা হেলায় । 
বেতাল পিশাচ ঘটা, কারো শিবে রুক্ষ জটা, 
কেহ কট পিঙ্গললোচন । 
ভাকিণী শাকিনী দানা শ্রশানে পাতিয়া থানা, 
শব সব করয়ে ভক্ষণ ॥ 
যক্ষ রক্ষ ভূত প্রেত, কেহ কালো কেহ শ্বেত, 
চিতা হৈতে লয়ে যায় শব। 


3৩৬ 


পচ। শ্ুফ ফেব বাছে, মৃতকায় পেয়ে নাচে, 
আনন্দেতে হুছঙ্কার রব ॥ 
করলে দিয়ে তাল, বেতাল নাচয়ে ভাল, 
ভরবে মা ভৈঃ রবে ফেরে । 
সর্বাঙ্গে বিকট শির, গলে ঝুলে নরশিব, 
চাক্দ্রায়ণ হয় রূপ হেরে ॥ 
ফেরে কত ফেবরুপাল, পিশিত রসিত গাল, 
তবু নুকপাল নাহি ছাডে। 
গলিত পলিত কায়, কবলে কবলে খায়, 
শেষে স্রিবায় হাড়ে হাড়ে ॥ 
কেহ বা তুলেছে মড়া, অতি পুতি পচা সড়া, 
ঝগড়া করয়ে লয়ে তাই । 
যাহার অধিক জোর, তাহারি অধিক সোর, 
তোর মোর বাছাবাছি নাই । 
শৃগালের খেকার্থেকি, পিশাচের মেকামেকি; 
ঢেকাঁঢেকি ঠেকাহেকি বুব। 
দেখিয়া বিষম ভয়, ধীরে ধীরে ধনী কয়, 
প্রাণনাথ! একি দেখি সব? 
কবি কয় নাহি ভয়। তবু ভয় যদি হয়, 
নয়ন মুদিয়। ধনি থাক। 
' কপন্দি-কামিনী কালী, মহামায়া মুণ্ডমালী, 
ভয়হার। ভবানীকে ডাক ॥ 
ভাবিলে যে পদদ্বয়, ... ভবভয় দূর হয়, 
ভবের উকতি এই সার । 
ইহকাল পরকাল, কাটিয়া কুটিল কাল, 
চিরকাল স্থখ হয় তাঁর ॥ 
হ'লে ভবানীর দাস, ভবৰপাশ হয় নাশ, 
বারোমাস অভিলাষ ঘটে । 
এবা কোন্‌ দায় তবে, অনাশে বিনাশ হবে, 
মদন কহিছে তাই বটে ॥ 


কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর বিলাপ 
লঘু ত্রিপদী 


অটল সোয়ার, নুপেন কোর, 


পবন-বেগেতে যায় । 


নান। দিগ দেশও, এড়াইয়! শেষ) 


বন পরিবেশ পায় ॥ 


সগসাহিত্য গ্রন্থাবল্গী 


নিশি অবসান, 


পূরবে হইল আলা। 
দিল মরকত, 


হেরে হয় ভান, 


যেন কি ভকত, 
রকত কুস্থমডালা ॥ 
উদ্দিত অরুণ 
কির্ণে তিমির নাশে। 
করে কল কল, 
অনিরল বগি বাসে। 
ন। জানি ্বাসিয়, 
পড়ি এ কোন্‌ স্থান । 
সেই বিদ্ধাবন জানিয়া তখন, 
ভয় হ'ল অবসান ॥ 
সেই তাল শাল, তমাল প্রিয়াল, 
বিশাল *সালগণ। 
কেতকী ধাতকী, 
সেই আম্রাতকী-বন ॥ 
শুন লো৷ রমণি! 
সকল রজনী'চলে। 


ভ্রমশঃ তরুণ 
যত খগদল, 


পথ পানরিয়া। 


হরি হরীতকি, 


কহে গুণমণি 


ঘুমে পরবশ, 
তনু পড়িতেছে ট'লে ॥ 
এই বনস্থলী, 
ক্ষণেক বিরাম ক'রে । 
শেষে বেলা হ'লে; তরুতলে লে, 
যাব চলে এর পরে ॥ 
ধনী কহে নাথ, কেন অকল্মাৎ 
নাচিছে দক্ষিণ আখি । 
ওহে বল দেখি, 
ঘুরে কেন পড়ে পাখী ? 
অশিব লক্ষণ, শিবার রোদন, 
মনে ভাল নাহি বাসি। 
ঘুমে ঘোরে গা 


হয়েছে অলখ, 


অতএব বলি, 


সন্মুখে একি, 


ট”লে পড়ে পা, 
চল এইখানে বসি ॥ 
কে করে খণ্ডন, 
যেমন বসিল দৌহে। 
ঘুমে সকাতর, 
তুমেতে পড়িয়! মোহে ॥ 
এথায় নাগর, 


বিধির লিখন, 
অমনি নগর, 


দিন ছুপহর, 
অকাতরে নিদ যায়। 
কপাল ফাটিল, যে দায় ঘটিল, 


কিছু না জানিতে পায়। 


বাসবদত্বা 


গৃহ তেয়াগিয়াঃ 
করেছিল প্রাণপণ । 
বাদী হয়ে ধাতা, খেয়ে তার মাথা, 
হবে নিল সে বতন॥ 
ঘুম ভাঙ্গি গেল, 
উঠিল রাজার স্তত। 
প্রিয়া ন৷ দেখিয়া, এ 
মানিলেন অদভূত'। 
চারিদিকে চায়, দেখিতে না পায় 
* মাথে হাত দিয়া পডে । 
কান্দে একি হ'ল, প্রেয়সী ৫ গেল, 
প্রাণ কেনে রহে ধড়ে॥ 
কহে প্রাণপ্রিয়ে ! 
বিদরিছে হিয়ে মোর । 
দেখা “দও মেনে? 
হেরি বিধুমুখ তোর ॥ 
না হেবে শ্রীমুখ, ফেটে যাগ বুক, 
আর ছুঃখ কব কারে? 
কে সাধিল বাদ; 
বাদ হ'ল একেবারে ? 
হায় বুক চিবে? কে নিল বাহিরে, 
। তোমা হেন মণি মোর ? 
মুখের আহার 
না জানি কেমন চোর | 
অথব শ্বাপদ, করিয়। বিপদ, 
ভূধিল কোমল কায়। 
মোরে কি কারণ, 
রেখে গেল হায় হায়! 
রাঁজহালে ছিলা, কেন বা আইলা 
তুমি অভাগার লাগি? 
হায়! কি করিন্ু কেন বা আনিঙ, 
হইনু বধের ভাগী? 
আহ! কত জন, 
পাবে বলে তোম] ধন। 
মামি তোমা ধনে? এ ঘোর গহুনেঃ 
দিলাম কি বিসর্জন? 
9হে শুন বিধি সিঞ্চিয়। জলধি) 
যদি নিধি দিয়েছিলে । , 
পেয়ে ক'রে রোধ, 
পুনরায় হরে নিলে ॥ 


ঘে ধন লাগিয়া, 


সচেতন হৈল, 


উঠে চমকিয়া, 


ক্ষণেক উঠিয়ে, 


ছল কর কেনে, 


যত হুখসাধ, 


হবিল আমার; 


সে ষে ছুবজণ, 


করে আরাধন, 


ক ক্রমস্দোষ, 


২৩৭ 


হার কৰে কার, কিবা অপকার, 
বল করিয়াছি আমি? 
কেন এত ছুখ দিলে চতুম্মুি, 
হুইল বিমুখ তুমি? 
কোথা গুণসিন্ধু 
এ কি অদৃষ্্রের লেখা । 
আর তোমা মনে, 
নহিল বুঝি হে দেখা ॥ 
,মোরে শত বিক, 
ধিকৃ ধিক মম জঙ্গ। 
মিছে নারীমদে, 
পাসরিনু তব তনু ॥ 
গুহের ভিতর, 
তুমি মোর সনে এলে । 
আমি নাবী পেয়ে, 
আইলাম তোমা ফেলে ॥ 
ওহে কেবা আর ছ'খ-পারাবার, 
করিবে আমায় পার? 
ধ'রে শেহহালি, তুলে জ্ানপালি 
হইবে করণধার ? 
আর কারে পাব, 
কারে কব মনোছুখ? 
পাথারে ডুবিয়া। ভাবিয়া ভাবিয়া, 
বিদরি় যায় বুক ॥ 
ওহে গুণমণি। হারায়ে রমণী, 
পড়েছি বিষম দায় । 
কর জ্ঞানদান, রাখ মোর প্রাণ, 
ব'লে দেহ সছুপায় ॥ 
এত বলি ধীর কান্দিয়া অস্থির 
পড়িয়া লুটায় ধরা । 
ঝরে ঝল ঝল, 
ফণী ষেন মণিহার] ॥ 
শেষ কৈল সার, ৃ কি কারণে আর, 
এ ছার পরাণ বাখি। 
ফল ন| ফলিলে, কলিবে রাঁধিলে, 
কি ফল বিফল শাখী॥ 
সেই সার বিনে তবে কি কারণে, 
অসার সংসারে রই । 
আর কি এখন, আছয়ে শরণ, 
আমার মরণ বই? 


রহিলে হে বন্ধু 


জনমে মরণে 

ওহে প্রাণাধিক। 

ভূলিয়। সম্পদে, 
পরিহরি সব, 


সকল তৃলিখে, 


কার মুখ চাঝ 


নয়ন মৃগল, 


২১৪৮ সগসাহিত্য-গ্রন্থা বলী 


পিত। মাত দারা, « হরে বন্ধ-হারা, ঘন বিনা! সদন গগন নির্মল | 
যে'জণ বাচিয়। বয় উদ্জল প্রকাশে জ্যোতিঃ চন্দ্রের মণ্ডল ॥? 
ধিক সে ্গাবনে, কহিছে মদনে, সাণস সারস বনে সদা কবে খেলা । 


হতাব বেঁচে বাচা শয় 


কামিনী বিয়োগে কুমারের 
বড়খতুক্রেণ-রর্ণন 


পয়ার 


বিনোদ বিদ্মোগী বেশে বিপিনে বেভায় । 
কেবল কামিনী ব'লে কেঁদে কাল ঘায় ॥ 
ঘন বরুষণে আখি সদা জলপর । 

ব্রমশ:ঃ আইল কাঁল কাল জলধর | 

গুরু গুরু গগনে গরজে ঘন সব। 

দুরু ছু+ দাদুর আদরে করে রব 
আলো কুরে ব্লাক তিলকা থেন ভালে । 
উজলী বিজলী খেলে জলধরকোলে ॥ 
তড়তডি রবে অবিরত পড়ে বুষ্টি। 
চড়চডি মেঘরবে যায় ঘেন স্থষ্টি ॥ 

জল দে জল দে ব'লে ডাকিত যাহারা । 
মহান্থথ চাতক কৌতুক করে তারা । 
কাল পেয়ে নদীগণ হয়ে রসবতী | 

নানা রঙ্গে ভঙেতে ভেটিছে নিজ পতি। 
ঘে জন ঘোঁড়েতে আছে তারই মাত্র স্থখ । 
রাখিতে না ঠাই যোড়ে বিষোড়ের ছথ ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে যোৌগীজন। করে নানা ভোগ ॥ 
হেন দিনে বিয়োগীর কেবল বিয়োগ ॥ 
একে ধরাধররবে ধৈর্য ধর) ভার । 
কেকারবে এক রবে হেন সাধ্য কার? 
দিন দিন কুমীরের বিবহ-নদ্রীর । 

বিষম বরিষ। পেয়ে ভেসে গেল তীর ॥ 
হয়েছে ণুতন প্রেমে নূতন বিচ্ছেদ । 
তাহে নবমেঘে ষে নৃতন হৈল থেদ ॥, 
কষ্টেতে বরিষা! গেল হয়ে মৃত্যুবৎ। | 
দেখিতে দেখিতে পুনঃ আইল শরৎ ॥ 
শরত্তেসদাঁই সখ ক্ষণ নাহি ভঙ্গ । 

“ যুবক যুবতী জন করে নান। রগ ॥ 


মুণালেব আশে আসে মরালের মেল! | 
এমি স্থখের কাল সবে শ্খ আসে । 
পরবাসে কেহ ণ1 থাকিতে ভালবাসে । 
এক|মাত্র রাজপুত্র,এ খবধিন্ত | 

খে অপ] ছুঃখজ্ঞান হিতে বিপরীত ॥ 
এপত আপিল তবু শন্নণেন আডে। 
"লগে আছে বরিস। তিলেক ন। ছাড়ে ॥' 
বিপু গত পিএমল হয় দিণ দিন । 
কুমাবের মুখশশী ততই মলিন ॥ 

কেন্দে কেন্দে হ'ল য? শরতের সীষে | 
কিন্ত বিবঠীর বড বাঁচ1 ভার হিমে ॥ 
আইল হেমন্ত খতু কৃতান্তসমান। 

কান্ত বিনা নারীব ক শান্ত করে প্রাণ? 
একাকা যে রহে ছুঃখ কি কব তাহার? 
দিন যদি যায় কিন্ত গাঠ্জি যাওয়া! ভার ॥ 
হেমন্ত ছরস্ত দুঃখে গেল কুমারের । 
শিশির খতুর সমাগম হৈল ফের ॥ 
শিশিরে অসির পন শিশিরের ধার] । 
বিবহী যুবক জপ) প্রাণে ঘায় মার ॥ 
অনল তপন তুল্য তরুণাণ কোল । 
শিশিরে পরাণ বাচে ইথেই কেবল ॥ 
বৃপতিনন্দন সদ] করিয়। ক্রন্দন । 
বনেতে বেড়ায়ে শীত করিল বঞ্চন ॥ 
শীত ঘদি গল এল বসন্ত সময় । 

এই কালে বিয়োগীর হয় বড় ভয় ॥ 
তরুগণ নব নব পল্লব প্রকাশে । 
অনায়াসে প্রাণ নাশে দক্ষিণবাতাসে ॥ 
বনে বনে পিকগণ করে কলগান। 
মধু পিয়ে মধুকরে করে মধুতান ॥ 
শুনিয়। যোগার হয় যোগ-যাগ ভঙ্গ । 
বিয়োগ কোথায় তবে জাগিলে অনঙ্গ ॥ 
যবে মনে পড়ে কামিনীর তনুখানি | 
তখনি পরাণ লয়ে পড়ে টানাটানি ॥ 
এইরূপে কুমারের গেল দশ মাস। 
আইল দশম দশ! হ'ল সব্বনাশ। 
ক্রঘেতে বসন্ত ষদি হইল স্থগিত । 
দেখিতে দেখিতে ভীম্ম গ্ীক্ম উপনীত ॥ 


বাসবদত্তা ২৩৯ 
একে দেহ কামিনী-বিরহে দহে অতি। আমি অতি দান, গতি-মতি-হীন, 
তাহাতে দিগ্ুণ দাহ কৰে দিনপ ত॥ কি জানি মহিমা তখ। 
নিশিতে শশীর কর (বিষে সদান। |কঞ্চিং জাণিয়া? আদরে মানিয়াঃ 


কোকিলের পঞ্চ অ্বণ যেণ পঞ্চবাণ॥ 

' মন্দ মন্দ মলয়-পবন সদ। বয় । 
ইথে প্রাণ আজ কা'ণ বএ কি প। বয় ॥ 
অবশিষ্ট আস্থ চম্ম কশ্মতোণ সার। 
অপাহারে সবাকার খুখে হাহাকার । 
কাষিনার আশে প্রাণ বিয়া বারণ । 
এইকপে সংব্ধর করিণ ভ্রমণ ॥ 
অন্বোয়া এবদাজ স্বাবংজঙগ « 
শেষে উপনাত গঙ্গ। খাগর সঙ্গম ॥ 
ববেচণ। কৈল খাদ তা জব পরাণ । 
তবে ত তাহ।৭ এহ ডপধুক্ত প্রা 
শুনোছু পুরাণ লোকে পুরাণে ঝাণা। 
নিফাম ত/জিলে ত% হয় চঞ্পাণ ॥ 
সকান হইয| পঞ্জে যই জল এবে। 
সদ্য সিদ্ধ হয় সেই থে ক।মন। কত ॥ 
অতএব এই শানে উচিত মব্ণ। 
জাবনে জাবন তাজে ছুচাবে জাবন ॥ 
এতেক ভাবির ।বাস্থ কৈল মৃতি। 
মদ কহিছে ভালো বটে এ যুকতি। 
জঠব্যাতন। যায় খারে পরাঁশলে । 
এ কোন কান কেশ মলে সলিলে ? 


আর আচ 


সাগরসঙ্গমে প্রাণত্যাগো যোগে কুমারের 
দৈববাণী শ্রবণ 


লঘু ত্রিপদা 


নৃপের সন্ততিঃ ঢতর মতি, 
নামিয়। জাহব। জলে। 
গ্ানাহ্িক যত, 

সমাপিল ধুতৃহলে ॥ 
কা'মনী-কামন।, মনেতে বাসনা; 

করিয়৷ গাজার হুত। 
শিরে যোড়ি কর, 

স্তব করে অবিরত ॥ 


জনের মত? 


একাক্ত অন্তরঃ 


“শবে ধবেছেশ তব । 
ওগো শুবদীা, পরাংপরা তারা, 
মি ৬বভয ইরা । 
এবার আমাঞ্ে 
পার কণ তাব। ত্বগা॥ 
৩বে অ।”1গোশাঃ 
সহে পা শহে নাআব। 
চাহ গো অওয়ে, 
এ ণছে কঠিন ভা ॥ 
আপ .বখা আছে, যাখ কাৰণ কাঙ্ে 
কখ কারে মগোছুখ ? 
জনন]ব ছেলে, জনন]রে ফেলে, 
আর +14 91% মুখ? 
৩াহে কাল-চোর। 
পা।তখ। পথেছে থানা । 
কি জানি কথনে, 
আপিম়া ধিবেক হান।॥ 
শুন গো জনণি, “পতিত-পাবনা' 
আপাপ পে াম। 
তবে থে পতিতে, 
কেশ গে হয়েছ বাম ॥ 
মাতা পিত। যাবা, 
সময়ে সকলি বঢে। 
অসময়ে পেলে, যায় তারা ফেলে, 
কেবল তোমার তটে ॥ 
তুমি তো (তমণিঃ 
অমনি লইব1 কোলে । 


৬বপাধাবারে, 
জঠপ-যাতন, 


এখার তণয়ে, 


এব বন খোর, 


টা দে ঠবনে, 


এখার 'তারিতে, 


ওগো ৬বধাবা, 


শহ গে! জনণি, 


পেজনণ যস্ণ। তোলে ॥ 
জেনে পারাপার, 
শরণ লহ তোমা | 

দেহ স্থানদাণ। 
ঠেল প। চরণে আমা ॥ 

জলিছে বিগ্রহ, 

গ্রহগণ দিন দিন। 
আমি গে! পড়েছি, 

ভফতি-শকতি হীন ॥ 


তুমি মূলাধা4, 
ধুরু পরিত্রাণ, 
করিছে নিগ্রহ, 


শব্রণ সায়েছি) 


২৪০ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


কামনা করিব, জণম পাইব, 
ভিব কাঁঠিশাবশ | 
আজি তব তাঁে, 
করিব গে। বিষাতন ॥ 
এতেক বলিয়া, সলিলে খাকিয়া, 
ডাকে | হ্রধুনি ! 
প্রতি৬-পাবনি ! মহেশ মোহিনি। 
জয় জয় লোচনি ! 
জয় মহাশায়। ! 
জয় জয় ভবহর ! 
জর জয় গঙ্গে ! 
জর জয় জয়কণ] ! 
জয় গো জাঙবি! 
জয় জয় জয় গঙ্গে ! 
জয় গে। শঙ্ষরি ! 
হের গে। ময্ি অপাজে ॥ 
এতেক বলিদ্াঃ সলিলে চলিয়া 
যেমন ডুবিবে রায় । 
অমনি গগণে, আকাশ-বচনে, 
অরবণে শুনিতে পায় ॥ 
শ1 মর না মণ, 
ফিরে যাঁও বিদ্ব্যবণ | 
শুন ওহে শুন, এই দেহে পুন, 
দৌোহে হবে সংগঠন ॥ 
কামিনীরে পাকে, 
ইহাতে নাহিক অ।ন। 
তবে কেন বল প্রবেশিয়। জল, 
ছাড়িবে আপন প্রাণ ॥ 
আহলাদে ভাসিল, 
উঠিল রাজার স্ুত। 
ব্যাজ না স হছে, 
চল নুপ চল দ্রুত ॥ 


জয় শিবজায়া, 
তরল তৎঙ্গে। 
ভবানি ববি! 


জয় শুঙ্কার ! 


ওহে নৃপবর ! 


যেইক্ষণে যাবে, 


এতেক শুনিল, 


মদন কৃহিছে, 


 খ্পুনবিবন্ধ্যারণ্যে কামিনীসহ 
কন্দ্পকেতুর মিঙ্গন 


পয়ার 


আকাশ্লিবাণীতে পেয়ে পাণিতে আকাশ । 
যুবরায় চ'লে ধায় লইয়৷ আশ্বাস । 


পুনঃ উত্তরিল গিয়ে সেই বিদ্ধ্যবন । 
ধথ। হার। হয়েছিল বম্ণীবতন ॥ 
গুবেশিএ। বনমধ্যে কত্রিতে গমন । 
দেখে দিব্য অপুবর্থ গুসেব্য তপোবন.॥ 
স্লক্গণ শব সব মবৃ্ সবেষ্টিত। 

সবে সবগুণা!ত তখো বিবজিত ॥ 
আক কি কব যার পশুপ।ক্ষগণ । 
পক্ষাপঙ্* ভেদ পাই সখ্যতাচরণ ॥ 

মুগে বাঘে খগে নাগে হয় সদা খেল।। 
শ্রতি স্থাত মন্ত্র পাঠ দিন তিন বেল ॥ 
আঁবগত হোমের ধূদের বড় ধূম । 

তার কাছে কি স্ুপান্ধ কু কুছুম ? 
তপ জপ ধোগ-ঘাগ হয় আববত । 
বন্ম।-* হইয়া মুন আছে কত শত ॥ 
তেজেতে তপনতুল্য তপস্বানিচয় । 
নাহ জয়মজরমৃহারোগশোকভয় ॥ 
দেখিতে দেখিতে শুপ ক।রতেছে গতি | 
অগ্রেতে হেগিল এক পাষাণ-নুতি ॥ 
পখণা-আকাণ মাণহার ভার গলে। 
কটিতণে কাঙ্ষণা নৃপুব পদতলে ॥ 
নিজে সে পাষাণ কপ্ত রূপের নিশান । 
হোবয়া অশাণ হস পুষে পাষাণ ॥ 
ক্রমেতে কুমার তার যাইগা নকটে | ' 
চানল আম! সেই প্রেয়স| যে বটে ॥ 
সেই মুখচা« শেহ ছাদ সেই নাঢ। 
সেই ত সক।ল বটে কামিনার ঠাট ॥ 
তবে ত বিরহে পোড। জুডাক জাবন। 
এত বলি দেয় ধার প্রেম আলঙগন ॥ 
দেখহ বিধির খেলা আশ্চষ্য এমনি । 
স্পর্শমাত্র পুবর্ধবূপ ধিল কামিনী ॥ 
সেইঞ্জপ অপরূপ হলো চাদের কোণ! । 
পরশপরশে যেন লোহা হয় মোখা ॥ 
হেরিয়। উভয় মুখে হাসি খল খল। 
কিঞ্চিৎ অন্তরে আখি ঝরে ঝল ঝল ॥ 
প্রথমে দর্শনমাত্র হষ্ট হলে। অতি। 

এ কারণ খল খল হাসিল দম্পতি ॥ 
পশ্চাৎ যাবৎ ছুঃখ হুইল ম্মরণ। 

এ কারণ ছুই.জন করিল রোদন ॥ 
ধুরিয়। বিনোদবর বিনোদীর গলে 
বলিতে বয়ান ভালে নয়নের জলে ॥ 


ওলে৷ ধনি তুয়। লাগি পেয়েছি যে দুখ । 
ৰলিতে পারে কি নারে যেই শতমুখ ॥ 
যেই দিনে তোম। ধনে হইয়াছি হাবা | 

, তদবধি আছি লো৷ জীয়ন্তে খেন যবু। ॥ 
যেখানে যে দিনে যত দুঃখ পেয়েছিল । 
খাবৎ বৃত্তান্ত ধীর চূড়ান্ত কহিল ॥ 

পাষাণ গলিয়া যায় শুশিলে সে কথা । 

এ কোন্‌ আশ্চধা যে কামিনী পাবে ব্যথ!। 
ধণী কহে সব অভাগিনীর কপাল। 

নহিলে এতেক কেন ঘটিবে জঞ্রাল ॥ 
এইরূপে ধখন যাহার ভাগ্য ফাটে । * 
ভালো যে করিতে গেলে মন্দ আমি ঘটে ॥ 
ানিতে সোণার মগ গেল রঘুবাীর | 

এ দিকে বনিতা লয়ে গেল দশশির ॥ 

কবি কহে কে বুঝিবে অদৃষ্টের ফের। 
বিস্তার বলিতে হলে' গ্রন্থ বাড়ে ঢের ॥ 
ধুলামূঠা সোণা হয় কত ভাগ্যফলে। 
পোড়া শোল কখন পলায়ে যায় জলে ॥ 


'কামিনী পাষাণ হওয়ার বৃত্তান্ত 
পয়ার 


স্তন নাথ! বলে ধনী কহে আবরবার। 
যে কারণ এ ছুর্দশ] ঘটিল আমার ॥ 
তুমি তো ছিলে হে সেই ঘুমে অচেতন । 
করিতেছিলাম আমি ফল আহরণ ॥ 
কিজানি কি জনমের করমের পাক! 
এখনে। কহিতে মোর নাহি সরে বাক্‌ ॥ 
চতুরজ বল সঙ্গে এক মহীপতি। 
দুরে ছৈতে দ্েখিস্থ আসিছে মোর প্রতি ॥ 
তারে নিরখিয়! আমি বিচারিন মনে । 
বুঝি পিত। আসিছেন মোর অন্বেষণে 
ইহ! ভেবে যত আমি করি পলায়ন। 
মোর প্রতি ধাবমান হইল রাজন | 
শেষে সেই ছুবাচার কারয়া বিক্রম । 
হরিতে আমারে দেখি কৈল উপক্রম ॥ 
ভয়ে মরি আমি একে এফাকিনী নারী । 
তাহাতে অবল। জাতি চলিতে কি পারি? 
সঃ ২য়--৩২ 


২৭১ 


কি করি কোথায় এসে কোৎ্) এবে যাই । 
হরি! হরি! হায় রে! কি করিলে গৌসাই? 
কোথায় পহিল নাথ কেবা লয় হবে। 
কেন্দে যরি একাকিনী পড়িয়। ফীফরে ॥ 
মরার উপর খাড়া দেখি আবার । 
আর এক নরপতি আসিল হুূর্বার ॥ 
সঙ্গেতে অগণ্য সেন্ট অরণামাঝারে। 
মনেতে বাসনা তার লইতে আমারে ॥ 
দূর হৈতে ছুই নৃপে হয়ে দেখাদেখি । 
দুই জনে লইতে করয়ে ঝকাখকি ॥ 
আমি লব আমি লব দৌহাকার বোল । 
কথায় কথায় বেধে গেল গুওগোল ॥ 
এক পতি ছুতীনে যেমন রগড়া। 

এক নাঁংসে যথ। ছুই শকুনে ঝগড়া ॥ 
তেমতি আমারে লৈতে করিয়া ঝগড়া । 
দুই নৃপে বেজে গেল সমরের কাড়। ॥ 
ভগরু ডমরু বাজে বাজে জয় ঢাক। 
নাকে ঝাঁকে বাজে বাক আর বাজে শাক ॥ 
ঘোরতর লেগে গেল সমরের ধুম । 

উঠে রণধূলি যেন প্রলয়ের ধূম ॥ 

যুঝিছে হলকা হাঁতী হলকে হলকে। 
মদে মর্ত মদ ঝরে ঝলকে ঝলকে ॥ 

গজে গজে যুঝে যুঝে ঘোটকে ঘোটকে । 
রথে রথে যুথে যুথে কটকে কটকে ॥ 
অবিরত অস্ত্রশস্ত্র হয় বরিষণ। 

রথ বথী কিছু নাহি হয় দরশন ॥ 

ছুই দলে যুদ্ধে হত হলে! দুই দল। 

শেষ অবশি ছুই নৃপতি কেবল ॥ 
আরক্তলোচন ক্রোধে ঘন বহে শ্বাস। 
উভয়ে চলিল উতে করিতে বিনাশ ॥ 
সুশাণ কপাণমান্তর সঙ্গেতে দোসর । 
সমরে সমান দৌোহে শমনসোসর ॥ 
ক্ষণমান্রে উভয়ের থর খড্গঘায় । 

ধর! পরে ধড় ছেড়ে প্রাণ উড়ে যায় ॥ 
মরিল দুজন দেখে দূরে গেল ভয়। 

বিধির কৃপায় বিষে বিষ হলো ক্ষয় | 

যায় শত্রু পরে পরে হইল নিধন । 

বড় শত্র বাঘে মলে। হইল তেমন ॥ 
আমি তে। লুকায়ে ছিম্থ মুনির কুটীরে । 
কণেক রিলঘে মুনি আইল ধীরে ধীরে ॥ 


২৪২, 


ক্রোধে কম্পমান মুনি থর থর কাপে। 
ঘরেন। আমিতে তাগে ভাগে মোরে শাপে ॥ 
মুণি বলে এ যে মোর তপশ্যার স্থান । 
তোর লাগি হইয়াছে বিষম শ্বশান ॥ 
ধ্যানেতে দেখেছি আমি তোহারি কারণ । 
মরিয়াছে দুই নৃপ ক'রে ঘোর রণ ॥ 

মম অপকার তৃমি করেছ যুবতি ! 

এই পাপে হবে তোর পাষাণ মুরতি। 
দারুণ মুনির বাক্য ফলিল কপালে । 

হায় রে খোড়ার প্লদ পড়ে গেল খালে ॥ 
কান্দিয়! করিন্থু কত মুনিরে বিনয়। 
কোনমতে মুনিবর শান্ত ণাহি হয়।॥ 
অবশেষে পড়িলাম ধরিয়া! চরণ। 

ক্ষম প্রভূ অপরাধ লইনু শরণ ॥ 

মুনি বলে মোর বাক্য নহিবৰে অন্যথা । 
তবে কেন কান্দ কন্তে ! পায়ে ধরে বৃথা? 
ভাল তবু তোর স্তবে তুষ্ট হন্ন আমি । 
মুক্ত হবে যবে পরশিবে তব ম্বামী ॥ 

আর কি মুনির বাকা কতৃ হয় আন। 
দেখিতে দেখিতে তন্থ হইল পাষাণ ॥ 

এই ত দুঃখের কথা কহিল মদন । 

তোমার পরশে পুনঃ পাইন মোচন ॥ 


কুমারের স্বদেশগমন এবং কামিনী 
লইয়। সুখভোগ 
ভৈববী-_ঠেকা 


পরাণবধু চল চল হে। 
আবার আখি কেন ছল ছল হে॥ 
যদ্দি হে মৃত দেহে, মিলন হ'ল দৌহে, 
বাজ কি আর সহঃ বল বল হে। 
মদন বলে বটে, € এ ঘোর বন বাটে, 
আসি বিপদ ঘটে, পল পল হে। 
দার্থ ত্রিপদী 
আনন্দে প্রফুল্ল িয়েঃ দৌহে অশ্ব আরোহিয়ে 
চ'লে যায়, কুমারী কুমার। 
কপ আলো কুরে বন, হেরে পশ্তপক্ষিগণ, 
স্বস্তরেতে হয় চমৎকার | 


সগসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


বেগে অশ্ব যায় হেন, অনিলে কে নিলে ধেন, 
তারা তার! ঘুরে ঘুরে পড়ে। 
ঘন ঘন ছড়ি ষায়, হন হন ববে যায়, 
শন্‌ শন্‌ শব যেন ঝড়ে। 
ক্ষণে কৃত পথ যায়, কে তার নির্ণয় পায়, 
দিনের কে করে তবে লেখা? 
এড়াইয়া বিশ্কাবন, " চলেষায় দুই জন, 
মকরন্দ সহ হল দেখা 
বন্ধুরে পাইয়া পঞি, আনন্দ বাড়িল অতি 
সোণায় মোহাগ! আরো হ'ল। 
আনন্দেতে গলাগলি, &্রোহে হ'ল কোলাকুলি 
: বলাবলি ক'বে দুঃখ গেল ॥ 
ছাড়াইয়। নান। দেশঃ স্বদেশ আইল শেষ, 
নুপে সংবাদিল গিয়ে দুতে। 
শুনি চিন্তামণি রাজ, সহ রাণী সহ প্রজা, 
ভেটিতে আইল নিজ স্থতে ॥ 
জনকদ্ধননী পেয়ে, কবিবর স্ব হয়ে, 
আদরেতে চরণে লুটায়। 
সদানন্দ মকরন্দ, রাজরাণী পদদন্দ, 
প্রণমিল ভক্তিযুত্তফায় ॥ 
বদনে ব্সনথানি, ধীরে ধীরে দিয়া টানি 
চাদে ধেন হ'ল অভ্রচ্ছায় । 
লাজে করি হেট মাথ, বণী করে প্রণিপাত, 
শশুর শাশুড়ী বাঙ্গাপায় | 
রাজারাণী পুত্র পেল, যত ছুঃখ দুরে গেল, 
আনন্দেতে হ'ল আটখান। 
তাহে আরে হল সখ, হেরে পুত্র বধু মুখ, 
কোলে করে চুম্ব শিরোদ্রাণ॥ 
পুত্র পুত্রবধূ দৌহে, রাণী লয়ে গেল গেছে, 
কুলাচার যেন আছিল। 
দশ জন কুলদার॥ ব্রণ করিয়। তারা, 
জলধার। দিয়ে ঘরে নিল ॥ 
বারতা শুনিতে পায়, প্রতিবাসী মেয়ে ধায় 
ভরে গেল তৃপতির বাটী। 
সকলেই এই ৰলে, ধা হোক যেমন ছেলে, 
তেমনি সেজেছে পৰিপাটা ॥ 
কেহ বলে ওগো রাঁণিঃ বধূর বদনখাঁনি, 
খুলিয়! দেখাও মোসবারে। 
রাণী দিল মুত খুলে, উদ্দিল কি বাহুমূলে; 


আত খাত পা (এতজখসিলে ॥ 


বাসবাত। 
ভাগোর নাহিক ওর, বারেক নয়ন-আড়ে, 


সৰে বলে রাণী তোর, 
আহা মরি! কি বু পেয়েছ। 
এমনি কি স্ৃকপাল, রোপিয়া মোনার ডাল 
মাণিকের কল ফলায়েছ॥ 
দূরে যায় যত তাপ, পলায় চক্ষের পাপ, 
হেরিলে গো তোর বৌর মুখ। 
এই গো মানত করি) ', সুচির আইওৎ ধরি, 
পুত্র পৌত্র লয়ে বর হৃখ। 
রাণী 'ত আনদামনে, সমূদায় এয়োগণে, 
দিয়ে নান। দ্রব্য আভরণ। 
আপনি আনন্দবামে, আনন্দসিলে ভামে। 
আননেতে দেয় মন্তরণ। 
কুমার কন্দপকেতু, করয়ে আনন্দহেতু, 
মনাননে যড়খতুভোগ। 
ঘূত পেয়েছিল দুখ, করে তার শত সখ, 
নারী লয়ে দ্দানম্মযোগ। 
অধিক কতেক কব নিতা নিতা নব ণব। 
অব্রিত নুযত কৌতুক । 


২৪ 
 ঝাঁমিনীবে নাহি ছাড়ে, 


তাল ওঙ্গ নাই একটুক। 
দোহার যৌবনরাজা, দোছে করে রাজকার্যয 
খতৃযোগে ভোগের বিঃশষ | 
এমনি কৌতৃক ভেলো, মদন যে এল গেল, 
রৃতির বিরতি ছৈল শেষ ॥ 
মদন আনন ভে সাই আনন্দমনে। 
আনন্দেতে রোমাঞ্চ কপোল। 
মন রে আনশে মজ। মদানদপ? ত। 
আননেতে বদ হারবোল ॥ 
কালীকান্ত উরস্থলেঃ উর উমা। কুতৃহলে। 
আনন্দরূপেতে কর বাম। 
সতত প্রমন্না থাক, মকলে আনন্দে রাখ 
পাঠকের পূর্ণ কর আশ ॥ 
বন্ধ পশুপত্িভাল। একত্র মিশেছে ভাল 
সঙ্গে খধি চাদের মেলানি। 
মেই খক নিরূপণ, এই গ্রন্থ মমাপন। 
করিলেন শঙ্কব শিবাণী ॥ 


মম্গু 





.. ৯৮০ পরান 








কাদন্বরী 


পণ্ডিত তারাশঙ্কর কবিরতু বিরচিত 


পরপর ক সিনা 








কাদস্বরী 


উপক্রম্বণিক্রা 
শৃদ্রক নামে অসাধারপধীশক্তিসম্পন্প অতিবদান্য মহাবল-পরাক্রান্ত প্রবল-প্রতাপ নরপতি 


ছিলেন ।" বিদিশানাম়ী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল; যে স্থানে বেভ্রবতী নদী বেগবতী হইয়া 
প্রবাহিত হইতেছে । রাজা! নিজ বাহুবলে ও পরাক্রমে ক্রমে অশেষ দেশ জয় করিয়া সসাগর! 
ধরায় আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্বক 'ম্থখে ও নিরুদ্েগচিত্তে সাত্াঙ্ ভোগ করেন। একদ1 
প্রাত:কালে আপন অমাত্য কুমারপালিত ও অন্যান্ত রাজকুমারের সহিত সভামণ্ডপে বসিয়া 
আছেন, এমন সময়ে প্রতীহারী আপিয়! প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল “মহারাজ 
দক্ষিণাপথ হইতে এক চগ্ডালকন্তা আসিয়াছে । তাহার সমভিব্যাহারে এক শ্রকপক্ষী আছে। 
কহিল, মহারাজ সকল রত্বের আকর, এই নিমিত্ত এই পক্ষিরত্ব ত্দীয় পাদপয্মে সমর্পণ করিতে 
আনিয়াছি। দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, অনুমতি হইলে আসিয়া! পাদপন্ম দর্শন করে।” 

রাজা প্রতীহারীর বাক্য শ্বনিয়া সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট হইলেন এবং সমীপবত্তাঁ সভাসদ্গণের 
মুখাবলোকন পূর্বক কহিলেন, “কি হানি আছে, লইয়া আইস।” প্রতীহারী “যে আজ্ঞা”? বলিয়! 
চগ্ডালকন্তাকে সঙ্গে করিয়৷ আনিল। চগ্ডালকন্যা মভামণ্ুপে প্রবেশিয়া দেখিল, উপরে মনোহর 
চন্দ্রাতপ; চন্দ্রাতপের চতৃদ্দিক মুক্তাকলাপ মালার ম্তায় শোভা পাইতেছে; নিয়ে রাজা স্বর্ণময় 
অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া মণিময় সিংহাসনে বসিয়া আছেন। সমাগত রাজগণ চতুদ্দিকে বেইন 
করিয়! রহিয়াছেন। অন্তান্ত পর্বতের মধ্যগত হইলে স্থমেরুর যেরূপ শোভ৷ হয়, রাজ! সেইরূপ 
অপূর্ব শ্রীধারণ করিয়া সভামণ্ডপ উজ্জল করিতেছেন। চগ্ডালকন্তা সভার শোভা দেখিয়।৷ অতিএয় 
চমতকৃত হুইল, এবং নুপতিকে অনন্যমনা৷ করিবার আশায় করস্থিত বেণুষষ্টি ঘবার। সভা-কুট্িমে একবার 
আঘাত করিল। তালফল পতিত হইলে অরণ্যচারী হস্তিযুথ যেরূপ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করে, 
বেণুষ্টির শব্দ শুনিবামাত্রই সেইরূপ সকলের চক্ষু রাজার মুখ মণ্ডল হইতে অপহৃত হইয়। সেই দিকে 
ধাবমান হইল! | 

রাজাও সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগ্রে এক জন বৃদ্ধ, পশ্চাতে পিঞ্ধর-হত্তে 
একটি বালক এবং মধ্যে এক পরম স্থন্দরী কুমারী আমিতেছে। কন্তার এক্প রূপলাবণ্য ষেঃ 
কোন ক্রমেই তাহাকে চগ্ডালকন্তা বলিয়া বোধ হয় ন1। রাজা তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য ও 
অসামান্ত সৌকুমাধ্য অনিমেষলোচনে অবলোকন করিয়া বিন্ময়াপ হইলেন। ভাবিলেন, বিধাতা 
বুধি হীনজাতি বলিয়। ইহাকে স্পর্শ করে নাই, মনে মনে কল্পনা করিয়াই ইহার রূপঠাবৃণ্য 
নির্মাণ করিয়া থাকিবেন। তাহা. ন! হইলে এরূপ রমণীয় কান্তি ও অলৌকিক সৌনার্ধ্য কিরূপে 
হইতে পারে? যাহা। হউক, চণ্ডালের গৃহে এরূপ সুন্দরী কুমারী সমূভ্ভব নিতান্ত অসম্ভব ও 
আশ্চর্তের বিষয়। এইরূপ ভাবিতেছিলেস, এমন সময়ে কন্যা সম্মুখে আসিয়া বিনীতভাবে, গুপাম 
কুরিল। বুদ্ধ পিঞ্জর লইয় রুতাঞলিগুটে অশ্বখে দণ্ডায়মাগ হইয়া কিয়বচণে নিবেদন করিল। ৭ 


' ২৪৮ লৎলাহিত্য-গ্ান্থাবঙ্গী 


“মহারাজ ! দিধরস্থিত এই শুক সকল শাস্ত্রের পারদর্শাঁ, রাজনীতিপ্রয়োগবিয়োগে বিলক্ষণ নিপুণ 
চক্তা, চতুর, সকল কলাভিজ্ঞ। কাঁব্য-নাটক-ইতিহাসের মর্দজ্ঞ ও গুপগ্রাহী যে সকল বিস্তা 
মাহযোবাও অবগত নছেন, সমুদয় উহার কাঁন্থ। ইহার পাম বৈশম্পায়ন! ভূমগ্লস্থ সমূস্ত পরপতি 
অপেক্ষ। আপনি বিখান ও পণগাহী। এই নিমিভ আমাদিগের শ্বামি-ছহিতা আপনার নিক9 
এই শুকপর্মী আনয়ন করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করিলে ইশি আপনাকে চরিতাথ বোধ 
করেন।” এই বলিয়। সম্মুখে পিগুর বাখিয়। কিঞ্চিদ,রে দণ্ডায়মান হইল। ৃ 

পিঞ্ররমধ্াবত্তাঁ শুক দক্ষিণচরণ উন্নত করিয়া “মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্বাদ 
করিল। রাজা শুকের মুখ হইতে অর্থযুক্ত স্থম্পষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্মিত ও চমতকৃত হইলেন। 
অনন্তর কুমারপালিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “দেখ অমাত্য ! পক্ষিজাতিও সুম্পষ্টরূপে 
বর্ণোচ্চারণ করিতে ও মধুরম্বরে কথা কহিতে পারে। আমি জানিতাম, পক্ষী ও পশুজাতি কেবল 
আহার, নিত্তা, ভয় প্রভৃতিরই পরতন্ত্র, ইহাদিগের বুদ্ধিশক্তি অথবা বাক্শক্তি কিছুই নাই। কিন্তু শুকের 
এই ব্যাপার দেখিয়া অতি আশ্চধ্য বোধ হইতেছে । প্রথমতঃ ইহাই আশ্যধ্য যে, পক্ষী মন্ুষ্ের 
মত কথা কহিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ» আশীর্ববাদপ্রয়োগের সময় ব্রাক্ষণের যেরূপ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়। 
আশীর্বাদ করেন, শুকপক্ষীও সেইরূপ দক্ষিণ চরণ উন্নত করিয়া যথাবিহিত আশীর্বাদ করিল। 
কি আশ্চধ্য ! ইহার বুদ্ধি ও মনোবৃত্তিও মন্ুষোর মত দেখিতেছি।” 

রাজার কথ। শুনিয়৷ কুমারপালিত কহিলেন, “মহারাজ ! পক্ষিজাতি যে মনুষ্যের ন্যায় কথা 
কহিতে পারে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে। লোকেরা শুক, শারিক। প্রভৃতি পক্ষীর্দিগকে 
প্রযত্তাতিশয়সহকারে শিক্ষা) দেয় এবং উহারাও পূর্বজন্মাজ্জিত সংস্কারবশত: অনায়াসে শিখিতে 
পারে। পুর্ব উহারা ঠিক মন্ুষ্যের মত সুস্পট্টরূপে কথা কহিতে পারিত; কিন্তু অগ্নিত্র শাপে 
এক্ষণে উহার্দিগের কথার জড়তা জন্মিয়াছে।” এই কথ৷ কহিতে কহিতে সভাভজ্গ চক মধ্যাহকালীন 
এঙ্ঘধ্বনি হুইল । নানসময় উপস্থিত দেখিয়া নরপতি সমাগত বাজাদিগকে সম্মানস্চক বাক্য-প্রয়োগ 
দ্বারা সন্ত করিয়া বিদায় করিলেন, চগ্ডালকন্তাকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন এবং তাথ্ুলকরন্ব 
বাহিনীকে কহিলেন, “তুমি বৈশম্পায়নকে অন্তঃপুরে লইয়৷ যাও ও ল্লান-ভোক্ন করাইয়। দাও ।” 

অনন্তর আপনি সিংহাসন হইতে গাত্রোখান পূর্বক কতিপয় সুহ্ৃৎ সমভিব্যাহারে রাজভবনে 
প্রবেশ করিলেন । তথায় মান, পুজা, আহার প্রতৃতি সমুদয় কর্ম সমাঁপন করিয়া শয়নাগারে 
প্রবেশ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিয়া বৈশম্পায়নের আনয়নের নিমিত্ত প্রতীহারীকে আদেশ দিলেন । 
প্রতীহারী আজ্ঞামাত্র বৈশম্পায়নকে শয়নাগারে আনয়ন করিল। রাজ! জিজ্ঞাসিলেন “বৈশম্পায়ন ৷ 
তুমি কোন্‌ দেশে কিরূপে জন্নগ্রহণ করিয়াছ? তোমার জনক জননী কে? কিরূপে সমস্ত শাস্ত্র 
অভ্যাস কৰিলে? কি ভাতিম্মম অথবা কোন মহাপুরুষ, ষোগবলে বিহগবেশ ধারণ 
করিয়৷ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছ, কিন্বা৷ অভীষ্টদেবতাকে সন্তষ্ট করিয়। বর প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি 
পূর্ব &কাথায় বাস করিতে? কিরূপেই ব! চণগ্ডালহস্তগত হুইয়! পিঞ্ঁরাবদ্ধ হইলে? এই সকল শুনিতে 
আমার অতিশয় কৌতুক জন্মিয়াছে, অতএব তোমার আন্তোপাস্ত সমৃদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া 
আমার কৌতুকাবিষ্ট চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর।” 

বৈশম্পাক্ন রাজার এই কথ শুনিয়। বিনয়বাক্যে “কহিল, যদি আমার জন্বৃত্ান্ত শুনিতে 
মহারাজের নিতান্ত কৌতুক অন্মিয়া থাকে, শ্রবণ করুন।” 


কাদন্থরী ২৪৯ 


ভারতব্ধের মধ্যস্থলে বিস্ব্যাচলের নিকটে এক অটবী আছে। উহাকে বিদ্ধ্যাটবী কহে। 
এ অটবীর মধ্যে গোদাবরী নদী তীরে ভগবান অগস্তের আশ্রম ছিল। যে স্থানে ত্রেতাবতার 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা-প্রতিপালনের নিমিত্ত সীতা ও লক্ষণের সহিত পঞ্চবটাতে পর্ণশালা 
*শিরশ্মাণ করিয়া কিকিংকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন । যে স্থানে ছূর্বত্ত দশানপপ্রেরিড নিশাচর 
মারীচ কনকম্গরূপ ধারণ পূর্বক রামচন্দ্রের নিকট হইতে জানকীকে হরণ করিয়াছিল। যে স্থানে 
মৈথিলীবিয়োগবিধুর পাম ও লক্ষণ সাশ্রনয়নে ও গদগদবচনে নানাপ্রকার বিলাপ ও অনুতাপ 
করিয়৷ তত্রস্থ পশুপক্ষীদিগকেও দুঃখিত এবং রক্ষদিগকেও পরিতাপিত করিয়াছিলেন । এ আশ্রমের 
অনতিদূরে পম্পানামক সরোবর আছে। এ সরোবরের-পশ্চিম তীরে ভগবান্‌ রামচন্দ্র শর দ্বারা 
যে সপ্ততাল বিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে এক প্রকাণ্ড শাল্লা বৃক্ষ আছে; বৃহৎ এক অঞ্জগর 
সর্প সর্বদা এ বৃক্ষের মূলদেশ বেষ্টন করিস্মা থাকাতে বোধ হয় যেন, আলবাল রহিয়াছে । উহার 
শাখ-প্রশাখা সকল এবপ উন্নত ও বিস্তৃত, বোধ হয় যেন, হস্তপ্রসারণ পূর্বক গগনমণ্ডলের 
দৈর্ঘায পরিমাণ করিতে উঠিতেছে। স্বন্ধদেশ এরূপ উচ্চ, বোধ হয় খেন, একেবারে পৃথিবীর চতুর্ছিক্‌ 
অবলোকন করিবার আশায় মুখ বাড়াইতেছে। এ তরুর কোটরে, শাখাগ্রে, স্বদ্ধদেশে ও 
বন্ধলবিবরে কুলায় নিশ্বাণ করিয়] শুক, শারিক। প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ হবখে বাস করে। তরু 
অতিশয় প্রাচীন ; সুতরাং বিরলপল্লৰ হইয়াও পক্ষিশাবকর্দগের দিবানিশি অবস্থিতি প্রযুক্ত সর্ববদ' 
নিবিড়পল্লবাকীর্ণ বোপ হয়। কোন কোন পক্ষিশাখকের পক্ষোত্তেদ হর নাই, তাহাদিগকে এ 
বৃক্ষের ফল বলিয়৷ ভ্রান্তি জন্মে। পক্ষারা বাত্রিকালে বৃক্ষকোটরে আপন আপন নীড়ে নিদ্রা যায় 
প্রভাত হইলে আহারের অন্বেষণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হয়। তৎকালে বোধ হয় 
ষেন, হৃরিদবর্ণ দূর্ববাদলপরিপূর্ণ ক্ষেত্র আকাশমার্গ দিয়া চলিয়া যাইতেছে । তাহারা দিগদিগন্তে 
গমন করিয়া আহারত্রব্য অন্বেষণ পূর্বক আপনারা জোজন করে এবং শাবকরদিগের নিমিত্ত 
চঞ্চুপুটে করিয়া খাগ্ভসামগ্রী আনে ও যত্বপূর্বক আহার করাইয়া দেয়। 

সেই মহীরুহের এক জীর্ণ কোটরে আমার পিতামাতা বাস করিতেন। কালক্রমে মাতা 
গর্ভবতী হইলেন এবং আমাকে প্রসব করিয়া স্থতিকাপীড়ায় অভিভূত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। 
পিত। তৎকালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার প্রিয়তম। জায়ার বিয়োগশোকে অতিশয় ব্যাকুল ও 
ছুঃখিতচিত্ত হইলেন, তথাপি স্পেহবশত; আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন ও 
রক্ষণাবেক্ষণে ঘত্ববান্‌ হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাহার গমন করিবার কিছুমাত্র শক্তি 
ছিল না, তথাপি আন্তে আন্তে সেই আবাসতরুতলে নামিয়া পক্ষিকুলায়ভরষ্ই যে যৎকিঞ্চিৎ 
আহার-দ্রব্য পাইতেন, আমাকে আনিয়া দিতেন, আমার আহারাবশিষ্ট যাহা ঘাকিত, আপনি 
ভোছন করিয়া যথাকথঞ্চিৎ জীবনধারণ করিতেন । 

একদা প্রভাতকালে চন্দ্রমা অশ্তগত হইলে, পক্ষিগণের কলরব অরণ্যানী কোলাহলমন়্ 
হইলে, নবোদিত ববির আতপে গগনমগণ্ডল লোহিতবর্ণ হুইলে, গগনাঙ্গনবিক্ষিপ্ণ অদ্ধকাররূপ 
ভম্মরাশি দিনকরের কিবণরূপ সম্মাঞ্জনী দ্বারা দুরীরুত হুইলে, সপ্তধিমগ্ুল অবগাহন খানসে 
মানসমরোবরতীরে অবতীর্ণ হইলে, শ্বান্মলী ৃক্ষস্থিত পক্ষিগণ আহারের অন্বেষণে অভিমত প্রদেশে 
প্রস্থান করিল। পক্ষিশীবকের। নিঃশ্ব্দে কোটরে রহিয়াছে ও আমি পিতার নিকটে বলিয়া আছি, 
এমন সময়ে ভয়াবহ সুগয়া-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। কোন দিকে সিংহ সকল গভীর-ম্বরে গঞ্জন 


সঃ ২য়--৩৭, 


২৫০ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


করিতে লাগিল কোন প্রদেশে তুরজ, কুরঙ্গঃ মাতঙ্গ প্রভৃতি বনচর পশ্ড সকল খন আন্দৌলন 
করিয়া বেড়াইত লাগিল ; কোন স্থানে ব্যান, ভ্ুক, বরাহ্‌ প্রভৃতি ভীষপাকার জন্ত নকল ছুটাছুটি 
করিতে লাগিল; কোন স্থানে মহিষ, গণ্ডার প্রতি বৃহৎ বৃহৎ জনগণ অতিবেগে দৌড়িতে লাগিল 
ও তাহাদিগের গান্রঘর্ধণে বুক্ষষকল "গর হইতে আবন্ত হইল। মাতঙ্গের চীৎকারে, তুরপের 
হ্রেধারবে, সিংহের গর্জণে ও পক্ষীদিগের কলরবে বন আকুল হইঘ্রা উঠিল এবং তঞ্গণও ভয়ে 
কাপিতে লাগিল। আগি সেই কোলাহল শ্রথণে ডরবিহবল ও কম্পিতকলেবর হুইয়। পিতাপ জীণ 
পক্ষপুটের অন্তরালে লুকাইলাম। তথা হইতে ব্যাধদিগের 'এ বরাহ যাইচছে) এ হরিণ দৌডিতেছে, 
এ করভ পলাইতেছে» ইত্যাদি নাণ। প্রকার কোলাহল শুনিতে পাইলাম । 

মুগয়াকোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণানা নিস্তপ্দ হইল। তখন আমি পিতার মা হইত 
আন্তে আস্তে বিনিগগত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যে দ্রিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই 
দিকে দৃ্টিপাত করিলাম। দেখিলাম, কৃতান্তের সহোধধের ন্যায়, পাপেন লারথির ন্যায় নরকের 
ঘারপালের ন্যায় বিকটমৃ্ডি এক দেনাপতি সমভিব্যাহাণে যমদূতের ম্যায় কতগুলি কুরূপ ও কদাকাখ 
শব্রসৈন্ত আসিতেছে । তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেট্টিত ভৈরব ও পূতমধ্যবর্ভী কালান্তকের স্মরণ 
হয়। সেনাপতির নাম মাতঙ্গক পশ্চৎ অবগত হইলাম । স্থরাপানে ছই চক্ষু জবাবণ” সর্বশগীবে 
বিন্দু বিন্দু রক্তকণিক। লাগিয়াছে * সঙ্গে কতকগুলি বড় বড শীকারা খুকুর আছে। তাহাকে দেখিয়। 
বোধ হইল যেন, কোন বিকটাকার অন্থ খন্ত পশু ধরিয়া খাইতে আসিয়াছে । শববসৈন্ত অবলোকন 
করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলাম যে, ইহারা কি ছুরাচাণ ও দু্ষ্মাথিত। জনশূন্য অণণ্য 
ইহাদিগের বাসস্থান, মগ্য-মাংসপ আহার, ধন্থ ধন, কুকুর সন্ত ব্যান” ভল্লুক প্রভৃতি জন্তর সহিত 
একত্র বাস এবং পশুদিগের প্রাণবধ করাই জীবিকা ও ব্যবসায় । অন্তকরণে এয়া লেখু নাই, 
অধর্ের ভয় নাই ও লদাচারে প্রবৃত্তি নাই। ইহারা সাধুবিগহিত পথ অবলম্বন করিয়া সকলের 
নিকটেই নিন্দাম্পদ ও স্বণাম্পদ হইতেছে সন্দেহ নাই। এইবপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময় 
মৃগয়াজন্য শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত তাহারা আমাদিগের আবামতরুতলের ছায়ায় আপিয়৷ উপবিষ্ট 
হইল । অনতিদৃরস্থিত সরোবর হইতে জল ও মৃণাল আনিয়া! পিপাসা ও ক্ষুধাশান্তি করিল। শ্রান্তি 
দূর করিয়। চলিয়। গেল । 

শবর-সৈন্যের মধ্যে এক বৃদ্ধ সে দিন কিছুই শীকার করিতে পারে নাই ও মাংস প্রভৃতি 
কিছুই পায় নাই; সে উহাদিগের সজে না গিয়। তরুতলে দণ্ডায়মান থাকিল। সকলের দৃষ্টিপথের 
অগোচর হইল, রক্তবর্ণ দুই চক্ষু দ্বাপা সেই তরুর মূল অবধি অগ্রভাগ পধ্যন্ত একবার নিরীক্ষণ 
করিল। তাহার নেত্রপাতমাত্রেই কোটরস্থিত পক্ষিশাবকদিগের প্রাণ উড়িয়া গেল। হায়, নৃশংসের 
অসাধ্য কি আছে? সোপানশ্রেণীতে পাদক্ষেপ পূর্ধবক অট্টালিকায় যেরূপ অনায়াসে. উঠা যায়, 
নৃশংস কণ্টকাকীর্ণ ছুরারোহ সেই প্রকাণ্ড মহীরুহে সেইরূপ অবলীলাক্রমে আরোহণ করিল এবং 
কোটরে'কর প্রমারিত করিয়া পক্ষিশাবকদিগকে ধরিয়া একে একে বহিগত করিয়া প্রাণসংহার পূর্বক 
নিক্ষেপ করিতে লাগিল । পিতার একে বুদ্ধ বয়স, তাহাতে অকন্মাৎ এই বিষম সঙ্কট উপস্থিত 
হওয়াতে নিতান্ত“ ভীত হুইলেন। ভয়ে কলেবর দিগুণ কীপিতে লাগিল এবং তালুদেশ শুষ্ক হইয়। 
গেল] ইতস্তত: দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; কিন্ত প্রতীকারের কোন উপায় না দেখিয়। অধমাকে 
. পক্ষপুটে আচ্ছাদন করিলেন ও আপন বক্ষ-্থলের নিয়ে লুফাটয়। রাখিলেন। আমাকে যখন পক্ষপুটে 


কাদম্বরী ২৫১ 


আচ্ছাদন করেন? তখন দেখিলাম, তাহার নয়নযুগল হইতে জলধারা পড়িতেছে। নৃশংস ক্রমে ক্রমে 
আমাদিগের কুলায়ের সমীপব্তা হইয়া কালসর্পাকাব বামকর কোটরে প্রবেশিদ্ত রিয়া পিতাকে 
ধরিল? তিনি চঞ্চপুট দ্বারা ঘথাশক্তি আঘাত ও দংশন করিলেন, কিছুতেই ছাড়িল না; কোটব 
»হুইতে বহিগত করিল, যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলঃ পরিশেষে প্রাণ বিনষ্ট করিয়া শিয়ে নিক্ষেপ করিল। 
পিতার পক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত ও ওয়ে সঙ্কুচিত হইরাছিলাম বলিয়া আমাকে দেখিতে পাইল না। 
এ তরুতলে শ্ুক্ক পর্ণরাশি একত্রিত ছিল, তাহারই উপর পতিত হইলাম, অধিক আঘাত 
লাগিল না । * 

* অধিক খয়স না হইলে অন্তঃকরণে স্সেহের সার হয় শা, কিন্তু শয়ের সঞ্চার জন্মাবধিই হইয়া 
থাকে । টৈশবপ্রযুক্ত আমার অন্তঃকরণে ন্রেহসঞ্চার না হওয়াতে কেবল এয়েরই গরতন্ত্র হইলাম । 
প্রাণপরিতাগের উপযুক্ত কালেও নিত্তন্ত নৃশংস ও নির্দয় স্টায় উপবত পিতাকে পরিত্যাগ 
কধিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। অস্থির চরণ ও অসমগোিত পক্ষপুটের সাহায্যে আস্তে 
আস্তে গমন করিবার উদ্যোগ করাতে বারংবার তৃতলে পড়িতে ও তথা হইতে উঠিতে লাগিলেন; 
ভাবিলাম+ বুঝি এ যাত্রায় কৃতান্তের করালগ্রাস হুইতে পবিজ্রাণ হইল । পরিশেষে মন্দ মন্দ গমন 
করিয়া নিকটস্থ এক তমালতরুর মূলদেশে লুকাইলাম । এমন সময়ে সেই নৃশংস চণ্ডাল শান্মলীবৃক্ষ 
হইতে নামিয়া! পক্ষিশবকধিগকে একত্রিত ও লতাপাশে বদ্ধ করিল এবং যে পথে শবরসৈন্যেরা 
গিয়াছিল, সেই পখ দিয়া চলিয়। গেল । | 

দূর হইতে পতিত ও য়ে নিতান্ত অভিভূত হওয়াতে কলেবর কম্পিত হইত্েছিল;, আবার 
বলবতী পিপাসা ক্শোষ করিল। এতক্ষণে পিশাচ অনেক ধর গিনা থাকিবে, এই সম্ভাবনা করিক। 
মুখ বাড়াইয়। চতুর্দিক অবলোকন করিতে লাগিলাম। কোন পিকে কোন শব্ধ শুনিবামাত্র অমনি 
শঙ্কিত হইয়া পদে পদে বিপদ আশঙ্া! করিয়া তমালমূল হইতে নির্গত হইল্লাম ও আস্তে আস্তে গমন 
করিবার উদ্োগ করিতে লাগিলাম। যাইতে "যাইতে কখন বা পার্খে কখন বা সম্মুখে পতিত হওয়াতে 
শরীর থুলিধূসরিত হইল ও ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল । তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম কি 
আশ্চর্য | যত দুর্দশ! ও যত কষ্ট সহ্‌ করিতে হউক না কেন, তথাপি কেহ জীবন-তৃষা! পরিত্যাগ 
করিতে পারে না । আমার সমক্ষে পিত৷ প্রাণত্যাগ করিলেন, ত্বচক্ষে দেখিলাম, আমিও বৃক্ষ হইতে 
পতিত হুইর! বিকলেন্দ্রিয় ও মৃতপ্রায় হইরাছি, তথাপি বাঁচিবার বিলক্রণ বাসনা আছে। হায় আমার 
তুল্য নির্দয় আর কে আছে। মাতা! প্রসবদময়ে প্রাণত্যাগ করিলে পিত৷ জায়াশোকে নিতান্ত 
অভিভূত হইয়াও কেবদ আমাকেই অবলম্বন করিয়া আমার লালন-পালন করিতেছিলেন এবং অত্যন্ত 
স্নেহপ্রযুক্ত বৃদ্ধবয়নেও তাদৃশ বিষম ক্লেশ সহ্‌ করিয়া আমারই রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত 'ছিলেন। কিন্ত 
আমি সে সকল একেবারে বিশ্বত হইলাম । আমার পর কৃতস্স আর নাই; আমার মত নৃশংস ও 
ছুবাচার এই তৃমগ্ডলে কাহাকেও দেখিতে পাই না। কি আশ্চর্য] ওসর্ূপ অবস্থাতেও আমার 
জলপান করিবার অভিলাষ হইল। দুর হুইতে সারস ও কলহংসের অনতি-পরিস্ুট কলরবু শুনিয়া 
অন্থমান করিলাম, সরোবর দূরে আছে। কিরূপে নরোবরে যাইব» কিরূপে জলপান করিয়া প্রাণ 
ধাচাইব, অনবরত এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম । 

এমন লময়ে মধ্যাহুকাল উপস্থিত। গগনমগুলের মধ্যভাগ হইতে দিনমণি অগ্নিস্ফুলিজের 
্যায় গ্রচঙ অংশুসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রৌদ্ড্রের উত্তাপে পথ উত্তপ্ত হইল! পথে পাঁক্ষেপ 
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করা কাহার ম্াধা? সেই উত্তপ্ত বালুকার আমার প| দগ্ধ হইতে লাগল। কোন প্রকারে মরিবার 
ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সে সমগরে একূপ কষ্ট ও যাতনা উপস্থিত হইল যে, বিধাতার নিকট বারংবার 
মরণের প্রার্থনা করিতে হইল ! চতুদ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাঁগিলাম। পিসাসায় ক শুষ্ক ও 
অঙ্গ অবশ হইল । ” 

সেই স্থানের অনতিদূরে জাবালি পামে পরম পবিত্র মহাতপা মহধষি বাস করিতেস।' 
তাহার পুত্র হারীত কতিপয় বয়স্ত সমভিব্যাহারে সেই দিক দিয়া সরোবরে সান করিতে যাইতেছিলেন। 
তিনি এরূপ তেজস্বী যে, হঠাৎ দেখিলে সাক্ষাৎ সুযাদেবের স্তায় বোধ হয়| তাহার মন্তকে জটাভার, 
ললাটে ভন্মপুণ্ড ক, কর্ণে স্কটিকমালা, বামকরে কমগ্লুঃ দক্ষিণ হস্তে আযাঢ়দণ্ স্বন্ধে কৃষ্ণাছিন ও 
গলদেশে যজ্ঞোপবীত। তাহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হুইল যেন, পরম কারুণিক 
ভূতভাবন্‌ ভবানীপতি আমার বক্ষার নিমিত্ত ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। সাধুদিগের চিত্ত ত্বভাবতই 
দয়ার্। আমার সেইরূপ ছৃর্দিশ] ও যন্ত্রণা দেখিয়া তাহার অন্তঃকরণে করুণোদক় হইল এবং আমাকে 
নির্দেশ করিয়া যয়শ্যদিগকে কহিলেন, “দ্রেখ দেখ, একটি শুকশিশ্ত পথে পতিত রহিয়াছে । 'বোধ 
হয়) এই শাল্সলীতরুর শিখরদেশ হইতে পতিত হুদা থাকিবে । ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে ও বারংবার 
চঞ্চপুট ব্যাদান করিতেছে । বোধ হয়ঃ অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া থাকিবে । জল না পাইলে আর 
অধিকক্ষণ বাঁচিবে না । চল, আমরা ইহাকে সরোবরে লইয়া যাই। জল পান করাইয়া দিলে 
বাচিলেও বাচিতে পারে ।” এই বলিয়া আমাকে ভূত্তল হইতে তুলিলেন ৷ তাহার করম্পর্শে আমার 
উত্তপ্ত গাত্র কিঞ্িৎ সুস্থ হইল। অনন্তর সরোবরে লইয়া গিয়া আমার মুখে উন্নত চঞ্চুপুট বিস্তৃত করিয়া 
অঙ্কুলির অগ্রভাগ দ্বারা বিন্দু বিন্দু বারিগ্রদান করিলেন । জল পান করিয়া পিপাসা-শান্ত হইল। 
পরে আমাকে ক্জান করাইরা নলিনীপত্রের শীতল ছায়ায় বলাইয়৷ রাখিলেন। অনন্তর খষিকুমারেবা 
্ানান্তে অর্ধা প্রদান পূর্বক ভগবান ভাস্করকে প্রণাম করিলেন এবং আর্ডবস্ত্র পরিত্যাগ ও পবিত্র নৃতন 
বসন পারধান পূর্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া তপোবনাভিমুখে মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন । 

তপোবন সম্নিহিত হইলে দেখিলাম, তত্রস্থ তরু ও লতাসকল কুস্মিত পল্পবিত ও ফলভরে 
অবনত হুইয়। রহিয়াছে । এল] ও লবঙ্গলতার কুম্থমগন্ধে দিক আমোদিত হইতেছে । মধুকর বঙ্কার 
করিয়৷ এক পুষ্প হইতে অন্য পুম্পে বমিয়া মধুপান করিতেছে। অশোক, চম্পক, কিংশ্তক, 

রঃ মল্লিকা, মালতী প্রভাতি নানাবিধ বৃক্ষ ও লতার সমাবেশ এবং তাহাদিগের শাখা ও 

প্জ্বের পরস্পর সংযোগে মধ্যে মধ্যে রমণীয় গৃহ নিম্মিত হইয়াছে । উহার অভ্যন্তরে দিনকরের 
কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না। মহধিগণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক প্রজ্লিত অনলে স্বতাহুতি প্রদান 
করিতেছেন এবং প্রদীপ্ত অম্নিশিখার উততাপে বৃক্ষের পল্পৰ সকল মলিন হইয়৷ যাইতেছে। গন্ধবহ 
হোমগন্ধ বিস্তার পুর্ব্বক মন্দ মন্দ বহিতেছে। মুনিকুমারেরা কেহ কেহ বা উচ্গেঃস্বরে বেদ উচ্চারণ, 
কেহ বা প্রশান্তভাবে ধন্ধশান্ত্ররে আলোচনা করিতেছেন । মৃগকদন্ব নির্ভয়-চিত্তে বনের চতুদ্দিকে 
খেলিয়া ধবেড়াইতেছে। শুকমুখত্রষ্ট নীবারকণিক। তরুতলে পতিত রহিয়াছে । 

তপোবন দেখিয়া আমার অন্তকরণ আহ্লাদে পুলকিত হইল। অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া 
দেখিলাম, রক্তপল্পবুশোভিত রক্তাশোকতরুর ছায়ায় পরিস্কৃত পবিত্র স্থানে বেত্রামনে ভগবান্‌ মহাতপা 
মহধি ভাবালি বসিয়। আছেন । অন্ান্ত মূনিগণ চতুর্দিকে বেন করিয়। উপবিষ্ট বহিয়াছেন। মহষি 
'অতি প্রাচীন, জরার প্রভাবে মন্তকের জটাভার ও গাত্রের 'লোম দকল ধবলবর্ণ, কপালে অিবলী, গণ্ডস্থল 
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নয়, শিরা। ও পঞ্জরের অস্থি সকল বহিগত এবং শ্বেতরর্ণ লোমে কর্ণ-বিবর আচ্ছাদিত ॥, তাহার প্রশাস্ত 
ও গভীর আকৃতি দেখিবামাত্র বোধ হয় ধেন, তিনি করুপীরসের প্রবাহ, ক্ষম। ও, সন্তোষের আধার, 
শাস্তিলতার মূল, ক্রোধতুজঙের মহামন্ত্র সংপথের দশক এবং সংস্বভাবের আশ্রয়। তাহাকে দেখিয়া 
স্বামার অন্তঃকরণে একদা ভয় ও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল। ভাবিলাম, মহষষির কি প্রভাব! তাহার 
প্রভাবে তপোবনে হিংসা, দ্বেষ, বের, মত্সধা, কিছুই নাই । ওজঙ্গেরা আতপতাপিত হইন্া শিখীর 
শিখাকলাপের ছায়ায় স্থখে শয়ন করিয়া আছে। হরিপশাবকেরা সিংহশাবকের সহিত সিংহীর স্তনপান 
করিতেছে । করভ সকল ক্রীড়া করিতে করিতে শুগড দ্বারা সিংহকে আকর্ষণ করিতেছে। মৃগকুল 
অব্যাকুলচিত্তে বুকের সহিত একত্র চরিতেছে এবং শু বৃক্ষও মুকুলিত হইতেছে। বোধ হয় ষেন, 
মত্যধুগ কলিকালের ভয়ে পলাইয়া তপোবনে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে । অনন্তর ইতন্তস্; দৃ্ি 
নিক্ষেপ করিয়া! দেখিলাম, আশ্রমস্থিত তরুগণের শাখায় মুনিগণের বন্ধল শুকাইতেছে, কমগুলু ও জপমাল! 
ঝুলিতেছে এবং মূলদেশে বসিবার নিমিত্ত বেদি নিশ্মিত হইয়াছে । বোধ হুয় যেন, বৃক্ষ সকলও 
তপস্বিবেশ ধারণপূর্ব্বক তপস্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 

এই সকল দেখিতেছিলাম, এমন সময় মুনিকুমার হাবীত আমাকে সেই রক্তাশোকতরুর ছায়ায় 
বসাইয্া পিতার চরণারবিন্দ বন্দন। পূর্বক স্বতন্ত্র এক আসনে উপবিষ্ট হইলেন । অন্যান্ত মুনিকুমারের! 
তদর্শনে সাতিশয় কৌতুকাবিষ্ট ও বাগ্র হইয়া! হারীতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “নখে ! এই শুকশিশুটি 
কোথায় পাইলে?” হাবীত কহিলেন, “ক্ান করিতে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলাম, এই শুকশিশ্ত 
আপন কুলায় হইতে পতিত হুইয়। স্ুতলে বিলুঠিত হইতেছে । ইহাকে তাদৃশ বিষম দুরবস্থাপন্ন দেখিয়া 
আমার অন্তঃকরণে করুণোদয় হইল। কিন্তু থে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়াছিল, তাহাতে আরোহণ করা 
আমাদিগের অসাধ্য বোপ হওয়াতে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এই স্থানে থাকুক, সকলকে বত্ব * 
পূর্বক ইহার রক্ষণবেক্ষণ করিতে হইবে ।? 

হারীতের এই কথ শুনিয়া তগবান্‌ জাবালি কুতৃহলাক্রান্ত হইয়া আমার প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ 
করিলেন। তাহার প্রশান্ত দৃষ্টিপাতমাত্রেই আমি আপনাকে চরিতার্থ ও পবিত্র জ্ঞান করিলাম। 
তিনি পরিচিতের ন্যায় আমাঁকে বারংবার নেব্রগোচর করিয়! কহিলেন, “এই পক্ষী আপন দুরের 
ফলভোগ করিতেছে ।” সেই মহর্ষি কালত্রয়দশী ); তপস্তার প্রভাবে ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমানের ন্যায় দেখেন 
এবং জ্ঞানচক্ষু দ্বারা সমস্ত জগৎ করতলস্থিত বস্ত্র ন্যায় দেখিতে পান; নকলে তাহার প্রভাৰ 
কানিতেন, তাহার কথায় কাহারও অবিশ্বাম হইল না। মুনিকুমারের! ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
“এ কি দুষ্বর্দ করিয়াছে, ফিনূপেই বা তাহার ফলভোগ করিতেছে? জঙ্মান্তরে এ কোন্‌ জাতি ছিল, 
ক্কেনই বা পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল? অনুগ্রহ পূর্বক ইহার দু্র্শ-বৃত্তান্ত বর্ণণ বারিয়া আমাদিগের 
কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।” 

মহর্ষি কহিলেন, “সে কথ। বিদ্বয়জনক ও কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু লতি দীর্ঘ, অক্লক্ষণের মধ্যে 
লমাধ্ধ হইবে না। এক্ষণে দিবাবসান হইতেছে, আমাকে আ্বান করিতে হইবে । তোমাদিগেরও 
ববার্চনসমম্ন উপস্থিত। আহাঁরাদি সমাপন করিয়া সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলে আমি ইহার 
আভ্ডোপাস্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেই সমূদায় জন্ান্তরবৃত্বান্ত ইহার স্বাতিপথারূঢ় হইবে।” মহর্ষি এই 
কথা কহিলে মুনিকুমারেরা গাতোখান পূর্বক ক্গান, পৃজ। প্রস্ৃতি নমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ করিতে 
লাগিলেন। 


২৪ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


কম দিবাবদান হইল। মুনিজনেরা রক্চন্দননহিত যে অর্থা দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে 
অনুলিধ হইয়াই ধেন'রবৰি রক্তবর্ণ হইলেন । বির কিরণ ধরাতপ পরিত্যাগ করিয়] কমলবনে, কমলবন 
ভাগ কবিয়া তরুশিখরে এবং তানন্তর পরবতশৃঙ্গে আরোহণ করিল। বোধ হইল ঘেন, প্বতশিখর 
হবর্ণে মণ্ডিত্ত হইয়াছে । রৰি অন্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল । মন্ব্যা-সমীরণে তরুশাখা সকদ 
সঞ্চালিত হইলে, বোধ হুইল যেন, তরুগণ বিহ্গদিগকে নিজ নিছ কুলায়ে আগমন' করিবার নিমিত্ত 
অনুলিসঙ্কেত দ্বারা আহবান করিল । বিহ্গকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল । 
মুনিজনের! ধ্যানে বসিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়! সন্ধ্যার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দুহৃমান 
হোমধেনুর মনোহর দুগ্ধধারাধ্ৰনি আশ্রমের চতুর্গিক্‌ ব্যাপ্ত করিল। হুরিঘর্ণ কুশ দ্বারা অগ্রিহোন্রবেদি 
আচ্ছাদিত হইল ॥ দিনের বেলায় দিনকরের ভয়ে গিরিগুহার অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল) এই সময় সময় 
পাইয়া! অন্ধকার তথা হইতে লহ! বহিগত হইল। সম্ধা! ক্ষয় প্রা হইলে তাহার শোকে দুঃখিত 
ও তিমিররূপ মলিন বসনে অবগ্ুহিত হইয়া! বিভাবণী আগমন করিল। ভাস্বরের প্রতাপে গ্রহগণ 
তন্বরের ন্তায় ভয়ে লুফাইঠ ছিল' অন্ধকার পাইয়া অমনি গগনমার্গে বহির্গত হইল। পূর্ববদিগ ভাগে 
সুধাংশ এল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হওয়াতে বো হইল যেন, প্রিয়সমাগমে আহ্লাদিত হইয়। পূর্বাদিক 
দশনবিকাশ পূর্বক মন্দ মন্দ হামিতেছে। প্রথমে কলামাত্র, ক্রমে অর্দমাত্র, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণমগ্ডল 
শশধর প্রকাশিত হওয়াতে সমুদায় তিমির বিনষ্ট হইয়। গেল। কুমুদিনী বিকসিত হইল। মন্দ মন্দ 
সন্ধ্যাসমীরণ স্খাসীন আশ্রম-মুগগণকে আহলার্দিত করিল। জীবলোক আনন্দময়, কুমুদ গন্ধময় ও 
তপোবন জ্যেৎাময় হইল। ক্রমে ক্রমে চারি দও বাতৰি হইল। 

হারীত আহারাদি সমাপন করিয়া আমাকে লইর1 থষিকুমারদিগের ধমভিব্যাহারে পিতার 
 সয্জিধানে উপস্থিত ইইলেন। দেখিলেন, তিনি বেত্রাসনে বসিয়া আছেন, জালপাদনাম শিষা তালবস্ 
ব্জন করিতেছেন। হারীত পিতার সম্মুখে কৃতাঞচলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বিনয়-বচনে কহিলেন, 
“তাত! সকলে এই শুকশিশ্তর বৃত্তান্ত শুনিতে আঁতিশয় উংস্বক। আপনি অনুগ্রহ পূর্বক 
বর্ণন করিলে কৃতার্থ হই |” 

মুনিকুমারের মকলেই কৌতৃকাক্রান্ত ও একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন দেখিয়া মহ কথা আর্ত 
করিলেন। 


কগ্রা্স 


অবস্তী দেশে উজ্জয়িনী নামে নগরী আছে। যে স্থানে ভৃব্নজ্য়ের লগশ্থিতিসংহারকাকী 
মহাকালাভিধান ভগবান্‌ দেবাদিদেব মহাদেব অবস্থিতি করেন। যেস্থানে শিপ্রানদী তরঙ্সবণ ভ্বফুটি 
বিস্তার পূর্ব্বক ভাগীরথীর প্রতি উপহাস করিয়া বেগবতী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। 'তথায় ভারাগীড় 
নামে মহাযশত্বী তেজন্বী প্রবলপ্রভাপ নরপতি ছিলেন। তিনি অজ্জুনের ন্তায় নিজতৃজবলে অথণ্ড ভূমগল 
জয় ও প্রজাগণের ক্লেশ দূর করিয়। স্থখে রাজ্যভোগ করেন । তাহার গুণে বশীভূত ইইয়া লক্ষী কমলবন 
তুচ্ছ করিয়া নারায়ণবক্ষ-স্থল পরিত্যাগ করিয়া তাহাকেই গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন; স্রক্তী 
চতুম্ম্খের মুখপরম্পরায় বাস কর। ক্লেশকয বোধ করিয়া তাহারই রসনামণ্ডলে স্থখে অবস্থিতি কনিকা 
ছিলেন। তাহার অমাত্যের নাম শুকনাস। শুকনাস ত্রাহ্মণকুলে জন্সগ্রহণ করেন। তিনি কল 
শাস্ত্রের পারদর্শাঁ, নীতিশাস্ত্র গ্রয়োগ-কুশল, তৃভারধারণক্ষম, অগাধবুদ্ধি, ধারপ্রক্কতি, সত্যবাদী ও 
জিতেব্দিয়। তাহার পত্বীর নাম মনোরমা। ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের স্থমতি দশরথের বশিষ্ঠ ও 
রামচন্দ্র বিশ্বামিত্্র যেরপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকনাসও সেইরূপ রাজকাধ্যপধ্যালোচনাবিষয়ে বাছাকে 
যথার্থ মদুপদেশ দিতেন । মন্ত্রীর বুদ্ধি এরূপ তীক্ষ যে, জটিল ও ছুরবগাহ কোন কার্ধ্যসঙ্কট উপস্থিত হইলেও 
বিচলিত বা প্রতিহত হইত না। শৈশবাবধি অকৃত্রিম প্রণয়সঞ্ধার হওয়াতে বাজ। তাহাকে কোন বিষয়ে 
অবিশ্বাস করিতেন না | তিনিও বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে নৃপতির হিতকাধ্য অনুষ্ঠানে তৎপর, ছিলেন । 
পৃথিবীতে তুলা প্রতিদবন্দী ছিল না। এবং প্রজাদিগের উৎপাত ও অস্তখ আকাশকুম্থমের ন্যায় অলীক. 
পদার্থ-হইয়াছিল, স্থতরাং কল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া শুকনাসের প্রতি রাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ পূর্বক 
রাজা! যৌবনম্বখ অনুভব করিতেন । কখন জলবিহার, কখন বনবিহার কখন বা নৃত্য-গীত-বান্ধের 
আমোদে সুখে কাল হরণ করে। শুকনাস সেই অসীম সাস্রাজাকাধ্য অনায়াসে হুশৃঙ্খলরূপে সম্পর্ 
করিতেন। তাহার অপক্ষপাতিতা। ও সদ্বিচারগুণে প্রজার। অত্যন্ত বশীভূত ও অনুরুক্ত হইয়াছিল। 

তারাপীড় এইরূপে সকল সখের পার প্রাপ্ত হইয়াও সন্তানমুখাবলোকনরূপ সুখলাভ না হওয়াতে 
মনে মনে অতিশয় দুঃখিত থাকেন । সন্তান ন| হওয়াতে সংসারে অরণ্য জ্ঞান, জীবনে বিড়ম্বনা জ্ঞান ও 
শরীর ভারমাত্র বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং আপনাকে অসহায়, ও হতভাগ্য বিবেচনা করিতেন। 
ফলতঃ তাহার পক্ষে সংসার অসার ও অন্কাররূপে গ্রতীয়মান হইয়াছিল। নৃপতির বিলাসবতী নাস্থী 
পরমরূপব্তী পত্রী ছিলেন। কন্দ্পের রতি ও শিবের পার্বতী যেরূপ পরমপ্রণয়িনী, বিলাদৰতীও 
সেইরূপ বাজার পরমপ্রণয়াস্পদ ছিলেন। একদা! মাঁহ্ষী দুঃখিত অস্তঃকরণে অন্তঃ পুরে বলিয়। আছেন, 
এমন সময়ে নরপত্তি তথায় উপস্থিত হইয়| দেখিলেনঃ মহ্ষী বামকরতলে কপোলদেশ সংস্থাপিত করিয়। 
বিষন-বদনে রোদন করিতেছেন? অঙ্গের ভূষণ অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়। ৫ফলিয়। দিয়াছেন; অঙ্গরাগ 
ব। অঙ্গসংস্কার কিছুমাত্র নাই । সখীগণ নিঃশঝে ও ছুঃখিত-চিত্তে পার্খে বসিয়া আছে। অন্তাপুরকৃদ্ধার] 
অননতিদূরে উপবিষ্ট হইয়া গ্রবোধবাক্ো আশ্বাস প্রদান করিতেছে । রাজ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে 
মহ্ষী আসন হইতে উঠিয়। সম্ভাষণ করিলেন । ব্রাক্জাকে দেখিয়া তাহার ছুঃখ ছ্বিগুণতর হুইল ও দুই 
চক্ষু দিয়া অশ্রধারা পড়িতে লাগিল। *মহ্ষীর আকন্মিক শোক ও রোদনের কারণ কিছু বুঝিতে ন৷ 
পারিয়া নরপতি মনে মনে কত ভাবনা, কত শব্ধ। ও কল্পনা! করিতে লাগিলেন। পরে আসনে উদ্ধরিষ 


২৫৬ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবর্লী 


হইয়া বসন ্বারা'চস্ছ্র জল মৃছিয়া দিয়। মধুর-বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয়! কি নিমিত বামকরে 
বাষগণ্ড সংস্থাপন করিয়া বিষ-বদনে ও দীন-নয়নে রোদন করিতেছ? তোমার দুঃখের কারণ কিছু 
জানিতে না পারিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল ও বিষন্ন হইতেছে । আমি কি কোন, অপরাধ 
করিয়াছি? ' অথব! অন্য কেহ প্রজ্লিত অনলশিখায় হম্তক্ষেপ করিয়া থাকিবে? ধাহা। হউক, শোকের 
কারণ বর্ণন করিয়। আমার উদ্বেগ ও উৎকঠা দূর কর 1” 

রাজ। এত অনুনয় করিলেন বিলাসবতী কিছুই উত্তর দিলেন না, বরং আরও শোকাকুল হুইয়! 
রোদন করিতে লাগিলেন। রাজ্জীর তান্থলকরক্কবাহিনী বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল, “মহারাজ ! 
আপনি কোন অপরাঁধ করেন নাই এবং রাজমহিষীর নিকটে অন্তে অপরাধ করিবে, এ কথাও অক্সস্ভব। 
মহিষী যে নিমিত্ব রোদন করিতেছেন, তাহা! শ্রবণ কক্ন। সম্ভানের মুখবিলোকনক্ধপ স্থখলাভে বঞ্চিত 
হইয়া রাণী বহুদিবসাবধি শোকাকুল ছিলেন ; কিন্তু মহারাজের “মনঃগীড়া হইবে বলিয়া এত দিন দুঃখ 
প্রকাশ করেন নাই; মনের ছু:খ মনেই গোপন ককিয়। রাখিয়াছিলেন। অন্ত চতুর্দশী, মহাদেবের পুজা 
দিতে মহাকালের মন্দিরে গিয়াছিলেন; তথায় মহাভারত পাঠ হইতেছিল, তাহাতেই শুনিলেন, সন্তান- 
বিহীন ব্যক্তিদিগের সদগতি হয় না; পুত্র না জন্মিলে পুঝ্সাম নরক হইতে উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই, 
পুত্রহীন ব্যক্তির ইহলোকে সুখ ও পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার সম্ভাবন| নাই; তাহার জীবন, ধন, খর্ব 
সকলই নিক্ষল। মহাভারতের এই কথা শুনিয়। অবধি অতিশয় উন্মনা ও উৎকষ্ঠিতা হইলেন। বাটা 
আজিলে সকলে নানাপ্রকার প্রবোধবাকো সান্তনা করিল ও আহার করিতে অন্থরোধ করিল; কোন 
ক্রমেই শান্ত হইলেন না ও আহার করিলেন না। সেই অবধি কাহারও কোন কথার উত্তর দেন না 
কাহারও সহিত আলাপ করেন না । কেবল বিষণ্ন বদনে অনবরত রোদন করিতেছেন। এক্ষণে যাহা! 
কর্তব্য করুন ।” 

তাম্ুলকরঙ্কবাহিনীর কথ। শুনিয়! রাজা ক্ষণকাল নিস্তৰ নিকততর হুইয়। রহিলেন; পর্ন দ্নাস 
পরিত্যাগ করিয়। কহিলেন, “দেবি! দৈবায়াত্ত বিষয়ে শোঁক ও অনুতাপ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। 
মনুত্বেরা যত যত্ব ও ঘত চেষ্টা করুক ন। কেন, দৈব অনুকূল না হইলে কোন প্রকারে মনোরথ ফল হয় 
না। পুত্রের আলিঙ্গনে শরীর শীতল হইবে, মুখারবিন্দদর্শনে নেত্র পবিত্র হইবে, অপরিস্ফুউ মধুর-বচন 
শ্রবণে কর্ণ জুড়াইবে, এমন কি পুণ্যকণ্ম করিয়াছি? জন্মান্তরে কত পাপ করিয়| থাকিব, সেই জন্য এত 
মনস্তাপ উপস্থিত হইতেছে । দৈব অন্থকুল না হইলে কোন অতীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। অতএব 
দৈবকর্মে অত্যন্ত অনুরক্ত হও । মনোযোগ পূর্বক গুকুভক্তি, দেবপৃজ। ও মহষিদিগের পরিচধ্যা কর। 
অবিচলিত ও অকৃত্রিম ভক্তি পূর্বক ধর্কর্ষের অনুষ্ঠান কর। পুরাণে শুনিয়াছি, মগধদেশের রাজা বৃহত্রথ 
সম্তানলাভের আশায় চগ্ডকৌশিকের আরাধনা করেন এবং তাহার বরপ্রভাবে জরাসন্ধ নামে 
প্রবলপরাক্রান্ত এক পুত্র প্রাপ্ত হন। রাজ দশরথও মহষি খস্তশৃঙ্গকে প্রসন্ন করিয়া রাম, লক্ষণ, ভরত, 
শক্রন্থ নামে মহাবলপরাক্রান্ত চারি পুত্র লাভ করেন। খধিগণের আরাধনা কখন ৰিফল হয় না, অবস্থাই 
তাহার ধল দর্শে সন্দেহ নাই । দৃঢব্রত ও একান্ত অন্থরক্ত হইয়া ভক্তিসহকারে দেব ও দেবষিদিগের 
অচ্চনা। কর, তাহাতে মনোরথ সফল হইবে । হায়! কতদিনে সেই শুভদিনের উদয় হুইবে, যে দিনে 
ন্লেহময় ও গ্রীতিময়, সন্তানের সুধাময় মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া জীবন ও নয়ন চরিতার্থ করিব। 
পরিজনের। আনন্দে পূর্ণপাত্র গ্রহণ করিবে। নগর উৎসবময় হইয়! নৃত্য-সীত-বাস্তের কোলাহলে পরিপূর্ণ 
হইবে । শশিকলা উদিত হইলে গগনমণ্ডলের যেরূপ শোভা হয়, কত দিনে দেবী পুত্র ক্রোড়ে করিয়া 


কাদম্থরী ২৫৭ 


লেইক্প শোভিত হইবেন? নিরপত্যতা এক্ষণে অতিশয় ক্লেশ দিতেছে । সংসার অরণ্য ও জগৎ 
শুন্ত দেখিতেছি । রাজ্য ও এইবর্্য নিক্ষল বোধ হইতেছে । কিন্তু প্রতিবিধেয় বিষয়ে শোক ও দুঃখ 
করা বৃথা বলিয়াই ধৈর্ধযাবলম্বন পূর্বক বথাকথঞ্চিং সংসার্যাতা নির্বাহ করিতেছি।” এইরূপ নানা 
প্রযবাধবাকো আশ্বাস দিয়। শ্বহন্তে মহিষীর নেত্রজল যোচন করিয়া দিলেন; অনেকক্ষণ অন্তঃপুবে থাকিয়। 
পরে বহিগ'ত হইলেন । 
রাঁজ। অন্তঃপুর হইতে বহিগ্ত হইলে বিলাসবতী প্রবোধবাক্যে কিঞ্িৎ শান্ত হইয়। শান 
ভোজনাদি সমাপন করিলেন ' যে সকল আভরণ ফেলিয়া দিয়াছিলেন* তাহ। পুনর্বার অঙ্গে ধারণ 
করিলেন । তদবধি দেবতার আরাধনা, ব্রাহ্মণের সেবা ও গুরুজনের পরিচধ্যায় অতিশয় অনুরক্ত 
হুইলেন। দৈবকণ্মে অনুবক্ত হইয়। চণ্ডিকার গৃহে প্রতিদিন ধৃপ, গুগ২গুল প্রভৃতি স্বণন্ধ দ্রব্যের গন্ধ 
বিস্তার করেন, দিবসবিশেষে তথায় কুশাসনে শয়ন করিয়! থাকেন । প্রতিদিন প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে 
স্ব্ণপাত্র দান করেন। কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী রজনীতে চতুষ্পথে দেবতাদিগের বলি উপহার দেন। অশ্বখ 
প্রভৃতি বনম্পতিদিগকে প্রদক্ষিণ করেন। ষোড়শোপচারে ষঠীদেবীর পুজা দেন। ফলত; যে যেরূপ 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে কহে, অতিশয় ক্লেশসাধ্য হইলেও অপত্য-তৃষ্ণায় উহার অনুষ্ঠান করেন, 
কিছুতেই পরাম্মখ হয়েন না। গণক অথব। সিদ্ধ পুরুষ দ্বেখিলে সমাদর পূর্বক সন্তানের গণন। করান। 
রাত্রিতে যে সকল স্বপ্ন দেখেন, প্রভাতে পুরন্ধীদিগকে তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করেন । 

এইবূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা রাত্রিশেষে রাজ। স্বপ্নে দেখিলেন, বিলাসবতী সৌধশিখরে 

শয়ন করিয়া আছেন, তাহার মুখমণ্ডলে পূর্ণচন্দ্র প্রবেশ করিতেছে। স্বঘ্রদর্শনানত্তর অমনি জাগরিত 
হুইয়। শীদ্র শয্যা হইতে উঠিলেন। অনন্তর শুকনাসকে আহ্বান করিয়া তাহার সাক্ষাতে দ্বপ্বৃত্ান্ত 
বর্ন করিলেন । শুকনাস শুনিয়া অতিশয় আহলাদিত হইলেন ও প্রীতি প্রফুল্লবদনে কছিলেন, 
"ম্হার।জ ! বুঝি, অনেক কালের পর আমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইল। অচিরাৎ আপনি পুত্রমুখ 
নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই। আমিও আজি বজনীতে স্বপ্নে প্রশান্তযৃদ্তি 
দিব্যাকৃতি এক ক্রাহ্ষণকে মনোরমার উৎসঙ্গে বিকশিত পুগরীক নিক্ষেপ করিতে দেখিয়াছি । 
শাস্রকারেরা! কহেন, শুভ ফলোদয়ের পূর্বে শুভ লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি আমাদিগের 
চিরপ্রার্থিত মনৌরথ সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আহ্লাদের বিষয় কি আছে? বাত্রিশেষে 
যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা প্রায় বিফল হয় না।” বাজমহিষী বিলাসবতী অচিরাৎ পুত্রসন্তান প্রসব 
করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজা মন্ত্রীর ত্বপ্রবৃত্বান্ত শ্রবণে অধিকতর আহ্লাদিত হইলেন এবং তাহা 
হম্তধারণ পূর্বক অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া উভয়ে আপন আপন ্বপ্নবৃতবান্ত বর্ণন দ্বারা রাজমহিষীর 

আনন্দোৎপাদন করিলেন । | 

কিছু দিন পরে বিলাসবতী গর্ভবতী হইলেন; শশধরের প্রতিবিষ্ব পতিত হইলে সরোবর যেকপ 

উজ্জল হয়, পারিজাতকুস্থম বিকসিত হুইলে নন্দনবনের যেরূপ শোভা হয়, বিলাসবতী গভর্ধারণ করিয়। 
সেইরূপ অপূর্বশ্রী প্রাপ্ত হইলেন । দিন দিন গভে র উপচয় হইতে লাগিল। সলিলভারাক্রান্ত মেদ্মালার 
্তায় বিলাসবতী গর্ভভারে মন্থরগতি হইলেন ! মুখে বারংবার জ্স্তিকা ও জল উঠিতে লাগিল) শরীর 
অলস ও পাওুবর্ণ হইল। এই সকল লক্ষণ নিরীক্ষণ কিয় পরিজনের। অনায়াসেই বুঝিতে পারিল, রাণী 

গভিণী হইয়াছেন। 
একদ! প্রদোষসময়ে শুকনাস ও রাকা! রাঁজভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কুলবর্থনানামী, 
সঃ ২য়-_-৩৩ 


২৫৮ সসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


প্রধান পরিচারিকা তথায় উপস্থিত হুইয় রাজার কর্ণে মহিষীর গভ'সঞ্চারের সংবাদ কহিল । নরপতি 
শভসংবাদ শুনিয়া আনন্দের পরাকাঠ্। গ্রাপ্ত হইলেন। আহ্লাদে কলেবর রোমাঞ্চিত ও কপোলমূল 
বিকশিত হইয়া উঠিল । তখন হর্ষোতকুল্প লোচনে শুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে তিনি রাজার ও 
কুলবর্ধনার আকুতি দেখিয়াই অন্থুমান করিলেন, রাজার অভীষ্টমিদ্ধি হইয়াছে, তথাপি সন্দেহনিবাক্ণের 
নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারা স্তর স্বপ্দর্শন কি সফ্চল হইয়াছে ?” রাজা কিঞ্চিৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, 
ধযদি কুলবর্ধনার কথ। মিথা। ন। হর, তাহ! হইলে স্বপ্প সকল বটে। চল, আমরা স্বয়ং গিয়। জানিনা 
আসি।” এই কথ! বলিয়। গাত্র হইতে উন্মে।চন কির! শুভসংবাদের পার্রিতোধিকম্বরূপ বহুমূল্য অলঙ্কার 
কুলবর্ধনাকে দিয়! বিদায় করিলেন । আপনারাও মহিষীর বাসভবনে চলিলেন ৷ যাইতে যাইতে, রাজার 
দক্ষিণলোচন স্পন্দ হইল । 
তথায় গিয়। দেখিলেন, মহিষী গভোচিত কোমল শম্যায় শয়ন করিয়া আছেন, গভে সন্তানের 
উদয় হওণাতে মেঘাবৃতশশিমগুলশালিনী বক্ঞনীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। শিবোভাগে ম্ঙ্লকলস 
রহিয়াছে, চতুর্দিকে মণির প্রদীপ জলিতেছে এবং গৃহে শ্বেত-সর্দপ বিকীর্ণ আদছে। বাণী রাজাকে দেখিয়। 
সন্ত্রমে শষ্য হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, বাক্তা বারণ করিয়। কহিলেন, “প্রিয়ে ! আর কষ্ট পাইবার 
প্রয়োজন নাই । বিন অভ্যুর্থানেই যথেষ্ট আদর প্রকাশ হইয়াছে ।” এই বলিয়। শয্যার এক পার্খে 
বসিলেন। শুকনাস শ্বতগ্্র একস্থানে উপবেশন করিলেন । রাজ মহ্মীর আকার প্রকার দেখিয়াই 
গভ লক্ষণ জানিতে পারিলেন; তখাপি পাবহাস পূর্বক কহিলেন, পপ্রিয়ে ! শুকনাশ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 
কুলবর্ধব1 যাহ। কহিয়! আসিল, সত্য কি না?” মহিষী লজ্জার নত্মুখী হইয়। কিঞ্চিৎ হাশ্য করিলেন । 
বারংবার জিআাসা ও অন্থরোধ করাতে কহিলেন, “কেন আর আমাকে লজ্জা দাও, আমি কিছুই জানি 
না।” এই বলিয়া! পুনর্বার অধোমুখী হইলেন। এইরূপ অনেক পরিহাসকথার পর শুকনায় আপন 
আললয়ে প্রস্থান করিলেন । 
ক্রমে ক্রমে গভে র উপচয় হওয়াতে মৃহিষীর যে কিছু গভদোহদ হইতে লাগিল, বাজ্জা তৎক্ষণ।ৎ 
সম্পাদন করিতে লাগিলেন । প্রনবনময় সমাগত হইলে মহিষী শুভদিনে শুভলগ্রে এক পুক্রন্তান প্রসব 
করিলেন। নরপতির পুত্র হইয়াছে শুনিয়া নগরবাসী লোকের আহ্লাদের পরিসীম। রহিল না । রাক্ষবাটা 
মহোৎ্সবময়, নগর আনন্দময় ও পথ কোলাহলময় হইল । গৃহে গৃহে নৃত্য, গীত, বাগ্চ আবরস্ত হইল। 
নরপতি মানন্ধচিত্তে দীন, দুঃখী, অনাথ প্রভৃতিকে অর্থদান করিতে লাগিলেন; যে যাহা আকাতা 
করিল, তাহাকে তাহাই দ্রিলেন। কারাবদ্ধকে মুক্ত ও ধনহীনকে এঁখর্ধ্যশালী করিলেন । 
গণকের| গণন। দ্বারা শুভ লগ্ন স্থির করিয়া দিলে নরপতি পুত্রমুখ নিবীক্ষণ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রীর 
সহিত গৃহে গমন করিলেন । দেখিলেন, স্থৃতিকাগৃহের ছারদেশে ছুই পার্থে সলিলপূর্ণ ছুই মঙ্গলকলস, 
স্বস্তের উপরিভাগে বিচিত্র কুন্ুমে গ্রথিত মঙ্গলমালা | পুরদ্ধীবর্গ কেহ বা ষঠীদেবীর পুজা করিতেছে, 
কেহ ব। মাতৃকাগণের বিচিত্র মৃত্তি চিত্রপটে লিখিতেছে। ব্রাহ্মণের! মন্ত্রপাঠ পূর্বক স্তিকাগৃহের 
অভ্যন্ত্রর শান্তিজল নিক্ষেপ করিতেছেন । পুরোহিতের নারায়ণের সহন্ত্র নাম পাঠ করিয়। শুভ স্বস্তযয়ন 
করিতেছেন। রাজা জল ও অনল স্পর্শ পূর্বক স্ৃতিকাগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন 
রাজকুমার মহিষীর অঙ্কে শয়ন করিয়া! স্তিকীগৃহ উজ্জল করিয়া! বহিয়াছেন। দেহপ্রভায় দীপপ্রভ। 
তিরোহিত হইয়াছে; একধপ অঙ্গসৌষ্ঠচ ও বূপলাবপ্য, যে হঠাঙদেখিলে বোধ হয় যেন, সাক্ষাৎ কুমার 
রাক্পকুম়ারক্বপে অবতীর্ণ হইম্বাছেন। বাঁ নিমেশূন্তলোচনে বারংবার দেখিতে লাগিলেন কিন্ত 


কাদন্রী ২৫৯, 


অগ্তঃকরণ তৃপ্ত হইল না। যতবার দেখেন, অনৃষ্টপৃর্ন ও অ্ভনব বোধ হর। সম্পৃহ ও গ্রীতিবিক্ষারিত 
নেত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া নব নব আনন্দ অন্ভব করিতে লাগিলেন" এবং আপনাকে, 
চরিতার্থ ও পরমসৌভাগাশালী জ্ঞান করিলেন। শুকনাশ সতর্কতা পুর্ধবক বিস্বয়বিকলিত-নয়নে 
বাজক্ুমারের অঙ্গ-প্রত্্জ বিলক্ষণরূপে পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, “মহারাঁজ ! দেখুনঃ কুমারের অঙ্গে 
চক্রব্তী ভূপতির লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতেছে । করতলে শঙ্ঘচক্রুরেখাঃ চরণতলে পতাকারেখা» প্রশস্ত 
ললাট» দীর্ঘ লোচন, উন্নত নাসিক, লোহিত অধর, এই সকল চিহ্ন দ্বারা মহাপুরুষলক্ষণ প্রকাশ. 
পাইতেছে।” 

মন্থা রাজকুনারের এইরশ রূপ-বন্না করিতেছেন, এমন সময়ে মঙ্গনকনামা এক পুরুষ প্রবেশিধ। 
রাজকে নমস্কার ক'খল ও হর্যোতফুল্পলোচনে কহিন, “মহারাজ! অনোরমার গভে শুক্কনাসের এক 
পুল্রনন্তান জযনরাছে 1” নরশতি এই শুভ সঃবাদ শ্রবা? করিয়া অৃতবৃষ্টতে অভিষিক্ত হইলেন এবং 
আহ্লাদতচিত্তে কইলেন, “আজি কি শুভ দিণ? কি শুভ সংবাদ শুনিলাম! বিপদ্‌ বিপদের ও সম্পদ 
সম্প.দর' অন্ুসৃন্ধন কঞ্চে এই জনপ্রবাদ কখন মিথ্য! নহে।” এই ব.লর1 প্রী তবিকসিত-মুবে হাসিতে 
খ[সিতে সমাগত পুর্বকে শুভ সংবাদের অনুরূপ পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন । পরে নর্তবঃ 
বাদক ও গায়কণণ সমভিব্াহারে শুক্কনাসেণ মন্দিরে গমন করিয়া মহোতসবে প্রবৃত্ত হইলেন । দশম 
ধিবসে পবিত্র মুহূর্তে কোটি কোটা গাভা ও স্থবর্ণ ব্রান্ষণপাৎ কারয়া ও দীন ছুঃখীকে অনেক ধন দিয়া 
নরপতি পুত্রের নামকণণ করিলেন । স্বপ্নে দেখিয়া ছিলেন, পুর্ণচন্দ্র বাজ্ঞার মুখমগ্ডলে প্রবেশ করিতেছে, 
সেই নিমিত্ত পুত্রের পাম চক্্রাপীভ রাখিলেন । মন্ত্রীও ব্রাঞ্চণোচিত সপ্ত ক্রিয়। অম্পাদন পুর্ববক ,রাজার 
অভিমতে আপন পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন রাখিলেন। ক্রমে চুড়াকরণ প্রভৃতি সমুদায় সংস্কার 
সম্পন্ন হইল । 

“কুমারের ক্রীড়ায় কালক্ষেপ ন। হ্য়, এই নিমিত্ত রাজা নগরের প্রান্তে শিপ্রানদীঘ্ষ তীরে এক 
[বছ্।মন্দির প্রস্তত করাইলেন। বিস্ামন্দিরের এক পার্থে অশ্বশ।ল। ও নিষ়ষে ব্যায়ামশাল। প্রস্তুত হইল। 
চতুদ্দিক উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবৃত হুইল। অশেষবিস্ভাপারদশাঁ মহামহোপাধায় অধ্যাপকগণ 
অতিযত্বে আনীত ও শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত হইলেন । নরপতি শুভ দিনে স্বপুত্র চন্দ্রাপীড় ও মন্তরিপুত্র 
বৈশম্পায়নকে তাহাদিগের নিকটে সমর্পণ করিলেন। প্রতিদিন মহ্ষীর সহিত ত্বয়ং বিদ্ভামন্দিরে উপস্থিত 
হইয়। তত্বাবধান করিতে লাগিলেন । রাজকুমার এপ বুদ্ধিমান, ও চতুর ছিলেন যে, অধ্যাপকগণ 
তাহার নব নব বুদ্ধিকৌশল দর্শনে চমত্কৃত ও উৎসাহিত হুইয়! সমধিক পারশ্রম স্বীকার পূর্বক শিক্ষা 
দিতে লাগিলেন। তিনিও অনন্তমনা ও ক্রীড়াসক্তিরহিত হইয়! ক্রমে ক্রমে সমস্ত বস্া অধ্যায়ন 
করিলেন । তাহার হ্বদয়দপণে সমুদায় কল! সংক্রান্ত হইল। অল্পকালের মধ্যেই শব্ধশান্ত্র বিজ্ঞানশান্ত 
রাজনীতি, ব্যায়ামকৌশল, অস্ত্র ও লঙ্গীতবিদ্া, সর্ববদেশভাষা এবং কাব্য, নাটক, ইতিহাস প্রভৃতি 
সমুদয় শিখিলেন। বায়ামপ্রভাবে শরীর এরূপ বলিষ্ঠ হইল যে, করত নকল 'সিংহের দ্বারা' আক্রান্ত 
হইলে যেরূপ নড়িতে চড়িতে পারে না) লেইরূপ তিনি ধরিলেও এক পা৷ চলিতে পারিত না। ওফলতা 
এরূপ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী হইলেন যে, দশ জন বলবান্‌ পুরুষ যে মুগর তুলিতে পারে নাঃ তিনি 
অবলীলাক্রমে সেই মুদগর ধারণপূর্বক ব্যায়াম করিতেন। + 

' ব্যায়াম ব্যতিরেকে আর নকল বিজ্তায়, বৈশম্পায়ন চন্্রাগীড়ের অনুরূপ হইলেন। শৈশবুবধি 
একত্র বাম একত্র বিভ্তাভ্যাস্‌ প্রতুক্ত পরস্পর অকুত্রিম প্রণয় ও অকপট মিত্রতা জন্সিল। বৈশম্পায়ন ৫ 


" ২৬৪ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


ব্যতিরেকে রাজন্ুমার এক মুহূর্ত ও একাকী থাকিতে পারিতেন না? বৈশম্পায়নও সর্বদ। রাজকুমারের 
নিকটব্তী থাকিতেন। এইরূপে 'বিষ্ভালয়ে বিগ্।ভ্যাস করিতে করিতে শৈশবকাল অতীত ও 
যৌবনকাল সমাগত হইলে । চন্দ্োদরে প্রদদোষের যেরূপ রমণীয়তা হয়, গগনমণ্ডলে ইন্দ্রধন্থ উদ্দিত হইলে 
বর্ধাকালের ধেরূপ শোভা হর, কুস্থমোদগমে করপাদপের যেরপ রী হয়, যৌবনারস্তে রাজকুমার সেইনপ 
পরমরমণীয়ত। ধারণ করিলেন । বক্ষ-স্থল বিশ।ল, উরুযুগল মাংসল, মধ্যভাগ ক্ষীণ, ভুজদ্বয় দীর্ঘ, স্বন্ধদেশ 
স্থল এবং ত্বর গম্ভীর হইল। 
উত্তমরূপে বিষ্তাশিক্ষা! হইলে আচাধ্যেরা বিষ্ভালয় হইতে গৃহে ধাইবার অনুমতি দিলেন। 
তদস্ছসারে রাজ! চন্দ্রাপীড়কে বাটাতে আনাইবার নিমিত্ত শুভ দিনে অনেক তুর, মাতঙ্গ ও, পদাতি 
সৈগ্ত সমভিব্যাহারে দিয়। সেনাধ্যক্ষ বলাহককে বিষ্ভামন্দিরে পাঠাইয়া দিলেন। সমাগত অন্থান্ত 
রাজগণও চন্দ্রাপীড়ের দর্শনলালসায় বিষ্ভালয়ে গমন করিলেন । বলাহুক বিষ্তামন্দিরে প্রবেশিয়া 
রাজকুমারকে প্রণাম করিয়। কৃতাগ্ুলিপুটে নিবেদন করিল, “কুমার | মহারাজ কহিলেন, “আমাদিগের 
মনোরথ পূর্ণ হুইয়াছে। তুমি সমস্ত শাস্ত্র সকল কলা ও সমূদ্বায় আধয্ধবিস্ভা অভ্যাস করিয়াছ। 
এক্ষণে আচার্য্যেরা বাটীাতে আসিতে অন্থমতি দিয়াছেন। প্রজারা ও পরিজ্নেরা দেখিতে অতিশয় 
উংনক হ্ইয়াছে। অতএব আমার অভিলাষ, তুমি অবিলম্বে বাটা আসিয়। দর্শনোৎসক পরিজনদিগকে 
দর্শন দিয়া পরিতৃপ্ত কর এবং ব্রাঙ্মণদিগের সমাদর মাঁনী লোকের মানরক্ষা, সন্তানের ন্যায় প্রজার্দিগের 
প্রতিপালন ও বন্ধুবর্গের আনন্দোৎ্পাদন পূর্বক পরম স্থথে রাজ্য সভোগ কর” আপনার আরোহণের 
নিমিত্ত "মহারাজ ত্রিতুবনের এক অমূল্য রত্ব্বূপ, বায়ু ও গরুড়ের ন্যায় অতিবেগগামী, ইন্দরাযুধনাম! 
অপুর্ব ঘোটক প্রেরণ করিয়াছেন। এ ঘোটক সাগরের প্রবাহ্মধ্য হইতে উত্খিত হয়। পারস্তাদেশের 
অধিপতি মহারত্ব ও আশ্চর্ধ্য পদার্থ বলিয়। উহা। মহারাজকে উপহার দেন। অনেক অশ্াক্ষণবিৎ 
পণ্ডিতের কহিয়াছেন, উচৈ-শ্রবার যে সকল লক্ষণ শুনিতে পাওয়া যায়, উহারও সেই সকল স্থুলক্ষণ 
আছে। ফলত: ইন্ত্রায়ুধ সামান্য ঘোটক নয়! আময়া এরূপ ঘোটক কখন দেখি নাই। দ্বারদেশে 
বন্ধ আছে, অনুমতি হইলে আনগ্পন কর! ঘায়। দর্শনাভিলাষী রাজারাও সাক্ষাৎ করিতে আসিয়। 
বাহিরে আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন ।” 
বলাহক এই কথা৷ কহিলে চন্ত্রাপীড় গম্ভীরম্বরে আদেশ করিলেন, *ন্্রায়ধকে এই স্থানে 
লইয়া আইদ।” আজ্ঞামাত্র অতি বৃহ স্থুলকায়, মহাতেজত্বী, প্রচণ্বেগশালী, বলবান্‌ ইন্দ্রায়ুধ 
আনীত হইল। এ ঘোটক এক্প বলিষ্ঠ ও তেজস্বী যে, ছুই বীরপুরুষ উভয় পারে মুখের বল্গা 
ধরিয়াও উন্নমূনর সময় মুখ নিম্ন করিয়। রাখিতে পারে না। এরূপ উচ্চ যে, উন্নত পুরুষেরাও কর 
প্রসারিত করিয়! পৃষ্টদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। চন্দ্রাপীড় সুলক্ষণসম্পন্ন অদ্ভুত অশ্ব অবলোকন 
ধরিয়া অতিশয় বিল্ময়াপন্ধ হইলেন; মনে মনে চিন্তা করিলেন; “অস্থুর ও দেবগণ সাগর মস্থন 
করিয়া কি রত্ব লাভ করিয়াছেন? দেবরাজ ইন্দ্র ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ ফরেন নাই, তাহা 
ব্রেলোক্যাধিপত্যই বিফল। জলনিধি তাহাকে সামান্ত উচ্চৈঃশ্রবা৷ ঘোটক প্রদান করিয়া প্রতারণা 
করিয়াছেন | দেবার্দিদেব নারায়ণ যদি ইহাকে একবার নেত্রগোচর করেন বোধ হয়, পক্ষিরাজ 
গরুড়ের পৃষ্ঠে আরোহণ জন্ত তাহার আর অহঙ্কার থাকে না। পিতার কি আধিপত্য ! ত্রিতুবনছর্লড 
এতাদৃশ রত্ব সকলও তিনি সংগ্রহ ককিয়াছেন। ইহার আকার ও লক্ষণ দেখিয়া বোধ হইতেছে। 
* এ প্রকৃতি ঘোটক নয়। কোন মহাত্বা শাপথরস্ত হইয়! অশ্বরূপে অবতীর্ণ হয়৷ থাকিবেন।” 


কাছশ্বরী ২৬১ 
এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমন হইতে গাজ্োখান করিলেন । আহ্বর,নিকট উপস্থিত 
হইয়। মনে মনে নমস্কার ও আরোহণ জন্ত অপরাধের ক্ষম! প্রার্থনা পুর্ববক পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন 
ও বিষ্ালয় হইতে বহির্গত হুইলেন। বহিঃস্থিত অস্বারূড বৃপতিগণ চন্দ্রাপীড়কে দেখিবামাজ 
আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন এৰং সাক্ষাৎকারলালসায় ক্রমে ক্রমে সকলেই সম্মূথে আনিতে 
লাগিলেন। বলাহক একে একে সকলের নাম ও বংশের নির্দেশ পূর্বক পরিচয় দিয়া দিল। বাজকুমার 
মিষ্ট-সম্ভাষণ দ্বার! যথোচিত সমাদর করিলেন; তাহাদিগের সহিত নানাগ্রকার সদালাপ করিতে করিতে 
স্থখে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বন্দিগণ উচ্চৈম্বরে স্থললিত মধুর প্রবন্ধে স্বতিপাঠ 
করিতে লাগিল। ভূত্যের! চামরবাজন ও মন্তকে ছত্র ধারণ করিল। বৈশম্পায়নও অন্ত এক তুরজমে 
আরোহণ করিয়1 রাজকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন । * 
চন্দ্রাপীড় ক্রমে ক্রমে নগরের অ্নধ্যব্তী পথে সমাগত হইলেন । নগত্ববাসীরা সমস্ত কার্ধা 
পরিত্যাগ পূর্বক রাজকুমারের স্থকুমার আকার অবলোকন করিতে লাগিল । নগরস্থ সমস্ত বাটার 
দ্বার 'উদ্যাটিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, নগরী চন্দ্রাপীড়কে দেখিবার নিমিত্ত একেবারে সহমত সহ 
নেত্র উন্মীলন করিল। চন্দ্রপীড় নগরে আমসিতেছেন শুনিয়। রমণীগণ অতিশয় উৎস্থক হইল এবং 
আপন আপন আরব্ধ কর্ম সমাপন না করিয়াই কেহ বা অলক্তক পরিতে পরিতে, কেহ বা কেশ 
বাধিতে বাধিতে বাটার বহির্গত হইয়া, কেহ ব৷ প্রামাদোপরি আরোহণ করিয়া একদৃষ্টিতে পথপানে 
চাহিয়া রহিল। একেবারে সোপানপরম্পরাক্ম শত শত কামিনীজনের অসন্ত্রমে পাদনিক্ষেপ করায় 
প্রাসাদমধ্যে এক প্রকার অভূতপূর্ব ও অশ্রতপূর্ব্ ভূষণশব্দ সমৃৎ্পন্ন হইল । গবাক্ষজালের নিকটে 
কামিনীগণের মুখপরম্পর। বিকসিত কমলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্ত্রাগণের চরণ হইতে আর্ড, 
অলক্তক পতিত হওয়াতে ক্ষিতিতল পল্পবময় বোধ হইল । তাহাদিগের অঙ্গশোভায় নগর লাবণ্যময়, 
অলঙ্কার প্রভায় দিগ্বলয় ইন্্রাযুধময়, মুখমণ্ডলে ও লোচনপরম্পরার গগনমগ্ডল চন্ত্রময় ও পথ নীলোৎপলময় 
বোধ হইতে লাগিল । রাজকৃমারের মোহিনী মৃত্তি দেখিয়া! বিলাসিনীগণ চমৎকৃত ও মোহিত হইয়1 পরম্পর 
পরিহাস পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, “সথি ! এই পৃথিবীতে সেই ধন্ত ও সৌভাগ্যৰতী, এই পুরুষরত্ব 
যাহা করগ্রহণ করিবেন। এনূপ পরম সুন্দর পুরুষ ত কখন দে।খ নাই। বিধি বুঝি পুরুষনিধি করিয়া ইহার 
স্থষ্টি করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, আজি আমর। অঙগবিশি্ই অনঙ্গকে প্রত্যক্ষ করিলাম ।” 
কলতঃ নিশ্মল জলে ও স্বচ্ছ স্ফটিকে যেরূপ প্রতিবিষ্ষ পতিত হয়, সেইরূপ কামিনীগণের ৃদয়দপর্ণে 
চন্দ্রাপীড়ের মোহিণী-মৃত্তি প্রতিবিস্িত হইল। রাজকুমার ক্ষণকাল পরে তাহাদিগের দুটির অগোটর 
হইলেন, হ্বদয়ের অগোচর কোন কালেই হইতে পারিলেন না৷ | রাজকুমার রাজবাটার সমীপবস্তা 
হুইলে পৌরাঙ্গনার] পুষ্পবৃষ্ির ন্তায় তাহার মস্তকে মঙ্গললাজাঞ্জলি বর্ষণ করিল । 
ক্রমে দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বলাহক অগ্রে অগ্রে পথ 
দেখাইয়া চলিল । রাজকুমার বৈশম্প|য়নের হস্তধারণ পূর্বক রাজভবনে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন, 
শত শত বলবান্‌ দ্বারপাল অন্ত্র-শস্ত্রে স্সজ্দিত হুইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান আছে। দ্বারদেশখ' অতিক্রম 
করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে ধন্থ, বাণ তরবারি প্রভৃতি নানাবিধ অন্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ অন্ত্রশাল!; 
কোন স্থানে সিংহ, গণ্ডার, করী, করত, ব্যাগ, ভন্তুক প্রভৃতি ভয়ঙ্কর পশুসমাকবর্ণ পশুশালা ; কোন 
স্থাগে নানাদেশীয়। স্থলক্ষণ-সম্প্ণ নানাপ্রকার অশ্খে বোইত মন্তুর। ; কোন স্থানে কুরবী, কোকিল, 
রাজহংদ, চাতক, শিখী, শতক, শারিক। প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুর কোলাহলে পরিপূর্ণ পক্ষিশাল।) কোন 


২৬২ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


স্থানে বেণুং বাঁণ। ম্ৰজ, মুদঙ্গ, প্রতি নানাবিধ বাগ্বন্ত্রে বিভৃূষিত সঙ্গীতশাল। , কোন স্থানে বিচি 
চিত্রশোভিত চিন্রশপিক! শোভ! পাইঞ্তেছে | কিন ক্রাড়াপর্বত, মনোহর সরোবর সুরমা জলমন্তর 
রমণীয় উপবন স্থানে স্থানে বহ্বাছে । অশেষদেশভাষাজ। নীতিপরায়ণ ধাম্সিক পুরুষেরা ধন্মাধিকবণ- 
মন্দিরে উপবের্শন পূর্বক ধণ্মাহ্ছদারে বিচার করিতেছেন । সমাগত পুরুষেরা বিবিধ রত্বাসনভূষিত 
সভামগ্ডপে বসি আছেন । কে।ন স্থানে পর্তকার। নৃতা, গাধকেরা সঙ্গীত বন্দিপণ স্বতিপাঠ করিতেছে । 
জপচর পক্ষী সকল কোল কারযা বেড়াইতেছে, বালকবালিকাগণ মযুব ও মযুরাঁর সহিত ক্রাড়। 
করিতেছে । হরিণ ও হুধিণীন মাঙ্ষসমাগমে ত্রন্ত হুইযা ভয্নচকিতলোচনে বাটার চতুর্দিকে 
ঘৌড়িতেছে। 
অনন্ত ছঞ্জ প্রকোষ্ঠ অতক্রন করিষা সপ্তম প্রকোষ্ঠের অভান্তরে প্রবেশিয়্া মহারাজের 
আবাসগৃহের নিকটবন্তা হইলেন। অন্তঃপুরপুবশীর! বান্ধকুমারকে দেখিবামাত্র আনন্দিতমনে 
মঙ্জলাচরণ করিতে লাগিল। মহাবাজ পবিষ্কিত শয্যামগ্ডিত পধ্যস্কে নিষন আছেন, শরীর-রক্ষাধিকৃত 
অন্্রধাতী দ্বারপালের' সতর্কত| পূর্বক প্রহবাব কাধ্য করিতেছে, এমন সমমে চন্দ্রাপীড পিতার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। “মহারাজ অবলোকন কক্ষন” দ্বারপাল এই কথ! কৃছিলে, রাজ। দৃ্পাত 
পূর্বক বৈশম্পায়নসমভিব্যাহাবী চন্দ্রাপীডকে সমাগত দেখি সাতিশয় আনন্দিত হইলেন । করপ্রমাবণ 
পূর্বক প্রণত পুত্রকে গাচ আলিঙ্গন করিলেন। তাহাব স্সেহৰিকপিত লোচন হইতে আনন্দাশ্র 
নির্গত হইতে লাগিল । বৈশম্পায়নকেও সমাদরে আলিঙ্গন করিয়া আসনে উপবেশন কবিতে কহিলেন । 
ক্ষণকাল তথায় বসিযা বাজকুমার জননীর নিকট গমন কৰিলেন। পুত্রব্দলা বিলাসবতী স্সিপ্ধ 
প্রীতি-প্রফুল্প নয়নে পুত্রকে পুন: পুণঃ নিরাক্ষণ করিয়া তাহার মস্তক আপ্রাণ ও হস্ত দ্বাব! গাত্রস্পর্শ 
পূর্বক আপন উৎসঙ্গদেশে বদাইলেন ও শ্বেহসংবলিত মধূরবচনে বলিলেন, “বস ! তোমাকে নানা 
বিস্তায় বিভূষিত দেখিনা নগ্ন ও মন পরিতৃপ্ত হইল। এক্ষণে বধ্‌সহচাবী দেখিলে সকল মনোরথ 
পূর্ণ হয়।” এই কথ কহিয়! লজ্জাবনত পুত্রের কপোলদেশ চুম্বন কবিতে লাগিলেন । 
রাজকুমার এইরূপে সমস্ত অন্তপুরবাসিনীদিগকে দর্শন দিবা আহ্লাদিত করিলেন , পরিশেষে 
শুকনাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। অমাত্যের ভবনও এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে, বাজবাটা হইতে 
বিভিন্ন বোধ হয় না। শ্ুকনাস সভামস্তুপে বসিয়া আছেন। সমাগত সামন্ত ও ভূপতিগণ চতুর্দিকে 
বে্টন করিব] রহিয়্াছেন ১ এমন সমযে চন্দ্রাপীড ও ঠবষম্পায়ন তথা প্রবেশিলেন । সকলে সসম্রমে 
গাব্োখান পুরর্বক সমাদরে সম্ভাষণ করিল। শুকনাস প্রণত পুত্র ও রাজকুমারকে যুগপৎ আলিঙ্গন 
করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে রাজনন্দনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “বৎস চন্ত্রাপীড় ! 
অস্ত তোমাকে কৃতবিস্ত দেখিয়া মহারাজ যেরূপ সন্তষ্ট হইয়াছেন, শত শত সাত্রাজ্যলাভেও তাদৃশ 
সন্তোষের সম্ভাবনা নাই। আজি গুরুজনের আশীর্বাদ ও মহারাজের পূর্বজয়াজ্জিত স্কৃতি ফলিল। 
আজি কুলদেবতা প্রসন্ন হুইলেন। প্রজাগণ কি ধন্য ও পুণ্যবান! যাহাদিগের প্রতিপালনের নিমিত্ত 
তুমি তুমখলে অবতীর্ণ হইয়াছ। বস্থমতী কি মৌভাগ্যৰতী ! ধিনি পতিভাবে তোমার আরাধনা 
করিলেন। ভগবান্‌ ধেরূপ নান! অবতার হইয়া ভূভার বহন করিয়া থাকেন, তুমিও সেইন্ধপ 
ধৌবরাজে| অভিবিষ্ঠ হইয়। ভূভার বহন ও প্রর্জাদিগকে প্রতিপালন কর।” রাজকুমার শুকনাসের 
পভায় ্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া মনোরমার নিকট গমন ও ভক্তি পূর্বক তাহাকে নমস্কার করিঝেন। 
জণা হইতে বাটা আন্গিরা। খান, ভোজন প্রভৃতি সমুদায় কর্ণ সম্প্ কথা মহাবাঁজের আজ্ঞাহুসারে 


যা কাদন্বরী ২০ 
শ্রীমণ্ডুপনামক প্রাসাদে গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। প্রীমগ্ুপের নিকটে ইন্াযুের বাসস্থান নিঙ্গি 
হইল । 
॥ দিবাবসানে দিষ্মগুল লোহিতবর্ণ হইল, সন্ধ্যারাগে রত্তবর্ণ হইয়। চক্ষবাকমিথুন ভিন্ন ভিন্স দিকে 
'উৎপতিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, বিরহবেদনা স্থৃতিপথারূঢ হওয়াতে তাহাদিগের হায় "বিদীর্ণ হইয়াছে 
ও গাত্র হইতে রক্তধার] পড়িতেছে। সম্মানিত ব্যত্তির। বিপদ্কালেও নীচ-পদবীতে পদার্পণ কবেন না, 
ইহাই জানাইবার নিমিত্ত রৰি অস্তগমনকালেও পশ্চিমাঞ্চলের উন্নত শিখর আশ্রয় করিলেন। দিনকর 
অন্তগত হইলেন, কিন্তু রজনী সমাগত হয় নাই। এই সময়ে তাপের বিগম ও অন্ধকারের অনুদয় প্রযুক্ত 
লোকের অন্তঃকরণ আনন্দে প্রফুল্ল হইল। কুর্ধযরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বাস্তরূপ দস্তিযুখ 
নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল। নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রজল পরিত্যাগ পূর্বক কমলরূপ 
নেত্র নিমীলন করিল । বিহঙ্গকুল কোতহল করিয়৷ উঠিল। অনন্তর প্রজ্জলিত প্রদীপশিখা। ও উজ্জল 
মণির অলোকে রাঁজবাটার তিমির নিরস্ত হইয়া গেল। চন্দ্রাগীড় পিতা-মাতার নিকটে নানা কথাপ্রসঙ্গে 
ক্ষণকাল ক্ষেপ করিয়া আহারাদি করিলেন; পরে আপন প্রাসাদে আগমন পূর্বক কোমলশয্যামণ্ডিত 
পর্যক্কে স্থুখে নিদ্রা গেলেন । 

_. প্রভাত হইলে পিতার অন্মতি লইয়া, শীকারী কুকুর, শিক্ষিত হন্তী, বেগগামী অশ্ব ও অসংখ্য 
অস্ত্রধারী বীরপুরুষ সমভিব্যাহারে করিয়। যুগয়ার্থ বনে প্রবেশিলেন »_দেখিলেন, উদারম্বভাব মিংহ 
সম্রাটের স্তায় নির্ভয়ে গিরিগুহায় শয়ন করিয়া আছে। হিংস্র শাল ভয়ঙ্কর আকার স্বীকার পূর্বক 
পশুদিগকে আক্রমণ করিতেছে । মুগকুল তরস্ত ও শ্শব্যস্ত হইয়া ত্বরিতবেগে ইতন্ততঃ শৌড়িতেছে। 
বন্যহস্তী দলবদ্ধ হইয়! চলিতেছে । মহ্ষকুল রক্তবর্ণ চক্ষু দ্বারা ভয়প্রদর্শন করিয়। নির্ভয়ে বেড়াইতেছে । 
বরা, ভন্গুক, গণ্ডার প্রভৃতির ভীষণ আকার দেখিলে ও চীৎকারশব্দ শুনিলে কলেবর কম্পিত হয়। 
নিবিড় বন, তথায় ুর্ধ্ের কিরণ প্রায় প্রবেশ করিতে পারে না। রাজকুমার এতাদশ ভীষণ গহনে 
প্রবেশিয়া ভঙ্ল ও নারাচ দ্বার! ভন্ুক, সাব, শৃকর প্রভৃতি বহুবিধ বন্য পশু মারিয়া ফেলিলেন। কোন 
কোন পশুকে আঘাত ন1 করিয়! কেবল কৌশলক্রমে ধরিলেন ৷ মুগয়াবিষয়ে এব্সপ সুশিক্ষিত ছিলেন যে, 
উড্ডীন বিহগাবলীকেও অবলীলাক্রমে বাণবিদ্ধ করিতে লাগিলেন । 

বেল। ছুই প্রহর হইল। ক্র্যমণ্তল ঠিক মস্তকের উপরিভাগ হইতে অগ্রিময় কিরণ বিস্তার 
করিল। স্থ্যোর আতপে ও মৃুগয়াজন্য শ্রমে একান্ত ক্লান্ত হওয়াতে রাজকুমারের সর্বাঙ্গ ঘর্মবারিতে 
পরিপ্নুত হইল। ্বেদার্রশরীরে বিবিধ কুহুমরেণু পত্তিত হওয়াতে ও বিন্দু' বিন্দু রক্ত লাগাতে যেন অঙ্গে 
অঙ্গরাগ ও রক্তচন্দন লেপন করিয়াছেন, বোধ হুইল। ইন্দ্রায়ুধের মুখে কেনপুগ ও শরীরে ন্থেদজল 
বহির্গত হইল। সেই রৌই্ডরে শ্বহস্তে নৰ পল্পবের ছত্র ধরিয়। সমভিব্যাহারী রাজ্গণের সহিত মৃগয়ার কথা 
কহিতে কহিতে বাটা প্রত্যাগমন করিলেন। দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তুব্জ হইতে অবতীর্ণ হুইলেন। 
তথায় মৃগয়াবেশ পরিত্যাগ ও ক্ষণকাঁল বিশ্রামের পর বান করিয়া! অঙ্গে অঙ্গরাগ লেপন ও পট্টবমন 
পরিধান পূর্বক আহার-মগ্ুপে গমন করিলেন। আপনি আহার করিয়া শ্বহস্তে ইন্দ্রাযুধের ভে।অনুসামগ্রী 
আনিয়। দিলেন। সেদিন এইরূপে অতিবাহিত হইল । 

পরদিন প্রাতঃকালে আপন প্রাসাদে বসিয়া আছেন, এমন সময় কৈলাস নামক কণুক্ণী 
র্ীলঙ্কারভূষিত! এক স্ন্দরী কুমারীকে সম্গে করিয়। তথায় উপস্থিত হইল, বিনীতবচনে কহিল,//কুমার | 
দেবী আদেশ করিলেন, এই কগ্তাকে আপনার তাখুলকরস্কবাহিনী করুন। ইনি কুলুতদেশীয় রাঙ্ুর 
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ছুহিতা, নাম পত্রালখা। মহাত্াঞ্ড কুলুতরাজধানী জয় করিয়া এই কন্তাকে বন্দী করিয়া আনেন ও 
অন্প:পুরপরিচারিকার মধো নিবেশিত"করেন | বাণী পরিচয় পাইয়া আপন কন্তাব ন্যায় লালন-পালন ও 
রক্ষণাণেক্ষণ করিয়াছেন এবং অতিশক্ম ভালবানিয়া থাকেন। ইহাকে সামান্য পরিচারিকার ন্যায় জ্ঞান 
করিবেন না;সখী ও শিষ্তার ন্যায় বিশ্বাম করিবেন, রাজকন্তার সমুচিত সমাদর করিবেন। ইনি, 
অতিশয় সথলীল ও সরলম্বভাৰ এবং এরূপ গুণবতী যে, আপনাকে ইহার গুণে অবশ্য বশীস্ত হইতে হইবে । 
অদপাতত: উহার কুলশীলের বিষয় কিছুই জানেন না বলিয়। কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম” বুঞুকীর মুখে 
জননীর আজ্ঞা শুনিয়া, নিমেষশ্ন্য-লোচনে পত্রলেখাকে দেখিতে লাগিলেন । তাহার আকার দেখিয়াই 
বুঝিলেন, এ কন্ঠা। সামান্ত কন্যা নহে। অনন্তর “জননীর আদেশ গ্রহণ করিলাম” বলিয়া কধুনকীকে 
বিদায় দিলেন। ' পত্রলেখ। তাশ্বলকস্করবাহিনী হুইয়! ছায়ার ন্যায় রাজকুমারের অনুবহ্িনী হইল। 
রাজকুমারও তাহার গুণে গ্রীত ও প্রসন্ন হইয়। দিন দিন নব নব ম্মম্থুবাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
কিছু দিন পর রাজা চন্্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে অভিলাষ করিলেন। বাজকুমার 
যুবরাজ হইবেন, এই ঘোষণ! সর্বত্র গ্রচাবিত হইল । রাজবাটী মহোত্সবময়্ ও নগর আনন্দকোলাহলে 
পরিপূর্ণ হইল । অভিষেকের সামগ্রীসম্তার সংগ্রহের নিমিত্ত লোকসকল দিগ.দিগন্তে গমন করিল । 
একদা কার্যক্রমে চন্দ্রাগীড অমাত্যের বাটীতে গিয়াছেন, তথায় শুকনাস তাহাকে সম্বোধন 
কৰিয়া মধূরবচনে কহিলেন, “কুমার | তুমি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও সমুদয় বিদ্ত। অভ্যাস করিয়াছ, সকল 
কথা শিখিয়াছ, ভূমগ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহা জ্ঞাতবা, সমুদয় জানিয়াছ। তোমার অজ্ঞাত ও 
উপদেষ্টব্যক্কিছুই নাই। তুমি যুবা, মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ও ধনসম্পত্তির অধিকাবী 
করিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন। সুতরাং যৌবন, ধনসম্পত্তি, গ্রতৃত্, তিনেরই অধিকারী হইলে। কিন্ত 
যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবনরূপ বনে প্রবেশিলে বন্য জত্তর গ্তায় ব্যবহার হয়। যুবা পুরুষেরা কাম, 
ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুধর্্মকে খের হেতু ও বর্গের সেতু জ্ঞান করে । যৌবনগ্রভাবে মনে এক প্রকার 
তম উপস্থিত হয়, উহ কিছুতেই নিরম্ত হয় না। যৌবনের আরস্তে অতি নির্শল বুদ্ধিও বর্ষাকালীন নদীর 
স্কায় কলুষিতা! হয় । বিষতৃষণ ইন্দ্রিয়কে আক্রমণ করে, তখন অতি গহিত অসৎ কর্শকেও দৃষ্ষ্ম বলিয়া 
বোধ হয় না। তখন লোকের প্রতি অত্যাচার করিয়। স্বার্থসম্পাদন করিতেও লজ্জা! বোধ হয় ন1। 
স্থরাপান না করিলেও) চক্ষুর দোষ ন। থাকিলেও, ধনমদে মত্ত ও অন্ধতা৷ জন্মে । ধনমদে উন্মত্ত হইলে 
হিতাহিত বা সদসদ্ধিবেচনা থাকে না। অহঙ্কার ধনের অন্গগামী। অহম্কৃত পুরুষের! মানুষকে মানুষ 
জ্ঞানকরে না। আপনাকেই সর্বাপেক্ষা গুণবান্‌, বিদ্বান ও প্রধান বলিয়া ভাবে, অন্যের নিকটেও 
সেইরূপ প্রকাশ করে। তাহার শ্বভাব এক্সপ উদ্ধত হয় যে, আপন মতের বিপরীত কথ! শুনিলে তৎক্ষণাৎ 
খড়গাহত্ত হইয়া উঠে। প্রতৃত্বরূপ হলাহলের ওষধ নাই। প্রতুজনের। অধীন লোকদিগকে দাসের স্তায় 
জ্ঞান করে; আপন স্থখে সন্ত থাকিয়া পরের ছুঃখ-সন্তাপ কিছুই দেখিতে পায় না। তাহার! প্রায় 
স্বার্থপর ও অন্যের অনিষ্টকারক হইয়া উঠে। যৌবরাদ্া, বন, গ্রভৃত্ব ও অতুল ও্বধ্য_-এ সকল কেবল 
অনর্থপরষ্পরা । অসামান্যধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই ইহার তরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তীক্ষবুদ্ধি- 
রূপ দৃঢ় নৌক। না থাকিলে উহার প্রবল প্রবাহে মম হইতে হয় । একবার মগ্ন হইলে আর উঠিবার 
সামর্থা থাকে না « 
* সন্তংসে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কখ।, অগ্রাহ। উর্বরা ভূমিতে কি কণ্টকী বৃক্ষ 
গজল না? চচ্দনকাষ্টের ধর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে ন।? ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্‌ 
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ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল হয় না। দবাকরের কিরণ 
কি স্কটিকমণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? সছুপদেশ অমূল্য অসমুদ্রসম্ভূত রত্ব। উহ 
শরীরের টৈরূপা প্রভৃতি জরার কাধ্য প্রকাশ না কবিরাও বৃদ্ধত্ব সম্পাদন করে| এখ্বধশালীকে উপদেশ 
*দেয়। এমন লোক অতি বিনল। “ধমন গিরি গুহার নিকটে শব্ধ হইলে, প্রতিশব্দ হয়, সেইরূপ 
পার্থববন্তী লোকের মুখে প্রহুবাক্যের প্র,তধ্বনি হইতে থাকে , অর্থাৎ প্রভু যাহা কহেন, পারিষদের 
তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়! অঙ্গীকার কবে। প্রহুর নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায় কথাও পারিষদদিগের নিকট 
স্থসঙ্গত ও ন্যায়ান্থগত হন এব সেই কথার পুণ: পুনঃ উল্লেখ করিয়া তাহার! প্রভুর কতই প্রশংসা 
করিতে থাকে । তাহার কথার বিপরীত কথা বলিতে কাহারও সাহস হর না। যদি কোন মাহসিক 
পুরুষ ভয় পরিত্যাগ করিয়া ভাঙার কথ! অগ্তায় ও অযুক্ত বলিয়। বুঝাইয় দেন, তথাপি তাহা গ্রাহ হয় 
না। প্রত দে সময় বাধণ হন অথব ক্রোধান্ধ হইয়। আত্মমতের বিপরীতবাদীর অপমান করেন। অর্থ 
অনর্থের যূল। মিথা1 আমা”, অকিঞ্চিতকণ অহঙ্কার ও বৃথা শদ্ধত্য প্রায় অর্থ হইতে উৎপন্ন হয়। 
প্রথঘতঃ লক্ষ্মীর প্রকৃতি বিবেচনা! করিয়া দেখ । ইশি অতিছুঃখে লব্ধ ও অতিতিত্বে রক্ষিত 
হইলেও কখন এক স্থানে স্থির হইয়া থাকেন না| ব্ধপ, গুণ, বৈদগ্ধ্য, কুল» শীল কিছুই বিবেচনা করেন 
না। রূপবান্‌, গুণবান্‌্ঃ বিদাণঃ সদ্বশজাত স্থুশীল বাক্তিকেও পরিত্যাগ করয়া জঘগ্ত পুরুষাধমের 
আশ্রর লন। ছুরাচার লক্ষী যাহাবে আশ্রয় করে, সে স্বার্থনিম্পাদণপর ও লুক্কপ্রকতি হইয়। দৃত্যক্রীড়াকে 
বিনোদ, পশ্তধ্মকে রসিকতা যথেচ্ছাচাবকে প্রন্ৃত্ব ও মৃগঘ্াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। 
মিথ্য। স্তৃতিবাদ করিতে না:পারিলে ধশীদিগের নিকটে জাবিকালাভ করা কঠিন। যাহারা অগ্ঠকাধ্য- 
পরাআুখ ও কাধ্যাকাব্যবিবেকশুন্ত হয় এবং সর্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়? বর্ণনা! 
কবে, ভুাহারাই ধণিগণের সন্গিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসাভাজন হয়। প্রভূ স্ততিবাদককে ধথার্থবাদী 
বলিয়। জ্ঞান করেন, তাহার সহিত্ই আলাপ করেন, তাহাকেই স্বিবেচক ও বুদ্ধিমান্‌ বলিয়া! ভাবেন, 
তাহার পরামর্শক্রমেই কাধা করিয়া থাকেন । ম্পঞ্টবন্ত1! উপদেগ্াকে নিন্দুক বলিয়া অবজ্ঞা করেন; 
নিকটেও বসিতে দেন না। তুমি ছুববগাহ শীণতপ্রয়োগ ও দুর্ববোধ রাজ্যতন্ত্রের ভার গ্রহণে প্রবৃত্ত : 
হইয়াছ, সাবধান, যেন সাধুদ্গের উপহাসাস্পদ ও চাটুকারের প্রতারণাম্পদ হইও ন1। চাটুকারের 
প্রিয়বচনে তোমার যেন ভ্রান্তি জন্মে না । যথার্থবাদীকে নিম্দুক বলিয়] ষেন অবজ্ঞা করিও না। রাজার! 
আপন চক্ষে কিছুই দেখিতে পান না এবং এরূপ হতভাগ্য লোক দ্বারা পরিবৃত থাকেন, 
প্রতারণা কর।ই যাহাদিগের সম্পূর্ণ মানস। তাহারা প্রত্ৃকে প্রতারণ। করিয়া আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ 
করিতে পারিলেই চরিতার্থ হয় ও সর্বদা উহারই চেষ্ট৷ পায়। বাহ্ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক, আপনাদিগের 
ুষ্ট অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখে, সময় পাইলেই চাটুবচনে প্রতৃকে প্রতারিত করিয়া লোকের 
সর্বনাশ করে। তুমি ম্বভাবতঃ ধীর; তথাপি তোমাকে বারংবার উপদেশ দিতেছি, সাবধান» যেন ধন 
ও যৌবনমদে উন্মত্ত হইয়া কর্তব্যকম্ের অহষ্ঠটানে পরাতুখ ও অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইও না। এক্ষণে 
মহারাজের ইচ্ছাক্রমে অভিনব যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া কূলক্রমাগত ভূভার বহন কর, অরাতিমগুলের 
মস্তক অবন্ত কর এবং সমুদয় দেশ জয় করিয়া! অখণ্ড ভূমগ্ুলে আপন আধিপত্য স্থাপন পূর্বক 
প্রজাদ্রিগকে প্রতিপালন কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া অমাত্য ক্ষান্ত হইলেন। চন্দ্রাপীড় শুকনাসের 
গভীর ' অর্থযুক্ত উপদেশবাকা শ্রবণ করিয়া*মনে মনে উহারই আন্দোলন করিতে করিতে “বাটা 
গমন ফরিলেন । হি 
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৷ ২৬৬ সগসাহিত্য-এম্থাবলা 


অভিম্নেকসামগ্রী সমান্বত হইলে অমাত্য ও পুরোহিতের সহিত রাজা। শুভদিনে ও শুভলগ্নে তীর্থ, 
নদী ও সাগর হইতে আনীত মন্্পুত বারি দ্বারা রাজকুমারের অভিষেক করিলেন। লতা যেরূপ এক 
বৃক্ষ হইতে শাখার দ্বাণ বক্ষান্তর আশ্রয় করে, সেইবপ রাজস ক্রান্ত রাজলক্ষী অংশক্রমে "ঘুবরাজকে 
অবলম্বন করিলেন । পবিএ তীর্থজ,ল স্নান করির1 রাজকুমার উজ্জল শ্রীগ্রাপ্ত হইলেন। অভিষেক নস্তর' 
ধবল বসন ও উজ্জল তৃষণ ও মণোহর মাল্য ধাস্ণ পূর্ধরক অঙ্গে স্থগন্ধ গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন। 
অনন্তর সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্বক শশ'র যেরূপ স্থুমেরুশূদ্গ আরোহণ কারলে শোভ। হয়, যুবরাজ সেইরূপ 
রত্বমিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভার পরম শে।ভা সম্পাদন করিলেন। নব নব উপায় দ্বারা প্রজাদিগের 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধি ও রাজের সুনিরম সংস্থাপন করিয়। পরমহখে যৌবর।জা সম্ভোগ করিতে লাগিলেন । 
রাজাও পুত্রকে 'রাজ্যভার সমর্পণ করিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। 
কিছু দিনের পর যুবর[জ দিথ্িজযের নিমিত্ত যাঞ্র। করিলেন । ঘণশ-ঘটার ঘোর ঘর্ধর ঘোষের ন্যায় 
ুন্দুভিধ্বনি হইল । সৈন্তগণের কলএবে চতুদ্দিক্‌ ব্যাপ্ত হইল। রাজকুমার ম্বর্ণালগ্কারে ভূষিত করেণুকায় 
আরোহণ করিলেন । পত্রলেখাও এ হস্তিনীর উপর উঠিয়া বসিল। বৈশম্পায়ন আর এক করিণীপুষে 
আরোহণ করিয়। রাজকুমারের পার্খববত্তী হইলেন। ক্ষণকালের মধ্যে মহীতল তুরজময়, দিত্গ্ুল 
মাতঙগমর, অন্তরীক্ষ আ গপত্রময়, সমীৎণ মদগন্ধময়, পথ সৈন্তময় ও নগর জয়শব্মময় হইল। সেনাগণ 
স্থসজ্বিত হইর) বহির্গত হইলে তাহাদিগের পাদবিক্ষেপে মেদিনী কাপিতে লাগিল। শাণিত অস্ত্র 
শস্বে দিনকবের করপ্রভা প্রতিবিশ্বিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, শিখিকুল গগনমণ্ডলে শিখাকলাপ 
বিস্তীর্ণ* করিয়া রহিয়াছে, সৌদামিনী প্রকাশ পাইতেছে, ইন্্রধন্থ উদিত হইয়াছে । কর্ীদিগের বু হিত; 
অশ্বদিগের হর্ষ রব, দুন্দুভির ভীষণ শব্ধ ও সৈন্তদিগের কলরবে বোধ হুইল যেন, প্রলয়কাল উপস্থিত। 
ধূলি উত্থিত হইয়া গগনমগ্ডল অন্ধকার|বৃত করিল। আকাশ ও ভূমির কিছুই বিশেষ রহিল না? বোধ 
হুইল যেন, সৈন্ভভার সহ করিতে না পারিয়া ধরা উপরে উঠিতেছে। এক একবার এরূপ 
কলরব হয় যে, কিছুই শ্তনা যায় না। 
কতক দুর যাইয়। সন্ধ্যার পূর্বেবে যুবরাজ এক এমণীয় প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। সে দিন 
তথায় বাসস্থান নিক্পিত হইল। সেনাগণ আহারাদি করিয়। পটগৃহে নিদ্রা গেল। রাজকুমারও শয়ন 
করিলেন। প্রত্যুষে সেনাগণ পুনর্ববার শ্রেণীবদ্ধ হইয়। চলিল। যাইতে যাইতে বৈশম্পায়ন রাজকুমারকে 
সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ধুবগাজ ! মহারাজ যে .দশ জঞ কবেন নাই, যে দুর্গ অক্রমণ করেন নাই, 
এরূপ দেশ ও ছুর্গই দেখিতে পাই নী। আমরা ঘষে দিকে যাইতোছ, দেখিতেছি, দকলই তাহার 
রাজ্যের অন্তর্গত । মহারাজের বিক্রম ও এই্বয্য দেখিয়া আশ্চধ্য বোধ হইতেছে। তিনি সমূদায় দেশ জয় 
করিয়াছেন, সকল রাজাকে আপন অধানে রাখিয়াছেন, সমুদায় রত্ব সংগ্রহ করিয়াছেন ।” 
অনস্তর যুবরাজ পরাক্রান্ত ও বলশালা সৈন্ত দ্বার৷ পূর্ব) দক্ষিণ পশ্চিম, উত্তর ক্রমে ক্রমে অবশিষ্ট 
সকল দেশ জয় করিয়া কৈলাসপর্বতের নিকটবর্তী হেমজটনামক কিরাতদদিগের স্বর্ণপুরনায়ী নগরীতে 
উপস্থিত হইলেন। সংগ্রামে কিরাতদিগকে পরাদ্ধিত করিয়! পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত সেনাগণকে 
কিঞিৎকাল বিশ্রাম করিতে আদেশ দিলেন; আপনিও তথায় আরাম করিতে লাগিলেন । 
একদা তথা হইতে মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া একটি কিন্নর ও একটি কিন্নরী বনে ভ্রষ্ণ করিতেছে 
দেখিলিন। অদৃষ্টপূ্ব কির্রমিথুন দর্শনে অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া ধরিবার আশায় সেই দিফে অঙ্ব 
৷ চালনা করিলেন। অশ্ব বাযুবেগে ধাবিত হইল। কিন্নরমিথুনও মানুষ দর্শনে ভীত হইয়া! হ্রতবেগে 


কাদম্বরী ২৬৭, 


পলায়ন করিতে লাগিল। শীত্ব-গমনে কেহই অপারগ নহে। ঘোটক এরূপ জ্রতবেগে দৌড়িল যে, 
কিন্গরমিথুন এই ধরিলাম বলি! রাজকুমারের ক্ষণে ক্ষণে বোধ হইতে লাগিল। এ দিকে কিন্নরমিথুনও 
প্রাণপণে 'দৌড়িয়। গিয়া এক পর্বতের উপরি আরোহণ করিল। ঘোটক তথায় উঠিতে পারিল না। 
“রাজকুমার পর্বতের উপত্যকা হইতে উ্দুষ্টে দেখিতে লাগিলেন । উহার] পর্বতের শুঙগে আরোহণ 
পৃৰর্বক ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের অগোচব হইল । 

কিন্নরমিথুন গ্রহণে হতাশ হুইঘা মণে মনে কহিলেন, “কি দুষ্ষধ্ন করিয়াছি, কিন্নরমিখুন কিরূপে 
ধরিব, ধরিয়াই বা কি হইবে, একবারও বিবেচনা হয নাই । বোধ হয, সেনানিবেশ হইতে অধিক দূর 
আদিয়াছি। এক্ষণে কি কবি, কিৰপে পুণর্ববার তথায় যাই? এ দিকে কখন আসি নাই, কোন্‌ পথ 
দিয়া যাইতে হয়, কিছুই জানি না । এই নিঞ্জন গহনে মানবের সমাগম নাই । কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা 
করিবা যে পথের নিদর্শন পাইব, তাহার৪ উপায নাই। শ্ুনিষাছি, স্ববর্ণপুরের উত্তরে নিবিড় বন, 
বন পার হইলেই কৈলালপর্বত। কিন্নরমিথুন যে পর্বতে আরোহণ করিল, বোধ হয়, উহা! কৈলাস 
পর্ববত। দক্ষিণদিকে ক্রমাগত প্রতিগমন করিলে ক্বদ্ধাবারে পৌছিবার সম্ভাবনা! । অদৃষ্টে কত কষ্ট 
আছে, বলিতে পারি না। আপনি কুকণ্ম কবিণাছি, কাহার দোষ দিব, কেই বা ইহার ফলভোগ 
করিবে, যেরূপে হউক যাইতেই হইবে । এই স্থির করিযা ঘোটককে দক্ষিণদিকে ফিরাইলেন । তখন 
বেলা ছুই প্রহর । দিনকর গগনমগ্ডলের মধ্যবর্তী হইঘা অতিশ উত্তাপ দিতেছেন। পক্ষিগণ নীরব, বন 
নিশ্তৰ, ঘোটক অতিশঘ পরিশ্রীন্ত ও ঘন্মাক্ত-কলেবর । আপনিও তৃষ্ণাতুর হইয়াছেন দেখিয়! তরুতলের 
ছায়ায় অশ্ব বাধিলেন এবং হরিছর্ণ দৃববর্ণদলের আসনে উপবেশন পূর্বক ক্ষণকাল বিশ্রামের পর 
জলপ্রাপ্তির আশয়ে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । এক পথে হস্তীর পদচিহ ও মদচিহন রহিয়াছে 
এবং কণুদ, কহলার ও মৃণাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়। পতিত আছে দেখিয়া স্থির করিলেন, গিরিচর করিযুথ এই 
পথে জল পান করিতে যায়, সন্দেহ নাই | এই পথ দিয় যাইলে অবশ্ঠ জলাশয় পাইতে পারিব। 

অনস্তর সেই পথে চলিলেন । পথের ছই ধারে উন্নত পাপ সকল বিস্তৃত শাখা-প্রশাখ! দ্বার! 
গগন আকীর্ণ করিয়। রহিধাছে। বোধ হয যেন, বাহু প্রসারণ পূর্বক অঙ্গুলি-সন্কেত দ্বারা তৃষ্কার্ত 
পথিকদিগকে জলপান করিবার নিমিত্ত ভাকিতেছে। স্থানে স্থানে কুঙ্জবন ও লতামগ্ডপ, মধ্যে মধ্যে মস্থণ 
ও উজ্জল শিল! পতিত রহিয়াছে । নানাবিধ বমণীয় প্রদেশ ও বিচিত্র উপবন দেখিতে দেখিতে কতক দূর 
যাইয। বারিশীকরসম্প ক্ত স্থশীতল সমীরণম্পর্শে বিগতক্রম হইলেন। বোধ হুইল যেন, তুষারে অবগাহন 
করিতেছেন। সরোবর নিকটবর্তাঁ হওমাতে মনে মনে অতিশয় আহলাদ জন্মিল। অন্তর মধুপানমত্ত 
মধুকর ও কেলিপর ক্পহংসের কোলাহলে আহৃত হইঘা সরোবরের সমীপবর্তা হইলেস। চতুর্দিকে 
শ্রেণীবদ্ধ তরুমধো ট্রলোক্যলক্ষার দর্পণন্বরূপ, বহ্থন্ধরাদেবীর স্ফটিকগৃহম্ব্ূপ, অচ্ছোদ নামক সরোবর 
নেত্র গোচর করিলেন। সরোবরের জল অতি নির্ধল। জলে কমল, কুমূদ, চহলার প্রভৃতি নানাবিধ 
কুম্থম বিকসিত হইয়াছে । মধুকর গুন্‌ গুন্ধ্নি করিয়! এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে বসিয়া! মধুপান 
করিতেছে । কলহংস সকল কলবর করিয়া কেলি করিতেছে । কুস্থমের স্থরভিবেণু হরণ করিয়া শীতল 
সমীরণ নানাদিকে সুগন্ধ বিস্তার কবিতেছে। লরোবরের শোভ| দেখিয়া মনে মনে, চিন্তা করিলেন, 
কিনরমিথুনের অস্থসরণ নিক্ষল হইলেওঃ এই মনোহর সরোবর দেখিয়া! আমার নেত্রযু্গল সফল ও চিত্ত প্রসন্ 
হইল। এদাদৃশ রমণীয় বন্ত কখন দেখি নাই; দেখিব না) বোধ হয়, ভগবান্‌ ভবানীপতি এই সরোধরের 
1শাভায় বিমাভিত য়া কৈলাননিবাস পরিতাগ করিতে পারেন না । 'অনন্তর সরোবরের দক্ষিণ তীবে 


« ২৬৮ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


উপস্থিত হইগ্রা, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। পৃষ্ঠ হইতে পর্্যাণ অপনীত হইলে ইন্্রায়ধ একবার 
ক্ষিতিতলে বিলুপ্ত হইল। পরে ইচ্ছাক্রমে ন্নান ও জল পান করিয়া তীরে উঠিলে রাজকুমার উহার 
পশ্চাপ্তাগের পাঁদদয় পাশ দ্বারা! আবদ্ধ করিয়া দিলেন । সে তীরপ্ররূঢ নবীন দূর্বব ভক্ষণ করিতে লাগিল। 
রাজকুমারও সরোবরে অবগাহন পূর্বক মৃণাল ভক্ষণ ও জলপান করিয়া তীরে উঠিলেন। এক লতামগ্ুপ-' 
মধ্যবন্তা শিলাতলে নলিনীপত্রের শয্যা ও উত্তবীর-বস্্বের উপাধাঁন প্রস্থত করিয়া শয়ন করিলেন। 
ক্ষণকাল বিশ্রামের পর সরসীর উত্তর তীরে বাঁণাত্ন্রাঝঙ্কারমিশিত সঙ্গীত শুনিলেন। ইন্্রাযুধ 
শব্দ শুনিবামাত্র কবল পরিত্যাগ পূর্বক সেই দিকে কর্ণপাত করিল। এই জনশৃন্ত অরণ্যে কোথায় 
সঙ্গীত হইতেছে, জানিবার নিমিত্ত রাজকুমার যে দিকে শব্দ হইত্েছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। 
কিন্ত কিছুই দোখিতে পাইলেন ন1, কেবল অক্ফুট মধুর শব্দ কর্ণকুহরে অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিল। 
সঙ্গীত শ্রবণে কুতুহলাক্রান্ত হইয়া ইন্্রামুধে আরোহণ পূর্বক” সরসীর পশ্চিমতীর দিয়! শব্ধানুসারে গমন 
করিতে আরম্ভ করিলেন। কতক দুর গিয়া, চতুদ্দিকে পরমরমণীয় উপবনমধ্যে কৈলাসাচলেরু এক 
প্রত্যন্তপর্বত দেখিতে পাইলেন। এ পর্বতের নাম চন্দ্রপ্রভ; উহার 1নয়ে এক মন্দিরঃ মন্দিরের 
অভ্যন্তরে চরাচরগুরু ভগবান্‌ শূলপাণির প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এ প্রতিমার সম্মুখে পাশুপুতব্রত- 
ধরিণী, নির্্মমা, নিবহঙ্কারা, নির্শৎসরা। অমানুষা কৃতি, আগ্টাদশবর্ষদেশীয়া এক কন্তা বীণাবাদন পূর্বক 
তানলয়বিশুদ্ধ মধুর ত্বরে মহাদেবের স্তরতিবাদ করিয়া গান করিতেছেন। কন্যার দেহপ্রভায় উপবন উজ্জ্বল 
ও মন্দির আলোকময় হইয়াছে । তাহার স্বন্ধে জটাভার, গলে রুত্রাক্ষমাল। ও গাত্রে ভম্মলেপ। দেখিবা- 
মাত্র বেরধ হয় যেন, পার্বতী শিবের আরাধনায় ভক্কিমতী হুইয়াছেন। 
রাজকুমার তরুশাখায় ঘোটক বাঁধিয়া ভক্তি পূর্বক ভগবান্‌ ভ্রিলে(চনকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত 
করিলেন । নিমেষশূন্য-লোচনে সেই অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়। খনে মনে ভাবিলেন কি আশ্চর্য! কত 
অসম্ভ।বিত ও অচিন্তিত বিষয় স্বপ্নকল্লিতের ন্তার সহল? উপস্থিত হয়, তাহ! নিব্ধপণ করা যায় না। আমি 
মুগয়ায় নির্গত ও যদৃচ্ছাক্রমে কিন্নরমিথূনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত ভয়ঙ্কর ও কত রমণীয় প্রদেশ 
দেখিলাম । পরিশেষে গীতধ্বনির অনুসারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়। এই এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি। 
কন্যার যেবূপ মনোহর আকার ও মধুর ত্বর তাহাকে কোনক্রমে মান্গষী বোধ হয় নাঃ দেবকন্যা! সন্দেহ 
নাই। ধরণীতলে কি সৌদামিনীর উদ্ভব হইতে পারে? যাহা হউক, যদি আমার দর্শনপথ হইতে সহসা 
অন্তর্থিত না হন, যদি কৈলাসশিখরে অথবা গগনমণ্ডলে হঠাৎ আরোহণ ন] করেন, তাহা হইলে, আমি 
ইহার নাম, ধাম ও তপস্তায় অভিনিবেশের কারণ সমূদার় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিব। এই স্থির করিয়। 
সেই মন্দিরের এক পার্খে উপবেশন পূর্বক সঙ্গীত সমাপ্তির অবসর প্রতাক্ষা করিয়া রহিলেন। 
সঙ্গীত মমাঞ্ত হইলে বীণ! নিস্তব্ধ হইল। কন্তা গাভ্রোথান পূর্বক ভক্তিভাবে ভগবান 
ত্রিলোচনকে প্রদক্ষিণ করিয়। প্রণাম করিলেন। অনন্তর পবিত্র নেত্রপাত ঘ্বার! রাজকুমারকে পরিতৃপ্ত 
করিয়। সাদর সন্তাষণে স্বাগত-জিজ্ঞাসা করিলেন ও বিনীতভাবে কহিলেন, “মহাশয় | আশ্রমে চলুন ও 
. অতির্থিগথকার গ্রহণ করিয়। চরিতার্থ করুন।” রাজকুমার সম্ভাষণমাত্রেই আপনাকে পরিগৃহীত ও 
চরিতার্থ বোধ করিয়া ভক্তি পূর্ধবক তাপসীকে প্রণাম করিলেন ও শিশ্ের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ . 
চলিলেন। যাইতে যাইতে চিন্তা করিলেন, তাপনী. আমাকে দেখিয়া অন্তহিত হইলেন না। প্রত্যুত 
দাক্ষিণ্য প্রকাশ করিয়া অথিতিসৎকার গ্রহণ করিতে অন্মরাধ করিলেন। বোধ হয়ঃ জিজ্ঞাস! করিলে 
“আত্মবৃত্তান্ত বলিতে পারেন। 


কাদন্বরী ২৬৯ 


কতক দুর যাইয়া এক গিবিগ্রহা দেখিলেন। উহার পুরোভাগ তমালবনে আবৃত, তথায় দিনমণি 
দৃষ্টিগোচর হয় ন|। পার্খে নিঝ্রবারি বার্ঝর শব্দে পতিত হইতেছে, দূর হইতে উহার শব্ধ কি 
মনোহন! অভান্তরে বন্ধল, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাকপাল রহিয়াছে, দেখিবামাত্র মনে শান্তিরসের সঞ্চার 
হয়। তাপণী তথায় প্রবেশিবা অঘানামগ্রী আহরণ পূর্ধবক অর্ধ্য আনয়ন করিলে রাজকুমার মুছু মধুর- 
সম্ভাষণে কহিলেণঃ “ভগ্বতি ! প্রসন্ন হউন, আপনকার দর্শনমাত্রেই আমি পবিঞ হইয়াছি এবং অর্থও 
প্রদত্ত হইয়াছে । অত্যাদর প্রকাশ করার প্রয়োজন নাই। আপনি উপবেশন করুন।” পরিশেষে 
তাপসীর অনুবোধ এডাইতে না পারিয়। বাজকুমার যখাবিহিত অধ্য গ্রহণ করিলেন। ছুই জন ছুই 
শিলাতলে উপবিষ্ট হইলেন । তাপসী রাক্কুমারেব পবুচয় জিজ্ঞাসা কবিলে তিনি আপন নাম, ধাম ও 
দিখিজয়ের কথা বিশেষ কবরয়া কহিলেন এবং কিক্গর'মথুনের অনুসরণক্রমে আপন আগমন বৃত্তান্ত 
আত্তোপাস্ত বর্ণণ1 করিলেন। 
অনন্তর তাপসী ভিক্ষাকপাল গ্রহণ করিয়। আশ্রমস্থিত তরুতলে ভ্রমণ করাতে তাহার ভিক্ষাভাজন, 
বুক্ষ হইতে পতিত নানাবিধ স্বন্বাছ্‌ কলে পরিপূর্ণ হইল । চন্দ্রাপীড ফল ভগ্ষণ কবিবেন কি, এই আশ্চধ্য 
ব্যাপার দেখিয়া তাহার অতিশয় বিশ্ময় জম্মিল। মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি আশ্চর্য! একপ 
বিস্ময়কর ব্যাপার ত কখন দেখি নাই। অথবা তপন্তার অসাধ্য কি আছে। তপশ্তা প্রভাবে বশীতৃত 
হইয়। অচেতনেরাও কামন। সফল করে, সন্দেহ নাই ! অনন্তর তাপসীর অনুরোধে স্থস্বাছু নানাবিধ ফল 
ভম্মণ ও শীতল জল পান কবিয়। পরিতৃপ্ত হইলেন । তাপসীও আহার করিলেন ও সন্ধ্যাকাল উপস্থিত 
হইলে যথাবিধি সন্ধ্যার উপাসন। করিয়। এক শিলাতলে উপবেশন পূর্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন । 
চন্দ্রাপীড অবসর বুঝিয়! বিনয়বাক্যে কহিলেন “ভগবতি ! মাস্থষদিগের প্রকৃতি অতি চঞ্চল, 
প্রভৃর' কিঞ্চিং গ্রসন্নতা দেখিলেই অমনি অধীর ও গব্বিত হই+1 উঠে। আপনার অগ্রগ্রহ ও প্রসন্নতা 
দর্শনে উৎসাহিত হইয়। আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করিতেছে । যদি আপনার 
ক্লেশকর ন। হয়, তাহা হইলে, আত্মবৃততন্ত-বর্ণন দ্বার! আমার কৌতুকাক্রান্ত চিত্তকে পরিতপ্ত করুন। কি 
দেবতাদিগের কুল, কি মহষিদিগের কুল কি অপ্সরাদিগের কুল, আপনি জন্মপরি গ্রহ দ্বারা কোন্‌ কুল 
উজ্জল করিয়াছেন? কি নিমিত্ত কুক্থমনুকুমার নবীন বয়সে আরাসসাধ্য তপন্ায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? 
কি নিমিত্বই বা দিব্য আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জন বনে একাকিণী অবস্থিতি করিছেছেন? 
তাঁপসী কিঞ্চিৎ কাল নিম্তর্ধ থাকিয়। পরে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদ্ন করিতে আবস্ত করিলেন । 
ন্দ্রাপীড তাহাকে অশ্রমুখী দেখিয়। মনে মনে চিন্তা করিলেন, এ আবার কি! শোক, তাপ কি সকল 
গরীরকেই আশ্রয় করিয়াছে? যাহা হউক, ইহার বাষ্পসলিলপাতে আমার আরও কৌওঠ্ক জন্মিল। 
বাধ হয়, শোকের কোন মহৎ কারণ থাকিবে। সামান্ত শোক এতাদশ পবিত্র মৃত্িকে কখন কলুষিত ও 
মভিভূত করিতে পারে না। বায়ুর আঘাতে কি বস্থ্ধা চলিত হয়? চন্দ্রাপীড আপনাকে শোকোদ্দীপন- 
হেতু ও তঙ্জন্য অপরাধী বোধ করিয়া মুখপ্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রত্ববণ হইতে জল আপশিয়] দিলেন ও 
নাস্বনাবাক্যে নানাপ্রকার বুঝাইলেন। তাপসী চন্দ্রাপীড়ের পাস্বনাবাকো বোদনে ক্ষান্ত হইয়। মুখপ্রক্ষালন 
র্বক কহিলেন, প্রাজপুত্র ! এই পাপীয়সী হতভাগিনীর অশ্রোতব্য বৈরাগ্যবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কি 
ইবে? কেবল শোকানল ও হুঃখার্ণব | যদি শুনিতে নিতান্ত অভিলাষ হইয়! থ'কে, শ্রবণ করুন 7 
,দবেবলোকে অগ্সরাগণ বাস কৰে, শুনিয়। থাঁকিবেন। তাহাদিগের চতুর্দশ কুল। »ভগবান্‌ 
চমলযোনির মানস হইতে এক কুল উৎপন্ন হয়। দেব, অনল, জল, ভূতল, পবন অমৃত, হূর্যারণ্থি। 


৭৩ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবজী 


চন্দ্রকিরণ, লৌদািনী, মৃত্যু ও মকরকেতৃ এই একাদশ হইতে সন্দবী কুল। দক্ষপ্রজাপতির কণ্ঠ মূনি ও 
অরিষ্টার সহিত গম্বর্বদিগের সমাগমে আর ছুই কুল উৎপন্ন হয় । এই সমূদায়ে চতুর্দশ কুল। মুনির 
গর্ভে চিত্ররথ জন্মগ্রহণ করেন! দেবরাজ ইন্দ্র আপন সুস্থন্মধো পরিগণিত করিয়া! প্রভাব ও কীঙ্ি বর্ধন 
পূর্বক তাহাকে গন্ধব্বলোকের অধিপতি করিয়া দেন। ভারতবর্ষের উত্তরে কিম্পুরুষবর্ষে হেমকুট নামে 
বর্ষপর্ব্বত তাহার বাসস্থান । তথায় াহার অধীনে সহজ সহম্র গন্ধবর্বলোক বাদ করে। তিনিই চেত্ররথ 
নামে এই রমণীয় কানন, আচ্ছাদনাষক এ সবোবর ও ভবানীপতির এই প্রতিমৃষ্ি প্রস্তুত করিয়াছেন। 
অবিষ্টার গর্ভে হংস নামে জগদ্িখযাত গন্বর্ব জন্মগ্রহণ করেন । গন্বরবরাজ টচত্ররথ গদার্ধ্য ও মহত্ব প্রকাশ 
পূর্বক আপন রাজ্যের কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিয়। তাহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তাহারও বাসস্থান 
হেমকুট। গোৌবী নামে এক পরমস্থন্দরী অপ্পরা তাহার সহ্ধ ্মিণী | এই হতভাগিনী ও চিরছুঃখিনী 
তীহাদিগের একমাত্র কন্যা । আমার নাম মহাশ্বেতা । পিত।"মাতার অন্য সন্তানসন্ততি ছিল না । আমিই 
একমাত্র অবলম্বন ছিলাম । টৈশবকালে বীণার ন্যায় এক অঙ্ক হইতে অক্ধান্তরে যাইতাম ও অপরিস্ফুট 
মধুরবচনে সকলের মন হরণ করিতাম। সকলের স্সেহপাত্র হইয়া পরম পবিত্র বাল্যকাল বাল্াক্রাড়ায় 
অকিক্রান্ত হইল । যেরূপ বসন্তকালে নবপল্লবের ও নবপল্লবে কুহ্থমের উদয় হয়, সেইরূপ আমার শরীরে 
যৌবনের উদয় হইল | 

একদ। মধুমাসের দমাগমে কমলবন বিকসিত হইলে, চুতকলিক। অস্কুরিত হইলে, মলয়মারুতের 
মন্দ মন্দ হিল্লেলে আহলাদিত হইয়া কোকিল সহকারশাখায় উপবেশন পূর্ধ্বক স্থম্বরে কুহুরব করিলে, 
অশোক, কিংশ্তক প্রস্ফুটিত বকুলমূকুল উদগত এবং ভ্রমরের বস্কারে চতুর্দিক প্রতিশব্দিত হইলে, আমি 
'মাতার সহিত এই অচ্ছোদসরোবরে ন্নান করিতে আসিয়াছিলাম। এখানে আপিয়। মনোহর তীর, 
বিচিত্র তরু ও রমণীয় লতাকুঞ্জ অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা 
বনানিলের সহিত সমাগত অতি স্থরভি পরিমল আত্রাণ' করিলাম । মধুকরের ন্যায় সেই স্থবভি গন্ধে 
অন্ধ হইয়! তদনুসরণক্রমে কিঞ্চিৎ দ্র গমন করিয়া! দেখিলাম, অতি তেজস্বী, পরম রূপবান্‌, স্থকুমার এক 
মুনিকুমার সরোবরে ম্নান করিতে আসিতেছেন। তাহার সমভিব্যাহারে আর একজন তাপসকুষার 
আছেন। উভয়েরই এরূপ সোন্দর্ধ্য এ সৌকুমাধ্য, বোধ হইল যেন, রৃতিপতি প্রিয় সহচর বসন্তের সহিত 
মিলিত হুইয়। ক্রাধান্ধ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ধ করিবার নিমিত্ত তপন্বিবেশ ধারণ করিয়াছেন । প্রথম 
মুনিকুমারের কর্ণে অমৃতনিশ্যন্দিনী ও পরিমলবাহিনী এক কুহুমমঞ্জরী ছিল; এরূপ আশ্চর্য্য কুন্থুমমঞ্্রী 
কেহ কখন দেখে নাই । উহার গন্ধ আপ্রাণ করিয়া স্থির করিলাম, উহার গন্ধে বন আমোদিত হইয়াছে। 
অনন্তর অনিমিষ/লাচনে মুনিকুমারের মোহিনী মৃ্তি নেত্র গোচর করিয়া বিস্মিত হইলাম। ভাবিলাম, 
বিধাতা বুঝি কমল ও চন্দ্রমগ্ডল স্থটি করিয়া ইহার বদনারবিন্বশিশ্মাণের কৌশল অভ্যাস করিয়] 
থাকিবেন। ( উরু ও বাহুযুগ,হষ্টি করিবার পূর্বে রস্তাতর ও মৃণালের স্থষ্টি করিয়! নির্মাণ-কৌশল শিখিয়া 
থাকিবেনু। নতুবা সমানাকার ছুই তিন বস্ত স্থট্টি করিবার প্রয়োজন কি? ফলত: মুনি-কুমারের রূপ 
যতবার দেখি) ততবারই অভিনৰ বোধ হয়! এইবণে তাহার রমণীয় রূপের পক্ষপাতিনী হই] ক্রমে 
ক্রমে কুম্থমশরের শর্সন্ধানের পথবপ্তিনী হইলাম । কি মূনিকৃমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি 
বসন্তকাল, কি সেই নেই প্রদেশ, কি অন্ধরাগ, জানি না, কে আমাকে উন্াপদিশী করিল। বারংবার 
মুনিক্মিকে সম্পৃহ-লোচনে দেখিতে লাগিলাম । বোধ হইলৎযেন, আমার হবায়কে বজ্ছবন্ধ কিয়া কেহ 
আকর্ষণ করিতেছে। 


কাদস্বরী ২৭১ 
অনন্তর ম্বেদসলিলের সহিত লজ্জা গলিত হইল । মকরধ্বজের নিশিত শরপাতন্ষয়ে ভীত হুইয়াই 
ধেন কলেবর কম্পিত হইল। মুনিকুমীরকে আলিঙ্গন করিবার আঁশয়েই যেন শরীর রোমাঞ্চরূপ বকর 
প্রমারণ করিল । তখন মনে মনে চিন্তা করিলাম, শান্ত প্রকৃতি তাপসজনের গ্রাতি আমাকে অন্ুরাগিণী 
কাঁরয়া দুরাত্বা মন্থ কি বিসদৃশ কর্ম করিল | অঙ্গনাজনের অন্তকরণ কি বিষুঢ়! অন্ুরাগের পাত্রাপাত্র 
কিছুই বিবেচনা করতে পারে না। তেজঃপুঞ, তপোরাশি, মুনিকুমারই বা কোথায়? সামান্ত জন 
হছলভ চিত্তবিকারই বা কোথায়? বোধ হয়ঃ ইনি আমার ভাব ভঙ্গী দেখিয়া মনে মনে কত উপহাল 
করিতেছেন । কি আশ্চর্য! চিত্ত বিরত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াও বিকার-নিবারণ করিতে সমর্থ 
হইতেছি না! ছুরাত্বা কন্দপ্পের কি প্রভাব! উহার গ্রভাবে কত শত কন্তা লজ্জা ও কুলে জলাগ্তলি 
দয়! শ্বয়ং প্রিয়তমের অন্ুগামিনী হয়। অনঙ্গ কেবল আমাকেই এরূপ করিতেছে এমন নহে, কত শত 
কুলব।লাকে এইরূপ অপথে পদার্পণ করায়। যাহ হউক, ম্দনছুশ্চেষ্টিত পাক্ফুটরূপে প্রকাশ ণা হইতে 
| হইতে এখান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়; । কি জানি, পাছে হীন কুপিত হইয়৷ শাপ দেণ। শুনিয়াছি, 
মুনিজনের প্রকৃতি অতিশয় রোষ পরবশ। সামান্ত অপরাধেও তাহারা ক্রোধা্বত হইয়া উঠেন ও 
অভিসম্পাত করেন। অতএব এখানে আর আমার থাক বিধেয় নয়। এইস্থির করিয়া তথা হইতে 
প্রস্থান করিবার অভিলাষ করিলাম। মুনিজনেরা সকলের পৃজনীয় ও নমস্ত বিবেচনা করিয়। প্রণাম 
করিলাম । আমি প্রণাম করিলে পর কুহ্থমশরশাসনের অলঙ্ঘতাঃ বসস্তকালের ও সেই সেই প্রদেশের 
রমণীরতা, ইন্ডরিয়গণের অবাধ্যতা, সেই সেই ঘটনার ভাঁবতব/তা। এবং আমার ঈদৃশ ক্লেশ ও সৌভাগ্যের 
অবশ্যন্তাৰিতা প্রযুক্ত আমার স্তাঁয় সেই মুনিকুমারও মোহিত ও অভিভূত হইলেন। স্তস্ত» স্ব ধরো মা, 
বেপথু প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের লক্ষণ কল তাহার শপীরে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল। তাহার অন্তকরণের , 
তদানীন্তন ভাব বুঝিতে পারিয়৷ তাহার সহচর দ্বিতীয় ধষিকুমারের নিকটে গমন ও ভক্তিভাবে প্রণাম 
করিয়া জিজ্ঞাসিলাম, “ভগবন্‌ ! ইহার নাম কি? ইনি কোন্‌ তপোধনের পুত্র? ইহার কর্ণে ষে 
কুহ্থমমঞ্জরী দেখিতেছি, উহা কোন্‌ তরুর সম্প! তি? আহা উহার |ক সৌরভ! আমি কখন রূপ 
সৌরভ আদ্রাণ করি নাই । আমার কথায় তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া৷ কহিলেন, “বালে! তোমার ইহা 
জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি? দি শুনিতে নিতান্ত কৌতুক জন্মিয়া থাকে, শ্রবণ কর ।' 
শ্বেতকেতু নামে মহাতপ। মহধি দিব্লোকে বাস করেন। তাহার কূপ জগদ্ধিধ্যাত। তিনি 
একদ1 দেবাচ্চনার নিমিত্ব কমলকুস্থম তুলিতে মন্দাকিনী প্রবাহে অবতীর্ণ হইয়াছিল । কমলাসন! লক্ষী 
তাহার রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত হন। তথায় পরম্পর সমাগমে এক কুমার জন্মে। ইনি তোমার পুত্র 
হইলেন, গ্রহণ কর, বলিয়। লক্্। শ্বেতকেতুকে নেই পুক্রসন্তান লমপণ কবেন। মহুষি পুলের সমৃদায় 
সংস্কার সম্পন্ন করিয়া পুগরীকে জন্সিয়াছিলেন বলিয়! পুণুরীক নাম রাখেন। যাহার কথা জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, ইনি সেই পুশুরীক। পূর্ব অস্থর ও স্থরগণ যখন ক্ষীরসা গর মন্থন করেনঃ তৎকালে পারিজাত- 
বৃক্ষ তথা হইতে উদগত হয়। এই কুম্থমমঞ্জরী সেই পাবিজা তবৃক্ষের সম্পত্তি। ইহা যেরূণে ইহার 
শ্রবণগত হইয়াছে, তাহাও শ্রবণ কর। অস্ত চতুর্দশী, ইনিও আমি ভগবান, ভবানীপতির গুঞ্চ:নার 
নিমিত্ত নন্দনবনের নিকট দিয়। কৈলাসপর্ধতে আসিতেছিলাম। পথিমধ্ো নন্দনবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
এই পারিজাতুস্থমমঞ্জরী হস্তে লইয়া আমাদের নিকটব্তিনী হইলেন, প্রণাম করিয়া ইহাকে বিনীতবচনে 
কছিলেন,,ভগবন.! আপনার যেরূপ আধার, তাহার সদৃশ এই অলঙ্কার, আপনি এই কুস্থমমণ্চনীকে 
শ্রবণমণ্ডলে স্থান দান করিলে আমি চরিতার্থ হই। বন-দেবতার কথায় অনাঁদর 'করিয়! ইনি চলিয়া, 
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যাইতেছিলেন, আমি হার হণ্ত হইতে মঞ্জরী লইরা কহিলাম “সখে ! দোষ কি? বনদেবতার প্রণয় 
পররিগ্রহ করা উচিত” এই বলিয়। উহ্থার কর্ণে পরাইয়া। দিলাম । 

তিশি এইরূপ পরিচর দিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই তপে[ধনযুব। কিঞ্চিৎ হাম্য করিয়| ক্রহিলেন, 
“অহি কুতৃহলাক্রান্তে! তোমার এত অঠসন্ধানে প্রয়োজন কি? যণি কুন্থমমঞ্জরী লইবার বাসনা হইয়া 
থাকে, গ্রহণ ক । এই বলিয়া আমার শ্রবণপুটে পরাইয়া! দিলেন । আমার গণ্ুস্থলে তাহার হস্ত স্পর্শ 
হইবমাত্র অগ্তঃকরণে কোন অনির্ববচণশয় ভাবোদয় হওয়াতে তিনি অবশেন্দ্িয় হইলেন । করতলস্থিত 
অক্ষমাল! হ্ৃদয়খ্িত লঙ্ৰ।এ সহিত গলিত হইল, জ।নিতে পাপিলেন ন1। অক্ষমালা তাহার পাণিতল 
হইতে ভূতলে । পড়িতে পড়িতেই আমি ধরিলাম ও 'আপন কের আভরণ করিলাম । এই লমগ্ে 
ছত্রধার্িণী আসিয়া বলিল, “৬ত্ধারিকে ! দেবী স্স।ন করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন, তোমার 
আর বিলদ করা বিধের শয়।' নবধূৃত। করিণী অস্কুশের আঘাতে যেব্ধপ কুপিত ও বিরক্ত হয়, আমি সেই 
ধাসীর বাক্যে বিরক্ত হইয়া কি করি? মাতা অপেক্ষা করিতেছেন শুশিয়া, সেই ঘুবাপুরুষের মুখমণ্ডল হইতে 
অভিকষ্টে আপনার অন্থণাগা কষ্ট নেত্রু্গল আকর্ষণ করিয়। স্নার্থ গমন করিলাম । 

কিঞ্চিৎ দুর গমণ কগিলে, দ্বিতীয় খষিক্মার সেই তপোধনযুবার এরূপ চিত্তবিকার দেখিয়। 
প্রণয়কোপ প্রকাশ পুর্ববক কহিলেন, খে পুণুধাক! এ কি, তোমার অন্তঃকরণ একপ বিকৃত হইল 
কেন? ইন্দ্রিমপরতন্ত্র লোকেরাই অপথে পদাপণ করে । নির্ববোধেরাই সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না। 
মৃঢ় ব্যক্তিরাই চঞ্চল চিন্তকে স্থির কিতেত অসমর্থ । তুমিও কি তাহাদের ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া দুত্শে 
অনুরক্ত ইইবে? তোমার আজি অভূতপূর্ব এক্প ইন্দ্িয়বিকার কেন হইল? ধৈযা, গান্তীব" বিনয়, 
' লজ্জা, জিতেন্দরিঘ্নতা। প্রতৃতি তোমার স্বাভাবিক সদ্গুণ সকল কোথায় গেল? কুলক্রমাগত ব্র্ধচর্যয, 
বিষয়বৈরাগ্য, গুরুদিগের উপদেশ, তপস্তায় অভিনিবেশঃ শাস্ত্রের আলোচনা, ঘৌবনের শাসন,', মনের 
বশীকরণ সমুদয় একেবারে বিস্বৃত হইলে ? তোমার বুদ্ধি কি এইরূপে পরিণত হইল? ধর্মশান্ত্রাভ্যাসের 
কি এই গুণ দশিল? গুরুজনের উপদেশে কি এই উপকার হুইল? এত দিনে বুঝিলাম, বিবেকশক্তি ও 
নীতিশিক্ষ। শিক্ষল, জ্ঞাণাভ্যাস ও সছুপদেশে কোন ফল নাই, জিতেব্ররিয়তা কেবল কথামাত্রঃ যে হেতু, 
ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও অঙ্রাগে কলুষিত ও অজ্ঞানে অভিভূত দেখিতেছি। তোমার অক্ষমাল! কোথায়? 
ইহা করতল হইতে গলিত ও অপহৃত হইয়াছে. দেখিতে পাও নাই? কি আশ্চর্য্য! একেবারে জ্ঞানশূন্য 
ও চৈতন্যশৃ্ হইগাছ ! এ অনাধ্য। বালা অক্ষমাল! হরণ করিয়া পলায়ন করিতেছে এবং মন হরণ 
করিবার উদ্ভোগে আছে, এই বেল সাবধান হও ।' তপোঁধনযুবা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া, “সখে! কি 
হেতু আমাকে তুস্তেরপ সম্ভাবনা করিতেছ? আমি এ দুব্বিশীত কন্তার অক্ষমাল।হরণাপরাধ ক্ষমা 
করিব না” বলিয়। ভ্রকুটিভঙ্গী দ্বারা অলীক কোপ প্রকাশ পূর্বক আমাকে কনহুলেন, ণপলে! আমার 
অক্ষনাল। না! দিয়া। এখান হইতে যাইতে পাইবে না। আমি তাহার নিরুপম র্পলাবণ্যর অন্ুরাগিণী 
ও ভাবভঙ্গীর পক্ষপাতিনী হই! এপ শুন্তহৃদয় হইয়াছিলাম যে, অক্ষমাল। ভ্রমে ক হইতে উন্মোচন 
করিয়া আমার একাবলীমাঁলা তাহার করে প্রদান করিলাম। তিনিও এরূপ অন্যমনস্ক হইয়া! আমার 
মুখপানে চাহিয়াছিলেন যে, উহ! অক্ষমাল৷ বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। মুনিকুমারের সঙ্গিধানে স্বেদ্জলে 
বারংবার নান করিয়া পরে সরোবরে কমান করিতে গেলাম । জআনানস্তর মুনিকুমারের মনোহারিণী মুত্তি 
মনে মন চিন্তা করিতে করিতে বাটী গমন করিলাম । 
৫ অন্তঃপুনে প্রবেশিয়া যে দিকে নেত্রপাত করি, পুগরীকের মুখপুণ্তরীক ভিন আর কিছুই দেখিতে 
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পাই না। মুনিকুমারের অদর্শনে এরূপ অধীর হইয়াছিলাম যে তৎকালে জাগরিত কি নিজ্িত, একাকিনী 
কি অনেকের নিকটবন্তিনী ছিলাম, স্থুখের অবস্থা কি দুঃখের দশ টিয়াছিল, উৎকঠা। কি ব্যাধি ছার।, 
আক্রান্ত হইয়াছিলাম, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। ফলত কোন জ্ঞান ছিল না, একেবারে চৈতন্তশূন্ত 
হইয়াছিলাম। তৎকালে কি কর্তব্য, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, কেহ ষেন আমার মিকট না ঘায়, 
পরিচারিকাদিগকে এইমাত্র আদেশ দিয় প্রাসাদের উপরিভাগে উঠিলাম। যে স্থানে সেই খধিকুমারের 
সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নেই প্রদেশকে মহারত্বাধিন্টিত, অমৃতরসাভিষিক্ত, চক্ঞোদয়ালঙ্কত বোধ করিয়া 
বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে এরূপ উন্মত্ত ও ভ্রান্ত হইলাম যে সেই দ্বিকৃ 
হইতে যে অনিল ও পক্ষী সকল আসিতেছিল, তাহাদিগকেও প্রিয়তমের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা! 
জন্মিল। আমার অন্তকরণ তাহার প্রতি এরূপ অন্ুরত্ত হইল যে, তিনি যে যে কর্শ করিঠতন, তাহাতেও 
পক্ষপাতী হইয়া উঠিল। তিনি তপন্বী ছিলেন বলিয়া! তপন্তায় আর বিদ্বেষ থাকিল না। তিনি 
'মুনিবেশ ধারণ করিতেন, সুতরাং মুনিবেশে আর শ্রামাতা রহিল না। পারিজাতকুক্ম তাহার কর্ণে 
ছিল খলিয়াই মনোহর হইল । স্বরলোক তাহার বাসস্থান বলিয়াই রমণীয় বোধ হইতে লাগিল। ফলত; 
নলিনী যেরূপ রবির পক্ষপাতিনী, কুমুদিনী যেরূপ চন্দ্রমার পক্ষপাতিনী, মযুবী যেরূপ জলধরের 
পক্ষপাতিনী, আমিও সেইরূপ বষিকুমারের পক্ষপাতিনী হইয়। নিমেধশূন্যদৃষ্টিতে সেই দিক্‌ দেখিতে 
লাগিলাম। 

আমার তাম্থুলকরঙ্কবাহিনী তরলিকাও স্নান করিতে গিয়াছিল। অনেকক্ষণের পর বাটী 
আসিয়া আমাকে কহিল, “ভর্তুদারিকে ! আমরা সরোবর তীরে ষে ছই জন তাপসকুমার দেখিয়1ছিলাম, 
তাহাদিগের এক জন- যিনি তোমার কর্ণে কল্পপাদপের কুস্থমমঞ্জরী পরাইয়। দেন, তিদি গুগুভাবে 
আমার, নিকটে আসিয়া স্বমধুর-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বালে! যাহার কর্ণে আমি পুষ্পমঞ্রী 
পরাইয়। দিলামঃ ইনি কে? ইহার নাম কি? কাহার অপত্য? কোথায় ৰা গমন করিলেন? 
আমি বিনীতবচনে কহিলাম “ভগবন.! ইনি গন্ধবেবের অধিপতি হুংসের ছুহিতা, নাম, মহাশ্থেত| ৷ 
হেমকুট পর্ধবতে গন্ধব্বলোক বাস করেন, তথায় গমন করিলেন।' অনন্তর অনিমিষলোচনে ক্ষণকাল 
অন্ধ্যান করিয়। পুনর্ধবার বলিলেন, “ভদ্রে | তুমি বালিক। বটে, কিন্তু তোমার আকৃতি দেখিয়] বোধ 
হইতেছে, চঞ্চল-প্রকৃতি নও । একটি কথ! বলি, শুন।” “আমি কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হুইয়! সমাদর 
প্রদর্শন পূর্বক মবিনয়ে নিবেদন করিলাম “মহাভাগ ! আদেশ দ্বারা এই ক্ষুত্র জনের প্রতি অনুগ্রহ 
প্রকাশ করিবেন, ইহার পর আর সৌভাগ্য কি? ভবাদৃশ মহাত্বার। মন্ধিধ ক্ষুত্র জনের প্রতি কটাক্ষপা্ত 
করিলেই তাহার! চরিতার্থ হয়। আপনি বিশ্বাস পূর্বক কোন বিষয়ে আদেশ করিলে আমি চিরক্রীত 
ও অনুগৃহীত হইব সন্দেহ নাই । আমার বিনয়গর্ভ ৰাক্য শুনিয়া সখীর ন্যায় উপকারিণীর ন্থায় ও 
প্রাথদায়িনীর গ্তায় আমাকে জান করিলেন । দ্দিদ্ধ দৃষ্টি দ্বার! প্রসম্নত। প্রকাশ পূর্বক নিকটবর্তী এক 
তথালতরর পল্লব গ্রহণ করিয়া পল্পবের রমে আপন পরিখেয় বলের এক খণ্ডে নখ স্বারা এই পত্রিকা 
লিখিয়। আমাকে দিলেন। কহিলেন, “আর কেহু ষেন জানিতে ন। পারে, মহাশ্বেতা বখন এফাকফিনী 
থাফিবেন, তাহার করে সমর্পণ করিও ।, 

আমি হর্যোৎফুল্স-লোচনে তরলিকার হস্ত হইতে পত্রিক1 গ্রহণ করিলাম । তাহাতে লিখিত ছিল, 
খল যেমন মুক্তামালায় ম্বশালভ্রমে গ্রুতারিত হয়ঃ তেমনি আমার মন মুক্তাময় একাবলীমণলায় 
প্রতারিত হুইয়। তোমার প্রতি সাতিশয় অন্থরত্ক হুইয়াছে। পথত্রান্ত পথিকের দিগভ্রম, মৃফের , 

সং ২য়-*৩৫ ) 


২৪৪ সগুসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


জিহবাচ্ছেদ, অসংকন্পভাষীর জড়প্রলাপ, নাস্তিকের চার্ব্ধাকশান্ত উন্মন্তের স্থরাপান যেকপ ভয়ঙ্কর, পত্রিকাও 
আম্কার পক্ষে সেইরূপ ভন্রঙ্কর বোধ হইর্ল। পত্রিকা পাঠ করিয়! উন্মত্ত ও অবশেক্দ্রিয় হইলাম। পুনঃ 
পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, “তরুলিকে ! তুমি হাহাকে কোথায় কিরূপে দেখিলে? তিনি কি 
কহিলেন? তুমি তথায় কতক্ষণ ছিলে? তিশি আমাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া কত দূর পর্য্ত 
আনিয়াছিলেন? প্রিয়জনসংবদ্ধ এক কথাও বারংবার বলিতে ও শুনিতে ভাল লাগে। আমি 
পরিজনদিগকে তথ হইতে বিদায় করিয়া কেবল তরলিকার সহিত মুনিকুমারসংবদ্ধ কথায় দিবসক্ষেপ 
করিলাম। | 

দিবাবসানে দিবাকরের বিরহে পূর্বদিক আমার সায় মলিন হইল । মদীয় হাদয়ের ন্যায় পশ্চিম- 
দিফের রাগ-বৃদ্ধি হতে লাগিল । ছুই এক দণ্ড বেলা আছে, এমন সময়ে ছত্রধারিণী আপিয়৷ কহিল, 
ভ্র্দীরিকে ! আমরা বান করিতে গিয়। যে ছুইজন মুনিকুমার দেখিয়াছিলাম, তাহাদের এক জন দ্বারে 
দপ্তাযমান আছেন। বলিলেন, অক্ষমাল1 লইতে আসিয়াছি।' মুনিকুমার - এই শব শ্রবণমাত্র অতিমাত্র 
ব্যহত হইয়া! কহিলাম, শীঘ্র সঙ্গে করিয়া লইয়৷ আইস” যেরূপ ব্ধপের সহায় যৌবন, যৌবনের সহায় 
মকরকেতন, মকরকেতনের সহায় বসন্তকাল, বসন্তকালের সহায় মলয়পবন, সেইরূপ তিনি পুণুরীকের স্থা, 
নাম কপিঞল, দেখিবামাত্র চিনিলাম। তাহার বিষণ্ন আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন অভিপ্রায়ে 
আমাকে কিছু বলিতে আসিয়াছেন। আমি উঠিয়া প্রণাম করিয়| সমাদরে আমন প্রদান করিলাম । 
আপনে উপবেশন করিলে চরণ ধৌত করিয়া দিলাম । অনন্তর কিছু বলিতে ইচ্ছা করিয়া আমার নিকটে 
উপবিষ্ট তলিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করাতে আমি তাহার দৃষ্টিতেই অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয় বিনয়বাক্যে 
কহিলাম, 'ভগবন্‌! আম। হইতে ইহাকে ভিন্ন ভাবিবেন না। যাহা আদেশ করিতে অভিলাষ হয়, 
অশঙ্কিত ও অসন্কৃচিত চিত্তে আজ্ঞা। করুন ।' 

কপিঞচল কহিলেন, 'রাজপুত্রি! কি কহিব, লজ্জায় বাক্ম্ছুত্ি হইতেছে না। টিক 
বনবামীর মনে অনঙ্গবিলাস সধশারিত হইবে, ইহ। স্বপ্পের অগোচর। শাস্তশ্বভাব তাপসকে প্রণয়পরবশ 
করিয়া! বিধি কি বিড়ম্বনা! করিলেন ! দগ্ধ মন্মথ অনায়াসেই লোকদিগকে উপহাসাম্পদ ও অবজ্ঞাম্পদ 
করিতে পারে । অন্তঃকরণে একবার অনঙ্গবিলাস সঞ্চারিত হইলে আর ভদ্রতা নাই । তখন প্রগাঢ়ধীশক্তি- 
সম্পন্ধ লোকেরাও নিতান্ত অনার ও অপদার্থ হইয়া! যান। তখন আর লজ্জা, ধৈধ্য, বিনয়, গাস্তীর্ধ্য কিছুই 
থাকে না। বন্ধু যে পথে পদার্পণ করিতে উদ্যত হুইয়াহেন জানি না, উহ। কি বন্ধলধারণের উপযুক্ত, 
কি 'জটাধারণের সমুচিত, কি তপন্তার অনুরূপ, কি ধর্টের অঙ্গ কি অপবর্গলাভের উপায় । কি দৈব- 
দুর্ধিপাক উপস্থিতৃ! না বলিলে চলে না, উপায়ান্তর ও শরণাস্তরও দেখি না, কি করি, বলিতে হইল । 
শান্ত্কারেরা লিখিয়াছেন, স্বীয় প্রাণবিনাশেও যদি স্হদের প্রাণরক্ষা হয়, তথাপি তাহ। কর্তব্য ; হুতরাং 
আমাকে লজ্জায় জলাগলি দিতে হইল। 

তোমার সমক্ষে রোষ ও অসস্তোষ প্রকাশ পূর্বক বন্ধুকে সেই প্রকার তিরস্কার করিয়! আমি 
তথা হটৃত্ে প্রস্থান করিলাম। ম্বানানস্তর সরোবর হইতে উঠিয়। ভূমি বাটী আসিলে, ভাবিলাম বন্ধু 
 প্রক্ষণে একাকী কি করিতেছেন. গুগুভাবে একবার দেখিয়। আসি। অনন্তর আস্তে আস্তে রা 
বৃক্ষের অন্তরাল হইঠে দৃষ্টিপাত করিলাম; কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। তৎকাঁলে আমার 
অন্তঃকম্ণ কত বিতর্ক কত সন্দেহ ও কতই বা ভয় উপস্থিত হট্ুল 1 একবার ভাবিলাম. অনজের মোহন 
শরে মুগ্ধ হইয়া বন্ধু বুঝি সেই কামিনীর অনুগামী হুইয়। থাকিবেন । আবার মনে করিলাম, সেই হুন্দরীর 
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গমনের পর চৈতত্তোদয় হওয়াতে লঙ্জায় আমাকে মুশ দেখাইতে না পারিয়। বুঝি, কোন স্থাঁনে লৃকাইয়া 
আছেন; কি আমি ভংসনা করিয়াছি বলিয়। ত্ুদ্ধ হইয়। কেন স্থানে প্স্থান*কাঁরয়াছেন কিংবা 
আমাকেই অন্বেষণ করিতেছেন । আমর] ছুই জনে চিরকাল একত্র ছিলামঃ কখন পরম্পন্র বিরহছুঃখ স্‌ 
করিতে হয় নাই, স্থতরাং বন্ধুকে ন। দেখিয়৷ যে কত ভাবন। উপস্থিত হইল, তাহ। বাক্য ছার] ব্যক্ত কর! 
যায় না। পুনর্ববার চিন্তা করিল[ম, বন্ধু আমার সমক্ষে সেইরূপ অধীরতা! প্রকাশ করিয়। অতিশয় লঙ্জিত 
হইয়! থাকিবেন। লজ্জায় কেকি না করে? কত লোক লঙ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত 
কত অসছুপায় অবলম্বন ফরে। জলে, অনলে ও উদ্ধদ্ধনেও প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে । যাহ! হউক, 
নিশ্যিন্ত থাক। হইবে নাঃ অন্বেষণ করি। ক্রমে তরুলতাগহন, চন্দনবীথিকা, লতামণ্ডপ, সরোবরের কৃল 
সর্বত্র অন্বেষণ করিলাম, কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না। তখন স্বেহকাতর মনে জজনিষ্টশঙ্কাই প্রবল 
হইয়া উঠিল। 

পুনর্বার সতর্কতাপূর্ববক ইতস্তত অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিলাম, মরোবরের তীরে নানাবিধ- 
লতীবেটিত নিভৃত এক লতাগহনের অভ্যন্তরবন্তা শিলাতলে বিয়া বামকরে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্বক চিন্তা 
করিতেছেন । ছুই চক্ষু মুব্রিত, নেত্রজলে কপোলধুগল ভামিতেছে। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে। শরীর 
স্পন্দরহিত, কান্তিশৃন্ত ও পাণুবর্ণ। হঠাৎ দেখিলে চিত্রিতের ন্যায় বোধ হয়। এরূপ জ্ঞানশৃন্ত যে, 
কল্পপাদপের কুস্থমমঞ্জরীর অবশিষ্টরেণুগন্ধলোভে ভ্রমর ঝঞ্চারপূর্ববক বারংবার কর্ণে বদিতেছে এবং লতা 
হইতে কুস্থম ও কুম্থমবেণু গান্তর্রে পড়িতেছে, তথাপি সংজ্ঞা নাই। কলেবর এরূপ শীর্ণ যে, সহসা 
চিনিতে পার যায় না । তদবস্থাপন্ন তাহাকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ন হইলাম। উদ্ধিয 
চিতে চিন্তা করিলাম, মকরকেতুর কি প্রভাব । যে ব্যক্তি উহার শরসম্ধানের পথবর্তা হয় নাই, সেই ধন্ত, 
ও ভ্রিরুদ্বেগে সংসারযাত্রাসংবরণ করিয়া! থাকে । একবার উহার বাণপাতের সম্মুখবর্তী হইলে আর কোন 
জ্ঞান থাকে না। কি আশ্চর্য ! ক্ষণকালের মধ্যে এরূপ জ্ঞানরাশি ঈদৃশ অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
ইনি শৈশবাবধি ধীর ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন ।' সকলে আদরশশ্বরূপ জ্ঞান করিয়! ইহার স্বভাবের অনুকরণ 
অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত ও গুণের কথ উল্লেখ করিয়] যথেষ্ট প্রশংসা করিত। আজি কিরূপে 
বিবেকশক্তি ও তপ:প্রভাবের পরাভব করিয় এবং গাভীর্য্যের উন্ম,লন ও ধৈর্য্যের সমূলচ্ছেদ করিয়া দগ্ধ 
মন্খ এই অসামান্য সংস্বভাবসম্পন্ন মহাত্বাকে ইতরজনের ন্যায় অভিভূত ও উন্মত্ত করিল | শান্ত্রকারের! 
কহেন, নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্করূপে যৌবনকাল অতিবাহিত কর। অতি কঠিন কর্। ইহার অবস্থা 
শান্ত্কারদিগের কথাই সপ্রমাণ করিতেছে । এইব্সপ চিন্তা করিতে করিতে নিকটবত্তা হইলাম এবং 
শিলাতলের এক পার্থে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাস। করিলাম+ __সখে | তোমাকে একপ দেখিতেছি কেন? 
বল, আজি তোমার কি ঘটিয়াছে? তিনি অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্নীলন ও দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক 
_সধে। তুমি আভোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াও অজ্ঞের স্তায় কি জিজ্ঞাম। করিতেছে? 
এইমাত্র উত্তর দিয়! রোদন করিতে লাগিলেন। তাহার সেইরূপ অবস্থা ও আঁকার দেখিয়। স্থির করিলাম, 
এক্ষণে উপদেশ দ্বারা। ইহার কোন প্রতীকাঁর হওয়া! সম্ভব নহে। কিন্তু অসন্বারগপ্রবৃত্তস্থহৃদকে কুপথ হইতে 
নিবৃত্ত কর সর্ববতোভাবে কর্তবা কর্ম । ঘাহা। হউক, আর কিছু উপদেশ “দই। এই স্থির করিয়৷ তাহাকে 
বলিলাম,_সখে! ই, আমি সকলই অবগত হুইয়াছি; কিন্তু ইহ!ই জিজ্ঞান। করি, তুমি যে পদবীতে 
পরনার্পণ করিয়া, উহা! কি সাধুসন্মত,* কি ধর্শশাস্ত্রোপদিউ পথ? কি তপন্তার অঙ্গ? কিওছবর্গ ও 
জ্মপর্গলাড়ের উপায়? এই বিগছিত পথ অবলম্বন করা৷ দুরে থাকুক, এরূপ সক্ষল্নকেও মনে স্থান দেওয়া 
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উচিত নয় । ,মৃঢ়েরাই অনঙ্গপীড়ায় অধীর হয়। নির্কবোধেরাই হিতাছিত বিবেচনা করিতে পারে ন1। 
তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎপথে প্রবৃত্ত ইইয়। সাধুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে? সাধুবিগর্হিত 
পথ অবলম্বন করিয়| হ্থখাভিলাষ কি? পরিণামবিরস বিষয়ভোগ যাহারা সুখগ্রাপ্তির আশা করে, 
ধর্শবৃদ্ধিত্তে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক ঝর! হয়, তাহার] কুবলয় মাল] বলিয়া অসিলতা গলে 'দে়) 
মহারত্ব বলিয়। জলন্ত অঙ্গার স্পর্ণ করে, মৃণাল বলিয়৷ মতহন্তীর দত্ত উৎপাটন করিতে যায়, রজ্ছ বলিয়। 
'কালসর্প ধরে। দ্িবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্ভোতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন? 
সাগরের ন্যায় গম্ভীরদ্বভাৰ হইয়াও উন্মা্গপ্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দিয়তোতের সংযম করিতেছ না কেন? 
এক্ষণে আমার কথা রাখ ক্ষৃভিতচিত্তকে সংযত কন, ধৈর্য্য ও গাভীধ্য অবলম্বন করিয়] চিতৰিকার 
দুর করিয়। দাও । 

এইরূপ উপদেশ দিতেছি, এমন নময়ে ধারাবাহী' অশ্রবারি তাহার নেত্রযু্গল হইতে গলিত 
হইল। আমার হন্ত ধারপুর্ববক বলিলেন,_সথে | অধিক কি বলিব, আশীবিষবিষের ন্যায়, বিষম 
কুহমশরের শরসন্ধীনে পতিত হও নাই, স্থখে উপদেশ দিতেছ। যাহার ইন্দ্রিয় আছে, মন আছে, 
দেখিতে পায়, শুনিতে পায়, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে, সেই উপদেশের পাত্র। আমার 
তাহ! কিছুই নাই। আমার নিকটে ধৈধ্যঃ গান্ভীর্ধয, বিবেচনা, এ কল কথাও অন্তগত হইয়াছে । 
এ সময় উপদেশের সময় নয়; যাবৎ জীবিত থাকি, এই অচিকিৎনীয় রোগের প্রতীকারের 
চেষ্টা পাও। আমার অঙ্গ দ্ধ ও হৃদয় জর্জরিত হইতেছে। এক্ষণে ঘাহা কর্তব্য কর, এই বলিয়। 
নিস্তব্ধ হইলেন। 

যখন উপদেশ-বাক্যের কোন ফল দশ্লিল না এবং দেখিলাম, তাহার স্বদয়ে অনুরাগ এরূপ 
বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহা উন্মুলিত করা নিতান্ত অসাধ্য, তখন প্রাণরক্ষার নিমিত সরোবরেখু সরল 
মুপাল, শীতল কমলিনীদল ও ন্গিগ্ধ শৈবাল ভুলিয়া শয্যা করিয়া দিলাম এবং তথায় শয়ন করাইয়। 
কদলীপত্র বারা বীজন করিতে লাগিলাম। তৎকালে মনে হইল, ছুরাত্বা দ্ধ মদনের কিছুই অসাধ্য 
নাই। কোথায় বা বনবাসী তপন্বী, কোথায় বা বিলাসরাশি গন্বরর্কৃমারী ! ইহাঁদিগের মনে 
পরম্পর অন্থবাগসঞ্ধার হুইবে ইহা স্বপ্নের অগোচর | শুফতরু মঞ্জরিত হইবে এবং মাধবীলত 
তাহাকে অবলম্বন করিয়। উঠিবে, ইহা কাহার মনে বিশ্বাস ছিল? চেতনের কথা কি, অচেতন 
তরুলতা৷ প্রভৃতিও উহার আজ্ঞার অধীন | দ্বেবতারাও উহার শাসন উল্লজ্বন করিতে পারেন না। কি 
আঁশ্চর্ধ্য ! ঢুরাত্ম। এই অগাধ গাভীর্্যসাগরকে ও ক্ষণকালের মধ্যে তৃণের ন্তায় আসার ও অপদার্থ 
করিয়া ফেলিল | এক্ষণে কি করি কোন্‌ দিকে ঘাই, কি উপায়ে বান্ধবের প্রাণরক্ষ। হয়। দেখিতেছি, 
মহাশ্থেত। ভিন্ম আর কোন উপায় নাই। বন্ধু ক্বভাবতঃ ধীর, প্রগল্ভতা অবলম্বন করিয়া আপনি 
রুদাচ তাহার নিকটে যাইতে পারিবেন না। শান্ত্রকারের] গ্ভিত অকাধ্য দ্বারা সুহদের প্রাণরক্ষা 
কর্তব্য বনিষ্ম। থাকেন? হৃতরাং অতি লজ্জাকর ও মানহানিকর কর্দও আমার কর্তবাপক্ষে পরিগণিত 
হইল । *ভাবিলাম, যদি বন্ধুকে বলি যে, তোমার মনোরথ সফল কবিবার জন্য মহাশ্বেতার নিকটে 
চলিলাম, তাহা হইলে পাছে লজ্জাক্মে বারণ করেন, এই নিমিত্ত তাহাকে কিছু না বলিয়। ছলক্রমে 
তোমার নিকট আঁসিয়াছি। এই সময়ের সমুচিত, সেইরূপ অন্্রাগের সমূচিত ও আমার আগমনের 
সমূচিতযাহা। হয় কর, বলিয় কি উত্তর দিই, শুনিবার আশয়ে আমার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।, 

আমি তাহার সেই কথ। শুনিয়। হৃখময় ভ্ুদে। অযুতময় সরোবরে নিমগ্ন হইলাম। লজ্জা ও 
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হর্য একদা আমার মুখমণ্ুলে আপন আপন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ,ভাবিলাম, অনঙ্গ 
মৌভাগাক্রমে আমার শ্ায় তাহাকেও সন্তাপ দিতেছে। শান্তন্বভাব তপন্বী কপিঞ্ল স্বপ্নেও মিথ্যা 
কহেন' না। ইনি সত্যই কহিতেছেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার কি কর্তবা ও কি বক্তবা, 
(এইরূপ ভাবি:তছি, এমন সময়ে প্রতীহারী আদিয়। কহিল, “ভর্ভুদারিকে, তোমার শরীর অুস্থ 
হইয়াছে শুনিয়া মহাদেবী দেখিতে আসিতেছেন।' কপিঞুল এই কথ শুনিয়া! সত্বরে গাত্রোখান 
পূর্বক কহিলেন 'রাজপুত্রি ; ভগবান্‌ ভূবনত্রয়চুড়ামণি দিনমধি অন্তগমনের উপক্রম করিতেছেন । 
আর আমি অপেক্ষা করিতে পারি না। যাহা কর্তব্য করিও। বলিয়া আমার উত্তরবাক্য না 
শুনিয়াই শপ্র প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে, এক্ধপ অন্যমনস্ক হইয়াছিলাম যে, জননী 
আসিয়া কি বলিলেন, কি করিলেন, কিছুই জানিতে পারি নাই। কেবল এইমাত্র স্মরণ হয়, তিনি 
অনেকক্ষণ আমার নিকটে ছিলেন । " 

তিনি জাপন আললয়ে প্রস্থান করিলে উর্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়। দেখিলাম, দিনমনি অস্তগত 
হইয়াছেন, চতুদ্দিক্‌ অন্ধকারে আচ্ছঞ্জ। তরলিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “তরলিকে ! তুমি দেখিতেছ 
না, আমার হৃদয় আকুল হইয়াছে ও ইন্দ্িয-বিকল হইয়। ধাইতেছে? কি কর্তব্য, কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি না৷ কপিঞ্ল যাহা বলিয়া গেলেন, স্বকর্ণে শুনিলে । এক্ষণে যাহ! কর্তব্যঃ উপদেশ 
দাও। যদি ইতর কন্যার ন্যায় লজ্জা ধের্ধ্য, বিনয় ও কুলে জলাঞ্রলি দিয়া জনাপবাদ অবহেলন ও 
সদাচার উল্লজ্ঘন করিয়া, পিতামাতা কর্তক অনন্জাত হইয়! শ্বয়ং অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন করি, 
তাহা হইলে গুরুজনের অতিক্রম ও কুলমর্ধ্যাদার উল্লজ্যন জন্য অধর্্শ হয়। যদি কুলধর্মের অহথগোধে মৃত্যু 
অঙ্গীকার করি, তাহা হইলে প্রথম-পরিচিত, স্বয়মাগত কপিঞ্লের প্রণয়ভঙ্গ জন্য পাপ এবং আশাভঙ্গ ' 
দ্বারা «সই তপোবন-যুবার কোন অনিষ্ট ঘটিলে ব্রদ্মহত্যা ও তপন্থিহত্য জন্য মহাপাতকে লিপ্ত হইতে হয়।' 

এই কথা বলিতে বলিতে চন্দ্রোদয় হইল। নবোদিত চন্দ্রের আলোক অন্ধকারমধ্যে পতিত 
হওয়াতে বোধ হইল ধেন, জাহুবীর তরঙ্গ যযুনার জলের সহিত মিলিত হইয়াছে । হ্ৃধাংশ্ু-সমাগমে 
যামিনী জ্ঞোতআারূপ দশনপ্রভা বিস্তার করিয়। যেন আহলাদে হাসিতে লাগিল । চন্দ্রোদয়ে গাভীধ্যশালী 
সাগরও ক্ষুব্ধ হইয়া তবঙ্গর্ধপ বাহু প্রপারণ পূর্ববক বেল। আলিঙ্গন করে। সে সময়ে অবলার মন 
চঞ্চল হইবে, আশ্ধ্য কি? চন্দ্রের সহায়তা ও মলয়ানিলের অন্থকৃলতায় আমার হ্হাদয়স্থিত মদনানল 
প্রবল হইরা জলিয়া উঠিল। চন্দ্রের দিকে নেত্রপাত করিয়াও চারিদিকে মৃত্যুমুখ দেখিতে লাগিলাম। 
নম্বকারে লক্ষ্য স্থির করিতে না পারিয়া কুস্থমচাপ নিস্তব্ধ হইয়াছিল। এক্ষণে সময় পাইয়। শরাসনে 
পরসন্ধান পূর্বক বিরহিণীদিগের অন্বেষণ করিতে লাগিল । আমিই উহার প্রথম লক্ষ্য হইল্লাম। নেত্রযুগল 
নমীলিত ও অঙ্গ অবশ করিয়] মৃচ্ছা, অজ্ঞাতনারে আমাকে আক্রমণ করিল। তরলিক1 সভয়ে ও 
সন্ত্রমে গানে শীতল চন্দনজল সেচন পূর্বক তালবৃস্ত ধারা বীজন করিতে লাগিল। ক্রমে ঠতন্ঠ প্রাপ্ত 
ইয়! নয়ন উন্মীলন পূর্বক দেখিলাম, তরলিক! বিষঞ্পবদনে ও দীননয়নে রোদন করিতেছে । আমি 
লাচন উন্নীলন করিলে আমাকে জীবিত দেখিয়। অতিশয় হট হইল, বিনয়বাক্যে কহিল, “ভর্তৃদারিকে | 
জ্জা ও গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার পুর্বক প্রসন্নচিতে আমাকে পাঠাইয়। দাও, আমি তোমার চিত্রচোরকে 
ই স্থানে আনিতেছি। অথব! যদি ইচ্ছা হয় চল, তথায় তোমাকে লইয়া] ' যাই । তোমার 
ার এরূপ সাংঘাতিক সঙ্কট পুনঃ পুনঃ দেখিতে পারি না। চল, প্রাণ থাকিতে থাকিতে, সেই 
ণবল্পভের শরণাপন্ন হই।' এই বলিয়। তরলিকাকে অবলম্বন করিয়া উঠিলাম। 


২৭৮ সংসাহিত্য-গ্ন্থাবলী 


প্রাসাদ হইতে অববোহণ করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে দক্ষিণলোচনম্পন্দ হইল 
দুমিমিত দর্শনে শঙ্কাতুর হই ত্বাবিলাম, এ আবার কি! ম্ঙলকর্ম্ে অমঙ্গলের লক্ষণ উপস্থিত হয় 
কেন? ক্রমে ক্রমে শশধর আক্ষাশমগ্ডলের মধাবর্তা হইয়া স্ধা নলিলের ন্যায়, চন্দনরসের তায় জ্যোৎনা 
বিস্তার কৰিলে, ভূমণ্ডল কৌমৃদীময় হইয়া শ্বেতবর্ণ দ্বীপের ন্যায় ও চন্দ্রলোকের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল |. 
কুমুদিনী বিকমিত হইল । মধুকর মধুলোভে তথায় বসিতে লাগিল । নানাবিধ কুস্থমরেণু হরণ করিয়া 
স্থগন্ধ গন্ধবহ দক্ষিণদিক্‌ হইতে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল । ময়ুরগণ উন্মত্ত হইয়া মনোহর স্বরে গান 
আরম্ভ করিল। কোকিলের কলরবে চতুর্দিক্‌ বাণ্চ হইল। আমি কণদ্থিত সেই অক্ষমালা ও কর্ণাস্থৃত 
সেই পারিজাতমঞ্জরী ধারণ করিয়া» রক্তবর্ণ বলনে অবগুত্ঠিত হইয়া তরলিকার হস্তধাবণ পূর্বক প্রাসাদের 
শিখরদেশ হইতে নামিলাম। সৌভাগাক্রমে কেহ আমাকে দেখিতে পাইল না। প্রমোদবনের নিকটে 
যে দ্বার ছিল, তাহা উজ্ঘাটন পূর্বক বাঁটী হইতে নির্গত হইয়া প্রিয়তমের সমীপে চলিলাম। যাইতে 
যাইতে ভাবিলাম, অভিসারপথে প্রস্থিত বাক্তির দাস-দাসী ও বাহু আড়ন্বরের প্রয়োজন থাকে না। 
যেহেতু, কন্দর্প সদর্পে শবাসনে শরদদ্ধান পূর্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিয়। সহায়ত। করেন; চণ্দ্র পথ 
আলোকময় করিয়া পথপ্রদর্শক হন; হৃদয় পুরোবত্বা হইয়া অভয় প্রদান করে। কিঞ্চিৎ দূর যাই 
তর্লিকাকে কহিলাম, “তরলিকে 1 চন্দ্র যেরূপ আমাকে তাহার নিকট লঙইর1 যাইতেছেন,' এমনি 
তাহাকে কি আমার নিকট লইয়। আদিতে পাবেন না? তরলিক। হাসিয়া বলিল, “ভতুদারিকে ! চন্ু 
কি জন্য আপনার বিপক্ষের উপকার করিবেন? পুগুরীক যেরূপ তোমার বূপলাবণ্যে মোহিত হইয়াছেন, 
চন্দ্রও গ্নেইরূপ তোমার নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হয়! প্রতিবিস্বচ্ছলে তোমার গাত্রম্পর্শ ও কর দ্বারা 
পুনঃ পুনঃ চরণ ধারণ করিতেছেন। বিরহীর ন্যায় ইহার শরীরও পাতুবর্ণ হইয়াছে। তৎকালোচিত 
এই সকল পরিহাসবাশ্য কহিতে কহিতে সরোবরের নিকটবন্তাঁ হইলাম । কৈলাসপর্বত হইতে প্রবাহিত 
চন্ত্কান্তমণির প্রন্বণে চরণ ধৌত করিতেছিলাম, এমন সময়ে সরোবরের পশ্চিমতীরে রোঁদনধ্বনি 
শুনিলাম; কিন্তু দূর প্রযুক্ত সুম্পষ্ট কিছ বোঝা গেল না ।' আগমনকালে দক্ষিণ-চক্ষু-্পন্দ হওয়াতে মনে 
মনে মাতিশক্ন শঙ্কা ছিল, এক্ষণে অকন্মাৎ রোদনধ্বনি শুনিয়। নিতান্ত ভীত হইলাম, ভয়ে কলেবর 
কাপিতে লাগিল । যে দিকে শব হইতেছিল, উর্দখবাসে সেই দিকে দৌড়িতে লাগিলাম। 

অনন্তর নিঃশব্দ নিশথ প্রভাবে দুর হইতেই “হা! হতোইস্মিহা। দঞ্ধোইন্রি_হায় কি হুইল--বে 
ছুরাত্মন্‌ পাপকারিন্‌ পিশাচ মদন | কি কুকর্ম করিলি__আ: পাপীয়সী ছুব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি 
তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন? রে ছুশ্রিত্র চন্দ্রচগ্ডাল! এক্ষণে তুই কতকাধ্য হইলি, রে 
দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল? হ। পুত্রব্সল ভগবন্‌ শ্বেতকেতো৷! তোমার সর্বস্ব অপয্বত 
হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছ না? হে ধর্শ! তোমাকে অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপ:! 
এত দিনের পর তুমি নিরাশ্রম্ হইলে। সরম্বতি! তুমি বিধবা হইলে; সত্য! তুমি অনাথ 
হইলে। *হায়! এত দিনের পর স্থরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার 
অন্গ্ন করি। চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন হই কিরূপে এই দ্েহভার বহন করিব? 
কি আশ্চর্য! আজন্মপরিচিত ব্যক্কিকেও অপরিচিতের ্যায়, অদৃষ্টপূর্বের স্তায় পরিত্যাগ করয়৷! গেলে? 
ঘাইবার সময় এন্ধবার জিজ্ঞাসাও করিলে না? এরূপ কৌশল কোথায় শিখিলে? এরূপ নিষ্্রতা 
কাহার নিকট অভ্যান করিলে? হায়। এক্ষণে ুম্শৃন্, স্হোেশূন্ হইয়া কোথায় যাইব? ক্লাহার 
শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত অ।লাপ করিব? এত দিনের পর অন্ধ হইলাম। দশদিক শন্ত 
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দেখিতেছি। সকলই অর্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন ধক? সথে! 
একবার আমার কথার উত্তর দাও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রসুক্প মুখকমল* 
একবার অবলোকন ক্রিয়। জন্মের মৃত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয় ও 
অকগট সৌহার্দ কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও গ্রেহময় দৃষ্টি ্মরণ করিয়া আমার 
বক্ষাস্থল বিদীর্ণ হইতেছে ।, কপিঞ্জল আর্তম্বরে মুক্তক.॥ এইরূপ ও অন্তরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও 
পরিতাপ করিতেছিলেন, শুনিতে পাইলাম । 

কপিঞ্জলের বিলাপবাক্য শ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। মুক্তকঠে রোদন করিতে 
করিতে ভ্রুতবেগে দৌড়িলাম। পদে পদে পাদগ্থলন হইতে লাগিল; তথাপি গতির প্রতিরোধ জন্মিল 
না। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ধাহার শরণাপন্ন হইতে বাটার বহির্গত হইয়াঁছলাম, তিনি 
সরোবরের তীরে লতামণ্ডপমধ্যবর্তী শিলা শৈবালরচিত শধ্যায় শয়ন করিয়া আছেন। কমল, 
কুম্দ, কুবলয় প্রভৃতি নানাবিধ কুস্থম শয্যার পার্খে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃণাল ও কদলীপল্পব চতুষ্দিকে 
বিকীণ আছে। তাহার শরীর নিম্পন্দ ; বোধ হইল যেন, মনোযোগ পূর্বক আমার পদশব্দ শুনিতেছেন) 
মনঃক্ষোভ হইয়াছিল বলিয়! যেন, এক মন! হইয়! প্রাপায়াম দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন ; আমা হইতেও 
আর একজন প্রিয়তম হইল বলিয়৷ যেন ঈর্ধ্যা প্রযুক্ত প্রাণ দেহকে পরিত্যাগ করিয়া! গিয়াছে । ললাটে 
ত্রিপুণ্ডকঃ স্বন্ধে বন্ষলের উত্তরীয়, গলে একাবলী মালা, হস্তে মণালবলয় ধারণ পূর্ব্বক অপুর্বব বেশ রচন! 
করিয়। যেন আমার সহিত সমাগমের নিমিত্ত অনন্যমন। হইয়া মন্ত্রসাধন করিতেছেন । কপিঞ্ল তাহার 
ক ধারণ করিয়া রোদন করিতেছেন । অচিরমৃত সেই মহাপুরুষকে এই হতভাগিনী ও পাপকারিণী আমি 
গিয়। দেখিলাম । আমাকে দেখিয়। কপিগুলের ছুই চক্ষু হইতে অশ্রস্ত্রোত বহিতে লাগিল, দ্বিগুণ শোকাবেগ 
হইল। অতিশয় পরিতাপ পূর্বক হা হতোইম্মি বলিয়া আরও উচ্চৈস্বেরে রোদন করিতে লাগিলেন । 

তখন মুচ্ছা দ্বারা আক্রান্ত ও মোহে ,নিতান্ত অভিভূত হইয়া বোধ হইল যেন, অন্ধকারময় 
পাতালতলে অবতীর্ণ হইতেছি। তদনস্তর কোথায় গেলাম, কি বলিলাম, কিছুই মনে পড়ে ন|।, 
স্রিলোকের হ্বদয় পাঁষাণময়, এই জন্যই হউক, এই হতভাগিনীকে দীর্ঘ শোক ও চিরকাল ছুঃখ সহ করিতে 
হবে বলিয়াই হউক, দৈবের অত্যন্ত প্রতিকৃলতাবশতই বা হউক, জানি না» কি নিমিত্ত এই অভাগিনীর 
প্রাণ বহির্গত হইল না। অনেক ক্ষণের পর চেতন হইয়া ভূতলে বিলুষ্ঠিত ও ধুলিধৃনরিত আত্মদেহ 
অবলোকন করিলাম । প্রাণেশ্বর প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, আমি জীবিত আছি, প্রথমতঃ ইহ নিতান্ত 
অসম্ভাব্য, অবিশ্বান্ত ও স্বপ্নকল্পিত বোধ হইল । কিন্ধু কপিঞ্লের বিলাপ শুণিয়। সে ভ্রান্তি দূর হইল। 
তখন হ। হতান্মি বলিয়া আর্তনাদ ও পিতা, মাতাঃ সখীদিগকে সম্বোধন করিয়। উচ্ৈঃঘরে বিলাপ 
করিতে লাগিলাম। 

গে জীবিতেশ্বর! এই অনাথাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? তুমি তরল্লিকাকে 
জিজ্ঞাস! কর, আমি তোমার নিমিত্ত কত কষ্ট ভোগ ও কত ক্লেশ সহ করিয়াছি । তোমার বিরহে এক 
দিন যুগসহতের স্তায় বোধ হইয়াছে। প্রসন্ন হও) একবার আমার কথার উত্তর দাও। আমি লক্ 
ভয়, কুলে ভ্রলাঞ্চলি দিয়া তোমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়্াছি, তুমি রক্ষা না করিলে আর কে বক্ষা 
করিবে? একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া! এই অভাগিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, তাহা৷ হইলে কুতার্থ হই। 
আমা আর উপায্াস্তর নাই। আমি তোমাঝভক্ত ও তোমার গ্রতিই সাতিশয় অঙ্গরক্ত ; তোমা ধই 
আর কাহাকেও জানি না। তুমি দয়া না করিলে আর কে দয়া করিবে? আঃ] এখনও জীবিত 
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আছি! না পিতা-মাতার বশবন্িনী হইলাম, না বন্ধুবর্গের ভয় রাখিলাম, না আত্মীয়গণের অপেক্ষা 
করলাম, সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া ধাহার আশ্রয় লইতে আমিয়াছি, সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? তিনি 
কি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়াছেন? অরে কৃতত্র প্রাণ! তুই আর কেন যাতন। দিদ্‌ 1 আ- 
এই হতভাধিনীর মৃত্যু নাই! যমও এই পাপকারিণীকে স্পর্শ করিতে ত্বণা করেন। কি জন্য আমি, 
তোমাকে তাদৃশ অঙ্ুরক্ত দেখিয়াও গৃহে গমন করিয়াছিলাম? আমার গৃহে প্রয়োজন কি? পিতা- 
মাতা, বন্ধুজন ও পরিজনের ভয় কি? হায়- এক্ষণে কাহার শরণাপন্ন হই? কোথায় যাই? অয়ি 
বনদেবতে ! ভগবতি ভবিতব্যতে ! অন্ব বন্থন্ধবে! করুণ! প্রকাশ করিয়া দয়িতের জীবন প্রদান 
কর।' গ্রহাৰিষ্টার ন্যায়, উন্মত্তার ন্ায় এইরূপ কত প্রকার বিলাপ করিয়াছিলাম, সকল এক্ষণে ম্মরণ হয় 
না। আমার রিলাপ শ্রবণে অজ্ঞান পশু-পক্ষীরাও হাহাকার করিয়াছিল এবং পল্পবপাতচ্ছলে তরুগণেরও 
অশ্রপাত হইয়াছিল। এতক্ষণে পুনজীবিত হইয়াছেন মনে করিয়! প্রাণেশ্বরের হ্বদয় স্পর্শ করিয়! 
দেখিলাম, কিন্তু জীবন কোথাপ্স? প্রাণবাযু একবার প্রয়াণ করিলে আর কি প্রত্যাগত হয়? দৈব 
প্রতিকূল হইলে আর কি শুভগ্রহসধশর হয়? “আমার আগমন পর্যন্ত তুই প্রিয়তমের প্রাণ রক্ষা কাঁরতে 
পারিস্‌ নাই» বলিয়া একাবলী মালাকে কত তিরস্কার করিলাম । “প্রসন্ন হও, প্রাণেশ্বরের প্রাণদান কর; 
বলিয়া কপিঞ্লের চরণ ও তরলিকার কঠধারণ পূর্বক দীন-নয়নে রোণ্ন করিতে লাগিলাম। সে'সমরে 
অশ্রুতপূর্ব, অশিক্ষিতপূর্ব, অনু পদিষ্টপূর্ব যে সকল করুণ বিলাপ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, তাহা চিন্তা 
করিলেও আর মনে পড়ে না। সে এক সময়, তখন সাগরের তরঙ্গের ন্যায় দুই চক্ষু দিয়া অনবরত 
অশ্রধার] পড়িতে লাগিল ও ক্ষণে ক্ষণে মৃচ্ছা। হইতে লাগিল। 

এইরূপে অতীত আত্মবৃত্তান্তের পরিচয় দিতে দিতে অতীত শোক-ছুঃখের অবস্থা স্ৃতিপথবহ্তিনী 
হওয়াতে মহাশ্বেত। মুচ্ছাপন্ ও টচতত্যশূন্য হইয়। যেমন শিলাতল হইতে তৃতলে পড়িতেছিলেন, ,অমনি 
চন্দ্রাপীড় কর প্রসারিত করিয়া ধরিলেন এবং অশ্রজলার্ড তদীয় উত্তরীয়-বন্ধল দ্বার] বীজন করিতে 
লাগিলেন । ক্ষণকালের পর সংজ। প্রাপ্ত হইলে চন্দ্রাপীড় বিষগ্ন-বদনে ও ছুঃখিতচিত্তে কহিলেন, 'কি 
ুর্ধম্ম করিয়াছি । আপনার নির্বাসিত শোক পুবরুদ্দীপিত করিয়া দিলাম । আর নে সকল কথায় 
প্রয়োজন নাই; উহ1 শুনিতে আমারও কষ্টবোধ হইতেছে। অতিক্রান্ত ছুরবস্থাও কীর্তনের সময় 
প্রতাক্ষান্থতৃতের ন্তায় ক্লেশজনক হয় । ধাহা হউক, পতনোন্ুুখ প্রাণকে, অতীত ছুঃখের পুনঃ পুনঃ 
স্মরণরূপ হুতাশনে নিক্ষিপ্ত করিবার আর আবশ্যকতা নাই ।' 

মহাশ্বেতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ এবং নির্ধেদ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, রাজকুমার ! সেই দার 
ভ়ঙ্করী বিভাবরীতে ঘে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়। যায় নাই, সে যে কখন পরিত্যাগ করিবে, এমন বিশ্বাস 
হয় না। আমি এরূপ পাপীয়সী ফে, মৃতু)ও আমার দর্শনপথ পরিহার করেন। এই নির্দয় পাষাণময় 
হদয়ের শোক-ছুঃখ নকলই অলীক । এ নির্লজ্জ এবং আমাকেও স্বয়ং নির্লজ্জের অগ্রগণ্য করিয়াছে । ধে 
শোফ অবনীলাক্রমে সহ করিয়াছি, এক্ষণে কথ। স্বাবা তাহা ব্যক্ত করা কঠিন কশ্ব কি? যে হুলাহল 
পান ঝর, হলাহলের ম্মরণে তাহার কি হইতে পারে? আপনার সাক্ষাতে নেই বিষয় বৃত্ান্তের 
থে ভাগ বর্ণনা! করিলাম, তাহার পর এরূপ শৌকোন্দীপক কি আছে, যাহা বলিতে ও শুনিতে পারা 
যাইবে ন1? যেও দুবাশামগতৃষিক1| অবলম্বন করিয়! এই অকৃতজ্ঞ দেহভার বহন করিতেছি এবং সেই 
ভরসবর ব্যাপারের পর প্রাণধারণের হেতৃতূত বে অদ্ভূত ঘটন। হইয়াছিল তাহাই এই বুত্তাস্তের পরভাগ, 
জবণ করুন । 


কাদম্বরী ২৮৯ 


এইরূপ বিলাপের পর প্রাণ পরিত্যাগ করাই প্রাণেশ্বরের বিরহের প্রায়শ্চিত্ত স্থির করিয়া 
তরলিকাকে কহিলাম, “অয়ি নৃশংস! আর কতক্ষণ রোদন করিব, কতই বা যন্ত্রণা সহিব। শীপ্র করষঠ, 
আহরণ করিয়া! চিতা সাজাইয়। দাও, জীবিতেশ্বরের অঙ্থগমন করি, বলিতে বলিতে মহাপ্রমাণ এক 
মহাপুক্রষ চন্দ্রমগুল হইতে গগনমগ্ুলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার পরিধান শুভ্র বসন, বর্ণে সুবর্ণকুণ্ল, 
বক্ষ-স্থলে হার ও হস্তে কেমুবব । সেরূপ উজ্জল আকৃতি কেহ কখন দেখে নাই। দেহ্প্রভায় দিথলয় 
আলোকময় করিয়] গগন হইতে ভূতলে পদার্পণ করিলেন। শরীরের সৌরভে চতুদ্দিক আমোদিত হুইল-। 
চারিদিকে অম্ৃতবৃষ্টি হইতে লাগিল । গীবর বাহুযুগল দ্বার প্রিয়তমের মৃতদেহ আকর্ষণ পূর্বক 
বিৎষে' মহাশ্বেতে ! প্রাণত্যাগ করিও না, পুনর্বার পুণ্তরীকের সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন হইবে 
গম্ভীরত্বরে এই কথা বলিয়। গগনমার্গে উঠিলেন। আকন্মিক এই বিম্ময়কর ব্যাপার দর্শনে বিশ্মিত ও 
ভীত হুইয়। কপিঞ্রলকে ইহার তত্ব জিজ্ঞাস করিলাম । কপিঞ্জল আমার কথায় কিছুই উত্তর না দিয়! 
এরেছুরাত্বন্‌! বন্ধুকে লইয়! কোথায় যাইতেছিস্” রোষ প্রকাশ পূর্বক এই কথা কহিতে কহিতে তাহার 
পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আমি উন্মুখ হইয়। দেখিতে লাগিলাম, দেখিতে দেখিতে তাহার! তারাগণের 
মধ্যে মিশাইয়! গেলেন । কপিগুলের অবর্শন প্রিয়তমের ্বৃত্যু অপেক্ষাও দুঃখজনক বোধ হুইল। যে 
ঘটন। উপস্থিত, ইহার মণ্ম বুঝাইয়] দেয়, এরূপ একটি লোক নাই। তৎকালে কি কর্তব্য, কিছুই স্থির 
করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তরলিকে! তুমি ইহার কিছু মন্ম বুঝিতে পারিয়াছ ? 
্ত্রীক্বভাবন্থলভ ভয়ে অভিভূত এবং আমার মরণাশঙ্কায় উদ্দিষ্ন, বিষপ্ধা ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরলিক। 
স্ঘলিত গদশগদবচনে বলিল, 'ভতূদ্দারিকে ! না» আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। এ অতি আশ্চর্য্য 
ব্যাপার! আমার বোধ হয়, এ মহাপুরুষ মানুষ নহেন । যাহ] বলিয়া গেলেন, তাহাও মিথ্যা হইবে, 
না। মিথ্যাকথ। দ্বার! প্রতারণ| করিবার কোন অভিসদ্ধি দেখি না। এরূপ ঘটনাকে আশা ও আশ্বাসের 
আসম্পদ বলিতে হইবে । যাহা হউক, এক্ষণে চিতাধিরোহণের অধ্যবসায় হইতে পরাজ্ধুখ হও। অন্ততঃ 
কপিঞ্জলের আগমনকাল পর্যন্ত প্রতীক্ষা, কর। তাহার মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়। যাহা কর্তব্য; 
পরে করিও ।' ূ | 
ভীবিততৃ্ার অলন্য্যতা। ও স্ত্রীজনস্থলভ ক্ষুত্রত1 প্রযুক্ত আমি সেই ছুরাঁশায় আকু্ট হইয়া 
তরলিকার বাক্যই যুক্তিযুক্ত স্থির করিলাম । আশার কি অনীম প্রভাব | যাহার প্রভাবে লোকের 
তরজাকুল ভীষণ স্বাগর পার হইয়া অপরিচিত ও অজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে ) যাহার প্রভাবে অতি 
দীন-হীন জনেরও মুখমণ্ডল উজ্জল থাকে; যাহার প্রভাবে পুত্রকলত্রাদির বিরহ-ছুঃখও অবলীলাক্রমে সহ 
করা যায়। কেবল সেই আশ হস্তাবলম্বন দেওয়াতে জনশূন্য সরোবরতীরে ধাতনামমী সেই কালঘামিনী 
কথঞ্চিৎ অতিবাহিত হইল। কিন্তু এষামিনী ধুগশতের ন্তায় বোধ হইয়াছিল। প্রাত্কালে উঠিয়! 
সরোবরে দ্বাঁন করিলাম। সংসারের অসারতা» সমুদায় পদার্থের অনিত্যতা, আপনার হতভাগাতা ও 
বিপৎপাতের অগ্রতীকারিতা। দেখিয়া মনে মনে বৈরাগ্যোদয় হইল এবং প্রিয়তমের লেই কমগুলু, সেই 
অক্ষমাল। লইয়া ব্র্্যা অবলম্বন পূর্বক অবিচলিত ভক্তি সহকারে এই অনাথনাথ ব্রলোফ্যন্যাথের 
শরণাপন্ন হইলাম । বিষয়-বাসনার সহিত পিত।-মাতার গ্ষেহ পরিত্যাগ করিলাম । ইন্দ্িয়স্থখের নহিত 
ব্ধুদিগের অপেক্ষ! পরিহার করিলাম । 
" ০ পরদিন পিতা-মাত। এই সকল ধৃতা্ অবগত হুইয় পরিজ্ছন ও বন্ধুজনের লহিত এইঘ্স্থানে 
আ্বাইল্গেন ও নান। প্রকার নাস্বনাবাক্যে প্রবোধ দিস! বাটা গমন করিতে অনুরোধ ফরেন। কিন্তু যখন 
দঃ ২য়--৩৬ 


২৮২ সসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


দেখিলেন, কোন্‌ প্রকারে অবলদ্বিত অধ্যবসায় হইতে পাজ্মুণ হইলাম না, তখন আমার গমন-বিষয়ে 
।নিতান্ত নিরাশ হইয়াও অপত্যন্সেহের 'গাঢবন্ধন বশতঃ অনেক দিন পর্য্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি করিলেন 
ও প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলেন? পরিণেষে হতাশ হইয়া! দুঃখিতচিত্তে বাটা গমন করিলেন । 
তদবধি কেবল অশ্রমোচন দ্বারা প্রিয্তমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেছি , জপ করিবার ছলে তাহার 
গুধগণন। করিয়া থাকি ; বহুবিধ নিয়ম দ্বার। ভারভূত এই দগ্ধ শরীর শাষণ করিতেছি । এই গিরিগুহায় 
ধাঁস করি, এ সরোবরে ত্রিসন্ক্য। স্নান করি, প্রতিদিন এই দেবাদিদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়৷ থাকি। 
তরলিক1 ভিম্ম আর কেহ নিকটে নাই । আমার স্তায় প।পকাধিণী ও হতভাগিনা এই ধরণীতলে কাহাকেও 
দেখিতে পাই না। পাপকর্ষের একশেষ করিয়াছি, ব্রদ্মহত্যারও ভয় রাখি নাই। আমাকে দেখিলে ও 
আমার সহিত আলাপ করিলেও ছুরৃষ্ট জন্মে। এই কথা৷ বলিয়া পাও্বর্ণ বন্ধল দ্বারা মুখ আচ্ছাদন 
কবিয়া বাম্পাকুল নয়নে রোদন করিতে আরম্ভ কখিলেন। বোধ হইল যেন, শরৎকালীন শুভ্র মেঘ 
চন্ত্রমাকে আবৃত করিল ও বৃষ্টি হইতে লাগিল । 
মহাশ্বেতার বিনয়, দাক্ষিপ্য, স্থুশীলতা। ও মহান শবতায় মোহিত হইয়। চন্দ্রাগীড় তাহাকে প্রথমেই 
স্্ীরত্ব বলিয়। জান করিয়াছিলেন। তাহাতে আবার আগ্োপাত্ত আত্মবৃত্তান্ত-বর্ণন। দ্বাণ। সরলত। প্রকাশ 
ও পাতি্রত্যধর্মের চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে 1বধাতার অলৌকিক কৃষ্টি বলিয়া বোধ হইল ও 
সাতিশয় বিম্ময় জন্মিল। তখন প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে কহিলেন, যাহারা স্বেহের উপযুক্ত কর্মের অনুষ্ঠানে 
অসমর্থ হইয্জ! কেবল অশ্রপাত দ্বারা! লঘুত। প্রকাশ করে? ত'হারাই অক্কতজ্ঞ। আপনি অরুত্রিম প্রণয় 
অকপট অন্ুরাগের উপযুক্ত কর্ম করিয়াও কি জন্য আপনাকে অকৃতজ্ঞ ও ক্ষুব্র বোধ করিতেছেন? বিশুদ্ধ 
প্রেমপ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবন পূর্বক অপরিচিতের ন্যায়, আঙ্গন্ম-পরিচিত বান্ধবজনের পরিত্যাগ 
এবং অকিঞিৎকর পদার্থের ন্যায় সাংসারিক স্থথে জলাঞ্লি প্রদান করিয়াছেন; ব্রহ্মচ্ধ্য অবলম্বন "পূর্বক 
তপস্থিনীবেশে জগদীশ্ববের আরাধনা করিতেছেন; অপন্যমনা হই প্রাণেশ্বরের সহিত সৃমাগমের উপায় 
চিন্তা করিতেছেন । এতদ্যতিরিক্ত বিশ্ুদ্ধ প্রণয়পরিশোধের আর পন্থা কি? 
শান্ত্রকারেরা অন্ুমরণকে ষে কৃতজ্ঞতা-গ্রকাশের প্রণ।লী বলিয়া নির্দেশ করেন, উহা! বামোহ্‌- 
মাত্র । মুঢ় ব্যক্তিরাই মোহরশতঃ এঁ পথে পদার্পণ করে । ভর্তা উপরত হইলে তাহার অনুগমন করা মৃর্খতা- 
প্রকাশ কর! মাত্র । উহাতে কিছুই উপকার নাই । পা উহা! মৃতব্যত্তির পুনজীবনের উপাক্, না তাহার 
শুভলোকপ্রাপ্তির হেতু, না পরস্পর দর্শন ও দমাগমের সাবন। জীবগণ 1নজ নিজ্ধ কশ্মানুসারে শুভাশুভ 
লোক প্রাপ্ত হয়, সুতরাং অন্থমরণ দ্বার। যে পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে, তাহার নিশ্চয় কি? লাভ এই, 
অনুমৃত ব্যক্তিবে আত্মহত্য৷ জন্ত মহাপাপে লিগ হুইয়| ঘোর নরকে চিরকাল বাস করিতে হয়। বরং 
জীবিত থাঁকিলে সৎকন্ম দ্বার! শ্বীয় উপকার ও শ্রান্ধতর্পণাদি দ্বারা উপরতের উপকার করিতে পারা যায়, 
মরিলে কাছারও কিছুই উপৃকার নাই। অনুমরণ পতিব্রতার লক্ষণ নয়। দেখ রতি, পতির মরণের পর 
জিলোটনের নয়নানলে আত্মার আহছৃতি প্রদান করে নাই। শুরদেন রাজার ছুহিত। পৃথা, পার 
মরণোর্ভর অমৃতা হয় নাই । বিরাট রাজার বস্তা উত্তরা, অভিমন্থ্যর আপন প্রাণ পরিত্যাগ করে নাই। 
ধৃতরাট্ট্রের কন্তা ভু'শেলা, জয়ন্রথের মরণোত্তর অঞ্জনের শরানলে আপনাকে আহুতি দেয় নাই। কিন্ত 
উহার। সকলেই পতিব্রতা। বলিয়া জগতে বিখ্যাত। এইরূপ শত .শত পতিপ্রাপা যুবতীর পতির মরণেও 
ভ্বীবিত ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। তাহারাই বথার্থ বুদ্ধিমৃতী ও বার্থ ধর্দের গতি বুঝিতে পারিয়াছিল। 
বিবেচনা। করিলে স্বার্থপর লোকেরাই ছুঃসহ বিরহ্যস্ত্রণ। সহ করিতে ন৷ পার্দিয়' অন্থমরণ অবলম্বন কবে। 


কাদম্বরী ২৮, 


কেহ ব৷ অহঙ্কার-প্রকাশের নিমি ভ্ত এই পথে প্রবৃত্ত হয়। ফলত; ধশ্মবুদ্ধিতে প্রা কেহ মহম্বত হয় না 
আপনি মহাপুরুষ কতৃক আশ্বাপিত হইয়াছেন, তিনি ষে মিথ্যাকথ। দ্বার! প্রতারণা করিবেন, এমন বোধ 
হয় না। * দৈব অনুকূল হইয়া আপনার প্রতি অনুকম্পা। প্রকাশ করিবেনঃ সন্দেহ নাই । মরিলে পুর্্ার 
*ভীবিত হয, এ কথ৷ নিতান্ত অসম্ভাবিত নহে। পূর্ববকালে গন্বর্বরাজ বিশ্বাবন্থুর ওরসে মেনকার গর্তে 
প্রমন্ধরা নামে এক কন্ত। জন্মে । এঁকন্া অংশীবিষদষ্ট ও বিষবেগে উপরত হইয়াছিল; কিন্ক রুকুনামক 
খষিকূমার আপন পরমাযুর অর্ধেক প্রদান করিয়া উহাকে পুনজ্াঁবিত করেন। অভিমস্থার তনয় পরীক্ষিৎ 
অশ্বখামার অস্ত্র দ্বারা আহত ও প্রাণবিযুক্ত হইয়াও পরমকারুণিক বাস্থদেবের অন্থকম্পায় পুনর্বার 
জীবিত হন। জগদীশ্বর সানুগ্রহ ও অনুকূল হইলে কিছুই অসাধা থাকে না। চিন্তা করিবেন না, 
অচিরাৎ অভাষ্টসিদ্ধ হইবে । সংসারে পদার্পণ করিলেই পদে পদে বিপদ আছে। কিছুই স্থায়ী নহে। 
বিশেষতঃ দগ্ধ বিধি অকুত্রিম প্রণগন অধিককাঁল দেখিতে পারেন ন1। দেখিলেই অমনি যেন ঈর্ষ্যাধিত হন ও 
তৎক্ষণাৎ ভঙ্গের চেষ্টা পান । এক্ষণে ধৈধায অবলম্বন করুন; অনিন্দনীয় আত্মাকে আর মিথ্যা তিরস্কার 
করিবেন না। এইরূপ নানাবিধ সান্বনাবাক্যে মহাশ্বেতাকে ক্ষান্ত করিলেন । মনে মনে মহাশ্থেতার এই 
আশ্চর্য্য ঘটনাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । ক্ষণকাঁল পরে পুনর্বার জিজ্ঞাস। করিলেন, “ভদ্রে | আপনার 
সমভিব্যাহারিণী ও দুঃখের অংশভাগিনী পরিচারিকা তরলিকা এক্ষণে কোথায়? 
মহাশ্বেতা কহিলেন, “মহাভাগ ! অপ্মরাদদিগের এক কুল অমৃত হইতে সমুভূত হয়, আপনাকে 
কহিয়াছি। সেই কুলে মদিরা নামে এক কন্ত। জন্মে । গন্ধর্ধবের অধিপতি চিত্ররথ তাহার পাণিগ্রহথণ 
করেন এবং তাহার গুণে বশীভূত হই ছত্রচামর প্রভৃতি প্রদান পূর্বক তাহাকে মহ্ষী*করেন। 
কালক্রমে মহিষী গর্ভবতী হুইয়। ষথাকালে এক কন্ত। প্রসব করেন। কন্যার নাম কাদদ্বরী | কাদরী নির্ল] 
শশিকলীর ন্যায় ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়। এপ রূপবতী ও গুণবতী হইলেন যে, সকলেই তাহাকে 
দেখিলে আনন্দিত হইত ও অত্যন্ত ভালবাসিত।* টৈশবাবধি একত্র শয়ন, একত্র অশন, এক অবস্থান 
প্রযুক্ত আমি কাঁদস্ববীর প্রণয়পাত্র ও স্েহপাত্র হইলাম ; সর্বদা একত্র ক্রীড়া-কৌতুক করিতাম, এক 
শিক্ষকের নিকট নৃত্য, গীত, বিদ্যা শিখিতাম; এক শরীরের মত ছুই জনে একত্র থাকিতাম। ক্রমে 
এরূপ অকুত্রিম সৌহার্দ জন্মিল যে, আমি তাহাকে সহোদরার ন্যায় জ্ঞান করিতাম ; তিনিও আমাকে 
আপন হৃদয়ের ন্যায় ভাবিতেন। এক্ষণে আমার এই ছুববস্থা শুনিয়। প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাবৎ মহাশ্বেতা 
এই অবস্থায় থাকিবেন, তাবৎ আমি বিবাহ করিব না। যদি পিতা, মাতা। অথবা বন্ধুবর্গ বলপূর্বক 
আমার বিবাহ দেন তাহা হইলে অনশনে, হুতাশনে, অথবা! উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করির। 
গন্ধব্বরাঁজ চিত্ররথ ও মহাঁদেবী মদিরা পরম্পরায় কন্তার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া অতিশয় ছূঃখ্ষিত হইয়াছেন। 
কিন্ত এক অপত্য, অত্যন্ত ভালবাসেন, স্থতরাং তাহার প্রতিজ্ঞার বিরদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে 
পারেন নাই। যুক্তি করিয়া! অস্ত প্রভাতে ক্ষীরোদনামা এক কঞ্টুকীকে আমার নিকট পাঠাঈয়াছিলেন। 
তাহার দ্বারা আমাকে বলিয়! পাঠান, “বসে মহাশ্বেতা! তোম! ব্যতিরেকে কেহ কাদস্বরীকে মাস্বন। 
করিত সমর্থ নয়। সে এইরূপ প্রত্িআ। করিয়াছে, এক্ষণে যাহ] কর্তব্য হয় কর, আমি গুরুজনের 
গৌরবে ও মিত্রতার অন্নুরোধে ক্ষীরোদের সহিত তরলিকাকে কাদম্বরীর নিকট পাঠাইয়াছি। বলিয়া 
দিয়াছি, 'সথি! একেই আমি মরিয়া আছি, আবার কেন ঘন্ত্রণা বাড়াও? তোমার গ্রতিজ। শুনিয়া 
অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম । আমার জীবিত থাকা যদি অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে গুরুজনের অনুরোধ 
জদাচ উননজ্যন করিও না! তৃরলিকাও তথায় গেল+ আপনিও এখানে আলিয়! উপস্থিত ছুইলেন। 


র্‌ ৮৪ সও্সা হিত্য-্রস্থাবলী 


মহাশ্রেন্তা এইরূপ পরিচয় দিতেছেন, এমন সময়ে নিশানাথ গগনমগ্ডলে উদিত হইলেন। তারাগণ 
“হা'রকের ন্যায় উজ্জল কিরণ বিস্তার করিল । বোধ হুইল যেন, যাঁমিনী গগনের অন্ধকার-নিবারণের নিষিত্ত 
শত শত প্রদীপ প্রজ্বালিত করিলেন। মহাশ্বেতা শীতল শিলাতলে পল্পবের শয্যা পাতিয় নিদ্রা'গেলেন 
চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে নির্দিত দেখিয়া আপনিও শয়ন করিলেন এবং বৈশম্পায়ন কত চিন্তা করিতেছে, 
পত্রলেখা। কত ভাবিতেছেন, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক আমার আগমনে কত উদ্দিপ্ন হইয়াছে, এইবপ 
চিন্তা করিতে করিতে নিদাগত হইলেন । 

প্রভাত হইলে মহাশ্বেতা গাভ্রোখান পূর্বক সন্ধ্যোপাসনাদি সমুদয় প্রাতঃকুতা সমাপন করিয়। জপ 
করিতে আরম্ভ করিলেন । চন্দ্রাপীড়ও প্রাভাতিক বিধি যথাবিধি সম্পাদন করিতেছেন, এমন সময়ে 
গীনবাহ্ন, বিশালবক্ষ'স্থল করে তরবারিধারী, বলবান, যোড়শবর্বয়ন্ক, কেযুরকনাম। এক গন্ববর্দারকের 
সহিত তরলিকা! তথায় উপস্থিত হইল। অপরিচিত চন্দ্রাগীড়ের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বিশ্মিত হইয়া, 
পনি কে? কোথা হইতে আসিলেন ? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মহাশ্বেতার নিকটে গিক্স! বন্সিল। 
কেমুরকও এক শিলাতলে উপবিষ্ট হইল । জপ সমাপ্ত হইলে মহাশ্বেতা তরলিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, 
“তরজিকে ! প্রিয়সধী কাদস্ববীর কুশল? আমি ঘাহা বলিয়। দিয়াছিলাম, তাহাতে ত "সম্মত 
হইয়াছেন? কেমন, তীহার অভিপ্রায় কি বুঝিলে? তরলিকা বলিল? “ভর্ভূদারিকে | ই, কাদ্বরী 
কুশলে আছেনঃ আপনার উপদেশবাক্য শুনিয়া রোদন করিতে করিতে কত কথা কহিলেন । এই 
কেয়ুরকের মূখে সমুদায় শ্রবণ করুন । 

কেযুরক বন্ধাঞ্জলি হইয়া! নিবেদন করিল, “কাদস্বরী প্রণয়প্রদর্শন পুর্ধবক সাদরসম্ভাষণে আপনাকে 
" কহিলেন, প্রিয়সথি ! হাহা তরলিকার মুখে বলিয়। পাঠাইয়াছ, উহা৷ কি গুরুজনের অন্থরোধক্রমেঃ অথব! 
আমার চিত্ত-পরীক্ষার নিমিত, কি অস্ভাপি গৃহে আছি বলিগা তিরস্কার করিয়াছ? যদি মনের সহিত উহ 
বলিয়। থাক, তোমার অন্ত:করণে কোন অভিসন্ধি আছে সন্দেহ নাই। এই অধীনীকে একবারে পরিত্যাগ 
করিবে, ইহা এত দিন শ্বপ্নেও জানি নাই। আমার হৃদয় তোমার প্রতি যেক্প অন্ুরক্ত, তাহা জানিয়াও 
এইরূপ নিষ্ঠ্রবাক্য বলিতে তোমার কিছুমাত্র লজ্জা লইল না? আমি জানিতাম, তুমি ম্বভাবত 
মধুরভাষিণী ও প্রিয়বাঁদিনী । এক্ষণে এরূপ পুরুষ ও আগ্রয় কথা কহিতে কোথায় শিখিলে? আপাতত; 
মধুররূপে প্রতীয়মান, কিন্তু অবসানবিরদ কর্টদে কোন বাক্তির সহসা প্রবৃত্তি জন্মে না। আমি ত 
প্রিয়সথীর ছুঃখে নিতান্ত হুঃখিনী হইয়া আছি। এ সময়ে কিরূপে অকিঞ্চিংকর বিবাহের আড়ম্বর করিয়! 
আমোদ-প্রমোদ.করিব 1 এ সময় আমোদের সময় নয় বলিয়াই সেইরূপ প্রতিজ। করিয়াছি । প্রিয়সখীর 
দুঃখে ছুঃথিত অস্তঃকরণে সখের আশা কি? সত্ভোগেরই ঝ। স্পৃহা কি? মানুষের ত কথাই নাই, 
পশ্ুপক্ষীরাও সহচরের ছুঃখে ছুখে প্রকাশ করিয়া থাকে । দিনকরের অন্তগমনে নলিনী মৃকুলিত হইলে 
তৎসহবাসিবী চক্রবাকীও প্রিয়াসমাগম পরিত্যাগ পূর্বক সারা রাত্রি চীৎকার করিয়। দুঃখ প্রফাশ করে। 
যাহার প্রিয়সধী বনবাসিনী হুইয়। দিনযামিনী সাতিশয় ক্লেশে কাঁলযাপন করিতেছে, সে স্থখের অভিলাধিণী 
হইলে লোকে কি বলিবে? আমি তোমার নিমিত্ত গুরুবচন অতিক্রম, লজ্জা-ভয় পরিত্যাগ ও কুলকন্তা- 
বিরুদ্ধ সাহস অবলম্বন পূর্বক দুর প্রতিজ্ঞা অবলম্বন করিয়াছি) এক্ষণে যাহাতে প্রতিজাতঙ্ ন! হয় ও 
লোকের নিকট লঙ্জ। না পাইঃ এরূপ করিও ।' এই বলিয়। কেমুরক ক্ষান্ত হইল। 

 কেমুরকের কথ! শুনিয়া মহাশ্বেতা মনে মনে ক্ষণর্কীল অহধ্যান করিয়া কহিলেন, কেয়ক | 

তুমি বিদায় হও, আমি, শ্বয়ং কাদস্বরীর নিকট যাইতেছি। কেন্বরক প্রস্থান করিলে চন্তাপীড়কে 


কাদন্বরী ২৮৫ 
কহিলেন, “রাজকুমার । হেম্‌কুট অতি বমণীয় স্থণন, চিজবথেব রাজধানী অতি আশ্চর্ধ্যপ্র কাঁদস্ববী অতি 
মহানভাব। | দি দেখিতে কৌতুক হয় ও আর কোন কার্য না থাকে, আমার সঙ্গে চলুন । অস্ত তথাত্ব 
বিশ্রাম করিয়া কল্য প্রত্যাগমন করিবেন। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া অবধি আমার দুঃখভারাক্রান্ত 
বায় অনেক সুস্থ হইয়াছে। আপনার নিকট শ্ববৃত্ান্ত বর্ণন করিয়া! আমার শোকের অনেক লাঘব 
হইয়াছে। আপনি অকারণমিত্র, আপনার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছ1 হয় না। সাধুসমাগমে অতি 
দুঃখিত চিন্তও আহ্লাদিত হুয়, এ কথা মিথ্যা নছে। আপনার গুণে ও সৌজন্যে অতিশয় বশীভূত 
হইয়াছি, যতক্ষণ দেখিতে পাই, তাহাই লাভ।, চন্দ্রাপীড় কহিলেন, “গবতি ! দর্শন অবধি আপনাঁকে 
শরীর-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি । এক্ষণে যে দিকে লইয়া যাইবেন, সেই দিকে যাইব ও যাহা আদেশ 
করিবেন? তাহাতেই সম্মত আছি ।, অনন্তর মহাশ্বেতা সমভিব্যাহাবে গন্ধব্ব নগরে চলিলেন | 

নগরে উত্তীর্ণ হয়া, বাজ্ছভবন অতিক্রম করিয়া, ক্রমে কাদগ্ববীর ভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইঙ্পেন। প্রতীহারীর। পথ দেখাইয়। অগ্রে অগ্রে চলিল। রাজকুমার অসংখ্য স্থন্দবী-কুমারী-পরিবেহিত 
অন্তঃপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন । কুমারীগণের শরীরপ্রভায় অন্তপুর সর্বদা চিত্রিতময় বোধ হয় । 
তাহার! বিনা অলঙ্কারেও সর্ববদা অলঙ্কত। তাহাদিগের আকর্ণবিশ্রান্ত লোচনই কর্ণোখপল, হসিতচ্ছবিই 
অঙরাগ, নিশ্বাসই স্গদ্ধি বিলেপন, অধরছ্যুতিই কুস্কৃমলেপন, ভূজলতাই চম্পকমালা, করতলই লীলাকমল 
এবং অঙ্গুলিরাগই অলক্তকরস। রাজকুমার কুমারীগণের মনোহর শরীরকাস্তি দেখিয়। বিশ্ময়াপন্ন হইলেন । 
তাহাদিগের তানলয়বিশ্ুদ্ধ বেণুবীণাবঙ্কারমিলিত মধুর সঙ্গীতশ্রবণে তাহার অন্তঃকরণ আনন্দে পুলকিত 
হইল। ক্রমে কাদন্ববীর বাসগৃছের নিকটবভ্ভী হইলেন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, 
কন্যাজনের। নানা বাস্তবন্ত্র লইয়! চতুর্দিকে ঝেষ্টন করিয়! বসিয়াছে, মধ্যে চাকু পর্যক্কে কাদরী শয়ন 
করিয়/ নিকটবর্ভা কেমবককে মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত ও মহাশ্বেতার আশ্রমে সমাগত অপরিচিত পুরুষের নাম, 
বয়স বংশ ও তথায় আগমনহেতু সমৃদায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন । চামরধারিণীরা অনবরত চামর বীজন 
করিতেছে । 
শশিকল! দর্শনে জলবিধির জল যেরূপ উল্লাসিত হয়, কাদম্বরীদর্শনে চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় এ 
উক্লাদিত হইল । মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আহা! আজি কি রমণীয় রত্ব দেখিলাম! 
এরূপ সুন্দরী কুমারী ত কখন নেত্রপথের অতিথি হয় নাই। আজি নয়নযুগল সফল ও চিত্ত চরিতার্থ 
হইল। জন্নাস্তরে এই লোচনযুগল কত ধর্ম ও পুণ্যকর্্ম করিয়াছিল, সেই ফলে কাদশ্বরীর মনোহর মুখারবিন্দ 
দেখিতে পাট্টল। বিধাত আমার লকল ইন্জিয় লোচনময় করেন নাই কেন? তাহ! হইলে, সকল 
ইন্জিয় ্বার। একবার অবলোকন করিয়া আশ! পূর্ণ করিতাম। কি আশ্চর্য! ববার দেখি, তত 
আরও দেখিতে ইচ্ছা! হয়। বিধাত। এরপ রূপাতিশয় নিশ্মীণের পরমাণু কোথায় পাইলেন? বোধ হয়, 
যে সকল পরমাণু দ্বারা ইহার রূপলাবপ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারই অবশিষ্ট, অংশ দ্বার। কমল, কুমুদ 
কুবলয় প্রভৃতি কোমল বস্তর সি করিয়া থাকিবেন। ক্রমে গন্ধবককুমারীর ও রাজকুমারের, চারিচ্ছ 
একত্র হইল। কাদরী রাজকুমারকে দেখিয়া মনে মনে কহিলেন, “কেয়ুরক যে অপরিচিত বা পুরুষের 
কথ! কহিতেছিল, বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি। আহা! এরূপ সুন্দর ত কখন দেখি নাই। 
ন্্বনগরেও এরপ রপাত্ডিশয় দেখিতে, পাওয়া! যায় না। এইক্রপে উভয়ের সৌন্দর্যে উভয়ের মন 
আর হইল। কাদরী নিমেষশূন্ত-লোজনে চক্ঞাগীড়ের রবপলাবপ্য বারংবার অবলোকন করিতে 
লাগিলেন, বিদ্ধ পরিতৃত্ত হইলেন না । ঘতবার দেখেন) মনে মনে নব নব শ্রীতি জনে । 


২৮৬ সগসাহিত্য-গ্ন্থাবলী 


বহুকাল্সের পর প্রিয়সধী মহাশ্বেতাকে সমাগত দেখিয়া কাদশ্বরী আনন্দদাগরে ময় হইলেন ও 
'হৃনা গাত্রোথান করিয়া! সন্গেহে গা আলিঙ্গন করিলেন । মহাশ্বেতাও প্রত্যালিঙ্গন করিয়া! কহিলেন, 
“সখি | ইনি ভারতবর্ষের অধিপতি মহারাজ তারাগীড়ের পুভ্র নাম চন্্রাপীড়। দিথিজয়বেশে আমাদের 
দেশে উপস্থিত হইয়াছেন । দর্শনমাত্র আমার নয়ন ও মন হরণ করিয়াছেন? কিন্তু কিরূপ হরণ 
করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রজাপতির কি চমৎকার নিশ্বাণ কৌশল! একপ্বানে সমুদায় 
সৌন্দধোব স্ুন্দরকূপ সমাবেশ করিয়াছেন । ইনি বাস করেন বলিয়া মর্ত্যনোক এক্ষণে সরলোক হইতেও 
গৌরবাদ্িত হইয়াছে । তুমি কখন সকল বিদ্য।র ও সমূদায় গুণের এক স্থানে সমাগম দেখ নাই, এই 
নিমিত্ত অন্থরোধবাক্যে বশীভূত করিয়। ইহাকে এখানে আনিয়াছি; তোমার কথাও ইহার সাক্ষাতে 
বিশেষ করিয়া! বলিয়াছি। তুমি অদৃষটপূর্বব, এই লজ্জ। পরিত্যাগ করিয়া, অপরিচিত এই অবিশ্বাস দূর 
করিয়া, অজ্ঞাতকুলশীল এই শঙ্ক। পরিহার করিয়া, অসঙ্কৃচিত ও নিঃশঙ্কচিতে সুহদের ন্যায় ইহার সহিত 
বিশ্রন্ত আলাপ কর। এই বলিয় মহাশ্বেতা চন্দ্রাগীড়ের পরিচয় দির দিলেন। মহাশ্বেতা ও কাদরী 
এক পযাঙ্কে উপবেশন করিলেন । রাজকুমার অগ্ত এক সিংহাসনে বমিলেন। কাদগ্বরীর সক্কেতমাত্র বেণুরব, 
বীণাশব্দ ও সঙ্গীত নিবৃত্তি হইল । মহাশ্বেতা ন্বেহ-সংবলিত মধুব-বচনে কাদন্ববার অনাময় জিব্কাস। 
করিলেন। কাদস্বরী বলিলেন, “সকল কুশল ।' 

মনৌভবের কি অনির্ধ্ঘচনীয় প্রভাব। প্রণয়পরাজ্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণও উহার প্রভাবের অধীন 
হইল । কাদশ্বরীর নিরুৎস্থক চিত্তেও অনুরাগ অজ্ঞ।তসারে প্রবেশিল। তিনি মহাশ্বেতার সহিত কথা 
কহেন ও 'ছলক্রমে এক একবার চন্দ্রাপীড়ের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। মৃহাশ্বেতা উভয়ের ভাবভঙ্গী দ্বারা 
উভয়ের মনোগত ভাব অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। কাদন্বরী তাম্বল দিতে উদ্যত হইলে কহিলেন, 
“নথি | চন্দ্রাপীড় আগন্তক, আগন্তকের সম্মন করা অগ্ে কর্তবা; চন্দ্রাপীড়ের হন্তে অগ্রে ভতান্থুল 
প্রদান করিয়া অতিথি-সৎকার কর, পরে আম ভক্ষণ,করিব।' কাদঘ্বরী ঈষৎ হাস্ত করিয়া মুখ 
ফিরাইয়৷ আস্তে আস্তে কহিলেন, “প্রিয়সখি ! অপরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রগল্ভতা। প্রকাশ করিতে 
আমার সাহস হয় না। লজ্জা ধেন আমার হস্ত ধরিয়] তাশুল দিতে বারণ করিতেছে; এতএব আমার 
হইয়া তুমি রাজকুমারের করে তাল প্রদান কর। মহাশ্বেত। পরিহাস পূর্বক কহিলেন, “আমি 
তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না। আপনার কর্তব্য কম আপনিই সম্পাদন কর।” বারংবার 
অনুরোধ করাতে কাদঘ্বরী অগত্যা কি করেন, লজ্জায় মুকুলিতাক্ষী হইয়া তান্থুল দিবার নিমিত্ত কর 
প্রসারণ করিলেন। চন্্রাপীড়ও হস্ত বাড়াইয়। তানুল ধরিলেন। 

এই স্ববসরে একটা শারিকা আদিম! ক্রোখভরে কহিলঃ “ভতৃর্দারিকে | এই তুর্ধবিনীত 
বিহগাধমকে কেন নিবারণ করিতেছ না? যদি এ আমার গান্র স্পর্শ করে, শপথ করিয়া বলিতেছি, এ 
প্রাণ রাখিব না| কাদধরখু শারিকার প্রণযকোপের কথা! শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন । মহাশ্বেতা কিছু 
বুঝিতে না পারিয়াঃ শারিকা কি বলিতেছে এই কথা মদনলেখাকে জিজ্ঞাসিলেন। মদণলেখ হাসিয়। 
বলিল, “কাদস্বরী পরিহাস নামক শুকের সহিত কালিন্দীনায়ী এই শারিকার বিবাহ দ্য়াছেন। অস্ত 
প্রভাতে তম|লিকার প্রতি পরিহাসকে পরিহাস করিতে দেখিয়া শারিক! ঈর্ধ্যাবিত হইগা আর উহার 
সহিত কথা কছে নাঃ উদ্ছাকে দেখিতে পারে ন। এবং স্পর্শও করে না । আমর! সান্বনাবাক্যে অনেক 
বুঝাইক্কাছি, কিছুতেই ক্ষান্ত হয় না।' চন্দ্রাগীড় হাসিয়া ক্নেন, "হা, আমিও শুনিয়াছি, পরিহাস 
'তমালিক।র প্রতি অত্যন্ত অন্থরক্ত। ইহা জানিয়! শুনিয়া শারিকাকে সেই বিহ্গাধমের হস্তে সমর্পণ 


কাদন্বরী ২৬৮৭, 


কর] অতি অন্যায় কশ্ম হইয়াছে । যাহ? হউক, অন্ততঃ সেই দুহিবনীত দাসীকে এক্ষণে এই দুক্ষন্ম হইতে 
নিবৃত্ত করা উচিত ।” 

'এইরূপ নান] হাস্ত পরিহাস হইতেছে, এমন সময়ে কঞ্চুকী আনিয়া! বলিল, “হাশ্থেতে | 
গন্ধর্বরাজ্ চিত্ররথ ও মহিষী মদির। আপনাকে আহ্বান করিতেছেন । মহাশ্বেত1 তথায় যাইবার সময় 
কাদস্ববীকে জিজ্ঞাসিলেন) “সথি ! চন্দ্রাপীড় এক্ষণে কোথায় থাকিবেন? কাদরী কহিলেন, 
প্রিয়সখি ! কি জন্য তুমি এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ ? দর্শন অবধি আমি চন্দ্রাপীড়কে মন, প্রাণ, গৃহ, 
পরিজন সমূদয় সমর্পণ করিগ্াছি। ইনি সমুদায় বস্তর অধিকারী হইয়াছেন । যেখানে রুচি হয়, থাকুন 1, 
তোমার প্রাসাদের সমীপব্তী এ প্রমোদবনে ক্রীড়াপর্ববতের গ্রস্থদেশস্থ মণিমন্দিরে গিয়া চন্দ্রাপীড় অবস্থান 
করুন'_-এই কথা বলিয়। মহাশ্বেতা চলিয়। গেলেন । বিনোদের নিমিত্ত কতিপয় বীণাবাঁদিক। ও গায়িকা! 
সমভিব্যাহারে দিয়! কাদন্বরী চন্দ্রাগীড়কে তথায় ধাইতে কহিলেন । কেযুবক পথ দেখাইয়| অগ্রে অগ্রে 
চলিল। তাহার গমনের পর কাদন্বরী শষ্যায় নিপতিত হুইয়। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন লজ্জা! 
আসিয়া কহিল “চপলে ! তুমি কি কুকর্ম করিয়াছ? আজি তোমার এরূপ চিত্তবিকার হইল কেন? 
কুলকুমারীদিগের এরূপ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নয় । লজ্জা কর্তৃক তিরস্কৃত হুইয়৷ মনে মনে কহিলেন, 
“আমি মোহান্ধ হয়৷ কি চপল] প্রকাশ করিয়াছি! এক জন উদ্বাসীন অপরিচিত ব্যক্তির সমক্ষে 
নিঃশক্কচিত্তে কত ভাব প্রকাশ করিলাম । তাহার চিত্তবৃতি, অভিপ্রায়, ত্বভাব, কিছুই পরীক্ষা! করিলাম 
না। তিনি কিরূপ লোক, কিছুই জানিলাম না। অথচ তাহার হন্তে মন, প্রাণ, সমুদায় সম্পণ 
করিলাম । লোকে এই ব্যাপার শুনিলে আমাকে কি বলিবে? আমি সবীগণের সমক্ষে 'প্রতিজ্ঞ। 
করিয়াছিলাম, যাবৎ মহাশ্বেত। বৈধব্যদশার ক্লেশ ভোগ করিবেন, তত দিন সাংসারিক স্থখে বা অলীক 
আমোদে অনুরক্ত হইব নাঁ। আমার সেই প্রতিজ্ঞ আজ কোথায় রহিল? . সকলেই আমাকে উপহাস 
করিবে সন্দেহ নাই। পিতা এই ব্যাপার শুনিয়! কি মনে করিবেন? মাতা কি ভাবিবেন? প্রিয়া 
মহাশ্বেতার নিকট কি বলিয়। মুখ দেখাই? যাহা হউক, আমার অত্যন্ত লঘুন্বদয়তা ও চপলত। প্রকাশ 
হইয়াছে। বুঝি আমার চপলতা| প্রকাশ করাইবার নিমিত্তই প্রজাপতি ও বৃতিপতি মন্ত্রণা পূর্বক এই 
উদ্দাসীন পুরুষকে এখানে পাঠাইয়! থাকিবেন। অন্তঃকরণে একবার অন্ুরাগসঞ্চার হইলে তাহ! ক্ষালিত 
করা ছুঃসাধা । কাদন্বরী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমন ময় প্রণয় যেন »হলা তথায় আসিয়। কহিল, 
“কাদম্বরি! কি ভাবিতেছ? তোমার অলীক অনুরাগে ও কপট মিজ্রতায় বিরক্ত হইয়। চন্দ্রাগীড় 
এখান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।' গন্বর্বকূমারী তখন আরা স্থর থাকিতে পারিলেন 
না; অমনি শয্যা হইতে ত্বরায় উঠিয়া গবাক্ষদ্বার উদ্ঘাটন পূর্বক একটৃষ্টে ক্রীড়টপর্বতের দিকে 
চাহিয়! রহিলেন। 

চন্দ্রাগীড় মণিমন্দিরে প্রবেশিয়া শিলাতলবিন্যত্ত শয্যায় শয়ন করিয়। মুন মনে চিন্তা, করিলেন, 
“ন্ধর্বরাজদুহিত। আমার প্রতি ঘেরূপ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিলেন, সে সকল কি তাহার হ্বাভাবিক বিলাস, 
কি মকরকেতু আমার প্রতি প্রসম্প হইয়! প্রকাশ করাইলেন? তাহার তৎকালীন বিলাসচেষ্টা গ্ররণ 
করিয়া আমার অন্তঃকরণ চঞ্চল হইতেছে । . আমি যখন সেই সময় তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন মুখ 
অবনত করিগাছিলেন। যখন অন্তাসক্তৃষ্টি হই, তখন আমার প্রতি কটাক্ষপাত পুবধক ছলক্রমে মন্দ 
মন্ধ হালিয়াছিংলন অলঙ্গ উপদেশ ন। দিলে এ সকল বিলাস প্রকাশ হয় না। যাহা হউক, অলীক গলে 
প্রতারিত হওয়। বুদ্ধিমানের কর্ণ নহে । 'অগ্রে তাহার মন পরীক্ষা! করিয়৷ দেখ! উচিত । এই স্থির করিয়া, 


২৮৮ স€সাহিত্য-গ্রন্থাবর্লী 


সমভিব্যাহারিণী বীণাবাদিনী*ও গাক্িক্কাদিগকে গান*্বা্ড আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। গানভর্গ 
হইলে উপবনের .শাভা অবলোকন করিবার নিমিত্ত ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে উঠিলেন। কাদ্বরী 
গবাক্ষদ্বার দিয়া দেখিতে পাইয়া মহাশ্থেতার আগমনদর্শনচ্ছলে তথা হইতে প্রাসাদের উপরিভাগে 
আরোহণ করিয়া হবায়বল্পভের প্রতি অন্থ্রাগসঞ্চাবের চিহুত্বরূপ নানাবিধ অনঙ্গলীলা। ও মনোহর বিলাস, 
প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই এরূপ অন্যমনস্ক হইলেন যে, যে ব্যপদেশে প্রাসাদের শিখরদেশে 
উঠিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না। মহাশ্বেতা আসিয়া প্রতীহারী দ্বারা সংবাদ 
দিলে সৌধশিখর হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও নান ভোজন প্রতৃতি লমুদায় দিবসব্যাপার সম্পন্ন 
করিলেন। 

চন্দ্রাপীড় মণিমন্দিরে স্ান-ভোজন সমাপন করিয়া মরকত-শিলাতলে বলিয়া আছেন, এমন 
সময়ে তমালিকা, তরলিক। ও অন্তান্ত পরিজন সমভিব্যাহানে কাদদ্বরীর প্রধান পরিচারিকা মদলেখা 
আসিতেছে দেখিলেন। কাহারও হস্তে স্থগন্ধি অনুরাগ, কাহারও করে মালতীমালা» কাহারও বা 
পাঁণিতলে ধবল দুকুল এবং একজনের করে এক ছড়া মুক্তার হার। এঁ হারের এরূপ উজ্জল প্রভ| -য 
চক্জোদয়ে যেরূপ দিশ্মগুল জ্যোৎস্সামর হয়, উহার প্রভায় সেইরূপ চতুদ্দিক আলোকময় হইয়াছে। 
মদলেখা সমীপব্ঠিনী হইলে চন্দ্রাগীড় ঘথোচিত সমাদর করিলেন। মদলেখা স্বহত্তে রাজকুমারের অঙ্গে 
অনুরাগ লেপন করিয়া দিল, বন্ত্রযুগল প্রদান করিল এবং গলে মালতীমাল৷ সমর্পণ করিয়। কহিল, 
“রাজকুমার! আপনার আগমনে অঙ্থগৃহীত, আপনার সরল ম্বভাব ও প্রক্কৃতিমধুর ব্যবহারে বশীভূত 
এবং "্বাপনার অহঙ্কারশূন্ত সৌজন্যে সন্তুষ্ট হইয়া কাদস্বরী ব়স্তভাবে প্রণয়সধ্রের প্রমাণস্বরূপ এই হার 
প্রেরণ করিয়াছেন । তিনি আপনার এশ্ব্য বা সম্পত্তি দেখাইবার আশয়ে পাঠান নাই। ইহা কেবল 
শুদ্ধ সরলম্বভাবতার কাধ্য বিবেচনা করিয়া অনুগ্রহ পূর্বক গ্রহণ করুন। রত্বাকর এই হার বরুণকে 
দিয়াছিলেন, বরুণ গন্ধর্রাজকে এবং গম্বরবরাজ কাদদ্রীকে দেন। অসম্বতমথনসময়ে দেবগণ ও অস্থ্রগণ 
সাগরের অভ্যন্তর হইতে সমস্ত রত গ্রহণ করিয়া ছিলেন, কেবল ইহাই শেষ ছিল; এই নিমিত্ব এই হাবের 
নাম শেষ । গগনমগ্লেই চন্দ্রের উদয় শোভাকর হয়, এই বিবেচন! করিয়া রাজকুমারের কে পরাইয়! 
দিবার নিমিত এই হার পাঠাইয়াছেন।” এই বলিয়া চজ্দাপীড়ের কঠদেশে হার পরাইয়। দিল। চন্দ্রাগীড় 
কাদরীর সৌজন্য ও দাক্ষিণ্য এবং মদলেখার মধুর-বচনে চমত্কৃত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, 
“তোমাদিগের গুণে অতিশয় বশীতৃত হইয়াছি। কাদস্বরীর প্রসাদ বলিয়। হার গ্রহণ করিলাম ।” অনস্তর 
'সন্তোষজনক নানা কথা বলির ও কাদস্বরীসন্বন্ধে নান। সংবাদ শুনিয়া মদলেখাকে বিদায় করিলেন। 

কাদন্ুবী চন্দ্রাপীড়ের অদর্শনে অধীর হইয়। পুরর্ধবার প্রাসাদের শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। 
দেখিলেন, তিনিও উজ্জল মুক্তাময় হার কে ধারণ করিয়। ক্রীড়াপর্বতের শিখরদেশে বিহার করিতেছেন। 
গম্ধবর্বনন্দিনী কুমুদিণীর ন্যায় চন্দ্রসদৃশ চন্দ্রাপীড়ের দর্শনে মৃখবিকাশ প্রস্ৃতি নান বিলাস বিস্তার করিতে 
লাগিলেন'। ক্রমে দিবাবসান হইল । কুর্্যমগ্ডল, দিক্মমগ্ুল ও গগন-মগ্ুল বক্তবর্ণ হইল। অন্ধকারের 
্রাহুর্জৰ হওয়াতে দর্শনশক্তির হাঁস হইয়া আসিল। কাদরী সৌধশিখর হইতে ও চন্দ্রাপীড় ক্রীড়া- 
পর্বতের শিখরদেশ হইতে নামিলেন। ক্রমে হ্ধাংশু উদিত হইয়া হ্থধাময় দীধিতি দ্বারা পৃথিবীকে 
জ্যোৎন্সাময় করিংলন। চন্দ্রাগীড় মণিমন্দিরে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে কেয়ুত্ুক আসিয়া কহিল। 
প্রা্কুমার | কাদম্বরী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অংসিতেছেন।” তিনি জসম্রমে গাত্রোখান 
»পূর্ব্বক সখীজন লমভিব্যাহারে সমাগত গন্ধর্্বরাজপুত্রীর যখোচিত সমাদর করিলেন। সকলে উপবিষ্ট 


কাদন্যয়ী ২৮৯ 


হইলে বিনীভভাবে কহিলেন, “দেবি! তোমার অঙ্গ্রহ ও গ্রসন্নত৷ দর্শনে অত্যন্ত সন্ভ্ট হইয়াছি। 
অনেক অনুসন্ধান করিয়াও একপ প্রসাদ ও অনু গ্রহের উপযুক্ত ক্লোন গুণ আমাতে দেখিতে পাই না । 
ফলত; একূপে অনুগ্রহ প্রকাশ কব! শুদ্ধ উদারপ্বভাব ও সৌজন্যের কাধ্য সন্দেহ নাই ।” কাদস্বরী তাহার | 
বিনয়বাক্যে অতিশয় লঙ্জিত হইয়া মুখ অবনত করিয়া রছিলেন। অনন্তর ভারতবর্ষ, উজ্জপ্দিনী 
নগৰী এবং চন্্রাপীড়ের বন্ধু, বান্ধব, জনক জননী ও রাজাসংক্রান্ত নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে অনেক রাত্রি 
হইল । কেয়ুবককে চন্দ্রাপীড়ের নিকটে থাকিতে আদেশ করিয়। কাদঘ্ঘপী শরনাগারে গমনপূর্বক শধ্যায় 
শন করিলেন; চন্দ্রাগীড়ও স্থশীতল শিলাতলে শয়ন করিয়। কাদস্বরীর নিরভিমান বাবহার, মহাশ্বেতার 
নিষ্কার ন্মেহ, কাদম্বরী-পরিজনের অকপট সৌজন্ত, গন্ধবর্বনগরের রমণীয়তা ও স্থখসমৃদ্ধি মনে মনে চিন্তা 
করিতে করিতে যামিনী যাপন করিলেন । 

তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ,করিয়। প্রভাতে নিভৃত প্রদেশে নিদ্রা ঘাইবার নিমিতই ষেন 
অস্তাচলের নির্জন গ্রদেশ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । প্রভাতসমীরণ মালতীকুহ্থমের পরিমল গ্রহণ 
করিয়া স্থপ্তোখিত মানবগণের মনে আহল।দ বিতরণ পূর্বক ইতস্তত: বহিতে লাগিল । গুদীপের প্রভার 
আর প্রভাব রহিল না। পল্পবের অগ্র হইতে নিশার শিশির মুক্তার ন্যায় ভূতলে পড়িতে লাগিল। 
তেজম্বীর অন্ুচরও অনায়াসে শক্রবিনাশে সমর্থ হয়, যেহেতু, সূর্যপারথি অঞ্ণ উদিত হইয়াই সমস্ত 
অন্ধকার নিরস্ত করিয়া দিলেন । শক্রবিনাশে কৃতসঙ্কল্প লোকের! রমণীয় বস্তকেও অবাতিপক্ষপাতী 
দেখিলে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করে, যেহেতু, অরুণ তিমিরবিনাশে উদ্যত হইয়। সুদৃশ্য তারাগণকে ও অদৃশ্য 
করিয়। দিলেন। প্রভাতে কমল বিকসিত ও কুমুদ মুকুলিত হইতে আরম্ভ হইলে উভয় কুহ্মেরই সমান 
শোভা হুইল এবং মধুকর কলরব করিয়। উভয়েতেই বমিতে লাগিল। অরুণোদয়ে তিমির নিরম্ত 
হইলে চক্ষবাক প্রিয়তমার সন্ধানে গমনের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে বিরহকাতরা চক্রবাকী 
প্রিয়তমর নিকটে আসিয়! উপস্থিত হইল। দিবাকরের উদয়ের সময়ে বোধ হইল যেন, দিগঙ্জনার! 
নাগরগর্ হইতে নুবর্ণের বজ্ছু দ্বারা হেমকলস তুলিতেছে। দিবাকরের লোহিত কিরণ জলে প্রতিফলিত 
হওয়াতে বোধ হুইল ষেন, বাড়বানল মলিলের অভ্যন্তর হইতে উখিত হুইয়। দিথ্বলয় দাহ করিবার উদ্ষেগ 
করিতেছে । চিরকাল কাহারও সমান অবস্থা থাকে না, প্রভাতে কুমুদবন শ্রীত্র্ কমলবন 
শোভাবিশিষ্ট, শশী অস্তগত, ববি উদ্দিত, চক্রবাক প্রীত ও পেচক বিষগ্ন হইয়া যেন ইহাই প্রকাশ 
করিতে লাগিল। 

চন্ত্রাপীড় গাত্রোখান পূর্বক মুখ ধৌত করিয়া প্রাতঃকত্য সমাপন করিলেন; কাদম্বরী কোথায় 
মাছেন, জানিবার নিমিত্ত কেযুরককে পাঠাইলেন। বেয়ুরক প্রত্যাগত হইয়া কহিল, ঘন্দর-প্রাসাদের 
নয়দেশে অঙ্গনসৌধবেদিকায় মহাশ্বেতা ও কাদন্বরী বসিয়। আছেন ।' চন্দ্রাপীড তথা উপস্থিত হইয়া 
দেখিলেনঃ কেহ বা রক্তপটব্রতধারিণী, কেহ বা পাশুপতব্রতচারিণী তাপসী; বুদ্ধ, জিন, কাণ্তিকেয় প্রভৃতি 
নানা দেবতার স্ততিপাঠ করিতেছেন । মহাশ্বেতা সাদর-সম্ভাষণ ও ত্গসনদান দ্বার, দর্শনাগত 
মবরবপুরত্ধীদিগের সন্মানন। করিতেছেন । কাদশ্বরী মহাভারত শুনিতেছেন। তথায় আসনে উপবিউ 
[ইয়া মহাশ্থেতার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক কিঞ্চিৎ হান্ত করিলেন । মহাশ্বেতা চন্দ্রাপীড়ের অভিপ্রায় বুঝিতে 
শারিয়। কাদস্বরীকে কহিলেন, “সখি ! মঙ্গিগণ রাজকুমারের বৃত্তান্ত কিছুই জাণিতে না পারিয়া অত্যন্ত 
টির আছেন, ইনিও তাহাদের নিকট যাইতে নিতান্ত উতনুক | কিন্তু তোমার' গুণে ও সীজন্তে বব ভূত 
যা ধাইবার কথ। উল্লেখ করিতে পারিতেছেন না । অতএব অন্মতি কর; ইনি তথায় গমন ইক্ষন। 

সঃ হয়" ৩৭ 


২৯৫ সগসা হিত্য-গ্রন্থাবলী 


ভিন্নদেশবত্ত্ট হইলেও কমলিনী ও কমলবাদ্ধবের ন্যায় এবং কুমুদিনী ও কুমুদনাথের ম্যায় তোমাদিগের 
পরস্পর প্রীতি অরবিচুলিত ও চিরস্থায়িনী হউক । 

সখি! আমি দর্শন অবধি বাজকুমাবের অখীন হইয়াছি, অন্থরোধের প্রয়োজন কি? রাজকুমার 
যাহা আদেশ করিবেন, তাহাছেই সম্মত আছি।' কাদ্ববী এই কথ৷ কহিয় 'গন্বব্বকুমারিদিগকে 
ডাকাইযা আদেশ করিলেন, €তোমরা। রাজকুমারকে আপন স্বন্ধাবারে রাখিয়া আইস।, চন্দ্রাপীড 
গাত্রোখান পূর্ক বিনয় বাক্যে হহাশ্বেতার নিকট বিদায় লইলেন। অন্তর কাদম্বরীকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, «দেবি ! বহুভাষী লোকের কথায় কেহ বিশ্বাস করে না। অতএব অধিক কথায় প্রয়োজন 
নাই। পরিজনের কথা উশস্থিত হইলে আমাকেও একজন পরিজন বলিয়া ম্মরণ করিও ? এই বলিয়। 
অন্তঃপুরের বহির্গত হইলেন । কাদক্ষণী প্রেমক্সিগ্ধ চক্ষু দ্ধ রা একদৃষ্টে দেখিতে লাগিলেন। পরিজনের৷ 
বনস্তোরণ পর্যান্ত অন্ুগমন করিল । ও 

কন্যাজনের। বহস্তোবণের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। চন্দ্রাপীড কেয়ুরক কতৃক আনীত . 
ইন্্রাযুখ আরোহণ করিয়া! কাদশ্ববীপ্রেবিত গন্ধব্বকুমারগণ সমভিবাহ।বে হেমকুটের নিকট দিয়! গমন 
করিতে আরম্ভ করিলেন । য'ইতে যাইতে সেই পরমস্থন্দরী গন্ধবর্বকুমারীকে কেবল অস্তঃকরণমধ্যে 
অবলোকন করিতেছিলেন, এমন নহে, কিন্ধু চতুঙ্গিক তন্ময়ী দেখিলেন। “তোমার বিরহবেদন। সহ 
করিতে পারিৰ না” বলিয়া যেন কাদম্বগী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছেন, দেখিতে পাইলেন । «কাথায় যাও, 
যাইতে পাইবে না? বলিয়। যেন সম্মুখে পথরোধ করিয়। দণ্ডায়মান আছেন দেখিলেন। ফলত ঘে দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই কাদম্ববীর র্ধপলাবপ্য দেখিতে পান। ক্রমে অচ্ছোদ্সরোবরের তীবে 
সন্িবিষ্ট ুহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথ। হইতে ইন্দ্রাযুধের খুরচিহ অনুসারে অনেক দুর 
'ঘাইয়া আপন স্বন্ধাবার দেখিতে পাইলেন । গন্ধব্বরাভকুমারকে সমাগত দেখিয়া! সকলে অতিশয় 
আহলাদিত হইল । পত্রলেখা ও বৈশম্পায়নের সাক্ষীতে গন্ধবর্ব লোকের সমুদয় সমৃদ্ধি বর্ণন করিলেন। 
মহাশ্বেতা অতি মহান্ুভবা, কাদস্বরী পরমন্থন্দরী, গন্ধব্বলোকের এই্বধ্যের পরিসীয। নাই, এইবপ নান! 
কথ] প্রসঙ্গে দিবাবসান হইল । কাদদ্বীর বূপলাবণ্য চিন্তা করিয়া যামিনী ঘাপন করিলেন । 

পরদিন প্রভাতকালে পটমণ্ডপে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে কেযুরক আসিয়া প্রণাম 
করিল । রাজকুমার প্রথমতঃ অপাঙ্গবিস্তৃত নেত্রযুগল দ্বারা, তদনস্তর প্রসারিত বাহুযুগল দ্বার! 
কেযুরককে আলিঙ্গন করিয়া মহাশ্বেতা, কাদস্বরী এবং কাদশ্বরীর সখীজন ও পরিজনদিগের 
কুশলবার্তা জিজ্ঞাসিলেন। কেযুরক কহিল, “রাজকুমার! এত আদর করিয়া ঘাহাদিগের কথা 
জিজ্ঞাস করিতেছেন, তাহাদিগের কুশল সন্দেহ কি! কাদম্বরী বদ্ধাঞ্চলি হইয়! অনুনয় পূর্বক এই 
বিল্বেপন ও এই* তাঘ্ল গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মহাশ্বেতা বলিয়! পাঠাইয়াছেন, 
'বাজকুমার ! যাহার আপনাকে নেত্রপথের অতিথি করে নাই, তাহারাই ধন্ত ও স্থখে কালযাপন 
করিতেছে ।, যে গন্ধর্বনগ্র আপনি উৎসবময় ও আনন্দময় দেখিয়া গিয়াছেন। গাহা এক্ষণে 
আপনার বিরহে দীনবেশ ধারণ করিগাছে। আমি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছি, রাজকুমারকে 
বিস্বাভ হইবার চেষ্টা পাইতেছি, কিন্ত আমার মন বারণ না মানিয়া সেই মুখচন্দ্র দেখিতে উৎহৃক। 
কাদদব্নী দিববিভাবরী আপনার প্রছু্ন মুখকমল ন্মরণ করিয়া অতিশয় অসুস্থ হইতেছেন। 
অতএব আর একথার গন্বরর্বনগরে পদার্পণ করিলে সকলে চরিতার্থ হই।' শেষনামক হার শষ্যায় 
বিস্বত, হইয়। ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও আপনাকে, দিবার নিমিত এই চামরধারিণীর "করে 


কাদন্থরী ২৯১, 


পাঠাইয়াছেন। কেমুরকের মুখে কাদম্বরীর ও মহাশ্বেতার সন্দেশবাক্যি শ্রবণ করিয়। বাজ্জকুমার অতিশয় 
আনন্দিত হইলেন; স্বহস্তে হার, বিলেপন ও তাম্ল গ্রহণ করিলেন ।' অনস্তর কেয়ুরফের সহিত মণ্দুরগ়্ 
গমন করিলেন। যাইতে যাইতে পশ্চাতে কেহ আসিতেছে কি না মুখ ফিরাইয়া বারংবার দেখিতে 
লাগিলেন । প্রতীহারীর। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়। পরিজনদিগকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিল, আপনারাও 
সঙ্গে না গিয়। দুরে দণ্ডায়মান রহিল। চন্দ্রাপীড় কেবল কেযুরকের সহিত মন্দুরায় প্রবেশিয়া ব্গ্র 
হইয়া জিজ্ঞসা করিলেন, “কেযুরক ! বল; আমি তথা হইতে বহির্গত হইলে গন্ধব্বরাজকুমারী কিব্ূপে 
অতিবাহিত করিলেন? মহাশ্বেতা কি বলিলেন? পরিজনেরাই বা কে কি কহিল? আমার কোন 
কথা হইয়াছিল কি না)” 

কেযুরক কহিল, “বাঁজকুমার ! শ্রবণ করুন, আপনি গন্ধরর্বনগরের বহির্গত' হইলে কাদগ্বরী 
পরিজন সমভিবাহারে প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিয়া আপনার গমনপথ নিবীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
'আপনি নেত্রপথের অগোচর হইলেও অনেকক্ষণ সেই দিকে নেত্রপাত করিয়৷ বৃহিলেন। অনস্তর 
তথা হইতে নামিয়া, যেখানে আপনি ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই ক্রীড়াপর্ব্তে গমন করিলেন। 
তথায় যাইয়া, চন্দ্রাপীড় এই শিলাতিলে বসিয়াছিলন, এই স্থানে সান করিয়াছিলেন, এই স্থানে ভোজন 
করিয়াছিলেন, এই মরকতশিলায় শয়ন করিয়াছিলেন, এই সকল দেখিতে দেখিতে দিবস অতিবাহিত 
হইল। দিবাবসানে মহাশ্থেতার অনেক প্রযত্বে কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। রবি অন্তগত হইলেন 
ক্রমে চত্দ্রোদয় হইল। চক্দ্রোদয়ে চন্দ্রকান্তমণির ন্যায় তাহার ছুই চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। 
নেত্র মুকুলিত করিয়া কপোলে করপ্রদান পূর্বক বিষঘরবধনে কত প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
ভাবিতে ভাবিতে অতি কষ্টে শয়নাগারে প্রবেশিলেন । প্রবেশমাত্রে শয়নাগার কারাগার বোধ হুইল।, 
সুশীতল কোমল শধ্যাও উত্তপ্ত বালুকার ন্যায় গান্র দাহ করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে না হইতেই 
আমাকে ভাকাইয়া আপনার নিকট পাঠাইয়! দিলেন ।” 

গম্বরর্কুমারীর পুর্বরাগঞ্জনিত বিষম দয়ার আবির্ভাব শ্রবণে আহলাদিত ও কাতর হইয়। রাজকুমার 
আর চঞ্চল চিত্বকে স্থির করিতে পারিলেন না। ধৈশম্পায়নকে স্বন্কাবারের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া 
পত্রলেখার সহিক ইন্দ্রায়ুধে আরোহণ পূর্ব্বক গন্ধরর্বনগরে চলিলেন | কাদস্বরীর বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত 
হইয়। ঘোটক হইতে নামিলেন। সম্মুখাগত এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসিলেন, "গন্ববর্ববাজকুমারী কাদশ্বরী 
কোথায়?" সে প্রপতিপুর্বক কহিল, “ক্রীড়াপর্ব্তের নিকটে দীন্বিকাতীরস্থিত হিমগৃহে অধিষ্ঠান 
করিতেছেন ।' কেযুরক পথ দেখাইয়! চলিল। রাজকুমার প্রমোদবনের মধ্য দিয়া কিঞিৎ দূর ধাইয়] 
দেখিলেন, কদলীদল ও তরুপল্পবের শোভায় দিত্বগুল হরিঘর্ণ হইয়াছে। তরুগণ রিকসিত কুম্থমে 
আলোকময় ও সমীরণ কুস্থমসৌরভে স্গন্ধময়। চতুর্দিকে সরোবর, অভ্যন্তরে হিমগৃহ । বোধ হয় ষেন, 
বরুণ জলক্রীড়। করিবার নিমিত্ত এ গৃহ নির্মাণ করিয়াছেন । তথায় গ্রবেশমাত্্ বোধ হয় যেন, তুযারে 
অবগাহন করিতেছি । এ গৃহে সথশীতলশিলাতলবিভ্তস্ত শৈবাল ও নলিনীদলের শরহ্যায় শয়ন করিয়াও 
কাদদ্বরীর গাআদাহ নিবারণ হইতেছে না, গ্রবেশিয়া দেখিলেন। কাদঘ্থরী রাজকুমারকে দৌঁথব্মমান্ত 
অতিমাত্র সন্ত্রমে গাত্রোখান করিয়া! ধথোঁচিত সমাদর করিলেন। মেঘাগমে চাতকীর যেরূপ আহ্লাদ 
হয়, চন্দ্রাপীড়ের আগমনে কাদদ্বরী সেইরূপ আহলাদিত হইলেন। সকলে আসনে উপবিষ্ট হইলে "ইনি 
রান্পুমারের তান্থুলকরম্ববাহিনী ও পরম গ্রীতিপা্র, ইহার নাম পত্রলেখা/ এই বলিয়া! কেমুরক পত্লখার 
পরিচয় দিল। পত্রলেখ বিনীতভাবে মহাশ্বেতা ও কাদত্বরীকে প্রণাম করিল, তাহারা যথোচিণ্চ 


২৯২ সগসাহিত্য-গরন্থাব্ী 


সমাদর ও সমভা ৃপপূর্ব্কক হত্তধাঁরণ করিয়া আপন লমীপদেশে বসাইলেন এবং সথার স্তায় জ্ঞান করিতে 
লাগিলেন। 

চন্দ্রাগীড় চিত্ররথতনয়ার তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া! মনে মনে কছিলেন*আমার হৃদয় কি ঢুবিবিদঞ্ধ! 
মনোরথ ফল্গোন্ুখ হইয়াছে, তথাপি বিশ্বাস করিতেছে না। ভাল, কৌশল করিয়া! দেখা ঘাউক। এই 
স্থির করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, «“দবি ! তোমার এবপ অপরূপ ব্যাধি কোথা হইতে সমুখিত হইল? 
তোমাকে আজি এবূপ দেখিতেছি কেন? মুখকমল মলিন হইয়াছে, শরীর শীর্ণ হইয়াছে, হঠাৎ দেখিলে 
চিনিতে পার! যায় না। যদি আমা হইতে এ রোগের প্রতীকারের কোন মগ্ডাবন। থাকে, এখনই বল। 
আমার দেহদান বা প্রাণদান করিলেও যদি সুস্থ হও) আমি এখনই দিতে প্রস্তত তাছি।” কাদস্বরী 
বাল! ও স্বভাবমুগ্ধ। হইয়াও অনঙ্গের উপদেশ প্রভাবে বাজকুমারের বচনচাতুরীর ষথার্থ ভাবার্থ বুঝিলেন। 
কিন্তু লজ্জা প্রযুক্ত বাক্য দ্বার৷ উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়। ঈষৎ স্থান্ত করিয়৷ সমূচিত উত্তর প্রদান করিলেন। 
মদলেখ| তাহারই ভাবার্থ ব্যক্ত করিয়। কহিল, “রাজকুমার | কি বলিব, আমর] এরূপ অপরূপ ব্যাধি 
ও অদ্ভূত সন্তাপ কখন কাহারও দেখি নাই। অন্তাপিত ব্যক্তির নলিনীকিসলয় ছুতাশনের ন্যায়, জ্যোৎ্া 
উত্তাপের ন্যায়, সমীরণ বিষের ন্যায় বোধ হয়, ইহা আমর কখনও শ্রবণ করি নাই। জানি না, এ 
রোগের কি বধ আছে ৮” প্রণয়োন্ুুখ যুবজনের অন্তঃকরণ কি সন্দিঞ্$! কাদস্বরীর সেইরূপ অবস্থা 
দেখিয়া! ও মদলেখার সেইরূপ উত্তর শুনিয়াও চন্দ্রাপীড়ের চিত্ত সন্দেহদোল| হইতে নিবৃত্ত হইল না । 
তিনি ভাবিলেন, দি আমার প্রতি কাদশ্বরীর যথার্থ অনুরাগ থাকিত, এ সময় স্পষ্ট কবিয়। ব্যক্ত 
করিতেন।' এই স্থির করিয়া মহাশ্বেতার সহিত মধুরালাপগর্ভ নানাবিধ কথাপ্রসজে ক্ষণকাল ক্ষেপ 
করিয়া পুনর্বার ক্বম্ধাবারে চলিয়। গেলেন । কাদম্বরীর অনুরাধে কেবল পত্রলেখ। তথায় খাকিল। 
ূ চন্দ্রাপীড় স্বন্ধাবারে প্রবেশিয়! উজ্জয়িনী হইতে আগত এক বার্ভাবহকে দেখিতে পাইলেন। 
গ্রীতিবিস্কারিত লোচনে পিতা, মাতা বন্ধু, বান্ধব, প্রজা, পরিজন প্রভৃতি সকলের কুশলবার্তী 
জিজ্ঞাদিলেন। সে প্রণতিপূর্ব্ধক ছুইখানি লিখন তাহার হস্তে প্রদান করিল। যুবরাজ পিতৃপ্রেরিত 
পঞ্জিক। অগ্রে পাঠ করিয়! তদনন্তর শুকনাস-প্রেরিত পত্রের অর্থ অবগত হুইলেন। পত্রে এই লিখিত 
ছিল, “বহু দিবস হুইল, তোমর1 বাটী হইতে গমন করিয়াছ। অনেক কাল তোমাদিগকে না দেখিয়। 
আমর! অতিশয় উংকণ্ঠিতচিত্ত হইয়াছি। পত্রপাঠমাত্র উজ্জয়িনীতে না পৌছিলে আমাদিগের উদ্বেগ 
বৃদ্ধি হইতে থাকিবে ।” বৈশম্প।য়নও যে ছুইখানি পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাদেও এইরূপ লিখিত ছিল। 
যুররাজ পত্র পাই মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি করি, একদিকে গুরুজনের আজ্ঞা আর দিকে 
প্রণয় প্রবৃত্তি । গন্ধর্বরাকতনয়। কথ। দ্বার! অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু ভাবভঙ্গীর দ্বার 
বিলক্ষণ লক্ষিত হইরাছে। ফলত তিনি অনুরাগিণী না হইলে আমার অন্তঃকরণ কেন তাহার প্রতি এত 
অনুরক্ত হইবে? যাহা! হউক, এক্ষণে পিতার আদেশ অতিক্রম করা হইতে পারে না। এই স্থির 
করিয়। সমীখস্থিত বলাহ্‌কে॥ পুত্র মেঘনাদকে কহিলেন, “মেঘনাদ ! পত্রলেখাকে সমভিব্যাহারে করিয়। 
কেমুরক এই স্থানে আমিবে। তুমি ছুই এক দিন বিলম্ব কর, পত্রলেখা আমিলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া 
বাটী ধাইৰে এবং কেয়ুরককে কহিবে যে, আমাকে ত্বরায় বাটা যাইতে হুইল। এজন্ত কাদখরী ও 
মহাশ্বেতার সহিত সমুক্ষাৎ কবিতে পারিলাম না। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তাহাদিগের সহিত আলাপ- 
পরিচয় না হওয়াই ভাল ছিল। আলাপ-পরিচয় হওয়াতে কেবল, পরম্পর ধাতন। সঙ করা! বই মার 
ফিছুই ভাল দেখিতে পাই না। ধাহা হউক, গুরুজনের আজার অধীন হইয়া! আমায় শত্মীর উজজদিনীতে 


কাদস্রী ২৯৩, 


চলিল, অ্তঃকরণ যে গন্ধরর্বনগরে রহিল, ইহা। বল। বাহুলযমাত্র। অসঙ্জনের নাম উল্লেখ, করিবার সময় 
আমাকেও যেন এক একবার ম্মরণ করেন।” যেঘনাদকে এই বথা। বলিয়। বৈশম্পয়ানফে কহিলেন, , 
"আমি অগ্রসর হইলাম, তুমি বীতিপূর্ববক স্কন্ধাবার হইয়া আইস।” 

রাজকুমার পার্খবস্তাঁ বার্ভাবহকে উজ্জয়িনীর বৃত্ান্ত জিজ্ঞাসা করিতে করিতে” চলিলেন। 
কতিপয় অশ্বারোহীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে প্রকাণ্ড পাদপ ও লতামগুলীসমাকীর্ণ নিবিড় অটবীমধ্যে 
প্রবেশিলেন। কোন স্থানে গভগ্ন বুক্ষশাখা। পতিত হওয়াতে পথ বক্র ও ুর্গম হইয়াছে। কোন 
স্থানে বৃক্ষমণ্ডলীর শাখা'সকল পরস্পর সংলগ্ন ও মুলদেশে পরম্পর মিলিত হওয়াতে ছুপ্রবেশ 
দুর্গ সংস্থাপিত রহিয়াছে ! স্থানে স্থানে এক একট। কৃপ, উহার মুখ লতাজালে এরূপ আচ্ছন্ন যে, 
পথিকের! জল তর্ধার নিমিত লতা দ্বারা ষে রজ্ছু রচনা করিয়াছিল, কেবল তাহার দ্বারাই অনুমিত 
হয়|” মধ্যে মধ্যে গিরিনদী আছে, কিন্তু দল নাই। তৃষ্ণার্ত পথিকের! উহার শু প্রবেশ খনন করাতে 
“ছোট ছোট পু নিশ্মিত হইয়াছে। এই ভয়ঙ্কর কান্তার অতিক্রম করিতে দিবাবসান হইল। দুর হইতে 
দেঁখিলৈনঃ সম্মুখে এক রক্তবর্ণ পতাক। লান্ক্য-সমীরণে উড্ডীন হইতেছে। 

রাজকুমার সেই দিক্‌ লক্ষ্য করিয়া। কিঞ্চিৎ দূর গমন করিলেন। দেখিলেন, চতুর্দিক খঙ্ছুর বৃক্ষের 
বন, মধ্যে এক মন্দিরে ভগৰতী চগ্ডিকার গ্রতিম। প্রতিষ্ঠিত আছে। রুক্তচন্মনলিপ্ত রক্তোৎ্পল ও বিষ্দল 
স্মুখে বিক্ষিগ়াছে ; জাবিড়দেশীয় এক ধান্সিক তথায় উপবেশন করিয়া! কখন বা ধক্ষকল্তার মনে 
অনুরাগ সঞ্চারের নিমিত্ত রুদ্াক্ষমাল। ভ্রপ, কখন বা দুর্গার স্তুতি পাঠ করিতেছেন । তিনি জরাজীর্ণ, 
কালগ্রামে গতিত ইইবার অধিক ৰিলঘ্ধ নাই, তথাপি ভগবতী পার্ধতীর নিকট কথন বা দক্গিপাপথের 
অধিরাজ্য, কখন বা ভূমগ্ডলের আধিপত্য কামনা! করিতেছেন; কখন ব৷ প্রেয়সী-বশীকরণ তন্ত্র, 
শিখিতেছেন ও তীর্ঘদর্শনসমাগতা বৃদ্ধা পরিভ্রাজিকাদিগের অঙ্গে .বশীকরপচুর্ণ নিক্ষেপ করিতেছেন? কখন 
বা হস্ত বাজার্িিত্তক সঞ্চালন পূর্বক মশকের ন্যায় গুন্‌ গুন্‌ শবে গান করিতেছেন। জগদীশ্বরের কি 
আশ্চর্য কৌশল ! তিনি যেরূপ একস্থানে সমুদয় সৌন্দর্য্যের সমাবেশ করিতে পারেন, সেইরূপ তাঁহার 
কৌশলের নমুদায় বৈরূপ্যও একস্থানে সঙ্গিবিষ্ট হইয়া থাকে। ভ্রাবিড়দেশীয় ধান্সিকই তাহার 
প্রমাণম্বরূপ। তিনি কাণা» খঞ্জ, বধির ও বাত্ন্ক; এরূপ লক্বোদর যে, রাক্ষসের ভ্তায় রাশি রাশি 
তোজন করিয়াও উদর পূর্ণ হয় না। শু্লতারচিত পুষ্পকরগুক ও আদ্কুশিক লইয়া বনে বনে ভ্রমণ ও 
বৃক্ষে বৃক্ষে আরোহণ করাতে বানরগণ কুপিত হইয়৷ তাহার নাস! কর্ণ ছিন্ন করিয়াছে এবং ভন্গুকের: তীক্ষু 
নখে গাত্র ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে । রাজকুমারের লোকজন তথায় উপস্থিত হইবামাত্র তিনি তাহাদের 
সহিত কলহ স্বারস্ত করিলেন । 

চন্্রাপীড় মন্দিরের সলিধানে উপস্থিত হইয়া! তুর্ম হইতে অবতীর্ণ হইলেন। ভক্কিভাবে 
দেবীকে প্রদক্ষিণ ররিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন । কাদশ্বরীর বিরহে তাহার অন্তঃকরণ অতিশয় 
উৎকন্তিত ছিল, জ্রাবিড়দেশীয় ধান্মিকের আমোদজনক ব্যাপারে কিঞিৎ সুস্থ ংই্ল। তিনি খবয়ং তাহার 
জন্মভূমি, জাতি, বিস্তা, পুত্র, বিভব, বিষয় ও প্রত্রজ্যার কারণ সমৃদায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগ্গিলেন। 
ধার্দিক আপনার, শৌরধ, বীর্ঘ, এরা, রূপ, গুণ ও বুদ্ধিমত্তার এরূপে পরিচয় দিলেন যে, তাহা 
শুনিয়া কেহ হাশ্ত নিবারণ করিয়। রাখিতে পারে না। অনন্তর রবি অন্তগত হছুটলে অগ্নি জালিয়া ও 
ঘোটফের পর্য্যাণ বৃক্ষশাখায় রাখিয়া সকলে -নিত্র! গেলে রাজকুমার শয়ন, ক্টিস| কেবল গন্ধরববনগর 
চিন্ত। করিতে লাগিলেন? খ্ৃভাতে চ্তিকার উপাসককে যথেষ্ট ধন দিয়া তথা হইতে বহিগর্ত হইলেন। 


১২৯৪ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলগী 


কতিপয় দিনে 'উদ্জরয়িনীনগরে পৌছিলেন। রাঁজকুমারের আগমনে নগর আনন্দময় হইল। তারাপীড় 
চন্থাপীড়ের আগমনবার্তী শ্রবণে সাঁতিশয় আনন্দিত হুইয়া সভাস্থ রাজমগুলী সমভিব্যাহারে স্বয়ং 
্রত্যুদগমন করিলেন। প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়! তাহার শরীর শীতল হইল। যুবরান্র তথ! 
হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়৷ প্রথমতঃ জননীকে, অনন্তর অবরোধ-কামিনীদিগকে একে একে প্রর্ণাম 
করিলেন। পরে অমাত্যের ভবনে গমন করিয়] শুকনাস ও মনোরমার চরণবন্দন| পূর্বক, বৈশম্পায়ন 
পশ্চাৎ আমিতেছেন সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আহ্লাদিত করিলেন । বাটা আসিয়া জননীর নিকট 
আহারাদি সমাপন করিয়া, অপরাহে শ্রমণ্ডপে আসিয়৷ বিশ্রাম করিতে লার্গিলেন। তথায় জীবিতেশ্বরী 
গন্ধর্বরাজকুমারীর মোহিনী মৃষ্ি শ্বতিপথারঢ হইল) পত্রলেখা আসিলে প্রিয়তমার সংবাদ পাইব, এইমাত্র 
আশা অবলম্বন করিয়া কথ্চিং কালযাপন করিতে লাগিলেন । 

কিছু দিন পরে মেঘনাদ ও পত্রলেখা আসিয়া উপস্থিত হইল । যুবরাজ অতিশয় আহলাদিত 
হইয়া পত্রলেখাকে মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। পত্রলেখা কহিলেন 
“সকলেই কুশলে আছেন।” প্রিয়তমার সংক্ষেপ সংবাদ শ্রবণে যুবরাজের মন পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি 
ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “পত্্রলেখে ! আমি তথ! হইতে আগমন করিলে তুমি তথায় কত দিন ছিলে, 
গন্ধর্বরাজপুত্রী কিন্ূপ তোমার আদর করিয়াছিলেন, কি কি কথা হইয়াছিল? সমুদায় বিশেষরূপে বণনা 
কর। পত্রলেখা কহিল, শ্রবণ করুন। আপনি আগমন করিলে আমি তথায় ষে কয়েক দিন 
ছিলাম, গন্ধবর্ষকুমারীর নব নব প্রসাদ অন্থভব করিতাম। আমোদ-আহলাদে পরম স্থখে দিবস, 
অতিবাহিত করিয়াছি । তিনি আম ব্যতিরেকে এক দণ্ডও থাকিতেন না; যেখানে যাইতেন, আমাকে 
,সজে লইয়া যাইতেন | সব্বদ। আমার চক্ষুর উপর তাহার নয়নোৎপল ও আমার করে তাতাঁর পাণিপক্লব 
থাকিত। একদ] প্রমোদবনবেদিকায় আরোহণ পূর্বক কিছু বলিতে অভিলাষ করিয়া বিষঞনবদ্দনে 'আমার 
মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাহার মনে কোন অনিব্বচনীয় ভাবোদয় হওয়াতে 
ভাহার কম্পিত ও রোমাঞ্চিত কলেবর হইতে বিদ্দু বিন্দু স্বেদ্জল নিহত হইতে লাগিল; কিন্ত 
কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাস! করিলাম, “দেবি ! 
কি বলিতেছিলেন, বলুন । কিন্তু তাহার কথাস্ফৃ্তি হইল না) কেবল নয়নযুগল হইতে জলধারা 
পড়িতে লাগিল। “একি! অকন্মাৎ এরূপ দুঃখের কারণ কি?' এই কথা জিজ্ঞাসা! করাতে বসনাঞ্চলে 
নেত্রজল মোচন করিয়। কহিলেন, 'পত্রলেখে | দর্শন অবধি তুমি আমার প্রিয়পাত্র হুইয়াছ। আমার 
র্দয় কাহাকেও বিশ্বাস করিতে সম্মত নহে; কিন্তু তোমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিয়াছি । তোমাকে 
মনের কথা ন! বুলিয়। আর কাহাকে বলিব? প্রিয়সধীকে আত্মহঃখে ছুঃখিত না৷ করিয়া আর কাহাকে 
আত্মহ্খে ছুঃখিত করিব? কুমার চন্দ্রাপীড় লোকের নিকট আমাকে নিন্দনীয় করিলেন ও 
ধংপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিলেন। কুমারীজনের কুস্থমস্কুমার অন্তঃকরণ যুবজনের। বলপুবর্বক আক্রমণ করে, 
কিছুমাত্র দা করে না। এক্ষণে গুরুজনের অন্থমোদিত পথে পদার্পণ করিয়। কিরূপে নিফলঙ্ক কুলে 
ভলাঙলি প্রদান করি? কুলক্রমাগত লজ্জা! ও বিনয়ই বা কিরূপে পরিত্যাগ করি? যাহা! হউক, 
জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা, অন্নাস্তরে ষেন তোমাকে প্রিয়স্খরূপে প্রাপ্ত হই। আমি প্রাগত্যাগ 
দ্বার! কুলের কলঙ্ক নিবারণ করিব, অভিলাষ করিয়াছি ।' 

আমি হার ছুরবগাহ অভিপ্রায়ে প্রবেশ করিতে না *পারিয়া৷ বিষবদনে বিজ্ঞাপন কৰিলাম। 
(দেবি. 'যুৰযাঞ্জ কি অপরাধ করিয়াছেন, আপনি তাহাকে এত তিরঙ্কার করিতেছেন কেন? এই 


কাদম্বরী ২৯৫ 


কথা শুনিয়া রোষ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, 'ধূর্ত প্রতিদিন স্বপ্াবস্থার আমার নিকট উপস্থিত হইয়া 
আমাকে কত কুপ্রবৃত্তি দেয়, তাহা। ব্যক্ত করা ঘায় না। কখন সক্কেতস্থান নির্দেগ পৃব্বক মদনলেখন 
প্রেরণ করে ) কখন বা দুতীমুখে নান! অসংপ্রবৃতি দেয় । আমি ক্রোধান্ধ হইয়া অমনি জাগরিগ হই ও 
চক্ষু উন্মীলন করি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই না। কাহাকে তিরস্কার করি, কাহাকেই বা নিষেধ 
করি, কিছুই বুঝিতে পারি ন1। এই কথা দ্বারা অনায়াসে কাদম্ববীর সঙ্কল্প ব্যক্ত হইল। তখন আমি 
হামিতে হাসিতে কহিলাম, “দেবি! একজনের অপরাধে অন্তের প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়। 
আপনি দুরাত্ব। কুহ্ুমচাপের চাপল্যে প্রতারিত হইয়াছেন, চন্দ্রাগীড়ের কিছুমাত্র অপরাধ নাই ।' 

. কুহ্মচাপই হউক, অর যেই হউক, তাহার রূপ, গুণ, শ্বভাব কি প্রকার বর্ণনা কর, তাহা 
হইলে বুঝিতে পারি, কে আমাকে এত যাতন! দিতেছে । তিনি এই কথা কহিলে বলিলাম, “সে ছুবাত্ব। 
অনঙ্গঃ তাহার কপ কোথায়? সে জালাবতী ও ধূমপটল বিস্তার না করিয়াও সন্তাপ প্রদান ও 
'অস্রপাতন করে। ত্রিতুৰনে প্রায় এরূপ লোক নাই, যাহকে তাহার শবের শরব্য হইতে না হয়।' 
'কুহ্থমচাপের যেরূপ স্বরূপ বর্ণনা করিলে, বোধ হয়, আমি তাহার বাণপাতের পথবর্তা হইয়া থাকিব। 
এক্ষণে কি কর্তব্য, উপদেশ দাও ।” এই কথ। শ্বনিয়। আমি প্রনোধবাক্যে বলিলাম, 'দেবি! কত শত 
বিখ্যাত অবলাগণ ইচ্ছা পৃবর্বক হ্বয়স্থরবিধানে প্রযুক্ত হইয়া আপন অভিলাষ সম্পাদন করিয়। থাকেন? 
অথচ লোকমমাজে নিন্দনীয় হয়েন না। আপনিও হুয়ম্বরবিধানের আয়োজন করুন ও একখানি 
পত্রিক! লিখিয়া দেন। সেই পত্রিকা! দেখাইয়া! আমি রাজ্জকুমারকে আনিয়া আপনার মনোরথ পূর্ণ 
করিতেছি । এই কথায় অতিশয় হষ্ট হইয়। গ্রীতিপ্রকুলননয়নে ক্ষণকাল অনুধ্যান করিয়। কহিলেন, 
“তাহারা অতিশয় সাহলকারিণী, যাহার] স্বয়ম্বরে প্রবৃত্ত হয় ও মনোগত কথা প্রিয়তমের নিকট 
বলিয়। পাঠায় । কুমারীজনের এতাদৃশ প্রাগল্ভ্য ও সাহস কোথা হইতে হইবে? কি কথাই ব বলিয়া! 
পাঠাই? তুমি আমার অত্যন্ত প্রিষ্ন, এ কথা বল। পৌনরুক্ত। আমি তোমার প্রতি সাতিশয় 
অনুরক্ত, বেশ বনিতারাই ইহা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া] থাকে । তোমা ব্যতিরেকে আমি জীবিত থাকিতে 
পারি না, এ কথ৷ অন্ুভববিরুদ্ধ অবিশ্বাস্য । হদি তুমি না আইস, আমি স্বয়ং তোমার নিকট ধাইব, 
এ কথায় চাপল্য প্রকাশ হয়। প্রাণপরিত্যাগ দ্বাঃ1 প্রণয় প্রকাশ করিতেছি, এ কথা আপাততঃ 
অসম্ভব বোধ হয়। অবশ্য একবার আসিবে, এ কথা বলিলে গব্বপ্রকাশ হয়। তিনি এখানে 
ম[সিলেই বা কি হইবে? ঘখন হিমগৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি কত কথা কহিলেন, 
মামি তাহার সমক্ষে একটি মনের কথ। বাক্ত করিতে পারিলাম না। আমার সেই মুখ, সে 
মন্তঃকরণ, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পুনর্ধার সাক্ষাৎ হইলেই ঘে মনোগত অঙ্থরাগ প্রকাশ করিয়া 
ঠাহাকে প্রণয়-পাশে বন্ধ করিতে পারিব, তাহারই ব! প্রমাণ কি? যাহ হউক, এক্ষণে সধীজনের যাহা , 
র্ভবা কর।, এই বলিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। ফঙ্গতঃ গন্ধবর্যরাজকুমারীর সেইবপ অবস্থা 
দৃখিয়া তৎকালে তথা হইতে আপনার প্রত্যাগমন করায় নিতান্ত নিঃন্েহত। প্রকাশ পাইয়াঃছ। এটি 
বরাজের উপযুক্ত কর্ম হয় নাই। এই কথ। বলিয়। পত্রলেখা ক্ষাস্ত হইল। 

চন্দ্রাপীড় স্বভাব ধীরপ্রকৃতি হইয়াও কাদস্ববীর আভ্ডোপাস্ত বিরহবৃত্তাত্ত শ্রবণে সাতিশয় অধীর 
ইলেন; এমন লময়ে প্রতীহারী আসিয়। কহিল, “যুবরাজ | পত্রলেখা আসিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া 
হ্ষী পত্রলেখার সহিত আপনাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলেন। অনেকক্ষণ আপনাকে 

দেখিক্না,অতিশয় ব্যকুল হইয়াছেন । মন্্রীপীড় মনে মনে কহিলেন, “কি বিষম সঙ্কট উপাস্থিত! 


২৯৬ লগসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


একদিকে গুরুজনের ন্নেহ, আর দিকে প্রিয়তমের অহ্রাগ ! মাত! ন! দেখিয়া এক দণ্ঁ-্াকিতে পাবেন 
না, কিন্তু পত্রলেখার মুখে প্রাণেশ্ববীর- ঘে সংবাদ শুনিলাম, ইহাতে আর বিলম্ব কর] বিধেয় নয়। কি করি, 
কাহার অন্থরোধ রাখি? এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশিলেন। গন্বর্বনগরে কিরূপে 
যাইবেন, দিগিযানিনী এই ভাবনায় অতিশয় ব্যাকুল হইতে লাগিলেন । কতিপয় বাসর অতীত হইলে, 
একদ| বিনোদ্রে নিমিত্ত শিপ্রানদীর তীরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেনঃ অতি দূরে কতক- 
গুলি অশ্বারোহী আসিতেছে । তাহার! নিকটবত্ঁ হইলে দেখিলেন, অগ্নে কেয়ুরক পশ্চাতে কতিপয় 
গম্বর্বদারক | রাজকুমার কেমূককে অবলোকন করিয়৷ পরম পুলকিত হইলেন এবং প্রসারিত ভূজযুগল 
দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া! সাদর সম্ভাষণে কুশলবার্তী জিজ্ঞানিলেন। অনন্তর তথা হইতে বাটা আাসিয়। 
নির্জনে গন্বর্বকুয়ারীর সন্দেহবার্তা জিজ্ঞাসা করাতে কেযুরক কহিল, আমাকে তিনি কিছুই বলিয়া দেন 
নাই, আমি মেঘনাদের নিকট পত্রলেখাকে রাখিয়। ফিরিয় গেলাম এবং রাজকুমার উজ্জয়িনী গমন 
করিয়াছেন, এই সংবাদ দিলাম ।' মহাশ্বেতা শুনিয়। উর্ধে দৃষ্টিপাত ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কেবল 
এইমাত্র কহিলেন, “হা, উপযুক্ত কর্ম হইয়াছে' এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া আপন আশ্রমে চলিয়। 
গেলেন। কাদন্বণী শুনিবামাত্র নিমীলিতনেত্র ও সংস্ঞাশৃন্ত হইলেন। অনেকক্ষণের পর নয়ন উন্মীলন 
করিয়া মদলেখাকে কহিলেন, 'মদলেখে ! চন্দ্রাপীড় ষে কর্শ করিয়াছেন, আর কেহ কি এরূপ করিতে 
পাবে? এইমাত্র বলিয়া শধ্যায় শয়ন করিলেন । তদবধি কাহারও সহিত কোন কথা কহেন নাই। 
পরদিন প্রভাত্তকালে আমি তথায় গিয়। দেখিলাম, কাদম্বরী সংজ্ঞাশূন্ত, কেহ কথা কণছিলে উত্তর দিতেছেন 
না। কেবল নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রধারা পতিত হইতেছে । আমি তাহী প অবস্থা 
দেখিয়] অতিশয় চিন্তিত হইলাম এবং তাহাকে না৷ বলিয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি। 

গন্ধবর্বকুমারীর বিরহবৃত্ান্ত শুনিতেছেন, এমন সময় মৃচ্ছা রাজকুমারের চেতনা হরণ করিল। 
সকলে সসম্্রমে তালবৃস্ত বীজন ও শীতল চন্দনজল মেচন করাতে অনেকক্ষণের পর চেতন হইলেন । 
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পুর্ধ্বক কহিলেন, কাদস্বরীর মন আমার প্রতি এরূপ অন্থরক্ত, তাহা আমি পূর্বের 
জানিতে পারি নাই । এক্ষণে কি করি, কি উপায়ে প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা) হয়! বুঝি দুরাত্মা বিধি 
বিশৃঙ্খল ঘটন|। ঘটাইয়া আমাকে মহাপাপে লিপ্ত ও কলঙ্কিত করিবার মানস করিয়াছে! এ সকল 
দৈৰবিড়ঘন। সন্দেহ নাই | নতুবা নিরর্থক কিন্নরমিথুনের অনুসরণে কেন প্রবৃত্তি হইবে, মচ্ছোদসরোবরেই 
বৰ! কেন ধাইব, মহাশ্বেতার সঙ্গেই বা কেন সাক্ষাৎ হইবে, গন্বব্বনগরেই বা কি জন্য গমন করিব, আমার 
প্রতি কাদম্বরীর অন্থবাগসঞ্চারই বা কেন হইবে? এ সকল বিধাতার চাতুরী সন্দেহ নাই। নতুবা 
অসভাবিত ও শ্বপ্নকল্পিত ব্যাপার সকল কিরূপে সংঘটিত হইল? এইরূপ ভাবিতে দিবাবসান হইল। 
নিশ! উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসিলেন, ধকেযুরক! তোমার কি বোধ হয়, আমাদিগের গমন পধ্যন্ত কাদস্বরী 
জীবিত থাফিবেন? তীহার সেই পরম হুন্বর মুখচন্দ্র আর কি দেখিতে পাইব? “টকয়ুরক কছিল, 
'রাজকুমার£ এই সংসারে াশাই জীবনের মূল । আশা আশ্বাস প্রদান না৷ করিলে কেহ'জীবিত থাকিতে 
পারে ন। লোকেরা আশালত অবলম্বন করিয়া ছুঃখসাগরে নিতান্ত নিগ্ন হয় না। »ঞ্রাপনি নিতান্ত 
কাতর হইবেন না, ধৈর্যাবল্বন পূর্বক গমনের উপায় দেখুন। আপনি তথায় যাইধেঁ," এই আশা 
অবলম্বন করিয়। গল্্বকুমারী কালক্ষেপ করিতেছেন সন্দেহ নাই।' অনন্তর রাজকুমার কেয়ুরককে বিশ্রাম 
করিতে আদেশ দিয়া, কিরূপে গন্বরর্পুরে যাইবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ঘভাবিলেন্‌, যদি 
পিতাঁমাতাকে ন। বলিয়। তাহাদিগেন্র অজ্ঞাতসারে গমন ক'রি, তাহা হইলে কোথায় ধুর, কোথায় বা 


কাদম্বরী ২৯৭, 


শ্রেয়: ? পিতা ষে বাঙ্যভার দিয়াছেন, সে কেবল ছংখভার, প্রতিদিন পর্যাবেক্ষণ না করিলে বিষম সঙ্কটের 
হেতৃভূত হয় । স্থৃতরাং তাহাকে ন1 বলিয়া কিরূপে যাওয়া যাইতে পারে? বলিয়। যাওয়া উচিত। 
কিন্ত কি.বলিব? গন্ধবরাজকুমারী আমাকে দেখিয়। গ্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন, আমি সেই প্রাণেঙবরী 
ব্যতিরেকে প্রাথধারণ করিতে পারি না. কেমূরক আমাকে লইতে আসিয়াছে, আমি চলিলাম, নিতান্ত 
নির্লজ্জ ও অসারের ন্যায় এই কথাই বা কিরূপে বলিব? বহুকালের পর বাটী আসিয়াছি, কি বাপদেশেক্ট 
বা আবার শীপ্র বিদেশে যাইব? পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি, এরূপ একটি লোক নাই। প্রিয়নখ। 
বৈশম্পায়নও নিকটে নাই 1” ' এইবপ নানাপ্রক্কার চিন্তা করিতে করিতে বাতি প্রভাত হইল | 

» প্রাতকালে গাত্রোখান পূর্বক বহির্গত হইয়। শুনিলেন, স্বন্ধাবার দশপুরী পধ্যস্ত আসিয়াছে। 
শত শত সাহ্রাজ্যলাভেও যেরূপ সন্তোষ না হয়, এই সংবাদ শুনিয়! ভাদূশ আহলাদ জন্মিল। হর্ষোৎফুল্প 
নয়নে কেয়ুরককে কহিলেন, “কেযুবক ! আমার পরম মিত্র বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, আর চিন্তা নাই ।, 
'কেমূরক সাতিশয় সন্তষ্ট হইয়া কহিল, "রাজকুমার ! মেঘোদয়ে যেরূপ বৃষ্টির অনুমান হয়, পূর্বদিকে 
আঙ্জোক দেখিলে যেরূপ রবির উদয় জান। যায়, মলয়ানিল বহিলে যেরূপ বসন্তকালের সমাগম বোধ হয়, 
কাশকুহুম বিকসিত হইলে যেরূপ শরদারত্ত সৃচিত হয়, সেইরূপ এই শুভ ঘটনা! অচিরাৎ আপনার 
গন্ধবর্ববগরে গমনের সুচনা করিতেছে | গন্ধব্বরাজকুমারী কাদন্বরীর সহিতও আপনার সমাগম সম্পন্ন 
হইবে, সন্দেহ করিবেন না । কেহু কখন কি চন্দ্রমাকে জ্যোৎস্নারহিত হইতে দেখিয়াছে? লতাশুন্ত 
উদ্যান কি কখন কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে? কিন্তু বৈশম্পায়ন আসিতে ও তাহার সহিত পরামর্শ 
করিয়। আপনার গন্ধবর্বনগরে যাত্রা করিতে বিলম্ব হইবে বোধ হয; কাদন্বরীর যেরূপ শরীরের, অবস্থা, 
তাহা। রাজকুমারকে পুর্ব্রেই নিবেদন করিয়াছি ; অতএব আমি অগ্রসর হুইয়া আপনার আগমন-বার্ত। 
দ্বার তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে অভিলাষ করি। | 

কেমুরকের ন্যায়াস্থগত মধুববাক্য শুনিয়া চন্দ্রাগীড় পরম পরিতুষ্ট হইলেন; কহিলেন, “কেমূরক ! 

ভাল যুক্তিযুক্ত কথ৷ বলিয়াছ। এতাদৃশী দেশকালজ্ঞত্1 ও বুদ্ধিমত্ত। কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না। 
তুমি শীন্র গমন কর এবং আমাদিগের কুশল সংবাদ ও আগমনবার্তা ছারা প্রিয়তমার প্রাণরক্ষা কম। 
প্রতায়ের নিষিত্ত পত্রলেখাকেও তোমার সহিত পাঠাইয়1! দিতেছি । পরে মেঘনাদকে ডাকাইয়। 
বলিলেন, “মেঘনাদ ! পূর্বে তোমাকে যে স্থানে রাখিয়া আসিযাছিলাম, পত্রলেখা ও কেমুরককে 
সমভিব্যাহারে লইয়! পুনর্বার তথায় যাঁও। শুনিলাম, বৈশম্পায়ন আসিতেছেন, তাহার সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া আমিও তথায় যাইতেছি। মেঘনাদ “যে আজ্ঞা” বলিয়া! গমনের উদ্যোগ করিতে গেল 
রাজকুমার কেয়ুবককে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া৷ বহুমূল্যের কর্ণাভরণ পারিতোধিক দিলেন। বাম্পাকুললোচনে 
কহিলেন, “কেয়ুরক ! তুমি প্রিয়তমার কোন সন্দেশবাক্য আনিতে পার নাই, স্থতগাং প্রতিসন্দেশ 
তোমাকে কি বলিয়া দিব। পত্রলেখা যাইতেছে, ইহার মুখে প্রিয়তমাঁর যাহ যাহ। শুনিতে ইচ্ছ! হয় 
শুনিবেন।' পত্রলেখাকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, “পত্রলেখে | তুমি সাঝযানে যাইবে । ৬ গন্ধর্বনগরে 
পৌছিয়। আমার নাম করিয়া কাদদ্ববীকে কহিবে যে, আমি বাটী আসিবার কালে তোমাদিগের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া! আমিতে পারি নাই, তজ্জস্ত অত্যস্ত অপরাধী আছি। তোমরা আমার সতি যেরূপ 'সরল 
ব্যবহার করিয়াছিলে, আমার তদমুরূপ কর্শ কর! হয় নাই। এক্ষণে স্বীয় ওদাধ্যগ্জণ ক্ষমা করিলে 
অনুগৃহীত হইব ।' 

. প্ত্রলেখা, মেঘনাদ ও কেমুরক বিদাঁর লইলে রাজকুমার বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ ঝরিতে 
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অতিশয় উৎ্থক হইলেন ; তাহা” ক্াগমন পর্য্যন্ত প্রতীঙ্ষ। করিতে পারিলেন না; আপনিই স্বদ্ধাবারে 
যাইবেন স্থির করিয়খ মহারাজের আদেশ লইতে গেলেন। ধাভা প্রণত পুত্রকে সন্দেহে আলিঙ্গন করিয়া 
াত্রে হস্তম্পর্শ পূর্বক শুরুনাসকে সম্োধন করিয়া কহিলেন, “অমাতা ! চন্দাপীড়ের শবশ্ররাজি উত্ভিন্ 
হইয়াছে । এক্ষণে পুত্রবধূমুখাবলোকন দ্বার আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে ৰাঞ্চা হয়। মহ্ষীর সহিত 
পরামর্শ করিয়া সন্ত্রান্তকুলজাত উপযুক্ত কন্যার অখেষণ কব । মন্ত্রী কহিলেন, “মহারাজ ! উত্তম কল্প 
বটে। রাজকুমার সমুদায় বিষ্যা শিখিয়াছেন, উত্তমরূপে রাজা শাসন ও প্রজাপালন করিতেছেন । এক্ষণে 
নববধূর পাণিগ্রহণ করেন ইহা সকলেরই বাঞ্চা।' চন্দ্রাপীড় মনে মনে কহিলেন, “কি সৌভাগা ! 
গন্ধর্কুমারীর সহিত সমাগমের উপারচিস্থাসমকালেই পিতাব বিবাহ দিবার অভিলাষ হইয়াছে | এই 
সময় বৈশম্পায়ন*আসিলে প্রিরতমাব প্রার্থিবিষয়ে আব কোন বাধা থাকে না। অনন্তর স্বন্ধাবাধের 
প্রত্যুদগমনের নিমিত্ত পিতার আদেশ প্রার্থনা করিলেন; *রাজাও সম্মত হইলেন। বৈশম্পানকে 
দেখিবার নিমিত্ত এপ উৎস্থৃক হইঘ়াছিল।ম .ধ, মে ব্াত্রে নিপ। হইল না। নিশীথসময়েই প্রস্থানসথচক 
শঙ্ঘধ্বনি করিতে আদেশ দিলেন । শঙ্খধ্বনি হইব।মাত্র ঘকলে স্ুুপজ্জ হইয়। রাজপথে বহিরগত হইল । 
পৃথিবী জ্যোত্আাময়। চতুদ্দিক আলোকময় । সে সমর পথ চলায় কোন ক্লেশ হয় না। চন্দ্রাগীড় 
দ্রুতবেগে অগ্রে অগ্রে চলিলেন। রাত্রি প্রভাত শ1 হইতেই অনেক দূব চলিয়া গেলেন। গাঢ় অর্থকারে 
আলোক দেখিলে যেরূপ আহলাদ জন্মে, দৃব হইতে ক্বন্কাবার নেআগোচব করিয়া! রাজকুমার সেইরূপ 
আনন্দিত হইলেন ; মনে মনে কল্পন। করিলেন, “অতকিতরূপে সহসা উপস্থিত হুইয়। বন্ধুর মনে বিশ্বয় 
জন্মাইয়দিব ।' 

ক্রমে নিকটবর্তী হঙ্য়। স্বন্ধাবারে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, কতকগুলি স্ত্রীলোক এক স্থানে 
হসিয়া কথাবার্তা কহিতেছে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৈশম্পায়ন কোথায়? তাহারা 
রাঁজকুমারকে চিনি নী, স্থৃতরাং সমাদর বা সম্রম প্রদর্শন না কধিয়াই ' উত্তর করিল, “কি জিজ্ঞাসা 
করিতেছ, বৈশম্পায়ন এখানে কোথায়? আঃ, কি প্রলাপ কহিতেছিস ? রোষ প্রকাশ পৃব্বক এই 
রুখা বলিয়। রাজকুমার তাহাদিগকে যতপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন; কিন্তু তাহার অক্্ঃকরণ নিতান্ত 
র্যান্কুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর কতিপয় প্রধান সৈনিক পুরুষ নিকটে আপিয়! বিনীতভাবে প্রণাম 
করিল। চন্দ্রাগীড় জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠবশম্পায়ন কোথায় / তাহার! বিনয়-বচনে কহিল, 'যুবরাজ ! 
এই তরুতলে শীতল ছারায় উপবেশন করুন, আমব। সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন কবিতেছি। তাহাদিগের কথায় 
স্কারও উৎকণ্ঠিত হইয়। জিজ্ঞাদিলেন, “আমি ক্বদ্ধাবার হইতে বাটা গমন করিলে কি কোন সংগ্রাম 
উপস্থিত হুইয়াছিল? কি কোন অসাধা ব্যাধি বন্ধুকে কবলিত করিয়াছে? কি অতাহিত 
ঘটিয়াছে? শীঘ্র বল।' তাহারা সসন্ত্রমে কর্ণে করক্ষেপ করিয়। কহিল, “না, না, অত্যাহিত ব। অমজলের 
আশঙ্কা করিবেন ন1।' রাজকুমার প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, বন্ধু জীবদ্দশায় নাই, এক্ষণে সে ভাবনা 
দূর হইল ও শোকাশ্র আবন্দাশ্ররূপে পরিণত হইল। তখন গধগদবচনে কহিলেন, তবে বৈশম্পায়ন 
কোথায়,আছেন, কি নিমিত্ত আদিলেন না? তাহারা কহিল, 'বাজকুমার ! শ্রবণ করুন । 

* আপনি বৈশম্পায়নকে স্বন্ধাবার লইয়া আসিবার ভার দিয়। প্রস্থান করিলে, তিনি কহিলেন, 
“পুরাণে শুনিয়াছি, অচ্ছোদসরোবর অতি পবিত্র তীর্থ । অশেষ ক্রেশশ্বীকার করিয়াও লোকে তীর্থ দর্শণ 
কন্সিতে যায়; আমর! সেই তীর্থের নিকটে আসিয়াছি, অতএব একবার না দেখিয়া এখান হইতে 
ঘ্বাওয়াঁ উচিত নয়। অচ্ছোদপরোবরে স্নান করিয়া এবং তুভীরস্থিত ভগবান শশাহষশেখরকে প্রপাম ও 
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প্রদক্ষিণ করিয়া! যাত্রা করা যাইবে। এই বলিয়া সেই সরোবর দেখিতে গেলেন। কথায় বিকিত 
কুন্ুম, নির্শুল জল, রমণীয় তীবভূি, শ্রেণীবদ্ধ তরু, কুন্থমিত লতাকুধ দেখিয়া বোধ" হইল যেন, বসন্ত, 
সপরিবারে ও সবান্ধবে তথায় বাস করিতেছেন । ফলত; তাদৃশ রমণীয় প্রদেশ ভূমগ্ুলে অতি বিরল। 
* বৈশম্পায়ন তথায় ইতস্তত: দৃষ্টিপাত পূর্বক এক মনোহর লতামগ্ুপ দেখিলেন। এ লতামগ্ুপের 
অভ্যন্তরে এক শিল। পতিত ছিল | পরমগ্রীতিপাত্র যিএকে বহুকালেব পর দেখিলে অন্তঃকরণে যেরূপ 
ভাবোদয় হয়, লতামণ্ডপ দেখিয়া বেশম্পায়নের মশে সেইরূপ অনিব্বচনীয় ভাবোদয় হইল। তিনি 
নিমেষশূন্তনয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া পরহিলেন; ক্রমে নিতান্ত উন্মনা হইতে লাগিলেন; পরিশেষে 
ভূতলে*উপঝিষ্ট হইয়া বামকবে বামগণ্ড সংস্থাপন পূর্বক নানা প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহার 
আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, কোন বিস্ৃত বগ্ুর স্মরণ করিতেছেন। তাহাকে" সেইরূপ উন্মন| 
দেখিয়ীী আমরা মনে করিলাম, বুঝি ধমণীর লতামগুপ ও মনোহর সরোবর ইহার চিত্তকে বিকৃত করিয়া 
থাকিবে । যৌবনকাল কি বিষমকাল ! এই কালে উত্তীর্ণ হইলে আর লজ্জা, ধৈধা কিছুই থাকে না । যাহ 
হুউক, অধিকক্ষণ এখানে আর থাক হইবে না। শান্্কারেরা কহেন, বিকারের সামগ্রী শীত্র পরিহার 
করাই বিধেয়। এই স্থির করিয়া কহিলাম, “হাশর! সরোবর ধশন হইল, এক্ষণে গাত্রোখান পূর্বক 
অবগাহন করুন। বেলা অধিক হইয়াছে । স্বন্ধাবার ুসজ্জ হইর। আপনার প্রতীক্ষা করিতেছে আর 
বিলম্ব করিবেন না । 

তিনি আমাদিগের কথার কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না» চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় অনিমেষনয়নে সেই 
লতামণ্ডপ দেখিতে লাগিলেন । পুন: পুনঃ অনুরোধ করাতে রোষ ও অসন্তোষ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, 
“আমি এখান হইতে ঘাইব ণা। তোমরা স্বন্ধাবার লইয়া চলিয়া ধাও।' তাহার এই কথার ভাবার্থ 
কিছু বুরিতে না পারিয়া নানা অনুনয় করিলাম ও কহিলাম, “দেব! চন্দ্রাপীড় আপনাকে ক্ষদ্ধাবার 
লইয়া! যাইবার ভার দিয়া বাটী গমন করিয়াছেন, অতএব আপনার এখানে বিলম্ব করা অবিধের 
আপনি বৈরাগ্যের কথা কহিতেছেন কেন? এই' জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকী পরিত্যাগ করিয়া 
গেলে যুবরাজ আমাদিগকে কি বলিবেন? আজি আপনার এরূপ চিতবিত্রম দেখিতেছি কেন? যদি 
আমাদদিগের কোন অপরাধ হইয়া থাকে, ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি । এক্ষণে সান করুন। তিনি 
কহিলেন, তামরা! কি নিমিত্ত আমাকে এত প্রবোধ দিতেছ? আমি চন্দ্রাপীড়কে না দেখিয়া! একদও 
থাকিতে পারি না, ইহ। অপেক্ষা আর আমার শীস্রগমনের কারণ কি আছে? কিন্তু এই স্থানে আসিয়া 
ও এই লতামণ্ডপ দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইয়াছে ও ইন্দ্রিয় বিকল হইয়া আসিতেছে; ঘাইবার" 
আর সামর্থ্য নাই। যদি তোমর। বলপূর্ববক লইয়া যাও বোধ হয়ঃ এখান হইতে ন! যাইতে যাইতেই 
আমার প্রাণ দেহ হইতে বহিগর্ত হইবে । আমাকে লইয়1 যাইবার আর আগ্রহ করিও না । তোমরা 
্ব্ধাবার সমভিব্যাহারে বাটা গমন কর ও চন্দ্রাপীড়ের মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়। সুখী হও। আমার আর 
সে মুখারবিন্দ দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ কি পুণ্যকর্ম করিয়াছি যে, চিরকাল হৃখে+কালক্ষেপ 


করিব? ] 
"অকণ্মাৎ আপনার এ আবার কি ব্যামোহ উপস্থিত হইল? এই কথা জিজ্ঞাসা করাতে 


কহিলেন) "আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, ইহার কারণ কিছুই জানি না। তোমান্লিগের সজেই এই 


প্রদেশে, আসিয়াছি, তোমাদিগের সমক্ষেই ই লতামগ্ুপ দর্শন করিতেছি; জানি না) কি নিমিত আমার 
মন এরপ চঞ্চল হুইল ।' এই কথ বলিয়। তথ হইতে গাত্রোখান পূর্বক যেরূপ. লোফে অনন্তদৃটি হা 
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নষ্টবস্তর অন্বেষণ কবে, সেই লতা-গৃহে, তক্চতলে, তীরে ও দেবমন্দিরে ভ্রমণ করিয়া! যেন অপহৃত অভীষ্ট 
মামগ্রীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন? আমরা আহার করিতে অন্গরোধ করিলে কহিলেন, “আমার 
প্রাণ আপন প্রাণ অপেক্ষা চত্্াপীড়ের প্রিয়তর | হতরাং সথহদের সন্তোষের নিমিত্ত অবশ্য রক্ষা, করিতে 
হইবে।' এই কথা বলিয়া সরোবরে মান করিয়। যৎকিঞ্চিৎ ফলমূল ভক্ষণ করিলেন। এইবূপে তিন দিন 
অতিবাহিত হইল। আমর! প্রতিদিন নানাপ্রকার বুঝাইতে লাগিলাম, কিছুতেই চঞ্চল চিত্তকে স্থির 
করিতে পারিপেন না। পরিশেষে তাহার আগমন ও আনয়নবিধয়ে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, কতিপয় 
সৈন্ত তাহার নিকটে রাখিয়া, আমরা ক্কপ্ধাবার লইয়া আমিতেছি। রাজঝকুমারের অতিশয় ক্লেশ হইবে 
বলিয়। পূর্বে এ সংবাদ পাঠান যায় নাই। 

অনভ্ভাবদীর ও অচিস্কনীয় বৈশম্পায় শবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাপীড় বিস্মিত ও উদ্বি্নচিত নী | 
মনে মনে চিন্ত। করিলেন, পপ্ররসথার অকস্মাৎ এরূপ বৈরাগ্ের কারণ কি? আমি ত কখন কান 
অপরাধ করি নাই; কখণ অপ্রিয় কথা কহু নাই; অন্তে অপরাধ করিবে, ইহাও সম্ভব নহে; তৃতীয় 
আশ্রমেরও এ সময় নয়। তিনি অগ্য।পি গৃহ্গ্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই । দেবপিতৃ-ঝষি-ধণ হইতে অষ্ঠাপি 
মুক্ত হন নাই। একশ অবিবেকী নহেন যে, কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়। মূর্ের ন্যায় উন্মার্গগামী 
হইবেন” এইক্প চিন্ত। করিতে করিতে এক পটগৃহে প্রবেশিয়। শধ্যায় শয়ন করিলেন । ভাবিলেন, 
“রি বাটাতে ন। গিয়। এইখান হইতে প্রিয়স্থহ্বদের অন্বেধণে যাই তাহ। হইলে পিতা, মাতা? শুকনাস ও 
মনোরমা এই বৃত্তান্ত শুনিয়। ক্ষিপ্তপ্রায় হইবেন। তাহাদিগের অন্জ্ঞ। লইয়া এবং শুকণাস ও মনোরমাকে 
প্রবোধব!ক্যে আশ্ব।স প্রদান করিয়া বাটা হইতে বন্ধুর অন্বেষণে যাওয়াই কর্তব্য । যাহ। হউক, বন্ধু 
,অন্যায় কশ্ম করিয়াও আমার পরম উপকার করিলেন। আমার মনোরথ-সম্পাদনের বিলক্ষণ স্থধোগ 
হইল । এই অবসরে প্রিয়তমাকে দেখিতে পাইব। এইরপে প্রিয়ন্থহদের বিরহ বেদনাকেও পরিণামে 
শুভ ও স্থখের হেতু জ্ঞান করিয়া দুঃখে নিতান্ত নিমগ্ন হইলেন না। স্বয়ং যাইলেই প্রিয়ন্থহৃংকে আঁনিতে 
পারিবেন, এই বিশ্বাস থাকাতে নিতান্ত কাতর হইলেন নাঁ। 

_.. অনন্তর আহারাদি মমাপন করিয়। পটগৃছের বহির্গত হইলেন । দেখিলেন, সু্যদেব অখ্িশ্ফুলিঙ্গের 
ম্যায় কিরণ বিস্তার করিতেছেন । গগনে দৃষ্টিপাত কর কাহার সাধ্য । একে নিদাঘকাল, তাহাতে 
বেলা ঠিক দুই প্রহর । চতুর্দিকে মাঠ ধু ধু করিতেছে। দিল্মগুল যেন জলিতেছে বোধ হয়। পক্ষিগণ 
নিম্তব্ হই্য়। নীড়ে অবস্থিতি করিতেছে । কিছুই শুন। যায় নাঃ কেবল চাতকের কাতর ম্বর এক একবার 
প্রবণগোচর হয়। মহ্ষিকূল পঙ্কশেষ পথলে পড়িয়া আছে। পিপাসায় শু ক হরিণ ও হুরিণীগণ 
দ্যকিরণে জল্ত্রম হওয়াতে ইতত্তত; দৌড়িতেছে। কুকুরগণ বারংবার জিহবা বহির্গত করিতেছে। 
গ্রীষ্মের প্রভাবে বায়ু উত্তপ্ত হইয়া! অনলের ন্যায় গাত্রে লাগিতেছে। গাত্র হইতে অনবরত ঘর্মবারি 
বিনির্গত হইতেছে । বাজকুমার জলমেচন দ্বারা আপন বানগৃহ শীতল করিয়া তথায় বিশ্রাম করিতে 
লাগিলেন । গ্রীপ্রকালে “দবমের শেষভাগ অতি বমণীয়। স্থ্যের উত্তাপ থাকে না । মন্দ মন্দ সন্ধ্যা- 
সমীরণ*অমৃতবৃষ্টির স্তায় শরীরে হুখস্পর্শ বোধ হয়। এই ময় সকলে গৃহের বহির্গত হইয়া সুশীতল 
সমীরণ সেবন করে, প্রফুল্প অস্তকরণে তরুগণের শ্তামল শোভা দেখে এবং দিষ্মমগুলের শোভা দেখিয়। 
নাতিশয় আনন্দিত হয়। রাজকুমার সন্ধ্যাকালে পটগৃহের বহির্গত হইলেন এবং আকাশমণ্ডলের 
চম্ৎক্লার শোভ। দেখিতে লাগিলেন। নিশীধসময়ে চঞ্জোদয়ে। পৃথিবী জ্যোৎনাময় হইলে প্রয়াণস্থচক 
শঙ্ঘধ্বনি হইল । স্বন্ধাবারস্থিত লেনাগণ উজ্জর্িনীদর্শনে সাতিশয় লমুত্সৃক ছিল। শব্ধ্বনি ওনিবামা 
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অমনি সুলজ্্ হইপা গমন করিতে আর্ত করিল। যামিনী প্রভাত হইবার সময় স্বদ্ধাবার উজ্জঞযিনীতে 
আমিয়া পৌছিল। বৈশম্পায়নের বৃত্তান্ত নগরে পূর্ধেই প্রচারিত হইগ্লাছিল | পৌরজনেরা! রাজকুমারকে 
দেখিয়। “হা। হতোইম্মি 1 বলিয়া রোদন কবিতে লাগিল। বান্রকুমার ভাবিলেন, পৌর্জনের! যখন 
এন্ধপ বিলাপ করিতেছে, না৷ জানি, পুত্রশোকে মনোরমা ও শুকনাসের কত ছুখে ও 'ক্রেশ হইয়া 
থাকবে । 

ক্রমে রাজবাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হুইয়। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । রাজ। বাটাতে নাই, 
মহ্ষীব্‌ সহিত শুকনাসের তবনে গিয়াছে । এই কথ! শুনিয়। তথা হইতে মন্ত্রী ভবনে গমন করিলেন । 
দেখিলেন, সকলেই বিষপ । “হা বস! শিশ্মানুষ ব্যালসঞ্কুল ভীষণ গহনে কিরূপে আছ? ক্ষুধার সময় 
কাহার নিকট খাছাদ্ব্য প্রার্থনা করিতেছ ? তৃষ্ণার সমগ্র কে জলদাণ করিতেছে? ঘদি,তোমার নির্জন 
বনে বান করিবার অভিলাষ ছিল, কেন, আমাকে স:ঙ্গ করিয়। লইরা যাও নাই? বাল্যাবধি কথন 
'তোমার মুখ কুপিত দেখি নাই. অকন্মাৎ ক্রোধোধয় কেন হইল? এরূপ বৈরাগ্যের কারণ কি? 
তোমীর সেই প্রফুল্ল মুখকমল ন দেখিয়া আমি আর জাবনধারণ কারতে সমর্থ নহি। মনোরম! 
কাতপন্বরে অন্তপুরে এইরূপ নানাপ্রকাব বিলাপ করতেছেন, শুনিতে পাইলেন । অনন্তর বিষগ্নবদনে 
মহারাজ্জ ও শুকনাসকে প্রণাম করিয়া আসনে বসিলেন। 

বাজ! কহিলেন, “বৎস চন্দ্রাগীড ! তোমার সহিত বেশম্পায়নের যেরূপ প্রণয়, তাহ। বিলক্ষণ 
অবগত আছি। কিন্ত তাহার এই অনুচিত কম্ম দেখিয়া আমা অন্তঃকরণ তোমার দোষসস্তাবন। 
করিতেছে । বাজার কথা সমাপ্ত না হুইতেই শুকনাস কছিলেন, দেব । যদি শশধরে উষ্ণতা, অমৃতে 
উগ্রতা। ও হিমে দাহশক্তি জন্মে তথাপি নির্দোষম্বভাব চন্দ্রাপীড়ের দোষশঙ্কা হইতে পারে না। একের 
অপরাধে অন্তকে দোষী জ্ঞান কর। অতি অন্যায় কশ্শ। মাতৃত্রোহী পিতৃঘাতী কুতত্স, দুরাচার 
ুক্ষর্না্বিতের দোষে স্থশীল চন্দ্রাগীড়ের দোষ-সম্ভাৰনা কব! উচিত নয়। যে পিতা-মাতার অপেক্ষা 
করিল না, রাজাকে গ্রাহন করিল না, মিত্রতার অনুরোধ রাখিল না, চন্দ্রাপীড় তাহার কি করিবেন? 
তাহার কি একবারও ইহা মনে হইল না ষে, আমি পিতা-মাতার একমাত্র জীবননিবন্ধন আমাকে 'ন। 
দেখিয়া কিরূপে তাহার! জীবনধারণ করিবেন? এক্ষণে বুঝিলাম, কেবল আমাদিগকে ছুঃখ দিবার 
নিমিত্তই সে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলিতে বলিতে শোকে শুকনাসের অধর স্ফুরিত ও গণ্ডস্থল 
অশ্রজলে পরিপুত হইল । রাঁজ। তাহার সেইরূপ অবস্থা। দেখিয়! কহিলেন, “অমাত্য | যেরূপ খন্ভোতের 
আলোক দ্বারা অনলপ্রকাশ, অনল দ্বার। রবির প্রকাশ, অস্মদ্িধ ব্যক্তি কুকি তোমার পরিবোধন 
সেইরূপ। কিন্তু বর্যাকালীন জলাশয়ের ন্যায় তোমার মন কলুধিত হুইয়াছে।” কলুষিত মনে বিবেক- 
শক্তি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না। সে সময়ে অদূরদশাঁও দীর্ঘদশীকে অনায়াসে উপর্দেশ দিতে পাবে । 
অতএব আমার কথ শুন। এই তুমগ্ডলে এমন লোক অতি বিরল, যাহার যৌরনকাল নিধ্িকার ও 
নির্দোষে ।অকিক্রান্ত হয়। যৌবনকাল অতি বিষম কাল। এই কাল উত্তীর্ণ হইলে শৈধাবের নহিত 
গুরুজনের প্রতি স্বেহ বিগলিত হয়; বক্ষঃস্থলের সহিত বাঞ্ছা বিস্তীর্ণ হয়? বাছুযুগলের নহিত বুদ্ধি স্থল 
হয়; মধ্যতাগের সহিত বিনয় ক্ষীণ হয় এবং অকারণেই বিকারের আবির্ভাব হয়। বৈশম্পায়নের কোন 
দোষ নাই, ইহা! কালের দোষ। কিজন্য তাহার বৈরাগ্যোদয় হইল? তাহা বিশেষরূপে না! জানিয়া 
দোষার্পণ করাও বিধেয় নয় । অগ্রে তাহাকে আনয়ন করা যাউক। তাহার মুখে লমূদায় বৃতবাস্ত 
অবগত হইয়া যাহা কর্তব্য, পরে করা! যাইৰে।” শুকনাদ কহিলেন “মহারাজ, বাৎসল্য প্রযুক্ত, এরূপ _ 
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কহিতেছেন, নতুরা যাহার সহিত একত্র বাস, একক্র বিভ্ভাত্াপ € পরম সৌহার্দে কালযাপন হইয়াছে; 
পরমগ্রীতিপাত্র সেই মিত্রের কথা অগ্রণহ্ কর! অপেক্ষা আর কি অধিক অপরাধ হইতে পাবে? 
চন্দ্রাপীড নিতান্ত ছুঃখিত হইয়! বিনয়-বচনে কহিলেন, “তাত! এ সকল আমারই দোয়ু সন্দেহ 
শাই। এক্ষজ্ণ অনুমতি কক্ণ, আমি ব্রীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত অচ্ছোদসরোবরে গমন করি 
এবং বৈশম্পায়নকে পিরণত করিয়া আনি ।' অনন্তর পিতা-মাতা শুকনাপ ও মনোরমার নিকট বিদায় 
নয়! ইন্দাযুধে আরোহণ পূর্বক বন্ধুব অঞ্থেষণে চলিলেন। শিপ্রানদীর তীরে সে দিন অবস্থিতি করিয়া, 
রজনী প্রভাত না হইতেই সমভিব্যাহাবী লোকদ্দিগকে গমনের আদেশ দিলেন; আপনি অগ্রে অগ্রে 
' চলিণেন | খাইতে ধাইতে মনে মনে কত মনোরথ করিতে লাগিলেন ,মুহ্বদের অজ্ঞ/তসারে তথায় 
উপস্থিত হইয়া, সহসা! কণ্ঠধারণ পূর্বক “কোথায় পলায়ন করিতেছে? বলিযা প্রিঘ-সথার লজ্জ! ভগ্ন করিয়। 
দিব। তদনন্তর মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইব। তিনি আমাকে দেখিয়া সাতিশয় আহলাদিত 
হইবেন, সন্দেহ পাই। মহাশ্বেতার আশ্রমে সেম্ত-লামন্ত রাখিয়া হেমকুটে গমন করিৰ। তথায় 
প্রিয়তমার প্রফুল্ল মুখকমল দর্শনে নয়নমুগল চরিতার্থ করিব ও মহা সমারোহে তাহার পাণিগ্হণ 
করিয়৷ জীবন সফল ও আত্মাকে পবিতৃপ্ত করিব। অনন্তর প্রিয়তমার অন্নুমতি লইয়া! মদলেখার সহিত 
পরিণয়-সম্পাদন দ্বার! বন্ধুর স"সার-বৈরাগ্য নিবারণ করিয়া দিব” এইরূপ মনোরথ করিতে করিতে 
ক্ষুধা, তৃষা) পথশ্রম ও জাগরণ জন্য ক্লেশকে রেশ বোধ না কৰিয়! দিন-যামিনী গমন করিতে লাগিলেন । 
পথে বর্ধাকাল উপস্থিত। নীলবর্ণ মেঘমালায় গগনমগ্ডল আচ্ছাদিত হইল । দিনকর আর 
ঘৃষ্টিগোচর।হয় না। চতুর্দিকে মেঘ, দশদিক্‌ অন্ধকার, দিবারাত্রির কিছুই বিশেষ রহিল না। ঘনঘটার 
ঘোরতর গভীর গঞ্জন ও ক্ষণপ্রভার দুঃসহ প্রভা ভয়ানক হুইয়া উঠিল । মধ্যে মধ্যে বজ্াঘাত ও শিলা- 
ৃষ্টি। অনবরত মৃষলধারে বৃষ্টি হওয়াতে নদী সকল বন্ধিত হইয়া উভয় কুল ভন করিয়া ভীষণ ,বেগে 
প্রবাহিত হইল। সরোবর, পু্ষবিণী, নদ, নদী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। চতুঙ্দিকি জলময় ও পথ পহ্নময়। 
 মঘ্র ও ময়ুবীগণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়। নৃত্য আরন্ত করিল। ফদঘ্, মালতী, কেতকী, কুটজ প্রভৃতি 
নানাবিখ তরু ও লতার বিকপিত কুম্থম আন্দোলিত করিয়। নবসলিলসিক্ত বনুম্ধরার মৃদগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক 
বঞ্চাবাযু উৎকলাপ শিখিকুলের শিধাকলাপে আঘাত করিতে লাগিল । কোন দিকে কেকারব» কোন 
দিকে -ভক্করব, গগনে চাতকের কলরব, চতুদ্দিকে ঝঞ্চাবায়ু ও বৃষ্টিধারার গভীর শব্ধ এবং স্থানে স্থানে 
গিরিনিক্রের পতণশব্ষ । গগনমগ্ডলে আর চন্দ্রম! দৃষ্টিগোচর হয় না। নক্ষত্রগণ আর দেখিতে পাওয়া 
ঘ।য় না। এইরূপে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া কালপর্পের ন্যায় চন্দ্রাগীড়ের পথবোধ করিল। ইন্দ্রচাপে 
তড়িদ্গুণ ংঘোগ করিয়। গতীর গর্জন পূর্বক বারিরূপ শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তড়িৎ যেন তর্ন 
করিয়া উঠিল। বর্যাকাল-সমাগত দেখিয়। চন্দ্রাপীড় াতিশয় উদ্বিপ্ন হইলেন; ভাবিলেন, এ আবার কি 
উৎপাত! আমি প্রিয়-স্থহৎ ও প্রিয়তমার সমাগমে সমূৎ্স্ুক হইয়। প্রাণপণে ত্বর। করিয়। যাইতেছি, 
ফোথ। হইতে জলদকাল দশদিক অন্ধকার করিয়! বেরনিধ্যাতনের আশয়ে উপস্থিত হুইল? অথবা 
বিছ্যুতের আলোকে পথ আলোকময় করিয়া, মেঘরূপ চক্দ্রাতপ দ্বারা রৌব্র নিবারণ করিয়া, আমার 
সেবার 'নিমিজ্ঞই বুঝি জলদকাল সমাগত হুইয়াছে। এই সময় পথ চলিবার ষময়। এই স্থির করিয়! 
গমন করিতে আরুস্ত করিলেন । 
যাইতে যাইতে পথিমধ্যে, মেঘনাদ আসিতেছে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাস। করিয়োন্‌, 
"মেঘনা! তুমি অচ্ছোদসরোবরে বৈশম্পায়নকে দেখিয়াছ 1 “তিনি তথায় কি নিমিভ আছেন, জিআাসা 
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করিয়াছ? তোমার জিজ্ঞাসায় কি উত্তর দিলেন? তাহার কিরূপ অভিপ্রায় বুঝিলে,বাটাতে ফিরিয়া 
আমিবেন কি না? আগি গন্ধবর্বনগরে যাইব শুনিয়। কি বলিলেন £ তোমার কি যৌধ হয়, আমাদিগের 
গমন র্ত তথায় থাকিবেন ত? মেঘনাদ বিনীতবচনে কহিল, “দেব। “বৈশম্পায়ন বাটা আঁসিলে 
ত্রৃহীর সহিত সাক্ষাত করিয়া, আমি অবিলঘ্বে গন্ধর্বনগরে গমন কৃৰ্তিণি। তুমিও পত্রলেখা। ও 
কেমুরকের সহিত অগ্রসর হ০। আপনি এত আদেশ দিয়। আমাকে বিদায় কবিলেন। আমি আসিবাএ 
সময় বৈশম্পায়ন বাঁটা যান নাই, অচ্ছোদসরোবরতীবে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ কাহারও মুখে শুনি 
নাই। তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎও হয় নাই। আমি অচ্ছোদসরোৰর পযান্ত যাই নাই। 
পথিমধ্যে পত্রলেখা ও কেযুরক কহিলেন, “মেঘনাদ! বর্ধাকাল উপাস্থত। তুমি এই স্থান হইতেই 
প্রস্থান কর । এই'ভীষণ কালে একাকী এখানে কণচ থাকিও ন।। এই কথা বলিয়া আমাকে বিদায় 
করিয়া দিলেন । 

রাজকুমার মেঘনাদকেও সঙ্গে করিয়! লইলেন। কিছু দিন পরে অচ্ভোদসবোববের তারে উপস্থিত 
হুইশেন | পূর্বের যে স্থানে শিশ্মল জল, বিকসিত কুস্থমঃ মনোহর তীব ও বিচির লতাকুঞ দেখিয়। প্রীত ও 
প্রফুল্পচিত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে বিষগ্রচিত্তে তথায় উপস্থিত হুইয়। প্রিয়সথার অগ্েষণ করিতে লাগিলেন । 
সমভিব্যাহাবী লোকদিগকে সতর্ক হইয়। অনুসন্ধান করিতে কহিলেন । আপনিও তরুগহন তীরতূমি ও 
লতামণ্ডপ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন । যখন তাহার অবস্থানের কোন চিহ্ন পাইলেন না তখন 
ভগ্নোৎসাহচিত্তে চিন্তা করিলেন, “পত্রলেখার মুখে আমার আগমন সংবাদ শুনিয়া বন্ধু বুঝি এখান হইতে 
প্রস্থান করিয়া! থাকিবেন। এখানে থাকিলে অবশ্য অবস্থান-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া থাইত | বোধ নুয়, তিনি 
নিরুদ্দেশ হইয়াছেন । এক্ষণে কোথায় যাই, কোথায় গেলে বন্ধুর দেখা পাই, যে আশ! অবলম্বন করিয়া 
এত দিন জীবন ধাণণ করিয়াঞ্িল[ম, তাহার মূলচ্ছেদ হইল | শরীর অবশ হইতেছে চরণ আর 
চলে না! । একবারে গগ্নোখ্পাহ হইয়াছি, অন্তকরণ বিষাধস[গবে মগ্র হইতেছে । সকলই অন্ধকার 
দেখিতেছি' ! 

আশাব কি অপবিসীম মহিমা! চন্দ্রাগীড় সগসীতীরে বন্ধুকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিপেন, 
“একবাব মহাশ্বেতার আশ্রম দেখিয়া আপি । বোপ হয়, মহাশ্বেতা সন্ধান বলিতে পাবেন।” এই স্থির 
করিয়া ইন্দ্রাযুধে আরোহণ পূর্বক তথায় চলিলেন। কতিপয় পরিচারিকাও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আসিবার 
সময় মনোর্থ করিয়াছিলেন, “মহাশ্বেতা আমার গমনে সাতিশয় স্ষ্ট হইবেন এবং আমিও আহলাদিত- 
চিত্তে তাহার পহিত সাক্ষাৎ করিব। কিন্তু বিধাতাব কি চাতুরী! ভবিতব্যতার কি প্রভা! 
মহুত্তের৷ কি অন্ধ এবং তাহাদিগের মনোরথ কি অলীক! চন্দ্রাগীড় বন্ধুর বিয়োগে ছুঃখিত হইয়। 
অনুসন্ধানের নিমিত্ত ধাহার নিকট গমন করিলেন, দূৰ হইতে দেখিলেন, তিনি শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়। 
অধোমুখে রোদন করিতেছেন । তরলিকা বিষগ্নবদনে ও দুঃখিত ননে তীহাকে ধরিয়া আছে। 
মহাশ্বেতার তাদৃশী অবস্থা দেখিয়। যপরোনাত্তি ভীত হুইজেন। ভাবিলেণ,' বুঝি কাদন্বত্ীর কোন 
অত্যাহিত ঘটিয়া থাকিবে । নতুবা পত্রলেখার মুখে আমার আগমনবার্তা শুনিয়াছেন, এ সময অবশ্ঠ 
হষ্টচিত্ত থাকিতেন। চন্দরাপীড় বৈশম্পায়নের অনুমন্ধান না পাওয়াতে উদ্বি্ন ছিলেন, তাহাতে আবার 
প্রিয়তমার অমঙ্গলচিন্তা মনোমধ্যে প্রবেশ করাতে নিতান্ত কাতর হইক্নে। শৃত্তন্বদয়ে মহাশ্বেতার নিকট- 
বন্ত' হইয়। শিলাতলের এক পার্থ বসিলেন ও তরপিকাকে মহাশ্থেতার শোকের হেতু জিজ্ঞাদিলেন। 
তরলিকা কিছু বলিতে পাবিল না, কেবল 'দীন্পয়নে মহাশ্বেতার মুখ-পানে চাহিয়া বহিল। 


৩০৪ সগ্সাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


মহাঙ্থেতা বসনাঞ্চলে নেত্রজল মোচন করিয়া কাতরম্বরে কহিলেন, “মহাভাগ ! যে নিষ্বরূণ] ও 
নিজ্দা পূর্ব আপদাকে দারুণ শোকবৃত্ান্ত শ্রবণ করিয়াছিল, সেই পাপীয়সী এক্ষণেও এক অপূর্ব্ব ঘটন। 
শ্রবণ করাইতে গ্রস্তত 'আছে। কেযুরকের মুখে আপনার উজ্জয়িনীগমনের সংবাদ শ্বনিয়।৷ ষৎপবোনাস্তি 
দুঃখিত হইলাম । চিন্ররথের মনোরথ, মদিরার বাঞ্চা ও আপন ভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে সমধিক 
বৈরাগ্যোদয় হছইল এৰং কাদদ্বরীর শেহপাশ ভেদ করিয়া তৎক্ষণাৎ আপন আশ্রমে আগমন করিলাম । 
একদা! আশ্রমে বসিয়া আছি, এমন সময়ে রাজকুমারের সমবয়স্ক ও সদৃশাকৃতি স্থকুমাঁর এক ব্রাহ্মণকুমারকে 
দূর হইতে দেখিলাম | তিনি এরূপ অন্যমনস্ক যে তাহার আকার দেখিয়া"বোধ হইল যেন, কোন প্রণষ্ট 
বস্তর অন্বেষণ করিতে করিতে এই দিকে আসিতেছেন। ক্রমে নিকটবর্ভঁ হইয়া পরিচিতের নায় আমাকে 
জ্ঞান করিয়া, নিমেষশূন্যনয়নে অনেকক্ষণ আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়। রহিলেন। অনস্তর মৃছুম্বরে 
বলিলেন, হ্থন্দরি ! এই ভূমগ্ুলে বয়স ও আকৃতির অবিসঃবাদী কশ্ম করিয়া কেহ নিন্দাম্পদ হয না। 
কিন্তু তুমি তাহার ৰিপরীত কণ্্ব করিতেছ । তোমার নবীন বয়স, কোমল শরীর ও শিরীষকুস্থমের ন্যায়' 
স্বকুমার অবয়ব । এ সময় তোমার তপস্তার সমর নয়। মুগালিনীর তুহিনপাত যেরূপ সাংঘাঁতক, 
তোমার পক্ষে তপশ্তার আড়ম্বরও সেইরূপ। তোমার মত নবযুবতীবা ঘদি ইন্দিয়স্থখে জলাঞ্লি দিয়! 
তপস্তায় অন্ুরক্ত হয়, তাহা হইলে মকরকেতুর মোহন শর কি কাধ্যকর হইল? শশধবের উদয়, 
কোকিলের কলরুব, বসস্তকালের সমাগম ও বর্ষা তুর আড়ম্বরের কি ফলোদয় হইল? বিকপিত কমল, 
কুম্থমিত উপবন ও মলয়ানিল কি কর্মে লাগিল ?' 

দেব পুগুরীকের সেই দারুণ ঘটনাবধি আমি সকল বিষয়েই নিক্ুৎস্থক ছিলাম। ব্রাদ্ষণকুমীরের 
কথ। অগ্নিশিখার ন্থায় আমার গাত্রদাহ করিতে লাগিল। তাহার কথাসমাঞ্ডি না হইতেই বিরক্ত 
হইয়া তথ। হইতে উঠিয়া গেলাম; দেবতাদিগের অর্চনার নিষিত্ত কুন্থম তুলিতে লাগিলাম। 
তথা হইতে তরলিকাকে ডাকিয়া কহিলাম, «& দুর্ববত্ত ব্রাঙ্মণকুমারের অসঙ্গত কথা ও' কুটিল 
ভাবভঙ্গী দ্বারা বোধ হইতেছে, উহার অভিপ্রায় ভাল নয়। উহাকে বারণ কর, যেন আব এখানে 
না আইসে। যদি আইসে, ভাল হইবে না।' তরলিক ভয়গ্রদর্শন ও তঙ্জন গর্জন পূর্বক বারণ 
করিয়! কহিল, “তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও, পুনর্ববার আর আসিও ন।' সেই হতভাগা সে 
দিন ফিরিয়া গেল বটে, কিন্ত আপন সন্কল্প একবারে পরিত্যাগ করিল ন1। একদা নিশীথমসয়ে.. 
চন্দরোদয়ে দিলয় জ্যোতম্াময় হইলে তরলিকা শিলাতলে শয়ন করিয়। নিদ্রায় অচেতন হুইল । 
গ্রীষ্মের নিমিত্ত গুহার অভ্যন্তরে নিদ্রা না হওয়াতে আমি বহিঃস্থিত এক শিলাতলে অঙ্গনিক্ষেপ 
করিয়া গগনোদিত স্ধাংশুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। মন্দ মন্দ সমীরণ গাত্রে স্থধাবৃষ্টির 
ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মেই সময় দেব পুগ্ুরীকের বিল্ময়কর ব্যাপার শ্বৃতিপথাবট হইল। 
তাহার গুণ স্মরণ হওয়াতে খেদ করিয়া! মনে মনে কহিলাম, “আমি কি হুতভাগিনী ! আমার 
ুর্তাগ্যবশর্তঃ বুঝি দেববা্াও মিথ্যা হইল! কৈ, প্রিয়তমের সহিত সমাগমের কোন উপায় 
দেখিতেছি নী । কৃপিঞল সেই গমন করিয়াছেন, অন্তাপি প্রত্যাগত হইলেন না ।' এইরূপ 
নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দূর হইতে পদসঞ্চারের শব্ধ শুনিতে পাইলাম। যে 
দিকে শব হইভেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়। জ্যোত্গ্ার আলোকে দূর হইতে দেখিলাম, 
সেই ব্রাহ্মপকুমার উন্নতের স্তায় ছুই বাহু প্রসারিত করিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে । তাহার ফ্লেইরূপ 
ভত্রস্কর আকার দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কা! জন্মিল। ভাবিলাম, কি পাপ। উল্লুত্টা আসি?1 সহসা 


কাদম্বরী ৩৫ 


ঘদি গাত্র স্পর্শ করে, তৎক্ষণাৎ এই অপবিত্র কলেবর পরিত্যাগ “করিব। এত দিন প্রাণেশ্বরের 
পৃনর্দর্শন প্রত্যাশার মূলচ্ছেদ হইল। এত কাল বৃথ! কষ্ট ভোগ করিলাম ! 

এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে সে নিকটে আসিয়! কহিল, চচন্দ্রমুখি, এ দেখ, 
*কুত্মশরের প্রধান সহায় চন্দ্রমা। আমাকে বধ করিতে আসিতেছে । এক্ষণে তোমার শরণাপন্ন 
হইলাম, ধাহাতে রক্ষা) পাই, কর।, তাহার সেই ত্বণাকর কথা শুনিয়। আমার রোষানল গ্রজ্ঘলিত 
হইয়া উঠিল । ক্রোধে কলেবর কাপিতে লাগিল। নিশ্বাসবায়ুর সহিত অগ্রিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল ।' 
ক্রোধে তর্জন গর্জন পূর্বক ভংমন। করিয়1 কহিলাম, “রে ছুবাত্বন্‌! এখনও তোর মস্তকে বজ্তাঘাত 
হইল না, এখনও তোর জিহব। ছিন্ন হইয়া পতিত হইল না, এখনও তোর শরীর শত শত থণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া গেল না? বোধ হয়, শুভাশুভ কর্মের সাক্ষীতৃত পঞ্চমহাভূত দ্বার তোর এই অপহিত্র অস্পৃশ্য দেহ 
নিম্মিত হয় নাই। তাহা হইলে এতক্ষণে তোর শরীর অনলে ভম্মীভূত, জলে আপ্লাবিত, রসাতলে 
নীত, বাযুবেগে শতধা বিভক্ত ও গগনের সহিত মিলিত হইয়। যাইত। মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়াছিস, 
কিস্ত তোকে তির্ধযগ জাতির স্তায় ঘথেচ্ছাচারী দেখিতেছি । তোর হিতাহিতজ্ঞান ও কার্ধ্যাকাধ্যবিবেক 
কিছুই নাই। তুই একান্ত তির্য্যথম্মাক্রান্ত। তিরধ্যগ জাতিতেই তোর পতন হওয়া উচিত। অনস্তর 
সর্বসাক্ষীতৃত ভগবান চন্দ্রমার প্রতি নেত্রপাত করিয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, “ভগবন্‌ সর্বসাক্ষিন্‌! 
দেব পুগুরীকের দর্শনাবধি যদি অন্য পুরুষের চিন্তা না করিয়| থাকি, যদি কায়মনোবাক্যে 
তাহার প্রতি ভক্তি থাকে, যদি আমার অন্ত:ঃকরণ পবিত্র ও নিফলঙ্ক হয়, 'তাহা হইলে আমার বচন 
সত্য হউক অর্থাৎ তির্ধ্যগ ক্তাতিতে এই পাপিষ্ঠের পতন হউক 1 আমার কথার অবসালে, জানি 
না, কি মদন্জবের প্রভাবে, কি আত্মছুক্ষশ্মের দুর্বিপাক বশত: কি আমার শাপের সামর্ধে সেই 
্রাহ্মণকুম়ার অচেতন হুইয়। ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তভূতলে পতিত হুইল। তাহার সঙ্গিগণ কাতরম্বরে 
হা! হতোহন্মি। বলিয়া শব্দ করিয়া উঠিল। তাহাদের মুখে শুনিলামঃ তিনি আপনার মিত্র ।' 
এই বলিয়া লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মহাশ্থেত। রোদন করিতে লাগিলেন । 

চন্দ্রাপীড় নয়ন. নিমীলন পূর্বক মহাশ্বেতার কথ। শুনিতেছিলেন, কথ! সমাপ্ত হইলে কহিলেন, 
ভগবতি ! এ জন্মে কাদস্বরী-সমাগম ভাগ্যে ঘটিয়। উঠিল না। জন্মান্তরে যাহাতে সেই প্রফুল্প মুখারবিন্দ 
দেখিতে পাই, এরূপ যত্ব করিও । বলিতে তাহার হ্বায় বিদীর্ণ হইল | যেমন শিলাতল হইতে 
ভূভলে পড়িতেছিলেন, অমনি তরলিকা মহাশ্বেতাকে ছাড়িয়া শশব্যন্তে হুত্ত বাড়াইয়া৷ ধরিল এবং 
কাতরম্বরে কহিল, ভর্ভদারিকে! দেখ দেখ, কি সর্বনাশ উপস্থিত! চন্দ্রাপীড় চৈতন্তশূন্ত 
হইয়াছেন । মৃতদেহের ন্যায় গ্রীবা ভগ্ন হইয়া পড়িতেছে। নেত্র নিমীলিতু হইয়াছে। 
নিশ্বাস বহিতেছে না। জীবনের কোন লক্ষণ নাই। এ কি ছুর্দেব! এ কি সর্বনাশ! 
হা! দেব কাঁদস্বরী-প্রাণবল্পভ! কাদরীর কি দশা ঘটিল! এই বলিয়া "তরলিক মুক্তকে 
রোঁদন করিয়। উঠিল। মহাশ্বেতা সসম্ত্রমে চন্দ্রাপীড়ের প্রতি চক্ষু নিক্ষেপ”্করিলেন এবং সেইরূপ 
অবস্থা! দেখিয়া হতবুদ্ধি ও চিত্রিতের স্টায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বহিলেন। “আঃ পাপীয়সি ছুষ্টতঃপসি.! 
কি করিলিঃ জগতের চন্দ্র হরণ করিলি? মহারাক্ত তারাপীড়ের সর্বস্ব 'অপহ্বত হইল, মহ্ষী 
বিলাবতীর সর্বনাশ উপস্থিত হুইল, পৃথিবী অনাঁথা হইল! হায়ঃ এত দিনে পর উজ্জয়িনী 
শূহ্য হল! এক্ষণে গ্রজারা কাহার মুগ নিরক্ষণ করিবে, আমরা! কাহার শরণাপন্ন হইব? এ,কি 
বিন! মেঘে বজ্জাঘাত ! চম্রপীড় কোথায়? মহারাঞ্জ এই কথা জিজসা করিলে আমরা কি উত্ধর 
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দিব? পরিছটরকের। 'হা হতোহন্মি বলির। উচৈস্বেরে এইরূপে বিলাপ করিয়া উঠিল। ইন্জাধ 
চন্্রাপীড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অন্ধ্র অশ্রবারি বিনিগত 
হইতে লাগিল । 

এ দিকে পঞ্রলেখার মুখে চন্দ্রাগীড়ের আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া কাদরীর আনন্দের 
আর পরিসীম। রিল না। প্রাণেশ্বরের সমাগমে এরূপ সমৃতস্ক হইলেন যে, তাহার আগমন 
'পর্য্যস্ত প্রতীক্ষা করিতে পারলেন ন1) প্রিয্লতমের প্রত্ত্যদ্গমন করিবার মানসে উজ্জল বেশ ধারণ 
করিলেন; মণিমর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া গাত্রে অঙ্গরাগ লেপন পূর্ববর্ক কণে কুস্থমমাল] পরিলেন; 
হ্ৃজ্জিত হইয়া কতিপয় পরিজনের সহিত বাড়ীর বহির্গত হইলেন । যাইতে যাইতে মদলেখাকে 
জিজ্ঞাদিলেন, *মদলেখে ! পত্রলেখার কথা কি সত্য, চন্দ্রাপীড় কি আসিয়াছেন? আমার ত 
বিশ্বাস হয় না। তাহার তৎকালীন নির্দয় আচরণ স্মরণ করিলে তাঁহার আর কোন কথাঁয় শ্রদ্ধা 
ছয় না। আমার হৃদয় কম্পিত হুইতেছে । পাঁছে তাহার আগমন-বিষয়ে হতাশ হইয়া বিষণনচিত্তে 
ফিরিয়া আসিতে হয়- বলিতে বলিতে দক্ষিণচক্ষ-স্পন্দ হইল । ভাবিলেনঃ «এ আবার কি! 
বিধাতা কি এখনও পরিতৃপ্ক হন শাই আবারও দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে মহাশ্বেতার আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সকলেই বিষণ্ন, সকলের মুখেই দুঃখের 
চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। অনন্তর ইতন্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া! পুষ্পশৃন্ট উদ্ভানের ন্যায়, পল্লবশগ্ত তরু 
ন্যায়, বারিশূন্ত সরোবরের ন্যায় প্রাণশগ্ঠ চন্দ্রাপীড়ের দেহ পতিত রহিয়াছে, দেখিতে পাইলেন; 
দেখিবামাত্র যুচ্ছাপন হইয়া ভূতলে পড়িতেছিলেন, অমণি মদলেখা ধরিল | পত্রলেখা অচেতন হইয়] 
ভূতলে বিলুন্িত হইতে লাগিল। কাদম্বরী অনেক ক্ষণের পর চেতন পাইয়া সস্পৃহলোচনে চন্দ্রাপীড়ের 
মুখচন্দ্র দেথিলেন এবং ছিন্নমূল লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন । 

মদ্লেখা কাদম্বরীর চরণে পতিত হইয়া আর্তস্বরে কহিল, “ভর্তদারিকে ! আহা» তোমা বই 
মদিরা ও চিত্ররথের কেহ নাই। তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল বোধ হইতেছে। প্রসন্ন হও, ধেধ। 
অবলম্বন কর।, মদলেখার কথায় হাশ্ত করিয়। কাদস্বরী কহিলেন, “অয়ি উন্মত্তে ! ভয় কি? আমার প্র 
পাষাণে নিশ্সিত, তাহাকি তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। উহা বন্ত অপেক্ষাও কঠিন, তাহা 
কি তুমি জানিতে পার নাই? যখন এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিবামাত্র বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর 
বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কা কি? হা, এখনও জীবিত আছি! মবিবার এমন সময় আর কবে পাইব ? 
'মমুদয় দুখে ও সকল সন্তাপ শান্তি পাইবার শুভদিন হইয়াছে! আহা, আমার কি সৌভাগ্য! 
মরিবার সময় প্রাণেশ্বরের মুখকমল দেখিতে পাইলাম । জীবিতেশ্বরকে পুনর্্বার দেখিতে পাইব, এরূপ 
্রত্যাশ। ছিল না। কিন্ত বিধাত। অনুকূল হুইয়া তাহাঁও ঘটাইয়া দিলেন। তবে আর বিলম্ব 
কেন? জীবিত ব্যক্তিরাই পিতা-মাতা বন্ধুবান্ধব) পরিজন ও সখীগণের অপেক্ষা করে। এখন আর 
তাহাদিগের অন্থরোধ ফি? এত দিনে সকল ক্লেশ দূর হইল; সফল যাতনার শাস্তি হইল, সকল 
সম্তাপণ নির্ববাণ হইল। যাহার নিমিত্ত লজ্জা, ধৈধ্যঃ কুলমর্ধ্যাদা পরিত্যাগ করিয়াছি, বিনয়ে জলাঞ্চলি 
দিয়াছি, গুরুজনের অপেক্ষা পরিহার করিয়াছি, সখীদিগকে যৎপরোনান্তি ধাতনা দিয়াছি? গ্রতিজ্ঞ। 
লঙ্ঘন করিয়াছি সেই জীবনসর্ধন্ব প্রাণেশ্বর প্রাণত্াগ করিয়াছেন, আমি এখনও জীবিত আছি? 
সি! তুমি আবার সেই ্বপাকর, লজ্দাকর প্রাণ রাখিতে জনরোধ করিতেছ? এ লময় স্থখে.মরিবার 
লময়, তুমি বাধ দ্দিও না। 


কাদন্বরা ৬৪৭. 

ধদি আমার প্রতি প্রিয়সধীর শ্েহ থাকে ও আমার প্রিয়কার্ধা করিতে ইন্ছ। হয়, তাহা ' 
হইলে শোকে পিতা-মাতার ধাছাতে দেহ অবসান শা হয়, খাসভবন শূন্য দৈধিয়া সথীজন ও, 
পরিজনের্। যাহাতে দিগ. দিগন্তে প্রস্থান না কবে, এরূপ করি৪। অঙ্গনম্ধাবত্তী সহকারপোতকের সহিত 
তৎশার্্ববন্তিনী মাধমীলতার বিবাহ দিও। সাবধান, যেন মদারোপিত অশোকতরুর বানপঞ্পব কেহ 
খগুন না করে । শয়নেব শিরোভাগে কামদেবের যে চিত্রপট আছে, তাহা। গত মাত্র পাটিত করিও । 
কালিন্দী শারীকা ও পরিহাস শুককে বন্ধন হইতে মুত্ত করিয়া দিও। আমার প্রীতিপাত্র হরিণটিকে 
কোন তপোবনে রাখিয়া আমিও । নকুলীকে আপন অঞ্চে সর্ববদা রাখিও । ক্রীড়াপর্ব্বতে যে জীবৰীবক- 
মিথুন ধ্লবং আমার পাদসহচারী যে হংসশাবক আছে, তাহার] যাহাতে বিপন্ন পা হয়, এরূপ ততবাবধান 
করিও। বনমানুষী কখন গৃছে বাস করে না; অতএব তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিও। কোন তপম্বীকে 
ক্রীড়াপর্বত প্রদান করিও । আমার এই অঙ্গে ভূষণ গ্রহণ কর, ইহা কোন দীন ত্রাক্ষণকে 
গমর্পণ করিও; বাণ ও অন্য সামগ্রী যাহা তোমার কচি হয়, আপনি রাখিও। আমি এক্ষণে 
বিদায়' হইলাম, আইস, একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন ও কগগ্রহণ করিয়া শরীর শীতল করি। 
চন্দ্রকিরণে, চন্দনরসে, শীতল জলে, ন্শীতল শিলাতলে, কমলিনীপত্রে, কুমুদ, কুবলয় শৈবালের 
শধ্যায়' আমার গাত্র দগ্ধ ও জঙ্জবিত হ্ইয়াছে। এক্ষণে গ্রাণেশ্বরের কণ্ঠগ্রহণ পূর্বক উজ্জ্রলিত 
চিতানলে শরীর নির্বাপিত করি।” মদলেখাকে এই কথা বলিয়া মহাশ্বেতার ক্ঠধারণ পূর্বক কহিলেন, 
“প্রিয়সথি ! তুমি আশাব্ধপ মৃগতৃষ্িকায় মোহিত হইয়। ক্ষণে ক্ষণে মরণাধিক যন্ত্রণা অন্থভব করিয়া 
স্বখে জীবনধারণ করিতেছ। এই অভাগিনীর আবার শে আশাও নাই। এক্ষণে জগণ্বীশ্বরের নিকট 
প্রার্থন৷ খেন, জন্মাস্তরে প্রিয়সখীর দেখা পাই ।” এই বলিয়া চন্দ্রাপাড়ের চরণদ্বয় অঙ্কে ধারণ করিলেন । , 
মপরশমাত্র চন্্াপীড়ের দেহ হইতে উজ্্ল জ্যোতি উদগত হইল। জ্োোতির উজ্জল আলোকে ক্ষণকাল 
সেই প্রদেশ কৌমুদীময় বোধ হইল। 

অনন্তর অস্তরীক্ষে এই বাণী বিনির্গত' হইল, “বসে মহাশ্বেতে! আমার কথার আশ্বাসে 
ভুমি জীবনধারণ করিতেছ। অবশ্ প্রিয়তমের লহিত সাক্ষাৎ হইবে, সন্দেহ করিও না। পুণতরীকের 
শরীর আমার তেজ:স্পর্শে অবিনাশী ও অবিকৃত হুইয়৷ মদীয় লোকে আছে। চন্দ্রাপীড়ের এই শরারও 
মভেজোময় ও অবিনাশী। বিশেষত; কাদগ্ববীর করম্পর্শ হওয়াতে ইহার আর ক্ষয় নাই। শাপদোষে 
এই দেহ জীবনশৃন্ভ হইয়াছে, যোগিশরীরের ন্যায় পুনর্ববার জীবাত্বা সংযুক্ত হইবে। তোমাদের 
প্রত্যয়ের নিমিত ইহা! এই স্থানেই থাকিল; অগ্নিসংস্কার বা পরিত্যাগ করিও পা। ঘত দিন পুনজাঁবিত' 
ল] হয়, প্রষত্তে রক্ষণাবেক্ষণ করিও ।” ৃ্‌ 

আফাশবাণী শ্রবণীন্তর সকলে বিশ্মিত ও চমতকৃত হইয়। চিত্রিতের ন্যায় নিমেষশূস্কলোচনে 
গগনে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃহিল। চন্দ্রাপীড়ের শরীরোডূত জ্যোতি:স্পর্শে পত্রলেখার মুচ্ছাপনয় ও 
চৈতন্োদয় হুইল । তখন সে উন্মভার ন্যায় সহসা গাত্রোখান করিয়া! ইন্ত্রীয়ুধের নিকটে*অতিবেগে 
গমন করিয়া কহিল; “বাজকুষার প্রস্থান করিলেন, তোমার আর একাকী থাকা উচিত নয় '% এই 
বলিয়। রক্ষকের হস্ত হইতে বলপূর্ববক ব্ল্গ। গ্রহণ কবিয়। তাহার সহিত অচ্ছোদ-সরোবরে বম্পপ্রদান 
করিল? ক্ষণকালের মধ্যে জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর জটাধারী এক ভ্বাপসকুমার সহমা 
জলমধ্য হইতে সমৃখিত হইলেন। তাহার ম্ত্তকে শৈবাল লাগাতে ও গাত্র হইতে বিস্দু বিন্দু 
বারি পতিত হওয়াতে প্রথমে বোধ হইল, ধেন জলমানুষ। মহাশ্বেতা মেই তাপসকুমারকে পরিচিত- 
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পূর্ব ও দৃষ্টপূর্ণ বোধ করিয়! একৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনিও নিকটে আসিয়া মৃহুস্বরে 
কুছিলেন, “গন্ধর্বর1জপুত্রি! আমাকে চিনিতে পার?” মহাশ্বেতা শোক, বিশ্মপ্ন ও আনন্দের মধ্যবঞ্তিনী 
হইয়া সসম্গমে গাত্রোথান করিয়া সাষ্াঙ্গ প্রণিপাত করিলেন, গদগদবচনে কহিলেন, "“ভগবন্‌.কপিঞল 
এই হতভাগিনীকে সেইরূপ বিষম সঙ্কটে রাখিরা আপনি কোথায় গিয়াছিলেন? এতকাল কোণায়, 
ছিলেন? আপনার প্রিয় নাকে কোথায় রাখিয়। কোথ। হইতে আমিতেছেন ?” 

মহাশ্বেতা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে কাদন্বরী, কাদঘ্থরীর পরিজন ও চন্দ্রাগীড়ের সজিগণ 
মকলে বিন্ময়াপনন হইয়া তাপসকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রছিল। তিনি প্রতিবচন প্রদান 
করিতে আরম্ত করিয়া কহিলেন, “ গন্ধর্বরাজপুত্রি! অবছিত হইয়া শ্রবণ কর। তুমি সেইরূপ,.বিলাপ 
ও পরিতাপ করিতেছিলে, তোমাকে একাকফিনী রাখিয়া «রে দুরাত্মন্! বন্ধুকে লইয়া কোথায় 
যাইতেছিস্‌” এই কথ! বলিতে বলিতে অপহরণকারী সেই পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম | তিনি 'এমার 
কথায় কিছুই উত্তর ন। দিয়! শ্বর্গমার্গে উপস্থিত হুইলেন। বৈমানিকেরা বিল্ময়োৎফুল্প-নয়নে দেখিতে 
লাগিল । দিব্যাঙ্গনার! ভয়ে পথ ছাড়িয়া দ্িল। আমি ক্রমাগত পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ' তিনি 
চন্দরলোকে উপস্থিত হইলেন । তথায় মনোদয়নামী সভার মধ্যে চন্দ্রকান্তমণিনিশ্মিত পধ্যাঙ্কে প্রিয়সধার 
শরীর সংস্থাপিত করিয়। কহিলেন, “কপিঞ্ল! আমি চন্দ্রমা১ জগতের হিতের নিমিত্ত গগনমগ্লে' উদ্দিত 
হইয়। শ্বকার্ধ্য সম্পাদন করিতেছিলাম । তোমার এই প্রিয়বয়ন্ত বিরহ বেদনায় প্রাণত্বাগ করিবার 
সময় বিনাপরাধে আমাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, রে ছুবাত্মন্‌, তুই কর দ্বার। সম্তাপিত করিয়া বল্লভার 
প্রতি ম্মতিশয় অঙ্গরক্ত এই ব্যক্তির প্রাণ বিনাশ করিলি ; এই অপরাধে তোকে এই ভূতলে বারংবার 
জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এবং আমার ন্যায় অন্থরাগপরবশ হইয়। প্রিযাবিয়োগে দুঃসহ যন্ত্রণা অন্থুভব করিতে 
হইবে। বিনাপরাধে শাপ দেওয়াতে আমি ক্রোধান্ধ হইলাম এবং ধৈরনিরধ্যাতনের নিলিত্ত এই বলিয়া 
গ্রতিশাপ প্রদান করিলাম, রে মৃঢ় ! তুই এবার ঘেক্ধপ যাতনা ভোগ করিলি, বারংবার তোকে" এইরূপ 
যাতনা ভোগ করিতে হইবে । ক্রোধশান্তি হইলে 'খ্যান করিয়া দেখিলাম, আমার কিরণ হইতে 
অপ্ররাদিগের যে কুল উৎপন্ন হয়, সেই কুলে গৌতীনাম়মী গন্ধরর্বকুমারী জন্মগ্রহণ করেন; তাহার দুহিতা 
মহাশ্বেতা! এই মুনিকুমারকে পতিরূপে বরণ করিয়াছেন । তথন সাতিশয় অনুতাপ হইল। কিন্তু শাপ 
দিয়াছি, আর উপায় কি? এক্ষণে উভয়কেই মর্তীলোকে ছইবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 
যাবৎ শাপের অবসান না হয়ঃ তাবৎ তোমার বন্ধুর মৃতদেহ এই স্থানে থাকিবে। আমার স্ধাময় 
'ক্করম্পর্শে ইহা! বিকুত হইবে না । শাপাবসানে এই শরীরেই পুনর্ধার প্রাণসঞ্চার হইবে, এই নিমিত্ত ইহ! 
এখানে আনিয়াছি। মহাশ্বেতাকেও আশ্বাস প্রদান করিয়া আসিয়াছি। তুমি এক্ষণে মহর্ষি শ্বেতকেতুর 
নিকটে গিয়। এই সকল বৃত্তান্ত বিশেষ করিয়া তাহার সমক্ষে বর্ন কর। তিনি মহাপ্রভাবশালী, অবশ 
কোন গ্রতীকার করিতে পারিবেন ।' 

$ভ্্রমার আদেশননুসারে আমি দেবমার্গ দিয়। শ্বেতকেতুর নিকট যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে অতি 
কোপ্নীত্ঘভাব এক বিমানচারীকে উল্লজ্ঘন করাতে তিনি ভ্রকুটিভঙ্গী দ্বার রোষপ্রকাশ পূর্বক আমার 
গ্রতি নেত্রপাত করিলেন । তাহার আকার দেখিয়া বোধ হইল যেন, রোষানলে আমাকে দগ্ধ করিতে 
উ্ভত হইয়াছেন! অনস্তর “ছরাত্মন্! তুই মিথ্যাতপোবলে গব্বিত হইয়াছিস্‌। তুরজমের ন্যায় লক্কপ্রদান 
পূর্বক আমাকে উল্নক্মন করিলি। অতএব তুরঙম হইয়। ভূতলে জন্মগ্রহণ করু।' তর্জজন-গর্জন, পূর্বক 
এই' বলিয়। শাপ গ্রদান করিলেন । আমি বাপ্পাকুলনয়নে' কৃতাঞ্চলিপুটে নান! অহ্থনয় করিয়। কহিলাম, 
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'ভগবন্‌! বরন্তেন বিরহশোকে অন্ধ হই এই ছুক্ষশ্ঘ কমিনাছি অবঞ্জাপ্রযুক করি নাই, । এক্ষণে ক্ষম। 
প্রার্থনা করিতেছি] প্রসঞ্ন হইয়া শাপ সংহার কর্কন।' তিনি কহিলেন, “আমার শাপ অন্তথা হইবার 
নহে। . তুমি ভূতলে তুর্মরূপে অবতীর্ণ হইয্া! যাহার বাহন হুইবে, তাহার মরণান্তে কমান করিয়। 
জাপনার শ্বরূপপ্রাপ্ত হইবে । আমি বিণয় পূর্ব্বক পুরর্বার কহিলাম, “ভগবন্! শাগদোষে চন্দ্রমা 
মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন । আমি ঘেন তাহারই বাহন হই। তিনি ধ্যানপ্রভাবে সমুদায় অবগত 
হইয়া কহিলেন, “ই॥ উজ্জররিনী নগরে তারাপীড় রাজ। অপত্যপ্রাপ্ধির আশায় ধর্মরকর্মের অনুষ্ঠান 
করিতেছেন । চশ্রম। তাহাই অপত্য হুইয়৷ ভূতলে অব্তীণ হইৰেন। তোমার প্রিয়বয়ন্ত পুগুরীক 
খষিও রাজমন্ত্রী শুকনাসের ওরসে জন্মগ্রহণ করিবেন । তুমিও রাজকুমাররূপে অবতীর্ণ চক্রের বাহন 
হইবে ।, তাহার কথার অবসানে আমি পুত্রের প্রবাহে নিপতিত হইলাম ও তুরজমক্ধপ ধারণ করিয়। 
তীরৈ উঠিলাম। তুরজম হইলাম বটে, কিন্তু আমার জন্মান্তরীণ সংক্কার বিনষ্ট হইল না। আমিই 
চন্ত্রাপীড়কে কিন্নরমিথুনের অনুগামী করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিলাম। চন্দ্রাপীড় চন্দ্রের অবতার । 
ধিশি জন্মান্তরীণ অনুরাগের পরতন্ত্র হুইয়। তোমার প্রণয়াভিলাষে এই প্রদেশে আনিয়াছিলেন ও তোমার 
শাপে বিনষ্ট হইয়াছেন । তিনি আমার প্রিয় বয়হ্য পুপগ্তরীকের অব্তার।” 

মহাশ্বেতা কপিঞ্জলের কথা শুনিয়। “হা দেব! জন্মান্তরেও তুমি আমার প্রণয়ান্রাগ বিশ্বত 
হইতে পার নাই । আমারই অন্বেষণ করিতে করিতে এই স্থানে আগমন করিয়াছিলে ; আমি নৃশংস! 
রাক্ষসী বারংবার তোমার বিনাশের হেতুতৃত হইলাম! দগ্ধ বিধি আমাকে আপন প্রয়োজন- 
সম্পাদনের সাধন করিবে বলিয়াই কি এত দীর্ঘ পরমাযু প্রদান পূর্বক আমার নিশ্বাণ করিয়াছিল?” 
কপিঞ্ল প্রবোধবাক্যে কহিলেন, “গন্ধরর্ববাজপুভ্রি! শাপদোষে সেই সেই ঘটন। হইয়াছে, তোমার দোষ 
কি? এক্ষণে যাহাতে পরিণামে শ্রেয়ঃ হয়, তাহার চেষ্টা পাও। যে ব্রত অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহাতেই 
একা স্ত অনুরক্ত হও । তপশ্তার অসাধ্য কিছুই নাই। পার্বতী যেরূপ তপশ্যার প্রভাবে পঞ্তপতির 
প্রণয়িনী হইয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ পুণুরীকের সহধন্মিণী হইবে, সন্দেহ করিও ন1।” কপিঞ্লের 
সাস্বনাবাক্যে মহাশ্বেত। ক্ষান্ত হইলেন । কাদস্বরী বিষধ-বদনে জিজ্ঞাল। করিলেন, “ভগবন, | পত্রলেখাও 
ইন্দ্রায়ুধের সহিত জলপ্রবেশ করিয়াছিল । শাপগ্রত্ত ইন্দ্রাযুধরূপ পরিত্যাপ করিয়া আপনি স্বরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন। কিন্তু পত্রলেখা কোথায় গেল, শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্সিয়াছে; অনুগ্রহ করিয়। ব্যক্ত 
করুন।” কপিঞ্চল কহিলেন, “জলগ্রবেশানস্তর যে যে ঘটন! হইয়াছে, তাহ আমি অবগত নহি। চন্দ্রের 
অবতার চন্দ্রাপীড় ও পুগুরীকের অবতার বৈশম্পায়ন কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং পত্রলেখা কোথায় 
গিয়াছে, জানিবার নিমিত্ত কালত্রয়োদর্শী ভগবান, শ্বেতকেতুর নিকট গমন করি।” এই বলিয়া কপিঞ্চল 
গগনমার্গে উঠিলেন। 

তিনি প্রস্থান করিলে রাজপরিজনের| বিশ্বয়ে শোক-সন্তাপ বিশ্বৃত হইল। এ 
বৈশম্পায়নের পুনরুজ্জীবিন পর্য্যন্ত এই স্থানে থাকিতে হইবে স্থির করিয়। বাসস্থান নিরূপণ কাবুল ও তথায় 
অবস্থিতি করিতে লাগিল। কাদন্বত্বী মহাশ্বেতাকে কহিলেন, “গ্রিয়সথি ! বিধাত। এই হতভাগিনীদিগকে 
. দুঃখের সমান অংশভাগিনী করিয়া পরস্পর দৃঢ়তর শখ্যবন্ধন করিয়। দিলেন। আজি তোমাকে প্রিয়সথী 
বলিয় সম্বোধন করিতে লঙ্দজা! বোধ হইতেছে না৷ । ফলত; এত দিনের পর আজি আমি তোমার বথার্থ 
প্রিয়সখী হইলাম । এক্ষণে কর্তব্য কি উপদেশ দাও। কি করিলে শ্রেয়: হইবে, কিছুই বুঝিতে 
পারিতেছি ন।” মহাশ্থেত। উত্তর করিলেন, *প্রিরসখি ! কি উপদেশ দিব? আশাকে কেহ অতিক্রম 


৬, সংসাহিষ্য-গ্রশ্থাবলী 


করিতে পারে না॥ আশা লোকদিকে যে পথে লইয়। যায়, লোকের! সেই পথে যায়। আমি কেবল 
কথ্ামাত্রের আখাসে প্র/ণত্যাগ করে পারি নাই । তুমি ত কপিঞলের মূখে সমৃদায় বৃত্তান্ত বিশেষরূণে 
অবগত হইলে । যাবৎ চন্দ্রপীড়ের শরা অবিকৃত থাকে, তাবৎ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ কর। জুভ-ফল- 
প্রাপ্তির আশয়ে লোকে অপ্রত্যক্ষ দেবতার কাষ্ঠময়, মুনসয়, প্রস্তরময় প্রতিমাও পূজা] করিয়। থাকে"। 
তুমি ত প্রত্যক্ষ দেবতা চন্দ্রমার সাক্ষাৎ মৃত্তি লা করিয়াছ। তোমার ভাগ্যের পরিসীমা নাই। 
এক্ষণে যত্ব পৃব্বক রক্গ। ও ওক্তিভাবে পরিচধ্য] কর ।” 

মদলেখ1 ও তরলিক ধরাধরি করিয়1 শীত, বাত, আতপ ও বৃষ্টির জল ন1 লাগে এমন স্থানে এক 
শিলার উপরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ আলির। রাখিল। ঘিনি নানা বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল 
লোচনে প্রিয্নতমের সহিত পাক্ষা করিতে আসিয়াছিলেনঃ তাহাকে এক্ষণে দীনবেশে ও ছৃঃখিত-চিত্তে 
তপস্বিনীর আকার অঙ্গীকার করিতে হইল । বিকসিত কুন্থম, ভ্গদ্ধি চন্দন, স্থরতি ধুপ, যাহা৷ উপভোগের 
প্রধান সামগ্রী ছিল, তাহা এক্ষণে দ্রেবাচ্চনায় নিযুক্ত হইল। এক্ষণে নিঝর্রবারি দর্পণ, গিরিগুহা। গৃহ, 
লতা সথা, বৃক্ষগণ রক্ষক; তরুশাখ। চন্দ্রাতপ ও কেকারব তন্ত্রীবঙ্কার হইল । দূর হইতে আগমন করাতে 
ও সহস। সেই দুঃসহ শোকানলে পতিত হওয়াতে কাদরীর ক শুক হইয়াছিল; তথাপি পান-ভোজন 
কিছুই করিলেন না। সরোবরে সান করিয়। পবিত্র দুকুল পরিধান করিলেন । এবং প্রিয়তমের পাদদয় 
অস্কে ধারণ করিয়| দিব অতিবাহিত করিলেন। বুজনী সমাগত হইল। একে বর্যাকাল, তাহাতে 
অন্ধকারাবৃত রজনী | চতুর্দিকে মেঘ, মুষলধারে বৃষ্টি, ক্ষণে ক্ষণে বন্দরের নির্ধাত ও মধ্যে মধো বিছ্যাতের 
দুঃসহ আঙলাক। খদ্ভোতমাল। অন্ধকারাচ্ছন্ন তরুমণ্ডলীকে আবৃত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর কর্রিল। 
গিরিনিঝাঁরের পতনশব্ ভেকের কোলাহল ও ময়ূরের কেকারবে বন আকুল হইল । কিছুই দেখ। যায় ন। 
কিছুই কর্ণগোচর হয় না। কি ভয়ানক সময়! এ সময়ে জনপদবাসী সাহলী পুরুষের মনেও ভয়ুসঞ্চার 
হয়। কিন্তু কাদরী সেই অরণ্যে প্রিয়তমের মৃতদেহ সে রাখয়। সেই ভয়ঙ্করী বর্যাবিভাবরী যাপিত 
করিলেন। 

প্রভাতে অরুণ উদ্দিত হুইলে প্রিম্নতমের শরীরে দৃ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্জের 
কিছুমাত্র বিশ্রী হয় নাই; বরং অধিক উজ্জল বোধ হইতেছে । তখন আহ্লাদিত-চিত্তে মদলেখাকে 
কহিলেন, “্মদলেখে ! দেখ দেখ, প্রাণেশ্বরের শরীর যেন সজীব বোধ হইতেছে ।” মদলেখা নিমেষশূন্য- 
নয়নে অনেকক্ষণ নিরক্ষণ। করিয়া কহিল, “ভর্ভূদারিকে | জবনবিরহে এই দেহ কেবল চেষ্টাশূন্ত; 
নভুব। সেই রূপ, সেই লাবণ্য, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। কপিঞ্জল যে শাপবিববরণ বর্ণন করিয়! 
গেলেন এবং আঁকাশবাণী দ্বারা বাহা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহ। সত্য, সংশয় নাই।” কাদস্বরী আনন্দিত 
মনে মহাশ্েতাকে, তদনন্তর চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গিগণকে সেই শরীর দেখাইলেন । সঙ্গিগণ বিন্ময়- 
বিকমিত নয়নে যুবরাজের শরীরশোভা দেখিতে লাগিল) কৃতাঞ্জলিপুটে কছিলঃ “দেবি! মৃতদেহ 
অবিকৃত থাঁকে, ইহা! আঁমরা। কখন দেখি নাই, . শ্রবণও করি নাই। ইহা অতি আশ্চর্য ব্যাপার 
মনেহ্‌ বাই। এক্ষণে আপনার প্রভাবলে ও তগন্তার ফলে যুবরাজ পুনজাঁবিত হইলেই সকলে. 
চরিতার্থ হই” পরদিনও সেই কূপ উজ্জ্বল শরীরসৌষ্ঠৰ দেখিয়া আকাশবাণীর ফোন অংশে আর 
মংশয় রহিল না ॥ তখন কাদস্বরী কহিলেন, “মদলেখে | আমার শেষ পর্যন্ত এই স্থানে অবস্থিতি 
ফরিতে হইবে । অতএব তুমি বাটা বাও ও এই বিশ্বয়াবহ'ব্যাপার পিতা-মাতার কর্ণগোচর করু। 
হারা ঘাহাতে বিরূপ ন। ভাবেন, ছুঃখিত না৷ হন এবং এখানে না আইসেন, এক্জপ' করিও । 


কাদস্থরী ৩১১ 


এখানে আমিলে তাহাদিগকে দেখিয়া শোকাবেগ ধারণ করিতে পারিব না। মেই বিষম লময়ে 
অমঙ্গলভয়ে আমার নেত্রযুগল হইতে অক্রজ্জল বহির্গত হয় নাই। এক্ষণে জীবিতনাথের পুনঃগ্রাধি- 
বিষয়ে, নিঃসন্দিপ্চচিত্ত হইয়াও কেন বৃথা রোদন দ্বার! প্রিয়তমের অমঙ্গল ঘটাইব?” এই বলিয়া 
মদলেখাকে বিদায় করিলেন। 

ম্দলেখা। গন্ধব্ববগর হইতে প্রত্যাগত হইয়া কহিল, “ভর্দারিকে ! তোমার অভিষ্সিছি 
হইয়াছে। মহারাজ ও মহিষী আস্ভোপান্ত সমৃদায় শ্রবণ করিয়া সন্দেহে করিলেন, বৎসে কাদস্বরি ! 
চন্দ্রসমীপবন্তিনী রোহিণীর' ন্যায় তোমাকে জামাতার পার্শবন্তিনী দেখিব, ইহা! মনে প্রত্যাশা ছিল 
না।, ত্বাভিলষিত ভর্তাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছ, তিনি আবার চন্ত্রমার অবতার শুনিয়। সাঁতিশয় 
আনন্দিত হইলাম। শাপাবসানে জামাতা জীবিত হইলে, তাহার সহচারিণী *তোমাকে দেখিয়া 
জীর্বনৈর সার্থকত। সম্পাদন করিব। শ্রক্ষণে আকাশবাণীর অনুসারে ধর্কর্মের অনুষ্ঠান কর। 
যাহাতে পরিণামে শ্রেয়: হয়, তাহার উপায় দেখ।” মদলেখার মুখে পিতা-মাতার ন্েহসংবলিত 
মধুরবাক্য শুনিয়া! কাদম্বরীর উদ্বেগ দূর হইল । 

ক্রমে বর্যাকাল গত ও শরৎকাল আগত হইল । মেঘের অপগমে দিত্মগুল যেন প্রসারিত 
হুইল। মার্তগড প্রচণ্ড কিরণ দ্বার! পক্ষময় পথ শু করিয়া! দ্িলেন। নদ, নদী, সরোবর ও পুফ্কৰিণীর 
কলুষিত সলিল নির্মল হইল। মরালকুল নদীর নিকতাময় পুলিনে স্থমধূর কলরব করিয়া কেলি 
করিতে লাগিল । গ্রামসীমায় বিবিধ তরুরাজি ফলভরে অবনত হইল। শুকশারিক। প্রভৃতি পক্ষিগণ 
ধান্যশীষ মুখে করিয় শ্রেণীবদ্ধ হুইয়! গগনের উপরিভাগে অপূর্ব শোভ। বিস্তার করিঙ্চ। কাশ- 
কুহ্থম বিকশিত হইল। ইন্দীবর, কহনার, শেফালিক!। প্রভৃতি নানা কুস্থমের গন্বযুক্ত ও বিশদবারি- 
শীকরসম্প ক্ত সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইয়া জীবগণের মনে আহলাদ জন্মাইয়। দিল। সকল অপেক্ষা 
শশধরের প্রভা ও কমলবনের শোভা। উজ্জ্বল হুইল। এই কালকিরমণীয়! লোকের গতায়াতের 
কোন ক্লেশ থাকে না। যে দিকে নেত্রপাত কর] যায়, ধান্যমঞ্জরীর শোভা৷ নয়ন ও মনকে পরিতৃপ্ত 
করে। জল দেখিলে আহলাদ জন্মে । চন্দ্রোদয়ে রজনীর সাতিশয় শোভা হয়। নভোমগুল সর্বদা 
নির্খল থাকে । ভীষণ বর্ধাকালের অপগমে শরৎকালের মনোহর শোভা দেখিয়া কাদস্বকীর ছুঃখ- 
ভারাক্রান্ত চিত্তও অনেক সুস্থ হইল । 

একদা মেঘনাদ আসিয়া কহিল, “দেবি ! যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ, মহিষী ৭ 
মন্ত্রী অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া অনেক দূত পাঠাইয়াছেন। আমর] তাহাদিগকে পমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ 
করাইয়া! বাটা যাইতে অনুরোধ করাতে কহিল, “আমর একবার যুবরাজের অবিক্কৃত আকৃতি দেখিতে 
অভিলাষ করি। এতদূর আসিয়া যদি তদবস্থাপন্ন তাহাকে দেখিয়া না যাই, মহারাজ কি বলিবেন,, 
মহিধীকে কি বলিয়!। বুঝাইব? এক্ষণে যাহা কর্তব্য করুন।” উপস্থিত' বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে 
শৃশডরকুলে শোক-তাপের পরিসীমা থাকিবে না, এই চিন্তা করিয়া কাদরী অত্যন্ত ।বষঞ্জ হইলেন, 
বাপ্পাকুল লোচনে গদগদবচনে, “ছা, তাহারা অযুক্ত কথা কহে নাই। যে অদ্ভুত ও 7মলোৌকিক 
ব্যাপার উপস্থিত, ইহ। হ্বচক্ষে দেখিলেও প্রত্যয় হয় না। ন1 দেখিয়া মহারাজের নিকটে গিয়া 
তাহারা কি করিবে? কি বলিয়াই মহিষীকে বুঝাইবে? ধাহাকে ক্ষণমাত্র অনুলোকন করিলে আর 
[বস্তুত হইতে পারা। যায় না, ভূত্যের ত্বাহার চিরকালীন স্েহ কিরূপে বিস্বত হইবে? শী তাহাদিগকে 
আনয়ন কর। যুবরাজের অবিরুত শরীরশোভ| দেখিয়। তাহাদিগের আগমনশ্রম সফল হউক ।* 


৩১২ সগসাহিত্য-প্রস্থাবলী 


অনস্তর দৃতগণ আশ্রমে প্রবেশির কাদস্ববীকে প্রণাম করিল ও সজলনয়নে রাজকুমারের অঙগসৌষ্ঠৰ 
দেখিতে লাগিল । কাদঘ্ববী কহিলেন, “তোমরা! ম্রেহস্থুলভ শোকাবেগ পরিত্যাগ কর। নিরবধি 
দুঃখকেই দুখে বলিয়া গণনা! কর! উচিত; কিন্তু ইহা! সের়প নয়? ইহাতে পরিণামে মলের প্রত্যাশা 
আছে। এষ বিন্ময়কর ব্যাপারে শোকের অবসর নাই। এরূপ ঘটন। কেহ কখন দেখে নাই, 
শ্রবণও করে নাই। প্রাণবাসু প্রয়াণ করিলে শরীর অবিকৃত থাকে, ইহা আশ্চর্যের বিষয় । এক্ষণে 
তোমর! প্রতিগমন কর এবং উৎকণ্টিতচেতা মহারাজকে এইমাত্র বলিও যে, “আমরা অচ্ছোঁদ- 
সরোববে যুবরাজকে দেখিয়! আসিতেছি।' উপস্থিত ঘটন। প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রকাশ 
করিলে মহারাজের কখন বিশ্বাস হইৰে না, প্রতু/ত শোকে তাহার প্রাণবিগমের সম্ভীবন1 ” * 

দূতের ফহিল, “দেবি! হয় আমরা না যাই, অথবা গিয়া না বলি, ইহ! হইলে এই 
ব্যাপার অপ্রকাশিত থাকিতে পারে; কিন্তু ছুই-ই অসম্ভব বৈশাম্পয়নের অন্বেষণ করিতে আয়! 
যুবরাজের বিলম্ব হওয়াতে মহারাজ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমর! 
না যাইলে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা । গিয়| তনয়বার্তা-শ্রবণলালস মহারাজ, মহিষী ও শুকনাসের 
উৎকণ্ঠিত বদন অবলোকন করিলে নিব্বিকার চিত্তে স্থির হইয়া থাকিতে পারিব, ইহাও অসম্ভব ।” 
কাদস্বরী কহিলেন, “হা, অলীক কথায় প্রভুকে প্রতারণা করাও পরিচিত ব্যক্তির উচিত নয়, 
তাহা বুঝিয়াছি। কিন্তু গুরুজনের মনঃপীড়াপরিহারের আশায় এরূপ বলিয়াছিলাম। যাহা হউক, 
মেঘনাদ | দু'তদিগের সমভিবাহারে এরূপ একটি বিশ্বস্ত লোক পাঠাইয়া দেও, ঘে এই সমুদায় 
ব্যাপার ক্চক্ষে প্রত্তাক্ষ করিয়াছে এবং বিশেষরূপে সমুদায় বিবরণ বলিতে পারিবে ।” মেঘনাদ 
ফৃহিল, “দেবী! আমর! প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ধত দিন যুবরাজ পুনজ্জরবিত ন। হইবেন তাবৎ বন্তবৃত্তি 
অবলম্বলন করিয়া বনে বাস করিব; কদাচ পরিত্যাগ করিয়া যাইব না। সেই ভূতাই ভুত? যে 
, সম্পৎকাঁলের ন্যায় বিপৎকালেও প্রতুর সহবাসী হয়। কিন্তু আপনার আজ! প্রতিপালন করাও 
আমাদিগের কর্তব্য কর্ম ।” এই বলিয়! ত্বরিতক নাম! এক বিশ্বস্ত সেবককে ভাকাইয়। দূতগণের 
সমভিব্যাহারে রাজধানী পাঠাইয় দিল । 

এ দিকে মহ্ষী বহুদিবস চক্দ্রীপীড়ের সংবাদ না পাইয়া অতিশয় উদ্িগ্ন ছিলেন। একদা 
উপধাচিতক * করিতে দেবমন্দিরে সমাগত হইয়াছেন, এমন সময়ে পরিজনের1 আসিয়! কহিল, “দেবি ! 
দেবতার! বুঝি এত দিনে প্রসন্ধ হইলেন, যুবরাজের সংবাদ আসিয়াছে।” পরিজনের মুখে এই 
কথ! শুনিয়া! মহিষীর নয়ন আনন্দবাম্পে পরিপ্ুত হইল! শাবকভ্রষ্ট হরিণের গ্তায় চতুদ্দিকে চঞ্চল 
চক্ষু নিক্ষেপ করিয়া গদগদবচনে কছিলেন, “কৈ, কে আসিয়াছে?” এরূপ শুভসংবাদ কে শুনাইল? 
বৎস চন্দ্রাপীড় ত কুপলে আছেন? মনের ওৎস্থকা প্রযুক্ত এই কথ। বারংবার বলিতে বলিতে 
স্বয়ং বার্তাবহদিগের নিকটবর্তিণী হইলেন; সজল-নয়নে কহিলেন, "বৎস ! শীঘ্র চন্দ্রাপীড়ের কুশলসংবাদ 
বল। আমার অন্তকরণ 'অতিশয় ব্যাকুল হইক্লাছে। চন্দ্রাপীড়কে তোমরা! কোথায় দেখিলে? 
তিনি কেমন আছেন, শীস্্ বল।” তাহারা মহ্ষীর কাতরতা দেখিয়া! অত্যন্ত শোকাকুল হুইল 


* উপধাচিতক-_দেবোদ্ছেশে মানিত । প্রমাণ যথা _ 
যন্দীয়তে দেবতাভো। মনোরাজ্যা্য-সিদ্ধয়ে। 
উপয়াচিতকং দিবাদোহদং তক্ধিদুরববধা: ॥ 


কাঘন্বরী ৩১৩ 


এবং প্রণামব্য পদেশে নেত্রজল মোচন করিয়া কহিল “আমবা।, অচ্ছোদসরোবব্ভীবে ধুবরাঁজকে 
দেখিয়াছি । অন্যান্ত সংবাদ এই তর্ক নিবেদন করিতেছে, শ্রবণ কল্তুন !” | 

মহিষী তাহাদিগের বিষণ্ন আকার দেখিয়াই অমঙ্গল সম্ভাবনা করিতেছিলেন, তাহাতে 
"আবার “তবরিতক আর আর সংবাদ নিবেদন করিতেছে” এই কথা শুনিয়। বিষণ্ণ হইয়া ভূতলে 
পড়িলেন? শিরে করাঘাত পূর্বক “হু হতান্মি' বলিয়া বিলাপ করিয়া কছিলেন, “ত্বরিতক, আর কি 
বলিবে? তোমাদিগের বিষ বদন, কাতর বচন ও হ্র্ষশূন্ত আগমনেই মকল ব্যক্ত হইয়াছে! হা বস! 
জগদেকচন্ত্র! চন্দ্রানন! তোমার কি ঘটয়াছে? কেন তুমি বাটা আসলে না? শীঘ্র আসিৰ বলিয়া 
গেলে, কৈ, তোমার সে কথা কোথায় রহিল? কখন আমার নিকট মিথ্যাকথা বল নাই, 
এবারে কেন গুতারণা করিলে? তোমার ঘাত্রার সময় আমার অন্তঃকরণে শঙ্কা হইয়াছিল, বুঝি 
সেই শঙ্কা সত্য হইল । তোমার সেই প্রফুল্ল মুখ আর দেখিতে পাই না! তুমি একবারে পরিত্যাগ 
করিয়। গিয়াছ? বৎস! একবার আসিয়া আমার অঙ্কের তৃষণ হও এবং মধুরম্বরে মা বলিয়। 
ডাকিয়। কর্ণকুছরে অমৃত বর্ষণ কর। এই হতভাগিনীকে ম] বলিয়। সঙ্বোধন করে এমন আর নাই। 
তুমি কখন আমার কথা উলজ্ঘণ কর নাই, এক্ষণে আমার কথা! শুনিতেছ না কেন? কি জন্য উত্তর 
দিতেছ না। তুমি এমন বিবেচনা করিও না যে. বিলাসবতী চন্দ্রাপীড়ের অন্তগমনেও জীবনধারণ 
করিবে। ত্বরিতকের মুখে তোমার সংবাদ শুনিতে ভয় হইতেছে, উহা! খেন শুনিতে না হয়।” এই 
বলিয়। মহিষী মোহ্প্রাপ্ধ হইলেন। 

বিলাসবতী দেবমন্দিরে মোহপ্রাণ্ হইয়া পড়িয়া আছেন শ্রশিয়া, মহারাজ অতিশয় চঞ্চল 
ও ব্যাকুল হুইলেন। শুকনাসের সহিত তথায় উপস্থিত হইএা দেখিলেন, কেহ কদলীদর্ম দ্বারা 
বীজন, কেহ জলসেচন, কেহ বা শীতল পাণিতল দ্বার মহিষার গাত্রস্পর্শ করিতেছে। ক্রমে মহিষীর 
চৈতন্যোদয় হইল এবং মুক্তকণে হা হতাম্মি বলিয়। রোদন করিতে লাগিলেন । রাজ। প্রবোধবাক্যে 
কহিলেন, “দেবি ! যদ্দি চন্দ্রাগীড়ের অত্যাহছিত ঘটিফ়া থাকে, রোদন ছার। তাহার কি প্রতীকার 
হইবে? বিশেষতঃ: সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করা হয় নাই। অগ্রে বিশেষরূপে সমুদয় শ্রবণ করা যাউক, 
পরে ধাহা কর্তবা করা ধাইবে।” এই বলিয়া ত্বরিতককে ভাকাইলেন;_জিজ্ঞপিলেন, “ত্বরিতক ! 
চন্দ্রাপীড় কোথায় কিরূপ আছেন? বাটা আপিবার নিমিত্ত পত্র লিখিয়াছিলাম, আসিলেন না 
কেন? কি উত্তর দিয়াছেন ?” ত্বরিতক যুববাঁজের বাটী হইতে গমন অবধি হৃদয়বিদারণ পর্যান্ত 
সমূদায় বৃত্তান্ত বর্ন করিল। রাজ! আর শুনিতে ন] পারিয়৷ আর্তন্বরে বার" করিয়া কহিলেন, 
"ক্ষান্ত হও- ক্ষান্ত হও। আর বলিতে হইবে না । যাহা! শুনিবার শুনিলাম। হা বস! হৃদয়বিদারণের 
কেশ তুমিই অন্থভব করিলে । বন্ধুর প্রাতি যেরূপে প্রণয় প্রকাশ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্তপথে 
দণ্ডায়মান হইয়| পৃথিবীর প্রশংসাপাত্র হইলে। স্েহপ্রকাশের নবীন পথ উদ্ভাবিত করিলে। 
তুমিই সার্থকজদ্ধা মহাপুরুষ । আমর। পাপিষ্ঠ, নির্দিয় নরাধম। যেন ক্টেতৃকাৰহ উপন্যাসের ন্যায় 
এই ছ্ব্বিলহ দারুণ বৃত্তান্ত অবলীলাক্রমে শুনিলাম, কৈ, কিছুই হইল না। অরে ভীরু প্রাণ! 
ব্যাকুল হুইতেছিস্‌ কেন? যদি স্বয়ং বহির্গত না হুইস, এবার বলপূর্বক তোকে বহির্গত করিব। 
দেবী! প্রস্তুত হও, এ সময় কালক্ষেপের সময় নয়। চন্দ্রাপীড় একাকী যাইতেছেন, শীঘ্র তাহার 
সঙ্গী হইতে হইবে। আর বিলম্ব করু। বিধেয় নয়। আঃ হতভাগা শুকনাস! এখনও বিশ্ব 
করিতেছ? প্রাণ-পরিত্যাগের রূপ সময়' আর কবে পাইবে? এই বেলা চিতা প্রস্তত ,কর। 

সঃ ২য়-”৪ৎ 


৩১৪ লগসাহিত্য-্্ন্থাবঙ্গী 


গ্রজলিত অনল্শিখা আলিঙ্গন করিয়া তাপিত অঙ্গ লীতল করা যাউক।” ত্বরিতক সভায় বিনীত- 
বচনে নিবেদন করিল, “মহারাজ! লগাপনি যেরূপ সম্ভাবন ও শঙ্ক। করিতেছেন, সেরূপ নয়। যুবরাজের 
শরীর প্রাণবিষুক্ত হইয়াছে, কিন্ত অনির্ববচনীয় ঘটনাবশত; অবিকৃত আছে।” এই বলিয়া আকাশবাণীর 
সমুদয় বিবরণ, ইন্দ্রাযুষের কপিঞলরূপধারণ ও শাপবৃত্তান্ত অবিকল বর্ন করিল। উহ! শ্রবণ করিয়। 
রাজার শোক বিন্ময়রসে পরিণত হইল । তখন বিশ্মিতনয়নে শ্ুকনাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । 

্বয়ং শোকার্ণবে নিমগ্র হইয়াও শুকনাস ধের্যযাবলম্বন পূর্বক সাক্ষাৎ জ্ঞানরাশির 
ন্যায় রাজাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কহিলেন, “মহারাজ ! বিচিত্র এই “সংসারে প্রকৃতির পরিণাম, 
জগত্বীশ্বরের ইচ্ছা, শুভাশুভ-কর্মের পরিপাক অথবা স্বভাব বশতঃ নানা-প্রকার কার্যের উৎপত্তি 
হয় ও নানাবিধ ঘটনা উপস্থিত হইয়া থাকে । শ্াস্তরবিদেরা এরূপ অনেক ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, 
যাহ। যুক্তি ও তর্ক-শক্তিতে আপাতত: অলীকরূপে গ্রতীক্কমান হয়, কিন্তু বস্ততঃ তাহা মিথ্যা'নহে। 
ভুজঙগদষ্ট ও বিষবেগে অভিভূত ব্যক্তি মন্ত্রগ্রভাবে জাগরিত ও বিষমুক্ত হয়। যোগপ্রভাবে যোগীরা 
সকল তূমগ্ুল করতলস্থিত বস্তুর ন্যায় দেখিতে পান। ধ্যান-প্রভাবে লোক অনেককাল জাঁবিত 
থাকে। ইহার প্রমাণ আগম, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির সমুদয় পুরাণে অনেক প্রকার শাপবৃত্তান্ত 
বর্ণিত আছে। নহুষ রাজধি অগন্ত্য খষির শাপে অজগর হুইয়াছিলেন। বশিষ্টমুনির পুত্রের শাপে 
সৌদাস রাক্ষস হয়েন। শুক্রাচাধ্যের শাপে যযাতির যৌবনাবস্থায় জর। উপস্থিত হয়। পিতৃশাপে 
ত্রিশঙ্কু চগ্ডালকুলে জন্মপরিগ্রহ করেন। অধিক কিঃ জন্মমরণরহিত্ত ভগবান্‌ নারায়ণও কখনও জমদগ্রির 
আত্মজদ্কখনও বা রঘুবংশে অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন; কখন বা মানবের ওরষে জন্মপরিগ্রহ করিয়া 
_লীল! প্রচার করিয়া থাকেন। অতএব মনুস্থলোকে দেব্তাদিগের উৎপত্তি অলীক বা অসম্ভব নয়। 
আপনি পূর্ববকালীন নৃপগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যন নহেন। চন্দ্রমাও চক্রপাণি অপেক্ষা) সমধিক 
ক্ষমতাবান নহেন। তিনি শাপদোষে মহারাজের রসে জন্মগ্রহণ করিবেন, ইহা। নিতান্ত আশ্চয্য 
নয়। বিশেষতঃ স্বপ্নবৃতান্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে আর সন্দেহ থাকে ন।। মহিষীর গর্ভে পূর্ণ- 
শখধর প্রবেশ করিতেছে, আপনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। আমিও স্বপ্নে পুগুরীক দেখিয়াছিলাম। 
অমৃতদীধিতির অমৃতের প্রভাব ভিন্ন বিনষ্ট দেহের অবিকার কিরূপে সম্ভবে? এক্ষণে ধৈয্য অবলম্বন 
করুন। শাপও পরিণামে আমাদিগের বর হইবে । আমাদের সৌভাগ্যের পরিসীম। নাই । শাপাবসানে 
বধূমেত চন্দ্রাপীড়রূপধারী ভগবান্‌ চন্দ্রমার মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া জীবন পার্ক হইবে। এ 
সময় অত্যুদয়ের সময়, শোকতাপের সময় নয়। এক্ষণে পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করুন, শীঘ্র শ্রেয়: হইবে। 
কর্শের অসাধ্য কিছুই নাই। 

শুকনাস এত বুঝাইলেন, কিন্তু রাঁজার শোকাচ্ছন্ন মনে প্রবোধের উদয় হইল না। তিনি 
কহিলেন, “শ্তকনাল! তুমি যাহা বলিলে, যুক্তিপিদ্ধ বটে, কিন্তু আমার মন প্রবোধ মানিতেছে না । 
আমিই ষর্খন ধৈধা অবর্ধন্বন করিতে সমর্থ নহি, মহিষী স্ত্রীলোক হইয়। কিরূপে শোকাবেগ পরিত্যাগ 
করিবেনণ চল, আমরা তথায় যাই, স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের অবিকৃত অঙ্গশোভ| অবলোকন করি। 
তাহা হইলে শোকের কিছু খিল হইতে পারে ।” মহ্ষী কহিলেন, “তবে আর বিলম্ব কর! 
নয়। শীঘ্র যাইবার উদ্ভোগ করা ধাউক।” এমন সময়ে একজন বুদ্ধ আসিয়া! কহিল, “দেবি ! 
জ্জাপীড় ও বৈশম্পায়নের নিকট হুইতে লোক আসিয়াছে, সংবাদ কি, জানিবার নিমিত্ত মনোরম! 
এই মন্দিরের পশ্চাডভাগে দণ্ডায়মান আছেন।* মনোরমার আগমনবার্ত। শ্রবণ করিয়া! নবপতি অতিশয় 


কাদন্থরী' ৩১৫ 
শোকাকুল হইলেন) বান্পাকুলনয়নে কহিলেন, “দেবি! তুমি স্বয়ং গিয়া মমূদায় তুতবাস্ত তাহার 
কর্ণগোচর কর এবং প্রবোধবাক্যে বুঝাইয়া। কহ থে, তিনিও আমাদিগের সমভিব্যাহারে তথায়, 
যাইবেন।* গমনের সমূদায় আয়োজন হুইল। বাজাও মহিষী, মন্ত্রী, মন্ত্িপত্বী মকলে চলিলেন। 
*নগৰ্ববাসী লোকেরা, কেহ বা নরপতির প্রতি অন্ুবাগবশত্, কেহ বা চন্দ্রাগীড়ের প্রতি স্েহ 
প্রযুক্ত, কেহ বা আশ্যধ্য দেখিবার নিমিত্ত স্ুসজ্জ হুইয়া অনুগমন করিতে প্রস্তত হইল। বাজ৷ 
তাহাদিগকে নানা প্রকার বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। কেবল পরিচারকেরা সঙ্গে চলিল। 

কিয়দ্িন পরে অচ্ছোদসরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে কাদঘ্বরী ও 
মহাশ্বেতার নিকট অগ্রে নংবাদ পাঠাইয়! পরে আপনারা আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। গুরুজনের 
আগমনে লজ্জিত হইয়া মহাশ্বেতা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। কাদস্বরী শোকে বিহ্বল হইয়। 
মূচ্ছাপঈ' হইলেন | নবকিশলয়ের ন্যায় ফামল শধ্যায় শয়ন করিয়াও পূর্বে ধাহার নিষ্া হইত 
না, তিনি এক্ষণে এক প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া মহানিজ্রা় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়। 
মহিষীয় শোকের আর পরিসীমা! রহিল না। বারংবার আলিঙ্গন, মুখচুম্বন ও মন্তক আত্ত্রাণ করিয়া॥ 
হা হুতোন্মি বলিয়া উচ্ৈঃম্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । বাজা বারণ করিয়া! কহিলেন, "দেবি! 
জন্ান্তরীণ পুণ্যফলে চন্ত্রাপীড়কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু ইনি দেবমুত্তি, এ সময়ে 
স্পর্শ করা উচিত নয়। পুত্রকলত্রাদির বিরহই ঘাতনাবহ। আমর! স্বচক্ষে চন্দ্রাপীড়ের আনন্দজনক 
মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, আর ছুংখসন্তাপ কি? ধাহার প্রভাবে বৎস পুনজ্জাঁবিত হইবে, ধাহার 
প্রভাবে পরিণামে শ্রেয়: হইবে, ধিনি এক্ষণে একমাত্র অবলম্বন, তোমার বধূ সেই গন্ধর্বরধজপুত্রী 
শোকে জ্ঞানশৃন্তা হইয়াছেন, দেখিতেছ না? যাহাতে ইহার ঠৈতন্যোদয় হয়, তাহার চেষ্ট1! পাও ।* 
"কৈ বধ কোথায়?” বলিয়। রাণী সসম্তরমে কাদস্বরীর নিকট গেলেন এবং ধরিয়া, তুলিয়। ক্রোড়ে 
'বসাইলেন। বধূর মুখশশী মহিষী যতবার দেখেন, ততই নয়নযুগল হইতে অশ্রজল নির্গত হুয়। 
তখন বিলাপ করিয়া কহিলেন, “আহা ! মনে করিয়াছিলাম, চন্্রাপীড়ের বিবাহ দিয়! পুত্রবধূ লইয়! 
পরম স্থখে কালক্ষেপ করিব, কিন্তু জগদীশ্বরের কি বিড়ম্বনা, পরমপ্রীতির পাত্র সেই বধূর বৈধব্যদশা 
ও তপশ্িবেশ দেখিতে হুইল ! হায় ধাহাকে রার্জভবনের অধিকারিণী করিব ভাবিয়াছিলাম, তাহাকে 
বনবাসিনী ও নিতান্ত দুঃখিনী দেখিতে হইল ।” এই বলিয়! বারংবার বধূর মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন । 
রাণীর অশ্রজল ও পাণিতল স্পর্শে কাদস্বরীর টৈতন্যোদয় হইল। তখন নয়ন উন্নীলন পূর্বক 
লজ্জায় অবনতমুখী হইয়া একে একে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিলেন। “বৈধব্যদশা শীন্ত দুর' 
হুউক” বলিয়া নকলে আঁীর্ধ্বাদ করিলেন। রাজা মদলেখাকে ডাকিয়া কহিলেন, “বৎসে | তুমি 
বধূর নিকটে গিয়া কহ যে, আমরা! কেবল দেখিবার পা আসিয়। দেখিলাম। কিন্তু যেরূপ আচার 
করিতে হম্স এবং এত দিন যেরূপ নিয়মে ছিলেন, আমাদিগের আগমনে লঙ্জীর অন্থরোধে যেন 
তাহার অন্যথা না হয়। বধূ ধেন সর্বদা বখসের নিকটবর্তিনী থাকেন'। এই বলিয়। সঙ্গিগণ 
সমভিব্যাহারে আশ্রমের বহির্গত হইলেন। 

আশ্রমের অনতিদূরে এক লতামণ্ডপে বাসন্থান নিরূপণ করিয়া সমুদায় নৃপতিগণকে ডাকাইয়া 
কহিলেন, *ত্রাতঃ ! পূর্বে স্থির করিয়াছিলাম, চন্দ্রাপীড়ের বিবাহ দিয়া তাহাকে প্লাজ্যভার সমর্পণ 
করিয়া, তৃতীয় আমে প্রবেশ করিব এবং, জগদীশ্বরের আরাধনায় শেষদশা অতিবাহিত হইবে । 
আমার মনোরথ সফল হুইল না বটে, কিন্তু পুনর্্বার সংসারে প্রবেশ করিতে আস্থা নাই। তোমর! 


৩১৬ সগসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


সহোদরতুল্য পরম তুহ্বদ। "নগরে প্রতিগমন করিয়া স্বশৃঙ্ঘলরূপে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন 
ফর। আমি পরলোকে পরিত্রাণ পাইবার উপায় চিন্তা করি। যাহার পুত্র কিংবা ভ্রাতার প্রতি 
সংপারভার। সমর্পণ করিঘা। চরমে পরদেশ্বরের আরাধনা, করিতে পারে, তাহাবাই ধন্য ও সার্থকজন্মা ৷ 
এই 'কিঞ্চিংকর মাংসপিগু*য় শরার দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম উপাজ্জিত হইলেও পরম লাভ বলিতে, 
হইবে । ধর্মসঞ্চয় ব্যতিরেকে পরলোকে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই। তোমরা এক্ষণে বিদায় হও 
এবং আপন আপন আলয়ে গমন করিয়। সবখে রাজভোগ কর। আমি এই স্থানেই জীবনক্ষেপ 
করিব, মানস করিয়াছি ।” এই বলিয়! সকলকে বিদায় করিলেন এবং তদবধি তপদ্থিবেশে জগীশ্বরের 
আরাধনীয় অশ্ুক্ত হইলেন । তরুমূলে হব্মযবুদ্ধি, হরিণশাবকে স্থৃতন্মেহ সংস্থাপন পূর্বক শুরুনাসের 
সহিত প্রতিদিন চন্্রাগীড়ের মুখচন্দ্র দশন করিয়া স্থখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন । . 

ম্হর্বি জাবালি এইরূপে কথ! সমাপ্ত করিয়া হা পূর্বক মুনিকুমারদিগকে কহিলেন “দেখ, 
আমি অন্যমনস্ক হইয়া তোমাদিগকে অভিপ্রেত উপাখ্যান অপেক্ষাও অধিক বলিলাম । যাহা হউক, 
থে মুনিতনয় মদ্নবাণে আহত হইয়া আত্মকৃত অবিণয় জন্ত মর্ত্যলোকে শুকনাসের গরসে জনসগ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং তদনভ্তর মহাশ্বেতার শাপে তির্ধ্যগ জাতিতে পতিত হন) তিনি এই ।” এই 
কথা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা আমাকে নির্দেশ করিয়] দেখাইয়া দিলেন। তাহার কথাবসানে জন্মাস্তরীণ 
সমুদায় কর আমার স্থৃতিপথারঢ এবং পূর্ববজন্রশিক্ষিত সমুদায় বিদ্তা আমার জি্বাগ্রবঞ্তিনী হইল। 
তদবধি মনুষ্তের ন্যায় স্ুম্প্ট কথা! কহিতে লাগিলাম! বোধ হুইল যেন, এতদিন নিদ্রিত ছিলাম, 
এক্ষণে জাগরিত হইলাম । কেবল মনুষ্যদেহ হুইল না, নতুবা চন্দ্রাপীড়ের প্রতি সেইরূপ স্ষেহ, 
মহাশ্বেতার প্রতি সেইরূপ অনুরাগ এবং তীহার প্রাপ্তিবিষয়েও সেইক্প ওৎস্ক্য জন্মিল। পক্ষোতেদ 
না হওয়াতে কেবল কায়িক চেষ্টা হইল না। পূর্বরষ পুর্বব জন্মের সমুদায় বৃত্তান্ত স্বৃতিপথারূঢ 'হওয়াতে 
পিতা, মাতা, মহারাজ তারাপীড়, মহিবী বিলাসবতী ব্যস্ত চন্দ্রাপীড় এবং প্রথম সতবদ কপিঞ্চল 
সকলেই আমার সমূত্ক চিত্তে পদ প্রাপ্ত হইলেন। তখন আমার অস্তঃকরণ কিরূপ হইল, কিছু 
বুঝিতে পারি না। অনেকক্ষণ চিন্তা করিলাম, মনে কত ভাবের উদয় হইতে লাগিল। মহৰ্বি 
অমার অবিনয়ের পরিচয় দেওয়াতে তাহার নিকট লজ্জিত হুইলাম। লজ্জায় অধোবদন হইয়। 
বিনয়বচনে জিজ্ঞাসিলাম, “ভগবন্‌! আপনার অনুকষ্পায় পূর্ববজন্নবৃতাস্ত আমার স্বৃতিপথবন্তাঁ হইয়াছে 
ও সমুদয় সুহ্বদগণকে মনে পড়িয়াছে। কিন্তু উহ। ম্মরণ ন। হওয়াই ভাল ছিল। এক্ষণে বিরহবেদনায় 
'প্রাণ ঘায়। বিশ্রেষত: আমার মরণসংবাদ শুনিয়া যাহার হ্বদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল, সেই চন্দ্রাপীড়ের 
অদর্শনে আৰু প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্বক বলিয়। 
দেন। আমি তির্যগজাতি হুইয়াছি, তথাপি তাহার লহিত একত্র বাস করিলে আমার কোন ক্লেশ 
থাকিবে না।” মহ্র্ধি আমার প্রতি নেতপাত পূর্বক স্ষেহ কোপগর্ভ বচনে কহিলেন, “ছুরাক্মন্‌ ! 
যে পথে পদার্পণ করিয়া তোর এত দুর্দশা ঘটিয়াছে, আৰার সেই পথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা 
পাইত্ডেছিস? অগস্ভাপি পক্ষোতেদ হয় নাই, অগ্রে গমন করিবার সামর্থা হউক, পরে তাহার 
জন্স্থান বলিয়া দিবু।” 

“তাত$ প্রাণখারণ করিতে পার! না যায়ঃ এক্প বিকার মুনিকুমারের মনে কেন সহন। 
স্থুরিত হুইল? পরম পবিত্র দিব্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়অত্যন্ল পরমায়ু কেন হইল 1 আমারিগের 
অতিশয় বিশ্বয় জন্মিয়াছে অনুগ্রহ পূর্বক ইহার কারণ নির্দেশ করিলে চযিতার্থ হই।” হারীতের 


কারস্বরী ৩১৭ 
এই কথা শনি! মহ্ধি কহিলেন, “পত্যোৎগাদনকালে মাতার ঘেয়প মনোবুড়ি থাকে, মন্তানও 
সেইরূপ মনৌবৃততি প্রাপ্ত হয়া ভূমিষ্ঠ হয়। পুশ্তরীকের জনকালে লক্ষ্মী রিপুপরতন হয়াছিলেন। 
তরা পুণুবীক যে বিপু, বর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন, ইহ! আশ্ম 
নছে। শান্তরকারের। কছেন। কারণের গুণ কাধ্যে সংক্রামিত হুয়। কিন্তু শাপাঘসানে ইহার 
দীর্ঘ পরমাযু হইবে” আমি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভগবন্‌! কিরূপে আমি দীর্ঘ পরমাযু 


প্রা্ত হইব, তাহার উপায় বলিয়া দেন।” তিনি কহিলেন) “ইহার পর ক্রমে ক্রমে লমূদায় 
জানিতে পারিবে।” 


উপসংহার 


কথান্ম কথায় নিশাবসান ও পূর্ববাদিক্‌ ধৃমরবর্ণ হইল। পম্পাসরোবরে কলহংলগণ কলরব করিয়া! 
উঠিল। প্রভাতদমীরণ তপোবনের তরুপল্পৰ কম্পিত করিয়! মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল। শশধরের আর 
প্রভা রহিল না| দুর্ববাদলের উপর নিশির শ্রিশির মুক্তাকলাপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহহি 
হোমবেলা উপস্থিত দেখিয়! গাত্রোথান করিলেন। মুনিকুমীরেরা এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়া! কথা 
শুনিতেছিলেন এবং শুনিয়৷ এরূপ বিন্ময়াপন্ন হইলেন যে, মহধিকে প্রণাম না করিয়াই প্রভাতককত্য সম্প্রাদন 
করিতে গেলেন । , হারীত আমাকে লইয়া! আপন পর্ণশ]লায় রাখিয়া নির্গত হুইলেন। তিনি বহির্গত 
হইলে আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, “এক্ষণে কি কর্তব্য, যে দে প্রাঞ্চ হইয়াছি, ইহা! অতি অকিঞ্চিৎকর, 
কোন কন্মের ধোগয নয় । অনেক সথকৃত না থাকিলে মন্ুযুদেহ হয় না। তাহাতে আবার সর্বর্ণশ্রেষ 
্রাঙ্মণকূলে জন্ম লাভ করা অতি কঠিন কর্শ; ব্রাঙ্মণকুলে জনন গ্রহণ করিয়া! তপশ্থিবেশে জগদীশ্বরের 
আরাধনা ও অপবর্গের উপায় চিন্ত। কর! প্রায় কাহারও ভাগো ঘটিয়! উঠে না। দিবালোকে নেবাসের 
ত কথাই নাই। আমি এই সমৃদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কেবল আপন দোষে হারাইয়াছি। কোন 
কালে যে উদ্ধার পাইব, তাহারও উপায় দেখিতেছি না । জজ্মান্তরীণ বান্ধবগণের সহিত পুনর্ববার সাক্ষাৎ 
হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। এ দেহে কোন প্রয়োজন নাই। এ প্রাণ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। 
আমাকে এক দুঃখ হইতে ছুঃখাস্তরে নিক্ষিপ্ত করাই বিধাতার সম্পূর্ণ মানস। ভাল, বিধাতার মানসই 
সফল হউক |” 
_.. এইকপ চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে হারীত সহাস্ত-বদনে আমার নিকট আসিয়া মধুর-বচনে 
কহিলেন, “ভ্রাতঃ! ভগবান্‌ শ্বেতকেতুর নিকট হুইতে তোমার পূর্ববসথহ্বং কপিঞ্চল তোমার অন্বেষণে 
আসিয়াছেন। বাহিরে পিতার সহিত কথ। কহিতেছেন।” আমি আহ্লাদে পুলকিত হইয়া কহিলাম, 
"কৈ, তিনি কোথায়? আমাকে তাহার নিকট লইয়া চল।৮ বলিতে বলিতে কপিঞ্রল আমার নিকট 
আমিলেন। তাহাকে দেখিয়া আমার দুই চক্ষু দিয়া আনন্দাশ্র নির্গত হইতে লাগিল । বলিলাম, “সখে 
কণিঞ্চল ! বহুকাল তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। ইচ্ছ৷ হইতেছে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়। তাপিত 
হদয় শীতল করি” বলিবামাত্র তিনি আপন বক্ষঃস্থলে আমাকে তুলিয়া লইলেন; আমার ছুর্দশ। 
দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। আমি প্রবোধবাক্যে কহিলাম, “সে ! তুমি আমার ন্যায় অজ্ঞান 
নহ। তোমার গম্ভীর প্রকৃতি কখন বিচলিত হয় নাই । তোমার মন কখন চঞ্চল দেখি নাই। এক্ষণে 
চঞ্চল হইতেছ ফেন? ধৈর্য অবলম্বন কর। আসনপরিগ্রহ দ্বার! শ্রান্তি পরিহার পূর্বক পিতার 
কুশলবার্তা বল। তিনি কখন এই হতভাগাকে কি ম্মরণ করিয়া থাকেন? আমার দারুণ দৈবছুর্বিপাকের 
কথা শুনিয়। কি বলিলেন ? «বোধ হয়, অতিশয় কুপিত হইয়1 থাকিবেন।” 
কৃপিল আসনে উপবেশন ও মুখপ্রক্ষালন পূর্ববক শ্রান্তি দূর করিয়া! কহিলেন, “ভগবান কুশলে 
আছেন এবং দিব্যচস্থ বারা আমাদিগের সমূদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়। প্রতীকারের নিমিত্ত এক .ক্রিয়া 
আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিয়ার প্রভাবে আমি ঘোটকরূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত 
হইয়াছিলাম। আমাকে বিষগ্ন ও ভীত দেখিয়া কহিলেন, বৎস, কৃপিঞ্রল | যে ঘটনা উপস্থিত তাহাতে 
তোমার্দিগের কোন দৌষ নাই। আমি উহা। অগ্রে জানিতে পারিয়াও প্রতীকারের কোন চেষ্টা করি. 


কাদম্বী ১১৯, 


নাই। অতএব আমারই দোষ বলিতে হইবে। এই দেখ, বত পুগুরীকের আমু কর্ধ আবন্ত 
করিয়াছি, ইহা! দিদ্ধপ্রায়। যত দিন সমাঞ্ড না হয়, তূমি এই স্থানে অবস্থিতি কর।-_বলিয়া। আমার 
ভয্ভঞ্ন*করিয়া। দিলেন। আমি তখন নির্ভয়-চিত্তে নিবেদন করিলাম, “তাত! পুগুবীক যে স্থানে জগ্রহণ 
করিয়াছেন, অন্থগ্রহ পূর্ববক আমাকে তথায় যাইতে অনুমতি করুন তিনি বলিলেন, “বৎস! তোমার 
সখা শুকজাতিতে পতিত হুই্য়াছেন, এক্ষণে তুমি তাহাকে চিনিতে পারিবে না। তাহারও তোমাকে 
দেখিয়া মিত্র বলিয়! প্রত্যভিজ্ঞ। হইবে না। অগ্ঠ প্রাত:কালে আমাকে ডাকিয়। কছিলেন, “বৎস! 
তোমার সখ! মহত্ষি জাবালির আশ্রমে আছেন। পূর্ববর্জন্মের সমূদায় বৃত্তান্ত তাহার শ্বৃতিপথবর্তা 
হইরাঃছ ; এক্ষণে তোমাকে দেখিলেই চিনিতে পারিবেন । অতএব তুমি তাহার নিকটে যাও! যত দিন 
আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত ন1 হয়, তাবৎ তাহাকে জাবালির আশ্রমে থাকিতে কহিও। তোমার মাতা লক্ষ্মী 
দেবীও সেই কর্দে বাপূত আছেন । তিনিও আশীর্বাদ প্রয়োগ পুরব্বক উহাই বলিয়। দিলেন!” কণিঞ্জল 
এই কথা বলিয়! ছুঃখিতচিত্তে আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন । আমিও তাহার ঘেটকরূপ ধারণের 
সময় যে ষে ক্লেশ হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া দুখ প্রকাশ করিতে লাগিলাম। মধাহফাল 
উপস্থিত হইলে আহারাদি করিয়া॥ “খে ! যাবৎ সেই কর্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ এই স্থানে থাক; 
আমিও সে কর্মে ব্যাপৃতি আছি, শীঘ্র তথায় যাইতে হইবে, চলিলাম' বলিয়। বিদায় হইলেন । দেখিতে 
দেখিতে অস্তরীক্ষে উঠিলেন ও ক্রমে অদৃশ্ঠ হইলেন । 

হাবীত যত্ব পূর্বক আমার লালন-পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বলাধান হুইল এবং 
পক্ষোভেদ হওয়াতে গমন করিবার শক্তি জন্মিল। একদ। মনে মনে চিন্তা করিলাম, “এক্ষণে *উড়িবার 
সামর্থ্য হইয়াছে, একবার মহাশ্বেতার আশ্রমে যাই। এই স্থির করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে, 
লাগিলাম। গমন করা অভ্যাস ছিল না, সতরাং কিঞিম্দর যাইয়াই অতিশয় শ্রান্তিবোধ ও পিপাসায় 
ক্ঠশোষ হইল। এক সরোবরের সমীপবর্তাঁ জ্থুনিকুঞ্জে উপবেশন করিয়া শ্রান্তি দূর করিলাম । স্থম্থাছু 
ফল ভক্ষণ ও স্থশীতল জল পান করিয়। ক্ষুংপিপাস! শান্তি হইলে, নিদ্বাকর্ষণ হইতে লাগিল। পক্ষপুটের 
অন্তরালে চঞ্চুপুট নিবেশিত করিয়া স্থখে শিদ্রা! গেলাম । জাগরিত হইয়া দেখি, জালে বদ্ধ হইয়াছি। 
সন্মুথে এক বিরাটাকার ব্যাধ দণ্ডায়মান । তাহার ভীষণ মৃত্তি দেখিয়া! কলেবর কম্পিত হইল এবং জীবনে 
নিরাশ হুইয়। ব্যাধকে সম্বোধন করিয়। কহিলাম” “ভন! তুমি কে, কি নিমিত্ত আমাকে জালবদ্ধ করিলে? 
ধদি আমিষলোভে বদ্ধ করিয়! থাক, নিত্রাবস্থাক্স কেন প্রাণবিনাশ কর নাই? ঘদি কৌতুকের নিমিত্ত 
ধরিয়া! থাক, কৌতুক নিবৃত্ত হইল, এক্ষণে জাল-মোচন করিয়া দাও। নিরপরাধে কেন আর যন্ত্রণা 
দিতেছ? আমার চিত্ত প্রিয়জন-দর্শনে অত্যন্ত উৎকঠিত, আর বিলম্ব সহে না; তৃমিও গ্রাণী বট, 
বল্পভ-জনের অদর্শনে মন কিরূপ চঞ্চল হয় জানিতে পার ।” 

কিরাত কহিল, “আমি চগ্ডাল বটি, কিন্ত আমিষলোভে তোমাকে জালবদ্ধ ক্রি নাই। 
আমাদিগের শ্বামী পককণদেশের অধিপতি । তাহার কন্ত। শুনিয়াছিলেন, জাবালি মুনির আশ্রমে এক 
আশ্চর্য শুকপর্ষী আছে। সে মন্ুত্বের মত কথা কহিতে পারে। শুনিয়া অবধি কোভুাক্রান্ত 
£ইরাছিলেন এবং অনেক ব্যক্তিকে ধরিবার আদেশ দিয়াছিলেন। অনেক দিন অনুসন্ধানে ছিলাম। 
মাছি হযোগক্রমে জালবদ্ধ করিয়াছি । এক্ষণে লইয়] গিয়া! তাহাকে প্রদান করিব |১ তিনিই তোমার 
বন্ধন খবা। মোচনের প্রভৃ।” কিরাতের কুথায় সাতিশয় বিষ হইগাম। ভাবিলাম, “আমি কি 
চতভাগ্য ! প্রথমে ছিলাম দিব্যলোকবানী খধি; তাহার .পর সামান্ত মানব হইলাম; অবশেষে 


৩২০ সসাহিত্য-একাবলী 


শ্ুকজাতিতে পর্তিত হইয়। জালবদ্ধ হইলাম ও চণ্ডালের গৃহে যাইতে হইল। তথায় চণ্ডালবালকের 
ক্রী'্ডাসামগ্রী হইব গ্রেচ্ছজাতির অপবিত্র অন্ধে এই দেহ পোষিত হইবে। হা! মাঃ! কেন আমি গর্ভেই 
বিলীন হই নাই? হা পিত:1 আর ক্লেশ সহ্থ করিতে পারি না। হা বিধাতঃ! তোমার মন এই 
ছিল? এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম। পুনর্ধ্ধার বিনয়ধচনে কিরাতকে কহিলাম, *ভ্রাত:! 
আমি জাতিম্মর মুনিকুমার, কেন চণ্ডালের আলয়ে লইয়া গিয়৷ আমার দেহ অপবিত্র কর? ছাড়িয়া! 
দাও, তোমার যথেষ্ট পুণ্যলাভ হইবে ।” পুনঃ পুনঃ পাদপতনপুর:সর অনেক অহছনয় করিলাম, কিছুতেই 
তাহার পাষাণময় অগ্ত:করণে দয়া জন্মিল না) কহিল, «রে মোহান্ধ | পরাধীন ব্যক্তির কি স্বামীর 
আদেশ অবহেলন করিতে পারে ? এই বলিয়। পক্কণাভিমুখে আমাকে লইয়া! চলিল। 

কতক দূর গিয়া দেখি, কেহ মৃগবন্ধনের বাগুর! প্রস্তুত করিতেছে; কেহ ধনুর্বাণ নিশ্মাণ 
করিতেছে , কেহ বাকুটজাল রচন1 করিতে শিখিতেছে; কাছার হস্তে কোদণ্ড কাহার হস্তে লৌই্দগ্ড। 
সকলেরই আকার ভয়ঙ্কর । হ্বরাঁপানে সকলের চক্ষু জবাবর্ণ। কোর স্থানে মৃত হরিণশাবক 
পতিত রহিয়াছে । কেহ ব! তীক্ষধার ছুরিক1 দ্বার| মৃগমাংস খণ্ড খণ্ড করিতেছে । পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণ 
ক্ষুংপিপাসায় ব্যাকুল হুইয়৷ চীৎকার করিতেছে; কেহ একবিন্দু বারি দান করিতেছে ন|। এই নকল 
দেখিয়া অনায়াসে বুঝিলাম, উহা! চগ্ডালরাজ্যের আধিপত্য । উহার আলয় যেন যমালয় বোধ 
হুইল। ফলত; তথায় এরূপ একটিও লোক দেখিতে পাইলাম না, যাহার অন্তকরণে কিছুমাত্র করুণ! 
আছে। কিরাত চগ্ডালকন্ার হস্তে আমাকে সমর্পণ কৰিল। কন্ঠা অতিশয় সন্তুষ্ট হুইয়া কাষ্ঠের 
পিঞ্জরে আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিল। পিঞজরবদ্ধ হইয়া ভাবিলাম, “দি বিনয়পূর্ববক কন্তার নিকট 
'মাত্বমোচনের প্রার্থনা করি, তাহা! হইলে, ঘষে নিমিত্ত আমাকে ধরিয়াছে, তাহারই পরিচয় দেওয়া 
হয়; অর্থাৎ মষ্যের ন্যায় স্ম্পষ্ট কথা কহিতে পারি বলিয়। ধরিয়াছে, তাহাই সপ্রমাণ কর হয়। 
যদি কথা না কহি, তাহা হইলে, শঠতা করিয়া! কথা কছিতেছে না ভাবিয়া অধিক যন্ত্রণা দিতে 
পারে। যাহা হউক, বিষম সঙ্কটে পড়িলাম। কথা কহিলে কখন মোচন করিবে না, বরং ন! 
কহিলে অবজ্ঞা! করিয়। ছাড়িয়া ছিলেও দিতে পারে। এই স্থির কৰিয়া মৌনাবলম্বন করিলাম । 
কথ কহাইবার জন্ত সকলে চেষ্টা পাইল, আমি কিছুতেই মৌনভঞ্জন করিলাম না। যখন কেহ 
আঘ।ত করে, কেবল উচ্ছৈম্বরে চীৎকার করিয়া উঠি। চগ্ডালকন্যা ফল মূল প্রভৃতি খাস্তপ্রব্য 
আমার সন্পুধে দিল আমি খাইলাম ন1। পরদিনও এরূপ আহারসামগ্রী আনিয়া দিল। আমি 
ভক্ষণ না করাতে কহিল, “পক্ষী ও পশুজাতি ক্ষুধা ন৷ লাগিলে খায় না, ইহা অতি অসম্ভব বোধ 
হয়, তুমি জাতিচ্বর, ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিবেচনা করিতে; অর্থাৎ চণ্ডালস্পর্শে খাস্চত্রব্য অপবিত্র হইয়াছে 
বলিয়া আহার করিতেছ না। তুমি পূর্ববজন্মে ঘে থাক, এক্ষণে পক্ষিজাতি হইয়াছ। চগ্ডালস্পৃষট 
বস্ত ভক্ষণ করিলে পক্ষিজাতির ছুরদৃষ্ট জন্মে না। বিশেষতঃ আমি বিশুদ্ধ ফল-মূল আনয়ন করিয়াছি, 
উচ্ছিষ্ট সামগ্রী আনি নাই/নীচন্ধাতি স্পৃ্ট ফল-মূল ভক্ষণ কথ কাহারও পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। শাস্ত্রকারের। 
লিখিয়াঞ্ঠেনঃ পানীয় কিছুতেই অপবিত্র হয় না। অতএব তোমার পান ভোজনে বাধ] কি? 

চণ্তালকুমারীর ন্তায়ান্থগত বাক্য শুনিয়া বিশ্মিত হইলাম এবং ফলভক্ষণ ও জলপান দ্বারা 
ক্ষুংপিশাসা শাস্তি ফরিলাম ; কিন্তু কথ। কহিলাম না। ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলাম। একদ] পিঞ্জরের 
অভ্ন্ঠুরে নিক্রিত আছি, জাগরিত হইয়। দেখি, পিঞজর, সুরণময় ও পন্ধণপুর অমরপুর হইয়াছে 
চণ্ডালদারিকাফে মহ।য়া্জ যেরূপ রূপলাবণ্াসম্পর দেখিতেছেন, একসপ আমিও দেখিলাম ।' দেখিয় 


কাঁদস্বী ৩২১ 


*এতিশয় বিস্ময় জন্মিল। সমূদ্ায় বৃত্তীস্ত জিজ্ঞাস। করিয়। জানিব ভাৃবিয়াছিলীম, ইতিমুখ্যে মহারাজের 
নিকট আনীত হইয়াছি। এ কণ্তা কে, কি নিমিত্ত চণ্ডালকন্ত। বলিয়া পরিচয় দেয়, আমাকেই ব! 
কি নিমিত্ত ধরিয়াছে, মহারাজের নিকটেই ব। কি জন্ত আনয়ন করিয়াছে, কিছুমাত্র অবগত নহি। 
ৃ রাজা! শূদ্রুক শুকের এই দীর্ঘ উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া! শেষ-বৃত্ান্ত শুনিবার নিঠিত্ত অতিশয় 
কৌতুকাক্রান্ত হুইলেন। প্রতীহারীকে আজা দিলেন, শীস্ত সেই চগ্ডালকন্তাকে লইয়া আইস। 
প্রতীহারী “যে আজ্ঞা” বলিয়! কন্যাকে সঙ্গে করিয়া আনিল। কন্া শয়নাগারে প্রবেশিয়া 
প্রগল্ভবচনে কহিল, “ভুবনপ্ভূষণ, রোহিণীপতে, কাদর্বরীলোচনানন্দ, চন্দ্র! শুকের ও আপনার 
পূর্বজননৃত্ান্ত অবগত হুইলে। পক্ষী অনুরাগান্ধ হুইয়া পিতার আদেশ উল্লঙ্বন পূর্বক মহাশ্বেতা 
নিকট ধাইতেছিল, তাহাও শুনিলেন। আমি এ ছুবাস্মার জননী লক্ষ্মী, মহর্ষি কালত্রয়দর্শী দিব্য 
চক্ষু মীরা উহাকে পুনর্ধার অপথে পদার্পণ করিতে দেখিয়া আমাকে কহিলেন, “তুমি ভূতলে 
গমন কর এবং যাব আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত না হয়, তাবৎ তোমার পুত্রকে তথায় বদ্ধ করিয়! রাখ এবং 
যাহাতে অনুতাপ হয়, এরূপ শিক্ষা দিও । কি জানি, যদি কশ্মদোষে আবার তিধ্যগজাতি অপেক্ষাও 
অন্ত কোন নীচ জাতিতে পতিত হয় । ছুষ্র্মের অসাধ্য কিছুই নাই। আমি মহ্রষির বচনাহুসারে 
উহাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। অগ্য কম্ম সমাপ্ত হইয়াছে, এই নিমিত্ত তোমাদিগের পরস্পর 
মিলন করিয়া দিলাম । এক্ষণে জরামরণাদিছুঃখসগ্কুল এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন 
অভীষ্ট বস্ত লাভ কর, এই বলিয়। লক্ষ্মী অন্তহিতা হইলেন । 

লক্মীর বাক্য শুনিবামাত্র রাজার জল্সান্তর-বত্তান্ত সমৃদায় স্মরণ হইল। তখন মকরকেতু 
কাদম্বরীকে তাহার ম্মতিপথে উপস্থাপিত করিয়া শরাসনে শরসন্ধান করিলেন। তখন ন্বররকুমারী 
কাদশ্বরীর বিরহবেদন। রাজার হৃদয়ে অতিশয় যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এ দিকে বসন্তকাল উপস্থিত। 
নহকাদ্ের মুকুলমন্ররী সধশালিত করিয়া মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহিতে লাঁগিল। কোকিলের কুন্ুরবে 
চতুদ্দিক্‌ ব্যাপ্ত হইল। অশোক, কিংশুক, কুক্ষবক, চম্পক প্রভৃতি তরুগণ বিকশিত কুস্থম হার 
দিষ্মগুল আলোকময় করিল। অলিকুল বকুলপুষ্পের গন্ধে অন্ধ হইয়া বঙ্কার পূর্বক তাহার চতুদ্দিকে 
ভ্রমণ করিতে লাগিল। তরুগণ পল্পবিত ও ফলভরে অবনত হুইল। কমলবন বিকমিত হষ্য়! 
সরোবরের শোভা! বৃদ্ধি করিল। ক্রমে মদন মহোৎ্সবের সময় সমাগত হইলে একদ। কাদশ্বরী সায়ান্ছে 
সরোবরে আান করিয়। ভক্তিভাবে অনঙ্গদেবের অচ্চনা করিলেন । চন্দ্রাপীড়ের শরীর ধৌত ও মাক্জিত 
করিয়! গাত্রে হরিচন্দন লেপন করিয়া দিলেন এবং ক£দেশে কুন্থমমাল! কর্ণে অশোকস্তবক পরাইয়া।, 
দিলেন। উত্তম বেশভূষায় ভূষিত করিয়! সম্পৃহ-লোচনে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। 
একে বসন্তকাল, তাহাতে নির্জন প্রদেশ। রতিপতিও সময় বুঝিয়া অমনি শর নিক্ষেপ করিলেন । 
কাদশ্বরী উন্মত্ত ও বিকৃতচিত্ত হুইয়। জীবিতন্রমে ধেমন চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ গাঢ় আলিঙ্গন করিবার 
উপক্রম করিতেছেন, অমনি চন্দ্রাপীড় পুনজ্জীবিত হুইয়! উঠিলেন। ক্যা্গবী ভয়ে কীপিতেছেন, 
চন্দ্রাপীড় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ভীরু! ভয় কি? এই দেখ, আমি পুনজ্জাঁবিত হুইয়াছি। 
এত দিন বিদিশ। নগরীতে শূত্রক নাষে নরপতি ছিলাম, অন্ত সে শরীর পরিত্যাগ করিয়াছি । 
তোমার প্রিক্লখী মহাশ্বেতার মনোরথও আছি সফল হইবে । আইজি পুণুরীকও বিগতশাপ হইয়াছেন । 
বলিতে বলিতে চন্রলোক হইতে পুণুরীফ নভোমগুলে অবতীর্ণ হইলেন। তাহার গলে সেই 
একাঁবলী-মালা ও বামপার্থে কপিল । ঝাদন্বরী শ্রিয়সথীকে প্রিয্সংবাদ শুনাইতে গেলেন, যন, 
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নময়ে পুণুরীক চক্জ্াগীড়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রাগীড় সমাদরে হষ্তধারণ ও, 
ষঠগ্হণ পূর্ব মৃছু-মধুর বচনে 'বলিলেন, “খে | তোমার সৌহার্দ কখন বিস্বত হইতে পারিব 
'না। আমি তোমাকে বৈশম্পায়ন' বলিয়াই জ্ঞান করিব। তোমাকে আমার সহিত মিত্রতাযবহার 
করিতে হইবে । 

গ্ধর্বরাজ চিত্ররথ ও হংসকে এই শুভ-সংবাদ শুনাইবার নিমিত্ত, কেয়ুরক হেমকটে গমন করিল। 
মদলেখ। আহলাদিত হইয়া! তারাপীড় ও বিলাসবতীর নিকট গিয়া কহিল, “আপনাদের সৌভাগ্যকলে 
যুবরাজ আজি পুনজ্জাঁবিত হইয়াছেন । রাজা» রাণী, শুকনাস ও মনোরম! এই বিস্ময়কর শুভসমাচার 
শ্রবণে পরম পুলকিত হইয়। শীত্্র আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । চন্দ্রাীড় জনক-জননীকে সমাগত দেখিয়া 
বিনীতভাবে প্রণাম করিবার নিমিত্ত মন্তক অবনত করিতেছিলেন, রাজ! অমনি তৃজযুগল প্রসারিত করিয়া 
ধরিলেন; কহিলেন, “ৰস ! জন্সান্তরীণ পুণ্যফলে তোমাকে পুত্র পুত্ররপে প্রাপ্ত হইয়াছি নটে, কিন্ত, তুমি 
সাক্ষাৎ 'ভগবান্‌ চন্দ্রমার মুর্ঠি। তুমিই সকলের নমস্ত, তোমাকে দেখিয়া আজি দেবগণ অপেক্ষা 
সৌভাগ্যশালী হইলাম । আজি জীবন সার্থক ও ধর্মকর্ম মফল হইল।, বিলাসবতী পুন: পুনঃ মুখচুম্বন 
ও শিরোদ্রাণ করিয়। সম্সেহে পুত্রকে ক্ষোড়ে করিলেন। তাহার কপোলযুগল হইতে আনন্দাশ্র বহিতে 
লাগিল। অনন্তর শুকনাশ ও মনোরমাকে প্রণাম করিলেন । তাহারাও যথোচিত ন্ষেহপ্রকাশ পূর্ব্বক 
যথাবিহিত আশীর্বাদ করিলেন। "ইনিই বৈশম্পায়নরূপে আপনাদিগের পুত্র হইয়াছিলেন', বলিয়া 
চন্দ্রাগীড় পুগুরীকের পরিচয় দিলেন । পুগ্ুরীক জনক-জননীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। কপিঞচল 
কহিলেন, “শুকনাস ! মহ্র্বি শ্বেতকেতু আপনাকে বলিয়া পাঠাইলেন আমি পুণ্তরীকের লালন-পালন 
করিয়াছি: বটে কিন্তু ইনি তোমার প্রতি সাতিশয় অন্থরক্ত । অতএব তোমার নিকটেই পাঠাইতেছি। 
'ইহাকে বৈশম্পায়ন বলিয়াই জ্ঞান করিও, কদাচ ভিন্স ভাবিও না। শুকনাস কহিলেন, “মহর্ষির 
আদেশ গ্রহণ করিলাম । তিনি যাহা আজ্ঞ। করিয়াছেন, তাহার অন্যথ! হইঘে না। ঠবশম্পায়ন বলিয়াই 
আমার জান হইতেছে । এইরূপ নানা কথায় রজনী প্রভাত হইল। প্রাত:কালে চিত্ররথ ও হংস 
মদ্নিরা ও গৌরীর মহিত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমূদায় গন্ধবর্বলোক আহলাদে পুলকিত 
হইয়া আগমন করিল । 

আহা | কি শুভ দিন! কি আনন্দের সয় ! সকলের শোক-ছুঃখ দূর হইল। আপন আপন 
মনোরথ সম্পন্ন হওয়াতে সকলেই আহলাদের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন। গন্ববর্বপতির সহিত নরপতির এবং 
হংসের সহিত শুকনাসের বৈবাহিক সম্বন্ধ নির্ধারিত হওয়াতে তাহার! নব নৰ উৎসব ও আমোদ অন্নভব 
করিতে লাগিলেন। কাদম্বরী ও মহাশ্বেত। চিরপ্রাথিত মনোরথ লাভ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত 
হইলেন। আগুন আপন প্রিয়সধীর অভিলধিত সিদ্ধি হওয়াতে মদলেখা ও তরলিকার সমূদায় ক্লেশ 
শাস্তি হইল। 

চিন্নুরথ লাদর-সম্ত]ষণে কহিলেন, “মহারাজ ! সকল মনোরথ সফল হইল। এক্ষণে এই অধীনের 
সদনে পদার্পণ করিলে চত্দ্রাপীড়কে কাদম্বরী-প্রদান ও রাজ) দান করিয়া চরিতার্থ হই।” তারাপীড় 
উত্তর'কর্গিলেন, গন্ধরর্বরাজ | হেখানে হ্থখ, সেই গৃহ । আমি এই আশ্রমকেই সখের ধাম ও আপন 
'আলয় বলিয়। স্থির করিয়াছি। প্রতিজ্ঞা! করিয়াছি, এই স্থানেই জীবন যাপিত করিব। তুমি বধৃসহিত 
চন্্রাগীড়কে আপর্ন আলয়ে লইয়! যাও ও বিবাহ-মহোত্সব নির্বাহ কর। আমি এই আশ্রমেই 
থাকিন্কাম।” চিত্ররথ ও হংস জামাতা৷ ও কন্তাকে আপন আপন আ্বালয়ে লইয়া গেলেন ও মহায়মারোহে 


কারী ৩২৩, 


মহামহোত্সব আরম করিলেন; পরিশেষে উভয়েই জামাঁতার প্রতি আপন আপন বাজাভার দর্পণ 
করিয়া নিশ্চিন্ত হনেন। 

এইবূপে ন্দ্াগীড় ও পুওরীক প্রিয়তমামমাগমে পরম সুখী হইয়া রাজ্বাভোগ করেন। একা 
কাদরী বিষমুখী হইয়া চ্জাগীড়কে জিজ্ঞামা করিলেন, "নাথ! মধলেই মরিয়া গুনজ্জাবিত হইল; 
কিন্তু দেই গন্রলেখা! কোথায় গেল) জানিতে বাসনা হয়" চন্ত্রাগীড় কহিলেন, পগ্রিয়ে | আমি শাপগরন্ত 
হইয়া মর্জলোকে জনগ্রহণ করিলে রোহিণী আহার পরিচর্যার নিষিত্বপঞ্জনেধারপে অবতীর্ণ হইয়াছিনেন। 
তাহাকে পুনর্ধার চন্্রলোকে দেখিতে গাইবে। এই বনিয়া। তাহার কৌতুকভন করি] দিদেন। 
হেমক্টে কিছু কাল বাস করিয়া আপন রাজধানী উচ্য়িনী নগরে গমন করিলেন। তথায় গুুবীকের 
গ্রতিরাজ্যশামনের ভার দিয়া কখন গম্বর্বলোকে, কখন চন্ত্রালোকে, বখন পিতার আঁ্রমে, কখন বা 
পরমরমীয মেই সেই প্রদেশে বাম করিয়া বখমূভ্তোগ করিতে লাগিলেন। 
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বিজ্ঞাপন | 


ব্ভাষায় উৎকষট গরস্থের অসভাব হেতু এই পুস্তক লিখিত হয় নাই, আমাদিগের দেশীয় ভাষায় 
এ পর্য্যন্ত যে বুল গরস্থাবলীর অভাব লক্ষিত হইতেছে কেবল সেই অভাব দৃষ্টি করিয়াই ইহা রচিত হুইল। . 
ইহা। দারা যদি সেই অভাবের যৎকিঞ্চিৎ লাঘব হয়, তাহা হইলেই এই গ্রন্থ লিখিবার উদ্দেস্ঠ সাধন হই । 

এই গ্রন্থ কোন আরশ অবলম্বন করিয়া রচিত হয় নাই; ইহার স্থানে গ্রাচীন ভাৰ ও প্রাচীন 
প্রণালী পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্ত কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে 
ূর্বধণ্ড সাধারণের নিকট মমাদৃত ও পরিগৃহীত হইলে ইহার উত্তর খও্ প্রকাশ কর! যাইবেক। শ্রীযুক্ত 
গুরুদয়াল চৌধুরি মহাশয় ইহার আত্োপান্ত পাঠ করিয়া আমাকে উপরৃত করিয়াছেন। 


প্রীজয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কলিকাত|। 
লংব্ধ ১৯২৭, ১১ই আধযাঢ়। 


পারিজাতবিকাশ 


ল্লস্তিকা 


উপক্রগ্নণিকা 


অতি পূর্বকালে শরাবতী নদীর পশ্চিম তীরে চন্দ্রাদিত্য নামে মহাবল পরাক্রান্ত দোর্দগু- 
প্রতাপশালী মমাট ছিলেন, পুষ্পবন্ত নামে অতি প্রিয়পাত্র তাহার এক অমাত্য ছিল। 

একদা ভৃপাল প্রণতাশেষসামন্ত ও অমাত্যসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় বনে গমন করিয়াছিলেন, 
নগর 'হইতে বহির্গত হইয়া বেতন্বখ অনুপ, নদী, কান্তার প্রভৃতি নানাবিধ দুর্গম স্থান অতিক্রম 
করিয়া অরপ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অরণ্যের অপূর্ব শোভা দর্শন করিলে মনোমধ্যে হ্য 
ও প্রীতির সঞ্চার হয়। স্থানে স্থানে শাল, তাল, তমাল, হিস্তাল, পিয়াল, বকুল প্রভৃতি অতি 
মনোহর মহীরুহ চতুদদিকে শাখা বিস্তার করিয়া! রহিয়াছে। কোন স্থানে নিষ্ব, লবজ, ক্যস্থ) জু 
জন্বীর, দাঁড়িঘ্ব। উডম্বর প্রভৃতি শ্রেণীবদ্ধ পাদপ ফলভরে অবনত হইয়। রহিয়াছে । কোথাও বা 
রক্তাশোক, চম্পক, কিংশুক, কাঞ্চন, শমী, শিরীষ শালপলী, করণ, কদলী, হরীতকা, বিভীতকী, 
কেতকী, শিংশপা, ধাত্রী, মধুপণী, সপ্তচ্ছদ প্রভৃতি তরু কুম্থমিত ও পল্পবিত হুইয়৷ কাননের রমণীয় 
শোভা সম্পাদন করিতেছে। মধুন্সত্ত মধুকরুণণ পুষ্পপরম্পরায় উড়িয়া বসিতেছে। শাখায় শাখায় 
শাখামূগ বিকটবদনে স্তর ক্ষু্জ প্রাণিদিগকে ভয় প্রদর্শন করাইতেছে। কোন স্থানে সিংহ, শৈরিত, 
শরত, শহ্বর, বৈহিষ, খন্য, গোকর্ণ, মুগ প্রভৃতি পশ্তগণ বনে বনে সুখে ভ্রমণ করিতেছে । কন্ধ, 
কলিঙ্ক, কলবিষ্ক সার্জ, কাঁদস্ব চক্রবাক, শুক, পুণ্তরীক, শ্থেন, বনকপোত, প্রভৃতি পক্ষিজ্ঞাতি 
তরুশাখায়, ক্ষিতিতলে বিহার করিতেছে । রাজ। হধিত হুইয়। কহিলেন, আহা! এই সকল পক্ষি- 
জাতির কস্বর কি স্থমধুর ! এই শতুত্তর্মাকুলকলরব শ্রবণে বোধ হইতেছে বাকশক্কি রহিত বি মগণ 
মধুমাসে মদনোৎসব করিয়। থাকে । 

রা! অমাত্যের মহিত এইরূপ আলাপ করিতে বনগ্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন, এমন 
সময়ে সারথি কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ ! রথ সেনানিবেশ নগ্গিহিত হইয়াছে, কান্তারপথে 
গমন করিতে অশ্বদিগের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, এক্ষণে কি অনুমতি হয়) রাজা দক্ষিশস্তথের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া বরত্রা মোচন করিয়। দিতে আদেশ করিলেন। রথের বেগ সম্বরণ হইলে রাজ) করে 
শরাসন, কটিদেশে সারসন ও মস্তকে শর্ষপ্য ধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। প্রাসিক, 
পদাদিক, চর্বিন্‌ঃ যাটটিক প্রভৃতি শর বীরগণ ফলক, ভিন্দিপাল। শঙ্কু, তোমর ধারণ করিয়া মহাকোলাহল 
শবে নিবিড় গহনে প্রবেশ করিতে লাগিল । 

বাজ অস্বারোহণে এক খত্যশিশুকে ঈক্ষ করত শরনন্ধান করিয়। বেগে গমন করিতেছেন এমন 


৩২৮ সঙসাহিত্য-গ্রন্থাবলী 


সময়ে শুনিলেন, 'যেন কোন ব্যক্তি 'ব্যগ্রচিত্র হইয়। উচ্চৈ্বরে কহিতেছে, মহারাজ! শমীকণ্টকদার! 
নুকোমল কমলপত্র 'বর্তন করিবার ₹চ্ছা করিতেছেন। এই দুর্বল প্রাণী কি আপনার তীক্ষশবের 
লক্ষ্য হইবার উপযুক্ত? কমলে কুলিশপাত কি সন্তাপদায়ক নহে? ইহাতে রাজা হতবুদ্ধি হইয়া 
সচকিতনেত্রে' চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া অমাত্যকে কহিলেন, দেখ কে আমাকে এই মৃগটিকে 
বধ করিতে নিষেধ করিতেছে, কাহাকেও ত অবলোকন করিতেছি না» যাহা হউক সমভিব্যাহারী 
লোকিগকে ইছার অন্সন্কান করিতে আদেশ কর, আমরা এই এ প্রত্াদি্ট হইতেছি, এই 
বলিয়া এক তরুতলে উপবেশন করিলেন। 

অমাত্য সৈল্দিগকে ভূপাদেশ গোচর করিবামাত্র তাহার| লতামণ্প, গহনতরুতল, বিশেষরূপে 
সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, কিন্তু মন্ুয্ের অবস্থানের কোন চিহ্ৃই দেখিতে পাইল ন1। 
পরিশেষে ভূপালের নিকট আসিয়া কহিল মহারাজ! আরা বিষ্তর অন্বেষণ করিলাম, কাহঠকেও 
দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু পূর্বে এই স্থানে কোন তাপসের আশ্রম ছিল তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত 
হওয়া যাইতেছে । এইরূপ পরিচয় প্রদান করিতেছে, এমন সময় এক জন সেনিক্ষ তৃপালের সঙ্গিহিত 
হইয়া একটি শুকপক্ষী প্রদান করিয়। কৃতাঞ্ুলিপুটে কহিল, মহারাজ! এই শুকপক্ষিটি আপনাকে 
কৃরজবধে নিষেধ করিতেছিল) বহ্্যত্তে ধৃত করিয়া ইহাকে মহারাজের সমীপে আনয়ন করিয়াছি, 
গ্রহণ করুন। বাজ। বিশ্বয়াপন্ন হইয়া! কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে পক্ষিটিকে গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন ! 

শুক তৃপালকে সপ্বোধন করিয়া কহিলঃ মহ্ীরাজ ! অধম জাতিতে জন্মপরিগ্রহ করে বলিয়। 
পক্ষিমাত্বেই মিথ্যা কহে, এক্প বিবেচনা করিবেন না। এক্ষণে নিতান্ত প্রাচীন হইয়াছি বলিয়। 
অরণ্যে তপন্তা করিতেছিলাম, আপনার অনুচরগণ মৃগয়ায় অমিয় বিনা কারণে আমাকে ধরিয়। 
আনিল। বার্ধকাদশায় শরীর অতিশয় শীর্দ ও জীর্ণ হইয়াছে, এজন্য অতি অল্পেতেই মহা ব্লেশ 
অঙ্থভব হয়, আপনার অনুযায়ী লোকেরা দৃঢ় লভাপাশ বারা বন্ধন করিয়! রাখিয়াছে, মহাঁপাজ | 
লতাবন্ধনে আমার প্রাণ বিয়োগ হয় আর যন্ত্রণা সন্থ 'হয় নাঃ ত্বরায় মুক্ত করিয়। দিতে আদেশ 
করুন। রাজা ও অন্্যায়ী লোকের! চমৎকৃত হইয়। পরম্পর বলিতে লাগিলেন কি সর্বনাশ | 
অনুচবের1 পক্ষিবেশ ধারী কোন্‌ মহাধ্য পরম পুজ্য ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া আনিয়াছে? অজ্ঞানতা- 
বশজঃ অকারণে যৎপরোনান্তি নিগ্রহ করা হইয়াছে । রাজা স্বয়ং শুকের বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। 

শুক মুক্ত হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়৷ কহিল, মহারাজ! আপনি বিপর লোকদিগের 
প্রতিক্রিয়ার মহোপায় স্বরূপ, আপনার বাহুবলে ও অপ্রতিহত পরাক্রমে বন্থ্মতী একচ্ছত্র হইয়াছেন, 
আর কি আশীর্বাদ করিব; দীর্ঘজীবী হইয়া নিব্বিরোধে সসাগরা। ধরায় একাধিপত্য করুন। রাজা 
শুফের বচন শ্রবণ হর্যাধিঠিত হইয়া কহিলেন, সাথে! অগ্রগল্ভ ও পিতৃসন্নিভ লোকদিগের 
আশীর্বাদ দৈববাণীর গায় সত্য । অস্ত আপনার দর্শনেই এই গ্রশ্রিত জন চরিতার্থ হইয়াছে, 
যাহা হউক আপনার ঈর্ঘশ অবস্থাপন্ন হইবার কারণ কি? শুনিতে অতিশয় কৌতুক জন্মিতেছে। 
শুক কহিণ, মহারাজ! তাহা! অতি বিধীর্ঘ ক্রমে জানিতে পারিবেন শ্রবণ করুন! 


ললন্তিকা 


গলালভ্ 


এই সর্বংসহা বন্থধাাঠে করতোয়া নামে এক অতি প্রসিদ্ধ বেগবতী নদী আছে, যে 
স্থানে হুল্প পার্বতীর বিলাসভবন ও দক্ষপ্রজাপতির আশ্রম অগ্ঠাপিও দৃষ্টিগোচর হয়। 

উহাব অনতিদুরে নন্দা নামক মনোহর সরোবর আছে। নন্দ সরোবরতট অতি রমণীয় 
স্থান, দিবাভাগে মূনিকন্তাগণ নন্দা সরোবরে ভগবতী উগ্রচণ্তার অঙ্চন। করিয়। যান, সেই সমস্ত 
রক্তচন্দনা্থুলিপ্ত উৎপল সমীরণপ্রবাহদ্বার! নানাদিগে প্রবাহিত হইলে রাত্রিকালে চন্দ্রালোকে সরোবর 
কুমুদময় বোধ হয়। বিবিধ কেলীপর জলচর পক্ষিগণ নিয়ত সেই স্থানে কোলাহল করে ও কোকিলের 
কলরবে বন উল্নাসিত হয়। পূর্বে উহার নিকটে এক অতি প্রাচীন তমালতরুতলে সকলকলাভিজঞ 
কালত্রয়দর্শী মহর্ষি কৌশিকের আশ্রম ছিল, সেই তপোধন ত্রিদশারাধ্য সাক্ষাৎ চক্রপাণি ইন্দ্রাবরজের 
অবতার স্বরূপ, দ্বৈপায়নকুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। গান্তীর্যে সাগর তুল্য, প্রভাবে দ্বাদশাত্বা অর্যম] 
সদৃশ. করুণার প্রবাহ ছিলেন। শুনিয়া! থাকিবেন ভগবানের মানস হইতে মন্সথ নামে তাহার 
এক কুমার জন্মে, একদা সেই বুষিবংশোভব মনোভব চক্রলোক হইতে তপোলোকে গমন করিতেছিলেন, 
মানসসরোবরের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, চেত্ররথবনে কিন্নরবালা গণ কেলি করিতেছে । কন্দ্প স্বভাবত: 
অতিশয় ছুরাশয় ; অনৃজু ও বিবশাশয় লোকের মনে কিছুতেই ম্বণার উদয় হয় না, সুতরাং ঈদৃশ 
নিরুত অকিষ্টহৃ্টধী কন্দর্পের অনন্ুষঠিত কার্য কি আছে? মকরকেতন মনোরমস্থসম কুহ্থমশর লক্ষা 
করিয়। ক্ষণকাল মধ্যে মুগ্ত্বভাব! অপ্সরোবালাদিগকে ম্মরদশাভিতৃত করিল । 

কন্তাগণ অনঙ্গের কুহ্মচাঁপ প্রভাবে গ্বলিতাঙ্গী ও স্থ্রতোন্মাদিনী করিণী প্রায় হইয়া েই 
সরোবরতীরে তরুলতাসমাবেষ্টিত এক নিভৃত লতাগহনে মহাতপ। শাতাতপ তপস্যা করিতেছিলেন, 
তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিয়। দিল। এই স্থত্রে প্রমদ্ধারা নামী, অপ্পরাগর্ভে মহৰ্বি শাতাতপের বিলাসিনী 
নামে এক কন্যা উদ্ভব হয়। বিচক্ষণ তপোধন, তাপসাগ্র কৌশিকের সহ্‌ ম্বীয় দুহিতার পরিণয় 
সম্পন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। বিলাসিনীর গর্ভে ভগবান কৌশিকের ললন্তিকা নামে এক কন্ত' 
সমৃৎপন্না হয়। বিভাধরী, কন্যাটিকে প্রসব করিয়া তাপসের প্রতি প্রতিপালনের ভার প্রদান পূর্বক 
শ্বকাঁশে গমন করিল। মহর্ষি নিরতিশয় যত্ব ও স্রেহসহকারে কন্যাটিকে লালন পালন করিতে 
লাগিলেন ৷ ললস্তিক! নির্মল! শশিকলাপ্রায় সৌঠ্ঠব ও লাবণ্যময়ী হইতে লাগিলেন 

কালক্রমে বসন্তকৃত্থমের ন্যায় ললম্তিকার যৌবনমঞ্জরী বিকমিত হুইলে ব।ল্যাবস্থাসহ 
শৈশবসলভ চপল গলিত হইল। মুখমগুলরূপ আকাশমগ্ডলে লঙ্জারপ চন্দ্রমুল প্রতীয়মান হওয়াতে, 
ৃষ্িরূপ চন্্রমারশ্মি অংস্তলশায়ী হইল। ললন্তিকার লজ্জাকুঞ্চিত ও্টাধরে হাস্রূপ তড়িৎপুঞ্জের আবির্ভাব 
হইলে, মুখমণ্ডল ব্লরূপ মেঘবিতানে দৃ্র্ূপ সমাচ্ছরর হইতে লাগিল । 

একদা] বসন্তসমাগমে দক্ষিণদিক্‌, হইতে অম্তায়মান মন্দ মন্দ মলয়মারুত সঞ্চালিত হইয়া 
(লোকের 'মনে কমর্প অনুরাগ উদ্দীপন কাঁরয়া দিতে লাগিল। বনপুষ্প গ্রস্ফুটিত ও কল্পপ।দপের 

সঃ ২য়-_৪২ 


৩৩০ পয়াছিত্য-গ্রন্ছাবজগী 


মঞ্ধরী উদগত হুইল। সহকামুক্ুলসৌগঘ্' ও কোকিলের কলরবে বন আকুল করিল। শিখিকলাঁপ 
তরুশাখায় 'াঁচুত্র চন্দকলাঁপ বিস্তার কৰিয়। মুগকুলকে আকুল করিতে লাগিল । বসন্তবিকাশ পলাশ; 
' শিংশপা, রক্তাশোক বিকসিত হুইলে বনমর লোহিতরাগবিস্তার হইল, আরণ্যজন্তগণ সশস্কচিত্ে 
দ।বারিভ্বম ইতস্তত দৌড়িতে লাগিল। বোধ হয় যেন মীনকেতনের নিশিত শরপাতভয়ে বাক্শক্ষিরহিত 
অচেতন 'প্রাণিগণও ব্যাকুল হইয়াছে। 

এক দিবস ললম্তিকা আশ্রমসন্নিহিত রূক্তাশোকপাদপতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; এমন সময়ে, 
সখে! কি কৌতুকাবহ কাণ্ড! দেখ, ওয় প্রদর্শন করিলেও মগশিশুটি নিঃশঙ্ষচিত্তে সে সঙ্গে 
আসিতেছে, কোনক্রমেই বাধা শুনিতেছে পা। তুমি উহাকে নিরস্ত কর। কৌতুকক্রমে দৃর 
হুইতে পরিহাপচ্ছলে, সখে এ মুগ্ধ মগ শিশু যথার্থই শশাঙ্ক অনুসরণে ধাবিত হইয়াছে, উহাকে 
ভয়প্রদশশন করান অন্ুচিত। এইরূপ পরিহাসমচক আলুপ বনাভ্যন্তরে শ্রবণ করিলেন। 'ল্রলস্তিক 
হর্যোৎফুল্পচিত্তে সেই দিকে নেতপাত করিয়! রহিলেন। অনন্তর ছুই জন তপন্বীকুমার লতাবিতান 
হইতে বহিগগত হইলেন দেখিতে পাইলেন । উচয়েরই মান রূপ ও সমান বয়ঃক্রম, এক, জনের 
ইন্তে যজ্ঞীয় কুশসমিধ, ও পাস্তদণ্ড অন্য মুনিকুমারের বামকরে কমগুলুপৃণতীর্ঘোদক, গলে দক্ষিণাবৃত, 
শনৈঃশনৈ শপ্পবীথিকায় আগমন করিতেছেন । পুরোগামী প্রথম কুমারের শাস্তমূত্তি”ও রূপ 
লাবণ্য সন্দর্শনে বোধ হয় হিবণ্যগর্ভালয়। গায়ত্রী তাহার রূপগুণে ৰশীতৃত হইয়। তপোবনবাস পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । ললস্তিক। তাহারই ব্বপলাবণ্যের পক্ষপাতিনী হইয়া বিরজ। নামী তাপসীকে 
সমীপগতা৷ দেখিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, আধ্যে! এই মুনিকুমার কে? ইনি কোন্‌ আশ্রমললামরত্ব? 
ক্কোন্‌*কলাই বা৷ ইহার অপরিচিত? ইহাকে লক্ষ করিয়। ইন্দ্রিয় এরূপ বিকল, শরীর অবসর 
ও মন এপ্রকার অবাধাতা প্রকাশ কণিতেছে কেন? উপাধ্যায়ী তাপসী ললম্তিকার বাক্য শ্রবণ 
করিয়া! ঈষৎ কোপাৰিষ্ট হইয়া রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক করিলেন, বসে! এরূপ অপ্রাকৃত ও* অশ্রদ্ধেয় 
মনশ্চাপল্য প্রকাশ করা তপন্বীবালাদিগের নিতান্ত অযোগ্য | মধ্যাহু তাপমান গগনমগ্ডুলের মধ্যভাগ 
হইতে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় রশ্মিকণ। বর্ণ করিতেছেন, ক্ষিতিতল অতিশয় উত্তপ্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে আশ্রম কুটারে চল। ললস্তিক তাঁপসীর তিরস্কারে লঙ্জিতা ও শঙ্কিত হইয়। শঙ্কাকুল 
হুরিণীর ন্তায় আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। 

ললস্তিকাকে দর্শন করিয়া চন্দ্রায়ুধের মনোমধ্যে অন্থরাগের সঞ্চার হইল। অনস্তর 
,সায়ংকালে তাপসী ললত্তিকাকে ডাকিয়া কহিলেন, বসে! তোমাকে অকারণ তিরস্কার করিয়! 
অগ্ভ আমি অতিশয় অনহথধে ছিলাম, এক্ষণে একটি কথা বলিয়। যাই বিস্থৃতা হইও না সায়ংসন্ধ্যার্চন। 
সমাপন করিয়া মুনিকুমীরগণ আবাসতরুতলে উপবেশন করিয়। সন্ধ্যাসমীরণ সেবন করিবেন তুমি 
তাহাদ্দিগের নিকটে গমন করিলে তোমায় দেখিয়া সকলে স্োদর্ধান্সেহ প্রকাশ করিবেন, তুমিও 
তাহাদিগেম প্রতি সমান্ধলাদর্যত্হ প্রকাশ করিয়! সেই অবসরে চন্দ্রায়ুধের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার 
87 ব্যস্ত করিবে, তাহা হইলেই সেই অক্ষবলয়ী মুনিকুমারের পরিচয় জানিতে পারিবে । 

অনন্তর ললগ্তিকা, তাপসী যাহা কহিয়াছিলেন তাহাই করিলেন। মুনিকুমারগণ ললস্তিকার 

বাক্য শ্রবণ ক আহ্লাদবিস্ফাবিতচিত্তে লকলেই হাস্ত করিতে লাগিলেন । অনন্তর কোন 
মুনিকুমার রানের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। 

ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় ও ধবলাচল নামে* অতি প্রসিদ্ধ দুই পর্ধূত.আছে। উহাদিগের 


ললস্তিক। ৬৬১ 
ধধ্যস্থলে বদর বিভ্তঁত এক দুর্গম অটবী আছে। উত্তম পর্বতের *মধাগত কুহুনিশান ন্যায় নেই 
অটবা নিৰিড়। অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে. উহ্হার অভ্যন্তরে গৃষ্যের আলোক দৃশ্য হয় না। মধুমাসে* ৷ 
বসস্তকুস্থম্মেদগম হইতে আরম্ভ হইলে সেই গহনজাত তরুনিচয়ের শাখা বিটপ সকল পরবি, পল্লব, 
সুকুজিত ও মৃকুলকলাপ, মঞ্জরিত হইতে থাকে । এলা ও লবঙ্গলতার কুম্থমসৌগন্ধে মধুলুন্ধ 
মধুকরগণ মধুময় কুস্থম অন্যেণে গুন্‌ গুন্ত্ববে ইতস্তত; ভ্রমণ করে। এ অটবীর দক্ষিণভাগে 
কৈলাসশিখরসম্ভব প্রঝাহণিবহ শঙ্গ হইতে পর্বতকন্দরে প্রবলবেগে পতিত হইতেছে, মংগ্রামআন্ত কী, 
করতযুথ ক্লান্ত হইয়া সেই দিকে জলপান করিতে আগমন করে, দূর হইতে দেখিলে উহাদিগকে 
গগশৈল, বলিয়! ভ্রাস্তি জন্মে । সেই প্রত্বণের অনতিপূরে কোন গিরিতটে স্থবলোম। নামা ম্হা 
যশশ্থী তেজস্বী তপস্যা করিতেন । মহধি আজন্৷ অকতদাএ হইয়া ধোগসাধনেই জীবনকাঁল অতিবাহিত 
করিয়া্টিলেন। তাপসের তপঃপ্রভাবে তঞ্পোবনে পাবিজাত মঞ্জরিত, শ্ুধলতা মৃকুলিত ও বৃক্ষ ঘকল 
দলভবে অবনত হইয়। থাকিত; বোধ হইত যেন, পথশ্রান্ত পাদবিকপিগকে অভিবাদন করিতেছে । 

" একদা মহষি গোতমীতীর্ঘে অবগাহনার্থ অবতীর্ণ হইচাছিলেন, হিমালয়ের কাঞ্চনময় প্রত্রবণের 
নিকট সহসা এক দিব্য মুক্তাহারদশনা, সম্মিতলোচনী, ইন্দ্বিনিন্দি তমুখাববিন্দা রুস্ত] উর্বসীসদৃশারুতি 
কামিনী' তীর্থাভিমুখে আগমন করিতেছেন অবলোকন করিলেন। লমভিব্াহারে ঠমনাকদেশয় 
একটি বাজকন্তা গান্জে পরিমলব্যজনদ্বাণা মুক্তাহারগলিত প্রায় শ্রেদবিদ্দ নিবারণ করিতেছেন। 
কর্ণে কদস্বকুস্থমমঞ্জরী, গলে একাবলী মালা, পবিধান বক্তরশ্মি প্রায় পাতুবর্ণ বন্ধল ছুকুল) করে 
লীলাকমল, ইন্দীবরপরমুখাররিন্দ, কণক নিশ্যন্বন্থচিক্কণ চস্পকলাবণ্য, দেখিলে বোদ হয় ঘেন বৌমাতা 
গায়ত্রী আপন প্রিয়পাত্রী সর্বতীসহ ভূলোকে অবতীর্ণ হইতেছেন। ক্রমে নিকটবন্তিনী হইলে 
মহষি জানিতে পারিলেন তপোবনে চৈত্ররথ বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সমাগম হুইয়াছে। অনস্তর 
সসম্্রমে অবগাহন সমাপন করিয়া তীরে উপনীত হুইলেন। বেনদেবত৷ পূর্বেই পান্ভ আর্ধ্য সংগ্রহ 
করিয়া লইয়াছিলেন, ভগবান্‌ স্থরলোমার সন্নিহিত হইয়া মহধির অর্চনা করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপু 
করিতে লাগিলেন । মহ্ধি রোদন সঙ্বরণ করিতে বারঘার অঙ্থরোধ করিলেন কিন্তু কিছুতেই 
তাহার অবিরল নেত্রবাপ্প নিবারণ করিতে পারিলেন না, অবশেষে অনুষঙ্গিনী ভূপালনন্দিনীকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া কহিলেন, বরারোহে। ইহার অশ্রপাতের কারণ কিছু'বুবিতে পারিয়াছ? কোন 
দুরিত ছুবাক্সা ইহার প্রতি অত্যাহিত প্রকাশ করিল বল? রাজ্পুত্রী কহিলেন, মহাভাগ ! 
তপঃপ্রতাবে আপনার অগোচর কি আছে, অঙ্গনাজনের মন অতি বিষৃঢ়। বোধশক্তি না থাকিলেও 
ছুরদর্শা মহ্বিজনের নিকটও প্রাগলভ্য প্রকাশ করিতে শঙ্কুচিত হয় না। ইহার) বাম্পপাতের 
কারণ নির্দেশ কর! পুনরুক্তি মাত্র, জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিতে হইল । 

এই রাজকন্তা! অথবা চৈত্ররথ বনের অধিষ্াত্রী দেবতা, একদা! চৈত্রমাসের শুরপকষযতুদ্দলীতে 
অিদশাধিপতি সহত্রলোচনালয়ে দেবনভায় অমৃত উৎসব সন্দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় 
উপস্থিত হষ্য়া দেখিলেন, মিদ্ধত্রিদশ কিন্নরঃ বিষ্ভাধর, গন্ধর্বঃ গুহুকপ্রভৃতি দ্বলোকমণ্ডলম্ডিত 
পুরন্দরসভামণ্প চন্ত্রালৌকের ন্তায় সমৃজ্জল হইয়াছে। চতুদ্দিকে স্থরতরঙ্জিণী মণি মৌক্তি- 
কাদিআড়িতবেশতুযায় স্ুরসতা। উজ্জল করিয়াছেন তাহাদিগের দেহপ্রভায় স্থিত নক্ষত্রমালা বিগতপ্রভা 
ইইয়াছে। অঙ্কে কুমার আ্রকুমারগণ » শ্রদীয়শশাঙ্ষঅঙ্কে কলন্কের ন্যায় শোভা পাইতেছে। 
বা্ীদিগের মোঁহ্‌নীয় কাস্তি ও মধুরিম হাঁস্ত দেখিয়া নকলে পুলকিত ও মুগ্ধ হুটতেছেন। ইছ। 


৩৩২ ঈগসাহিত্য-গ্রন্থাবঙ্গী 


দেখিয়। অনপনুযতাছেতুক ইনি 'সীমাতিশয় ক্ষণ ও বিষ॥ হইয়! ওদাস্ত আদি ত্বরায় রঙস্থৃণ 
পরিত্যাগ করিলেন। 

সম্পদ সৌভাগ্যের অনুচর, দৈবানৃকুলেও বত্ব লাভ হয়। রাজপুত্রী এইরূপ পরিচয্ব দিতেছেন 
এমন সময়ে ব্নদেবতা। নির্ধেদ প্রকাশপৃবক কহিলেন, তাত! আমি অনালোচিতপূর্ক অন্ভূত, 
চিন্তায় এই তপোবন আগমন করিয়াছিলায, টেবই আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করাইয়া দিল । 
এক্ষণে দয়। ও দাক্ষিণ্য প্রকাশপূর্ক আমাকে চন্দ্রের অনুরূপ এক কুমার প্রদান করুন| মহত্থি 
কহিলেন, হে দাবদেবি | আগামী চন্দ্রমাসীয় শ্ীপঞ্চমীতে সমঙা! নদীর্তে কৃতাবগাহনা। হইয়া! ভগবান্‌ 
অনিলোচনের অর্চনা করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। -মহধিবাক্য শ্রবণ করিয়া চৈত্রথ- 
বনদেবতা আহ্নাদবিষ্ফারিতচিত্তে মহ্ধিকে প্রণাম করিয়। সকাশে প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর কাল, পক্ষ, মাসান্দ অতীত হইলে ব্নহদবতার এক মনোহর চন্দ্রাকৃতি 'ঘ্থকুমার 
জন্মিল। একদা চৈত্ররথবনদেবত। পুত্রটি লইয়া মহ্ধির আশ্রমে উপনীত হুইয়! দেখিলেন, মহষি 
আশ্রমে নাই, অনন্তর কুমারকে সঞপ্তপর্ণ বনে রাখিয়। প্রস্থান করিলেন । 

তাপম আশ্রমে উপনীত হইয়া দেখিলেন, একটি শিশু পলাশবাটিকাঁয় তপোবধনপালিত 
হরিণশিশুধিগের সহিত নিঃশঙ্কচিত্তে ক্রীড়া করিতেছে । অনন্তর চৈত্ররথবনদেবতার তনয় বলিয়া 
অনায়াসে বুঝিতে পারিয়। কারুণারসপরবশ হুইয়। শিশুটিকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। চন্ত্রের 
অনুরূপ বলিয়। চন্দ্রাযুধ নাম হইল । 

* কালক্রমে পক্ষিদিগের কুলায়ত্যাগের ন্ায় মহৃষি কলেবর পরিত্যাগ করিলেন । চন্দত্রামুধ পিতার 
বিয়োগ শোকে কাতর হুইয়া মাতৃহীন হবিণশিশুর ন্যায় বনে বনে রোদন করিয়। ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন, ঘে দিগে নেত্রপাত করেনঃ কেবল নিবিড় অরণ্যানী অবলোকন করেন, কাহাকেও দর্শন 
কর] দূরে থাকুক, সেই বনে মানবগণের সমাগম কচিৎ ঘটিয়া উঠে। শৈশবকালে মাতৃ" পিতৃহীন 
হওয়ার বাড়। বন্ত্রণা আর নাই। চন্দ্রায়ুধ জান হওয়াবধি কখন মাতার মুখাবলোকন করেন নাই। 
পরমকারুণিক তাপস অপতানির্বশেষে প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং তীহার বিয্োগে ক্লেশ ও 
যন্ত্রণার আর নীম! রহিল না। ক্ষুংপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইলে বনজন্তপিগের স্তন্ত পানে 
জঠরজাল! নির্বাপিত হইত, ও রাত্রিকালে তরুতলে শয়ন করিয়। শোকাক্রপাত করিতেন । 

হায়, যে সুকুমারকলেবর শিশু সর্ববমঙ্গলবিধায়িনী শুভকাবিণী জননীর স্বেহময়স্থকোমল অঙ্কে 

রক্ষিত হুইয়াও সহত্র আপদে অভিভূত হয়, ঈদৃশ স্থকুমার শিশুর পক্ষে নিরাশ্রক্নতা৷ ও অরণ্য 
বাস কি ভয়ানক ও অবসান বিরস ! রাত্রিকালে যে সময়ে মহিষ, গণ্ডার, প্রস্ৃতি হিং বন্ত জন্তগণ 
ভয়ঙ্কররবে গিরিকন্দর হইতে বহির্গত হুইয়। মুগবরাহের প্রাণবিনই করিতে থাকে, তাহাদিগের 
গন্ভীর চীংকার প্রবনে শঙ্কায় চক্দ্রীযুধের তালুশ্তফ ও প্রাণ আকুল হইয়। উঠে। তৎকালে বাচিবার 
কোন উপায় না দেথিয়। বাশ্পাকুললোচনে লতাব্যবধানে গ্রচ্ছন্নভাবে নিস্তব্ধ হইয়া সেই দিগে 
কর্ণপংত করিয়া থাকেন। প্রায় এই রূপের্ই নিশা অতিবাহিত হয়। যখন নিতান্ত কাতরতা প্রকাশ 
করিয়া বিলাপ করিতেনঃ অন্ুকুলক্ষেহবৎমা। বনদেবতাগণ নিকটে আসিয়! লাস্বনা করিতেন। 
উীাদিগের দশনে আহ্নাদের আর মীম! থাকিত নাঃ কালে বনদেবতাগণ চন্দ্রায়ুধের দর্শনপথের 
অতীত হইতেন, অপিমিষলোচন সেই 'দিগে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন। এই রূপে কিছু দিন 
গত হইলে, একদা ঘোরতর ঘনঘটায় আকাশমণ্ল 'আচ্ছন্জ করিয়া ্রাবটফাল উপস্থিত হল 


ললস্ভিক। ৬৬৩. 


বনের অগ্যন্তরে যমের আবাসের ম্ায় নিবিড় তিমিব্জাঁলে -আঁচ্ছর হইল দিবসে রজনা ভ্রম ও 
অনবরত সহমধারায় বারিধারা) নিঃস্থত হইতে লাগিল, বস্তাঘ্াত ও মধ্যে মধ্য বিছুতের ভয়ানক 
আলোকে দুগ্দিনান্ধের অবধি রহিল না শৃন্তে মেঘগঞ্জন, ও তক পল্পবে করকাপাত, উভয়ই 
অতিশয় ভয়ানক হইয়া উঠিল, উদগাঢ়ঝটিকায় বৃক্ষের শাখা সকল ভগ্ন হইতে লাগিল, বজ্রপাতের 
গম্ভীর গর্জনে ও ঝড় বৃষ্টির শী শা শবে সপ্লিহিত নিঝ'রপতনশবও ক্রুতিগোচর হয় ন1। 
চন্দ্রাযুষ এই বিষম সম্কটে শঙ্কিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তরুতল আশ্রয় করিয়া অতি কষ্টে 
বাস করিতে লাগিলেন । * 

,  বর্ধাকাল অতীত হইলে ক্রমে হ্মস্তকাল উপস্থিত হইল) এই সময়ে প্রভাত ও অপরাহ্‌ উভয় 
কালেই দিত্মগুল বাম্পরাশিতে আচ্ছন্ন হুইয়। পৃথিবীর দৃর্িপথ অবরোধ করিল, পবনপ্রব্যহিতপরিমলসম্পৃক্ত 
হইয়! হিমশীকর বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইন্রেঃ বোধ হইল ষেন হেমস্তরাজ অমৃতবর্ষণসহ পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন । ্থ্যোর তেজ: অতিশয় রমণীয় হইয়া উঠিল, কেবল' এই কালেই, দুষ্ট হেমন্ত নলিনীর সহ 
ঘিনমণির বিষম বিরোধ উপস্থিত করিয়া দিল । চন্দ্রাযুধ জতিকষ্টে হেমস্তকাল অতিবাহিত করিলেন। 

হেমন্ত খতু অতীত হইলে, নিদাঘকাল উপস্থিত! নিদাঘকালিক মার্ভগ্ডের প্রচণ্ড বাগ বৃদ্ধি 
হইতে লাগিল? জলাশয়ের জল শুফ হইল। ক্ষিতিতল.উত্তপ্ত, জীবগণ পিপাসায় শুক হইয়া চারিদিক্‌ 
শূদ্তময় দেখিতে লাগিল । পক্ষিগণ নীরব হইয়া গ্রচ্ছায় বৃক্ষশাখায় বসিয়া! আছে, চক্জ্রায়ধ তরুমূলে বশিয়। 
পক্ষিদিগের মুখত্রষ্ট ফল ভক্ষণ করিতেছেন ; ভগবান বিরূপ হইলে এইরূপ ঘটিয়া থাকে । এই সময়ে 
দিগ্লয় দগ্ধ করিয়া বোমস্পরশা মুদতিমান, মৃত্যুর ত্বরূপ দাবদহুন প্রজ্জলিত হইয়া! উঠিল। পৃক্ষিগণ মহা 
কলরব করিয়া দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিতে লাগিল । হুতাশনের প্রচণ্ড উত্তাপে নীড়মুক্তঅসমর্থ 
পক্ষীশাবক দেখিতে দেখিতে দগ্ধ হইয়া! গেল, অন্তান্ত বন্তজন্তর ভয়ে আকুল হইল, বিহ্জমদিগের কলরবে 
অরগ্যানী অতিশর ভয়াবহ হইয়। উঠিল। অনিলের অন্ুকূলতায়। রৌদ্রের সহকারিতায় হুতাশন ভীষণ 
কালান্তকের ন্যায় বন দগ্ধ করিতে লাগিল"। দাবাগ্নিবা্পরাশি গগনমগ্ডল আচ্ছন্ধ করিল । টাকা 
নিহত নানাবিধ জীবগণের আমগদ্ধে বন দুরগ্ধপূর্ণ হইল । 

প্রথমতঃ হুতাশনদর্শনে চন্ত্রায়ুধের মনে হুতাশের আবির্ভাব হুইয়াছিল কিন্ক শোকসন্তপ্ত, ডি 
প্রতি কাহারও মমতা ব স্পৃহা থাকে ন1) চন্দ্রাযুধের আজন্মকাল ক্লেশ ও যন্ত্রণায় হৃদয় দগ্ধ হইয়াছিল 
এক্ষণে জীবনের প্রতি এককালে ওদান্ত উপস্থিত ও তিতিক্ষার প্রাদুর্ভাব হইল। অতি শোকাবেগ 
প্রকাশ করিয়া কহিলেন, রে ছুশ্চেষ্ট জীবন! আমাকে আর অন্তাপিত করিতে পারিবি না, ,শী্র 
আমাকে পরিত্যাগ কর, নতুব! এই প্রচণ্ড হুতাশনে তোরে দগ্ধ করি। এই বলিয়া অনলের সমিছিত 
হইতেছেন এমন সময় এক জন তাপস ত্বরিতোদিত বচনে নিবারণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তিষ্ঠ, আন 
শঙ্কা নাই। চন্দ্রামুধ মহধির অম্বতরসাভিষিক্ত স্ষেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিশ্রাত্ত অশ্রপাত করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে বোধ হুইল যেন জীবাত্বা তাপসকে আপনার দৃরবস্থার পরিচয় *দিবার নিমিত্ত 
চন্দ্রায়ুধের দেহ হইতে বহির্গত হইবার উপক্রম করিল । অনস্তর মহষি চন্দ্রায়ধকে আশ্রমে লইয়া গমন 
করিলেন। ্‌ 

এইরূপে তাপসকুমার চন্দরাযুধের বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিলেন, ললম্ত্বিকে ! সেই তাপসের 
নাম পাঞ্জন্ত? চত্্রাযুধ তাহার নিকট, অবস্থিতি করিতেছেন। ক্রমে রজনী ঘোর হইতে লাগিল দেখিয়া 
সৃকলে' আশ্রমকুটারে গ্রবেশ করিলেন । 


৬৩৪ স€সাহিত্য-্রস্থাবর্গী 


একদা চস্মায়ধ আপন সহচর রসন্তকের সমভিবাহারে চেত্ররথবনে গমন করিতেছিলেন, বনের 
মধো এক মনোহর বিচিত্র লতান্তরালে উপস্থিত হইয়। বয়স্তকে কহিলেন, দেখ এই প্রচ্ছায় কল্পপাদপের 
তল কি শীতল ও রমণীয় ! সহকাধমূকুলসৌগদ্ধে এই স্থান আমোদিত করিয়াছে । পথশ্রান্তে ক্লেবর 
ভারাক্রান্ত ও ঘন্ধান্ত হইয়াছে; এই তরুমূলেই অবস্থিতি কবিয়া আতপতাপজনিত শাস্তি দূর করি ।' 
বসন্তক কহিলেন, সখে? চেত্রবথ অরণা এস্থান হইতে বহুদূর হইবে, অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারিবে 
পা। এই বলিয়। উভয়ে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন । 

কিয়তক্ষণ বিলগ্বে সহস। চন্দামুধের কলেবর রোমাঞ্চ ও তৎসঙ্গে নবাস্কুরিত পূর্ববাগের লক্ষণ 
ঘকল স্পষ্টরূপে লক্ষিত হুইতে লাগিল । বসন্তক, চন্দ্রায়ধের মনোমধ্যে অনুবাগের সঞ্চার হইয়াছে অব?ত 
হুইয়া কহিলেন, সখে অস্ত তোমার এরূপ হইল কেন বল? চন্দজালোকে সরোবর শু হইবে, বায়ুর 
আঘাতে হুযোর আলোক নির্বাণ হইবে ইহ! স্বপ্নের অগোচর | এই আশ্চর্য্য বসন্তবল্পরীগণ ফুন্থমিও্9 
কল্পপাদপের মুকুল উদগত হইয়াছে, সহকাবরপরিমলসৌগন্ধে 9 কোকিলের কলরবে চারিদিক পুলকিত 
করিয়াছে । এই সকল দর্শনে কাহার শবীর রোমাঞ্চ না হর? কি আশ্চধ্য ! সংসিদ্ধিবিরু না হইলেও 
এই মহীরুহোদগত মুকুলমপ্জরী, এ সকল পন্থলপন্কজবন কি নিমিত্ত তোমার দর্শন আনন্দকর হইতেছে 
না? চন্দ্রাযুখ কহিলেন, বয়শ্ত ! যথার্থই এই বূপ ঘটিয়াছে, মুনিজনোচিত এই পলাশদণ্ড, মুগাজান, 
জটা, বন্ধল দুঃখের ভার ও যন্ত্রণার হেড় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। বসন্তক কহিলেন, সখে! আমরা 
অরণ্যচারী তপন্থী, তপন্যাই আমাদিগের সম্পদ ও শ্রেয়: এবং অপবর্গলাভের উপায়, এই অব্ণা সমবায় 
আমাদিণের প্রিয় আশ্রয় । এই সকল মহীরুহতলে ফল ও মৃণাল ভক্ষণে, এ ভার্গবআশ্রমস্থলীয় নিপানে 
জলপান করিয়! মধ্যাহৃকাল স্থথে অতিবাহিত হয়। এই সকল রক্তাশোক, পলাশ, কাঞ্চন তরুতলে, 
মুনিকন্তাগণ এন, খস্য শরভদিগের সহিত ক্রীড়া করেন, দেখিলে চিত্ত পুলকিত হয়। ঈদৃশ শান্তর 
তপোবনে কে তোমার চিত্তকে ব্যাকুল করিল ? 

এই রূপে উভয়ে সংলাপ করিতেছে এমন সময়,' আধে ! সমীরণত্রষ্ই শিংশপ। কুস্থমে পথ 
কুদুদময় অনুভব হইতেছে, বোধ হয় এই বনের মধ্য দিয়া কোন পরমপুজা তাপস গমন করিয়াছিলেন 
বনপাদপগণ তাহারই অচ্চন। করিয়া থাকিবে, এ সকল সেই সমস্ত নিশ্মাল্য কুসুম ! সাবধানে পদবিক্ষেপ 
কর, দেখ ধেন পাদতলসম্পর্শ না হয়। এবস্বিধ আলাপ শ্রুতিগোচর হইল | চন্দ্রাযুধ বনের অভান্তরে কে 
আলাপ করিতেছে জানিবার নিমিত্ব নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া সেই দিকে নেত্রপাত করিলেন । 

*  ললস্তিকা আধ্য। কৌমোদকীর সহ আলাপ করিতে করিতে বনাত্যস্তর হইতে বহির্গতা হইলেন। 
বসস্তকালে চন্দ্রব্পজরী লতিকার কিশলয় নির্গম হইলে, বনের যেরূপ শোভ। হয়, ললস্তিকা বনবিতানের 
স্বভ্ান্তর হইতে বিকমিত। হইলে, সেই স্থান তদ্রপপ্রায় পৰিশোভিত হুইল । চন্দ্রাযুধ ললস্তিকাকে 
প্রথমতঃ রক্কাশোক তরুতলে দর্শনাবধি তাহার -মনোমধ্যে অনুরাগ সঞ্চার হইয়াছিল, এক্ষণে দর্শনীয় বন্ত 
ৰিলোকনে গ্রীতিপ্রফ্ুল্প চিতে বণস্তককে কহিলেন, সখে ! শশধরকে আর ম্থধার আধার বলিতে পারিবে 
না, যেহ্তুকতোহাতে বিরহ্ব্বি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করে, বাগ্গেবীর ধদনমণ্ডল অমৃতের আলয়, ইহাও 
অতি অযোগ্য ? যেহেতুক তাহা হইতেও কখন কখন কালকুট উৎপক্জ হয়) জলনিধিগর্ত অমূল্য মণির 
আকর, ইহা৷ অপেক্ষা অলীক প্রলাপ আর কি আছে? যেহেতুফ অতলম্পর্শ অগাধজলসভূত রত্বে 
সমাদর কোথায়? যাদের আদর নাই তাহাকে থহ মূল্য আকোৌপু করা অলীক মাআ। বশন্তক ঈযৎ, 
হান্ে বলিলেন, বয়স্ত । একথা কহিতেছ কেন? চন্্রাযুধ কহিলেন, . দে দেখি, এই দৈবনির্মাণনিন্মিত 


জলস্তিক। ক 


তাপসান্জুকল্পব্রতধারিণী তাপসীর বদনমগ্ডলে কুমূদ, কুবলয়, চন্দ্রমার সম্পূর্ণ সৌসাদৃণ্ঠ, লক্ষিত হইতেছে 
কিনা? ঈদৃশ শিরীষ কুহুমস্থকুমার দেহে চন্দনবিলেপন ও বনমাঁলা ভিন্ন কি ভম্মাক্ষমালা শোক্ষনীয় 
হইতে পারে, এক্ূপ কামিনী কি তাপসকুলের যোগ্য? বসন্তক কহিলেন, সখে! কণ্টক বনেই চন্দন 
»পাদপের উদ্ভব হয়, অঙ্গনাজনের মাধুধা দিবাকর কিরণের ন্যায় বিনালঙ্কৃত দেহকেও অলন্গত করে। 

চন্্রায়ুখ অনিমিষলোচনে ললস্তিকাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সথে ! এই. অনঙ্গমমোহিণী 
তপস্থিনীকে বারম্বার নেত্রগোচর করিয়া! লৌহিত্যলাভ হইতেছে না, ষতবার নিরীক্ষণ করি, ততই 
মনোমধ্যে নব নব প্রীতি অনুভব হইয়াছে, অথবা পীযূষ আম্বাদনে কি ক্ষুধা নিবারণ হয় ন? যাছ। 
হউরু ইহাকে দর্শনপথের লক্ষ্য করাতে দুশ্চেষ্ট মন্সখ অলক্ষিতবূপে মনোমধ্যে প্রণয় অনুবাগ সঞ্চার 
করিয়া দিতেছে । বসন্তক রোষ প্রকাশ করিয়। কহিলেন, সথে! এ দুরাচার' পাপ অনঙ্গ, যদি 
ভৌগবিলাস ব্রিত আর্ধধন্ান্থকল্প, তপঘীকুমারের প্রতি অপবর্গ বিগহিত, অসাধুচেষ্টায় আকৃষ্ট করিবার 
" জন্য কুম্থমশর লক্ষ্য করে, নিশ্চয় বলিতেছি, ইহার সমুচিত প্রতিকার কৰিব । 

অনন্তর, ললস্তিক। ক্রমে তাহাদিগের দর্শনপথের অদৃশ্য হইলেন । ৯স্দ্রাধ অতি কষ্টে সেই 
দিক্‌ হইতে নয়নকে আকৃষ্ট করিয়া, অভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। ক্রমে ক্রমে অনঙগবিকার 
উভয়েরই মনোমধ্যে গা সঞ্চার হইল। 

একদা অপরাহে ললস্তিকা মুনিকন্ঠাগণ সমভিব্যাহীরে সরোবরে অবগাহন মানসে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন, ন্বানকাধ্য সমাপন করিয়। তীরোখিত হইলেন। অনুষঙ্গিনী নুনিকম্ভাগণ অগ্রে চলিলেন। 
ললস্তিক। আর্র বন্ধল পরিত্যাগ করিয়! সন্ধ্যাবিকাশকুস্থমচয়ন করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তাহার 
, প্রিয়সহকারী উটজ। আসিয়। কহিল, সখি, তোমাকে দেখিতে আসিতেছিলাম পথিমধ্যে একটা রহ্স্থু- 
স্চক্‌ ব্যাপার লক্ষিত হইয়াছিল শ্রবণ ফর। 

আমি ভার্গবের নিকট বিদায় হইয়া, শোচিবন মধা দিয়া আসিতেছিলাম, কয়র আগমন, 

করিয়। দেখিলাম, এক অক্ষবলয়ী মুনিকুমার, আপন প্রিয় সহচর বসন্তকের সহিত আসিতেছেন; তাহার 
তুল্য রূপবান্‌ কোথাও দেখি নাই, যেন, প্রভাতকালের অরুণের ন্যায় দীপ্তি বিশিষ্ট ও দেব সাজুষ্য, মন্তকে 
জটাভার, বামস্বন্ধে দক্ষিণাবৃত ভূজমূলালখ্বিত মৃগাজিন, দক্ষিণ করে পলাশদণ্ড, কর্ণে অক্ষমঞ্চরী, এক 
প্রচ্ছায়পলাশ তরুতলে আসিয়া উপবেশন করিলেন । 

মধুমাসসমাগমে বসন্তের যেরূপ প্রতাপ হয়, দক্ষিণানিলেরও সেইরূপ প্রভাব বৃদ্ধি হইতে থাকে, 
চম্পক মালতীপরিমলসৌগন্ধে ও মলয়মারুত্তের স্ৃথস্পর্শ হিল্লোলে সেই স্থান উন্মাদিত করিতে লাগিল । 
অনঙ্গের নিশিত শরপাতের লক্ষ্য হইলে লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, গান্ভীরধ্য কিছুই থাকে না। সেই শাস্ত প্রকৃতি 
মুনিকুমার, তরুতলে উপবেশন করিয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন? সখে ! আমাকে আর কোথা লইয়া 
যাইবে বল? আমার শরীর বিষম ভার বোধ হইতেছে, আব এক পদও গমন কারি, এমন সামর্থা নাই; 
দেখিতেছ না অনঙ্গউপতাপে আমার দেহ দ্ধ হইতেছে । এই মুনিজনোচিত' পলাশখদগ কমগুলু হঃখের 
ভার, যন্ত্রণার হেতুঃ বলিয়া বোধ হইতেছে । সেই অনঙ্মোহিনী তাপসবালার গ্রণয়পথবভসওনাবধি 
জীবনেও আর স্পৃহা নাই । সহচর, বয়স্তের এতাদৃশ তপশ্যাবিরুদ্ধ ভাবোদয় দর্শনে, বিল্ুয়াপন্ন হইয়া 
সনূতভাষিত বচনে কহিলেন, সখে দিবসে দীপালোক 'অপ্রয়োজনীয় হইলেও আমি তোমাকে কিছু বলিতে 
ইচ্ছ] করি, ইহাতে আমার বাক্যের প্রতি গদান্ত প্রকাশ করিও না। ছুবিত কন্দর্পের দুরুভিসন্ধি 
১দেবতারাঁও অবগত নছেন তপক্ষেভাব, গাভীধাশালী মুনিকুমারকে ম্মরদশাভিতূত করিয়া] লোকের নিকট 


৩৩৬ স্লাহিত্যপ্রন্থাবলী 


অবজ্ঞাম্পদ করিবার চেষ্টা করিতেছে'। সখে কি আশ্চর্য্য ! বিশুদ্ধ শান্তচিত্ফে অনঙ্গবিলাসের অনুবক্ত 
করিয়। নির্বাণ অনলকে প্রজ্জলিত করিনা দিতেছ? যত্ব পুর্ববক অমৃতময়পাত্রে কটু কষায় ক্লেদপূর্ণ রস 
সিঞ্চন ও উন্নত তরুমূলোচ্ছেদ কর] কি বুদ্ধিমান ও গাভীরধ্যশালী লোকের কর্তব্য ? যাহা হলাহল, বলিয়। 
বিশ্বাস করিতে, অম্বৃত বলিয়া তাহাই পান করিতে সমূতসথক হইয়াছ, প্রজ্জলিত অনলাম্থুধিতে অবগাহদ 
করিলে কি লীতলান্ুভবৰ ও শাস্তিলাভ হয়? উদকাঞ্ুলিসহ কি লজ্জাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে মানস 
করিয়াছ? অক্ষমালাভ্রমে কালসর্প গলে ধারণ করিতেছ? মুনিজনোচিত ভম্ম বিলেপনভ্রমে মুখে 
কলঙ্কধারণ করিতেছ? হ্ধ্ের আরাধনাভ্রমে কাহার আরাধন। করিতেছ ? “দেবতরুসেচনভ্রমে অস্রবারি 
বর্ষণ করিতেছ ? হোত্রবেদিকায় প্রদক্ষিণ না করিয়া অপথে পদার্পণ করিতেছ? কদাচিৎ আদিষ্ট ন। 
হইলেও এ কুশিক্ষায় কে তোমাকে শিক্ষিত করিল? দেব পাঞ্চজন্য এ কথা শ্রবণ করিলেই বা কি মনে 
করিবেন। সতীর্থ মুনিকুমারেরাই বা কি বলিবেন? অনক্ঞপর্বশ লোকাপবাদের ভয় নাই তাহা! সত্য । 
এইরূপে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, এমন সময় চন্্রাযুধের নেত্র হইতে অশ্রবারি নির্গত হইতে লাগিল। 
বসম্তক সন্বেদ প্রকাশপুর্বক কহিলেন, সথে কণ্টকাকীর্ণ পথে পদার্পণ করিতে আমি কোন মতেই উপদেশ 
প্রদান করিতে পারিব না তোমার যাহ। ইচ্ছ1 হয় কর, আমি এস্বান হইতে চলিলাম। এই কথা বলিয়। 
বসস্তক রোষভরে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। কৌতুক দেখিবার জন্য, এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ সেই 
দিকে চাহিয়! রহিলাম, কিন্ত আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। দিনমণি অস্তাচলশায়ী হইতেছেন, 
দেখিয়া তথায় আর থাকিতে পারিলাম না। 

ালস্তিকা সথীর নিকট চন্দরাযুধের বিরহবৃত্ান্ত অবিকল শ্রবণ করিয়। হর্ষপুরিতমানসে তাহার 
আকর্ণবিপ্রান্ত জরযুগশরাসন, কনকনিশ্যন্দ হন্বর ববিরশ্রিপ্রায় শরীর লাবণ্য, একবার আভ্োপান্ত আপনার 
মনোদর্পণে অবলোকন করিজেন। কিন্তু পাছে প্রিয়তমের অকম্মাৎ কোন রূপ অত্যাহিত ঘটে, এই 
ভয়েই তাহার সর্ব্ব শরীর কাপিতে লাগিল । অতঃপর আশার সহায়তায় সেআশঙ্কা দূর হইল। মনে 
মনে ইচ্ছা করিলেন, একবার তাহার নিকট গমন করি, কিন্ত কুলকামিনীদিগের ততদূর সাহস কোথায়? 
পাছে লোকে নিব্বীর্ধ্যা ও নিরবগ্রহণ বলিয়৷ নিন্দা করেন, এই ভয়ে শ্বৈরিতাবলম্বনে নিরস্ত হইলেন। 
অনন্তর উজার সহ প্রিয়তমসম্বন্ধে নানাবিধ আলাপে পূর্বদিকে স্ধাংশু উদ্দিত হইলেন, চন্দ্রকিরণে পৃথিবী 
আলোকময় হইল, ললত্তিকা উটজার সহ আশ্রমে প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় ললম্তিকার সহচরী 
পরিবাদিনী আসিতেছিলেন, অনতিদূরে ললস্তিকার স্বর শ্রবণ করিয়৷ সহর্ষে কহিলেন, হুল! ললস্তিকে ! 
তোমার কোন শুভস্চক সংবাদ লইয়া আসিয়াছি; দেখিবে ত ত্বরায় আগমন কর। ললম্তিক। 
পরিবাদিনীর ঝুক্য পরিহাস সৃচক জ্ঞান করিয়া কহিলেন, সখি ! জামার শুভনচক সংবাদ যেন তোমার 
' শুভসৃচক হয়| 

পর্বাদিনী ললস্তিফাকে পত্রথানি পাঠ করিতে বলিলেন সেই পত্রে লেখ! ছিল “ভগিনি তুমি 
অনঙ্গকের মূখে শুনিয়৷ থাকিবে, সবদ্ধাটবীতে ভগবান পাঞ্জন্তের আশ্রমে আমার কুমার চন্্রাযুখ অবস্থিতি 
করিতেছেন, দৈবহূর্বিপাকবশতঃ কৌশিকতনয়। ললস্তিকা! তাহার মনোহরণ করিয়াছেন । ললস্তিকা অতি 
সচ্চরিত্রা ও কৃতলক্ষণা, চন্দ্রানুধ ললস্তিকার পাণিগ্রহণ করেন, ইছাতৈ আমার কোন আপত্তি নাই, আমি 
ইন্্বারুণীকে তোমাখ নিকট পাঠাইতেছি, তুমি রৌহিপেয়কে মমভিব্যাহারে লইয়! অতি ত্বরায় ললস্তিকার 
আশ্রমে গমন কর, এ বিষয়ে ললস্তিকার অভিমত কিরূপ, বিশেষরূপে অবগত হইয়া আমার নিকট আগমন 
কৃরিবে 1” সেই প্র চৈত্ররথ বনদেবতা। শতাম্বরীকে লিখিয়াছিলেন। শতাম্বরী তাহার অতি প্রিক্বপাতী ও 


ললম্ভিক' শুশুগ 


' মহুষি লামগ্রকের দুহিতা, ললস্তিক1 শতাম্বরীকে অতিশয় স্তেহে করিতেন, কোন ফারণবশত তাহা! 
ললস্তিকাকে প্রদান করিতে বিস্বৃতা হইয়াছিলেন। পরিবাদিনী উহা আশ্রম প্রাদেশনীঠিকায় প্রাপ্ত হই 
ললস্তিকার করে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

ললন্তিকা পত্রিকা পাঠ করিয়া অভূতপূর্ব অনির্বচনীয় আহলাদরসে অযুতময় দরোবরনীরে 
শীত হইলেন সর্ববাঙ্গে স্ফৃত্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। চন্দ্রায়ুধের পাণিগ্রহণে ললন্তিকার মনে আব 
কোঁন সন্দেহ রহিল না । অনম্তর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন । | 

পর দিন প্রাতঃকালে ভগবান কৌশিক কাঞ্চনপ্রবাহে তপন্তায় প্রস্থান করিলে, ললস্তিকা 
অবগাহুনার্থ নন্দ সরোবরাভিমুখে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রাযুধ কুস্থমায়ুধের তেজিত কুস্থমশরপাতে 
অধৈর্য হুইয়া বাম্পপ্রবাহিত নেত্রে ললগ্তরিকার আশ্রমাভিমুখে আগমন করিতেছিলেন, ইতি মধো একটী 
আশ্রখপালিত মৃগশিশুকে দর্শন কবিয়। কাক্লণ্যবসার্ চন্দ্রাযুধ, স্খষ্পর্শ মৃগশিশুটাকে নির্ভর শ্রেহভাবে 
'আঙ্্েষ পূর্ববক স্পূর্শ স্ুখাহুভব করিতেছিলেন, ললস্তিকা সহস। তথায় উপস্থিত হইলেন। 

মুগ ত্বভাবত্ঃ অতি চঞ্চলঃ ললভ্তিকাকে দর্শন করিয়৷ সহর্ষে এক নবৰনবাস্কুরিত মালতী 
উদ্যানে ক্রীড়। করিতে লাগিল । ললস্তিক1 ভ্রকুটি প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, আঃ ছুর্বত ! শ্বকর- 
লালিত নবজাত উদ্ভানতরু সকলই নষ্ট করিলি! ভীরুত্বভাব মৃগশিশ্, ইহা শুনিবামাত্র ক্রীড়া হইতে 
নিরস্ত হইল। চন্দ্রাযধ ঈষৎ হাস্তে কহিলেন, অয়ি তরলহদয়ে ! এক দ্রব্যাভিলাধী মাত্রেই ঈর্ষা 
সম্পন্ন হয়, সেই অস্থয়াবুদ্ধিতেই ত্বদীয় মগ তব শ্রেহলালিত আশ্রমতন্ক বিনষ্ট করিতে সমুস্তত 
হইয়াছে। ভূমি স্ুর্ধ্ের কর গ্রহণে পুষ্ট হয়, সরোজিনীও রবিকিরণে গ্রফুল্লিতা। হয়। এক ভ্রব্যাভিলাষী- 
মাত্রেই এরূপ রোষধর্াক্রান্ত নলিনীকে বারিশূন্য পাইলেই ভুমি তাহাকে হতসৌন্দর্ধ্য করে। অধিক 
অনুরাগের স্থল হইতেই অধিক বিরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা; এই আশঙ্কায় নলিনী দিনমণির অনল সমান 
প্রচণ্ড আতপতাপে সন্তাপিত হইয়াও কখন অনুতাপ ব্যক্ত করে না। অতি কষ্টকর হইলেও কুমুদিনীর 
অনুরোধক্রমে তারাপতি চন্দ্র, সমস্ত বাত্র নভোমগুলে ভ্রমণ করিয়। থাকেন। বর্ধার ছুব্বিলহতায় 
বিরক্ত হইয়াও ময়ূরী কি মেঘ দেখিয়া অনুল্লাস প্রকাশ করে? চন্দ্রায়ধের বচনকৌশল ললম্তিকাঁর 
পক্ষে বর্ধাকালে মেঘোদয় ও বসন্তকালে মলয়সমীরণসধশালন প্রায় হ্র্য উদ্দীপন করিয়া দিল। কিন্ত 
স্ত্রীগণের সংলাপবিরুদ্ধ অন্থন্ধ জনের সহ সহসা বাক্যালাপ কবিতে তাহার হৃদয় শঙ্কিত ও কম্পিত 
হইতে লাগিল । 

মনোমধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হইলে আজন্ম অপরিচিত ব্যক্তিও চিরপরিচিতের ন্যায় পরম 
প্রণয়াম্পদ্ হইয়া উঠে। তখন আর অন্ত পর বিবেচনা থাকে না স্থতরাং তহুত্তর প্রদানে 
পরাজ্ম,খী হইতে না পারিয়া কছিলেন, বিকাশিন্‌! কুমুদ্বতীর প্রতি চন্দ্রের এরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিতে কে বলে? চন্দ্র অতি নির্লজ্জ । ইহা! কহিয়! লঙ্জাভরে লজ্জাবতী নত্রমুখী হুইলেন, 
অস্কৃরিত প্রণয়ান্গরাগ উভয়েরই অন্তরে অলক্ষিত রূপে উদ্ভাবিত হইতে শাগিল। অপ্তর চন্্রাযুধ 
ললস্তিকার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রশ্থানকালে কহিতে লাগিলেন, মহত্বির অজ্ঞাতে ললম্তিকার প্াণিগ্রহণ 
করিয়া ফি কুকর্ম করিয়াছি, সকল ছুম্কৃতাদৃষ্ট সর্ববাপদসক্কল তাপসের কোপে বা পড়িতে হয়। বুঝিলাম 
তপবনেও কন্দর্পের অধিকার আছে। 

ক্রমে বেল! প্রায় অবসান হইল্‌। কমলিনীপ্রিক্নবান্ধৰ নভত্তল পরিত্যাগ করিয়া অন্াচলশাম়ী 
হইলেন, রৌজরের আর সেরূপ প্রভাব রহিল' না। বনস্থলীয় তরুশিখর শোভাময়, পর্বত শৃঙ্গ কাঁঞ্চন- 
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৩৩৮ লগ্সাহিত্য-্রন্থাবলী 


রশ্মিময়। পশ্চিযুদিগাল লোহিতনয় হইল। তাপসগণ দৈনিক কাধ্য সমাধা কবিরা হত্য পদ ' 
্রক্ষালনার্থ আশ্রমমন্ধিহিত তারাতীর্থে অবতীর্ণ হইলেন । আশ্রমপাদপগাত্রে সন্ধ্যারাগপ্রকটিত হইলে, 
বোধ হইল; মুনিজনের! অবগাহনান্তে তরুশাখায় ঘে লোহিত আর্র বন্ধল প্রলশ্থিত করিয়! দিয়ছিলেন, 
তাহার লোহিত রাগেই হুর্ধামগুল দিষ্মপগুল সহ, কুমুদিনী তাপসীগণের আরক্ত অধরমণ্ডল ফৃহ 
লোহিতময় হইল। ক্রমে সাযুংকাল উপস্থিত! অন্তাচলে কমলবল্পভ, তরুশাখায় পক্ষিদিগের নয়ন- 
পল্নব সরোবরে নলিনী মুদ্রিত হইল। এই সময়ে আশ্রমপ্রদেশ হইতে তপোবনধেন্থর একপ্রকার 
অশ্রুতপূর্বব, অনালোচিতপূর্ব মনোহর সন্ধারব আশ্রমের চতুদ্দিকে বাগ হইল। চতুর্দিক অন্ধকারে 
আচ্ছন্ধ হইলে বোধ হইল ষেন বনধেন্তর পাপোখিত রজোরাশি গগনমগ্লে সমূখিত হইয়। দৃষ্টিপথ 
অবরোধ করিল। বিহঙ্গগণ তমোরূপ নিষাদ দর্শনে শঞ্ষিত হইয়া বৃক্ষকোটরে, পল্পবের অন্তরালে 
পিহিতভাবে নিঃস্তপ্ধ হইল। আমের চতুদ্দিকে হোত্রহুআঁশন বিকীধ্যমান হইল। তাপসগধ'কৃত- 
প্রাণায়াম হইয়া সন্ধোপাসনা করিতেছিলেন তাহাদিগের নাশার্ধ নিঃস্ত হুইয়াই যেন' 
সম্ধ্যাসমীরণ আশ্রমের চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইল। | 

ললস্তিকা যে কুস্থমমালিক। ও মৃণ।ল লইয়। প্রণয়ক্রীড। করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত, আশ্রম- 
প্রাদেশগীঠিকায় নিপতিত ছিল ১ মহুধি সায়ংকালে আশ্রমে প্রবেশ করিব মাত্র বুঝিতে পারিলেন, 
প্চত্দরমৌলির” শিরোদেশ হইতে চন্দকল! অপহৃত হইয়াছে । অনন্তর রোষভরে রে ছুঙ্কৃতাশয় চন্ত্রাযুধ 
আমার অন্গপস্থিতকাল কি তোর অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় হইল, এই বলিয়। ললন্তিকা ও চন্দ্রামুধকে 
অভিসম্পুত করিলেন। ললম্তিক! সাশপূর্ণনেত্রে রোদন করিতে লাগিলেন ।” 

অনন্তর মহষ্বির মনোমধ্যে স্বেহের আবির্ভাব হওয়াতে ললন্তিকা ঘে “মার্ভপ্ডের” প্রথর 
কোপে দগ্ধ হইতেছিলেন আবার তাহা হইতেই শান্তিসলিল নিঃসুত হুইল । সমীরণে কমলগন্ধ 
যেরূপ অপন্থত হয়, সেইরূপ ললন্তিকার জীবন অদৃশ্য হইল । 

শুক ললস্তিকার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া কহিল, মহারাজ! শ্রবণ করুনঃ মন্দর পর্বতে 
অশবন্ত নামে গন্ধর্বদিগের অধিপতি ছিলেন। আমি তাহার অপত্য, আমার নাম চণ্ডকৌপীন। 
সায়ংকালে যেরূপ ভূমগ্ডল অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় শেই্রূপ যৌবনকাল উদ্দিত হওয়াতে আমার 
অন্তঃকরণে মনোৰিলাসের সঞ্চার হইতে লাগিল । 

একদ বসস্ত, সায়ংকালে চন্দনাদ্রি গিরিকূটে বসিয়া আছি; এই কালে আকাশগামিনী 
পারিজাতমাল! দ্বারা শোভিতা সাক্ষাৎ মৃত্তিম্তী শ্রীর অনুহারিণী এক অপ্পরাকে দেখিলাম । 
যৌবনকালের উদ্ধত শ্বভাব জন্ত অন্তকরণে মনোবিলাসের আবির্ভাব হইল। তৎকালে এই স্থন্দরী 
কে? কোথায় গমন করিতেছে? দেখিতে হইল । ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
শূন্যে চলিলাম। বষুদুর গমন করিয়া, আকাশে বহুযোজন বিস্তৃত এক অতি মনোহর ভবন দৃষ্ট 
হইল। অর্গীর। সেই ভর প্রবিষ্ট হইলেন! তৎকালে আমি এরূপ চৈতন্যশৃন্য হইয়াছিলাম, কন্তাটিকে 
সভায় প্রেখিবামাত্র অবাধে তাহার নিকট হ্থীয় মনোবিলাস ব্যক্ত করিলাম। আমার সেই উক্তি 
শ্রবণমাত্রে দুঃখের অবশ্ভাবিত ও উহার হেতুভৃত “তির্ধ্যগজাতিতে পতন হও” এইকপ বাক্য শ্রুতি- 
গোচর হুইল, পরে 'ঢোহাই ঘটিয়৷ উঠিল । 

আমি পক্ষিবেশে বহু দিন ললস্তিকার আশ্রমে ছিলাম একুদ! মহধি আমার আনৃূরব্বক পূর্ববৃত্তত্ত 
আমকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে আমার জক্মাস্তরীণ সকল বিষয় স্পষ্টরূপ যনে পড়ে; হুততরা 


ললন্তিক। ৬৬১, 


পরিজনদিগের নিমিত্ত বিষম কষ্ট বৌধ হইত, ইতি মধ্যে ললন্মিকার মৃত্যু আরও ছুঃখদায়ক হুইয়। উঠিল। 
পরিশেষে অন্তঃকরণে বৈরাগোঁদয় হইল । অনন্তর মহারাজ! ললগ্তিকার আশ্রম হইতে প্রস্থান কৰি? 
গণ্ডকীতীর্ে মহষি,শ্বেতকেশরের আশ্রমে আসিয়। রহিলাম। পুক্ষব নামে তাহার তনয় ছিপ্লেন, তাহার 
সহ অতিশয় সৌহার্দভাব জন্মিল । 
একদা রোহিণীপতি চন্দ্রমা অস্তগত হইলে, কুমুদ্বন ম্দিত ও স্ুধ্যোদয়ের গ্তায় কমলবন 
প্রশ্টিত হইল । পারিজাত বুধ বিকসিত হইলে ননণ বনের যে প্রকার শোভ৷ হয়, নবোদিত 
অংশুমালীর অরুণকিরণে ুর্ববাদিক সেই প্রকার অপূর্ব শ্রীধারণ করিল। হুংস, সারস, কারগুব প্রভৃতি 
জলচর পক্ষিগণ কল কল রবে, মরোবর উদ্দেশে ধাবিত হুইল | বিবিধ ৰিকসিত কুস্থমসৌগন্ধে তপোৰন 
আমোদিত করিননী। মালতীগন্ধ স্থরভিতশীকর স্থশীতল শ্রা«(তিকসমীরণ অনতিদূরবর্তিনী বিরজানদীকুলে 
মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল । মধুলিহ মধুকরগণ প্রচ কমলে গুন্‌ গুন্‌ শ্বরে মধু পান করিতে 
[লাগিল। কমলন্্প নেত্রে অলিকূপ তারামগ্ডল বিকলিত হইলে, সরসীর অপূর্ব শোভা! হইল যেন 
দিবসবাঞ্ধবকে অবলোকন করিবার জন্য জলকামিনীগণ উর্দে ণয়নপাত করিতেছে । কম্লিনীর অসুরাগান্ধ 
হুয়া আরক্ত পরাগে অন্থলিপ্ত লম্পট ষট্পণ, কুমুদ হইতে বহিগত হই আসিতেছে, বোধ হইল ঘেন, 
অন্তরীক্ষে নীলকান্ত মণি বিক্ষিপ্ত হইতেছে । দ্িনকর দীধিতি পর্বতশৃে, তমালতরুশিখরে প্রকাশ পাইলে, 
বিদিত হইল ভগবান্‌ ভাম্বান্‌ উদয়াচলে আরোহণ করিলেন, চক্রবাক্মিধুনঃ নিশীবলানে প্রিষবান্ধবের 
পুনমুখাবলোকন করিয়া আহ্লাদ গদগদচিত্তে অভিলষিত প্রদেশে উড্ডভীয়মান হইল। পক্ষিগণ বৃক্ষশাখা 
পরিত্যাগ করিয়া আহারান্বেষণে তৃতলে অবতরণ করিল । 
প্রভাতে মহধি দেৰতীর্ঘারণো মুনিকুণারদিগকে ক্রিয়াযোগসারের ফল শ্রবণ করাইয়? 
পলাশাবশ্শনে উপবেশন করিয়া আছেন, নিকটে শ্রোত্রীয় শিশ্তগণ ধর্মালোচন! করিতেছেন, এই কালে 
বিশঙ্কশ নামে মুনিকুমার আশ্রমে উপনীত , হইলেন, তাহার শোকাশ্রদলিলবিগলিতবিলাপধারা ও 
আরক্তলোচন অবলোকন করিয়া, তাপসগণ নানাবিধ ছুর্দৈব আশঙ্কা করিতে লাগিলেন । বিশঙ্কুশ 
ক্রমে মহ্বির সন্নিহিত হইয়া! তৃতলাবনত প্রণত হুইয়া৷ অশ্রপাতপূর্বক কহিলেন, ব্রদ্ষন্! এই তুতকল্পিত 
ভূমগ্জল মধ্যে শ্বপ্নায়িতের ন্যায় শত শত অভূতকল্প, অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার প্রত্যক্ষগোচর হয়, যাহা 
মানবনিকরেয বুদ্ধি ও চিন্তার অগোচর। অদ্য আমি হিমালয় পর্বতে শ্বেতবীথিকায় মহ ভারবীর সহ 
লাক্ষাৎ করিয়া নরদ্বতী তীর্থের নিকট দিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছিলাম ? দেখিলাম, চন্রার্ক মুগ্ি 
দিব্যাুতি, কতিপয় পরম স্থরূপা সসম্তরম। কামিনী, ডমকু ডি্ডিম, বর্বর, মর্দল। গোমুখ, হুড়সক, ঘশঃপটহ 
প্রভৃতি বাস্সহকারে আনন্দন্চক সঙ্গীত করিতে করিতে নভোমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেছেন্ধ। তাহাদিগের 
অঙগসৌকুমাধ্য দর্শনে বোধ হইল, চন্দ্রমণ্তল খণ্ড খণ্ড হইয়া! ভূতলে বিগলিত হইতেছে, সেই অমতনিস্তম্দ 
দলীত শ্রবণে পুলকিত হইয়া কহিলাম, কি অলৌকিক নঙ্গীতরাগশিক্ষা ! (কিবা: কোকিলুক্ট অনুপম 
্বরযোজন| | বাহার! সঙ্গীত করিতেছেন, বোধ হয় নভোনিবাসদিদ্ধ, অথবা গম্ধব্বলোক হইবেন, সামান্ত 
নে কি মৃমিজনের মন মুগ্ধ করিতে পারে ? -অনলের শিখ! কি অধোগামী হইয়। থাকে। € 
একাস্তমনে এইরূপ চিস্তা করিতেছি । ইহার অব্যবহিত কালমধ্ো, দেখিলাম, অপ্দরলোকের 
ঈন্লিহিত কৈরাতাচলের পুরোভাগস্থিত অরণ্যমধ্য হইতে দিব্লোক-সম্তবা? ফি দেবছুহিতা, কি 
গন্ককুলগৌরবা, অথব। হেমকুটস্মুৎপন্ন প্যুাই বা হইবেন) এক দকললোক-ললা মতৃত। চতুদব্ক। 
ঘাল॥ জনৈক চন্জলাবপ্য, পুরুষের দমভিব্যাহারে গগ্গনমগ্ডলে প্রস্থানপরায়ণা হইলেন। সন্গীতকারিণীগ্ব্ণ 


৩৪, গৎসাহিত্য-্রস্থাবলী 


তাহাদের স:জ চপপঞান। যংকাপে তিনি উর্ধে গমন করিতেছিলেন, স্থিরপোৌদামিনী দেখিলাম, এই 
অভিমানে কত শত লাবণ্যবতীরাও তৎকালে তাহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে দৃিপাত করিয়াছিল 
আমি আকন্রিক এই বিম্ময়কর ব্যাপার স্বচক্ষে নিবীক্ষণ করিয়। স্তমিতপ্রায় হইলাম । 'এবং এই 
স্ন্দরী অথবা। স্থরলোকচম্ৎথকারিণী কে? কোন্‌ লোকেই বা প্রবেশ করিলেন? সমভিব্যাহারী এই 
স্থরপুরুষই ব। কে? এইরূপ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় আর এক হ্ৃদয়বিদীর্ণকর বিস্ময়াবহব্যাপার 
প্রতাক্ষগোচর হইল) পেই কণ্তা ও শশবরপ্রার হমহান্‌ যে স্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন সেই দিক 
হইতে ত্বরিতোচ্চারিত স্বরে কি অলৌকিক কাণ্ড! কি অদ্ুতব্যাপার! হা দগ্ধোস্মি! হা সুহৃদ্জন- 
বঞ্চিতোম্মি! রে ছুর্বাসনে কলুষিতে! আঃ পাপচাণ্ডালি! ভ্রেলোকা অলঙ্কার অপহরণ কাঁরিলি। 
হ! মাত: বন্ন্ধরে যাহা! স্বপ্ন কল্পিত বলিমা জানিতাম, বরস্যের সেই বিরহ-যন্ত্রণা কিরুপে সহ করিব? 
হায়! হুলাহল পানের এই উপধুক্ত সময়, এসনর বিবপান অনুতপান অনুমান হয়। এই রূপ বিলাপ ও 
আক্ষেপ করিতে করিতে প্রিরবর়শ্য কুশপাদ আমিতেছেন। তাহার আকম্মিক বাম্পপার্ডের কারণ কিছুই 
নির্দেশ করিতে ন৷ পারিয়া, অতিশয় উদ্দিপ্ন হইলাম। প্রথমত; স্বরলোকগত। কন্তার অদ্ভূত ও অত্যাশ্চথ্য 
ঘটন। মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে, আবার বয়স্যের চিরহ্যাতিশয়হ্ৃ?য়ে হঠাৎ অবসাদ জন্মিবার হেত কি? 
সামান্ত শোকেতে ত সেরূপ প্রকুতিমম্পন্ন লোকদিগের চিন্তকে কলুধিত করিতে পারে না, সমীরণ 
প্রবাহে কি চন্ত্রপ্রভা তিরোহিত হয়। ফলত; শোকের হেতুত্ৃত কোন অপভ্তাবিত কারণ না! থাকিলেই 
বা বয়শ্য রোদন করিবেন কেন, ষাহ। হউক গ্িজ্ঞানা করিলে জানিতে পারিব। এই স্থির করিয়া সেই 
দিকে গমন করিতে লাগিলাম। মনের কি অবাধ্যতা! জীবনের কি চপলত। ! দেহের কি লুস্থায়িত! ! 
' বন্ধুর সন্নিহিত ন। হইতেই দেখিলাম, তাহার হ্বদয় অকণ্মাৎ বিদীর্ণ হইল ও কলেবর গদ্ধহীন কুস্থমপাতের 
্যায়শৃন্তহবদয় ভূতলে পতিত হুইল । এই ঘটন। দর্শন করিয়া আয়তশ্বাসে বিলাপ করিতে করিতে,তাহার 
সন্পিহিত হইয়] বন্ধুর মৃতদেহ দৃষ্টি করিলাম । পূর্বে যে স্ত্রান অযৃতভবন বলিয়া অনুভব হইয়াছিল; এক্ষণে 
উহ শোকের প্রঅবণ ও দুর্ঘটনার প্রসবস্থল বলিয়! বোধ হইল । ধারাবাছি অশ্রধারায় হৃদয়কে আপ্লাবিত 
করিম, সমীরণ প্রবাহ অনলের শিখার ন্যায় গাজ্জ দাছু করিতে লাগিল, পক্ষিদিগের কলরব বিষবোধ 
হইতে লাগিল। অলিরাজিবিরাজিত অতি বিকচ কুস্থমাবলী, চতুদ্দিকে অসন্তোষময়ী দ্বপায় নেত্রপুট 
দেখিতে লাগিলাম। 
অধিক বর্ষণেই ধরা স্থশীতল হয়, অতঃপর যেন সেইরূপ আমার বহু অশ্রপাতেই হৃদয় কথঞ্চিং 
সুস্থ হইল ; কিন্তু হাদয়বহ্ি নির্বাণ হইল ন1। বয়স্তের মৃত দেহ দাহ করণার্থ সরন্বতীতীরে গমন করিলাম । 
চিতা রচণ। কিয়! বয়স্তের প্রেতদেহ তদুপরি সংস্থাপিত করিয়া, অনলপংস্কারে সমুদ্ভত হ্ইবামাত্র, 
গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর গৃভীর গর্জন শ্রুতিগোচর হইল । উর্ধে নিরীক্ষণ করিয়। দেখিলাম, নভোভাগের 
কিয়দংশ দিদীর্ণ হইয়াছে ৫ মেঘবিতান হইতে প্রথমতঃ ঝগ্রাগ্রির ন্যান লোহিত পঙ্দতল, তৎপর তড়িদ্রেখার 
্থায় চর্পপ্রতা, ক্রমে দিব্যাকৃতি, চন্্রশ্মিরাশিময়, নর্বসংহাররূপী চরাচরগুরু মহাকালাভিধান হরমৃণ্ডি 
সন্দর্শন করিলাম । তাহার দবেহ্প্রভায় আকাশমগ্ল জ্যোতিণ্ঘয়, দিবাকর সমুজ্জল হইলেন । মস্তকে 
লম্ঘলোলজটাভার; ললাট ও কপোলতলে চন্তরার্কগ্রভাপ্রায় ভম্ম বিলেপন, গলে পুর শ্রেদীপ্রায় হুচারু 
পুফরমালা, লোকালোকাচল শ্রেণীপ্রায় ব্যাপ্রচণ্ম কটীমেখলা» কক্ষে গ্রলম্বিত অলাবু জল করক ও 
ভিন্বীকপাল, হনে কোদণ্, মহাগ্রলয়কালীন ভীষণ ভাক্বরহিরণ প্রায় নেত্রানলশিখা দীপ্তি পাইতিছে। 
“তান লয় বিশ্রদ্ধ স্ীত পরায়ণ লোকলোচন জ্িলোচনকে দর্শন করিয়া, শরীর ' পলফিত ও তর্যাভিভত 


ললস্তিকা ৩৪১, 
হইল। অনপ্তর স্বেহময গভীরম্ব্ে শৃপ্ত হইতে কহিলেন, বৃংদ। কুশপাদের দেহ অনলে দ্ধ হইবার 
নহে; ইনি আপাতত; চন্দ্রলোকে রহিলেন, গন্ধর্ধলোকেরা। এই প্রেতিদ্হে সংরক্ষা। করিবেন, বম কুশপাদ 
পুনঞ্জাবিত হইবেন,। ইহা! কহিয়।, বিছ্বাতের ন্যায় নিমিষমধ্যে মেঘবিতানে নিমীলিত হইলেন, এই মাত্র 
তথ হইতে আদিতেছি। 

দেৰ কুশপাদের তাত; এই কথ। শ্রবণ মাত্র, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না। 
দীধনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, বম! মোদর হইতেও যাহারিগকে অতি সেহাম্পদ জ্ঞান করিতে, 
এত কাল যাহাদের সহ স্থথে বাস করিয়াছিলে, যাঁহাদিগের মঙ্গলে তোমাদিগের হর্ষের আর সীমা 
থাকি'ত না, তোমাদিগের সেই সুদ ও প্রিয়বয়শ্য পুক্ষর এবং কুশপাদ অন্ভাবধি স্রলোকবাসী হইলেন; 
তোমরা সবশূ্ হইলে, আশ্রমতরু নিব্রাশ্রয় হইল ও তপোবন এক্ষণে অরণ্যসাধারণ' হইল । হা বৎস 
আতম্বগশিশগণ ! | মুনিকুমার্দিগের পরাতে তীর্থগমন কালে অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া! যাহাদের 
গমনপথ অবরোধ করিতে, ঘাহাদিগকে ক্ষণকাল না দেখিলে অতিশয় কাতর হইতে, সেই পুর ও 
কুশপাদ তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর কেন এখানে অবস্থিতি কর্িতেছ? কোন 
দুর্গম অরণো প্রবেশ কর; এত দ্বিনের পর তোমরা অনাথ হইয়াছ, তাছ। কিছুই বুঝিতে পারিতেছ না? 
এইরূপ বিবিধ আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন । 

তাপসকুমারদিগের রোদনশব শ্রবণ করিয়া, পাদপগণ কুন্থমপাতচ্ছলে অশ্রপাত করিল, 
তপোবনধেস্গণ বনের অন্তরাল হইতে ঘন ঘন আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আর্তম্বরে রব করিতে 
লাগিল। তপোবন মধ্যে বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া, অন্তান্ত কেলিকলহুপর পশুকুল ,ক্রীড়াযুদ্ধ 
হইতে বিরত হইয়া, উদ্ধিপ্চিত্তে আশ্রমাভিমুখে দৃষ্টিপাত করত নিস্তব্ধ ও নিশ্টেষ্ট হইয়। রহিল। 

১ মহৰি শ্বেতকেশর খবিকুমারদিগের সান্বনাবাক্যে কহিলেন, বত্ম | শোকনংবরণ কর) কলে 
কালের বশ, কাল কাহার বসত নহে। পূর্বের সাধুরাজ অষ্টাদশবিধ যজ্ঞ করিয়াও পুত্রের আয়ু প্রাপ্ত হয়েন, 
নাই। বিলাপ করিলে কি হইবে বল? এ দেখ তোমাদিগের শোকে বাকৃশক্িরহিত পণ্ড পক্ষিরাও 
আকুল হইয়াছে। শুক উর্ধমুখে নীরব হইয়া! বসিয়া আছে, আহারের চেষ্টা করিতেছে না, শাবকগুলিকে 
্তন্তপানে বিরত করিয়া, হুরিণী চন্দনবিটপচ্ছায়ায় শ্রিয়মাণ আছে, হোমধেন্ুর মুখাগ্রভাগ হইতে শ্তামাক 
ভূতলে ভ্রষ্ট হইতেছে । শোকাত্ববিস্বত। বিলাপব্যাকুল! করিণী, সলিলমধ্যে শুও বিস্তার করিয়া! পবলকুলে 
দণ্ডায়মান আছে মাত্র, কোনক্রমে জলপান করিতেছে না। বেল। অধিক হইল, এক্ষণে আপন আপন 
কার্ধো ব্যাপৃত হও। ইহ বলিয়া মহত্ি গাত্রোখান করিলেন, তাপনেরাও স্ব স্ব কার্ধ্য প্রস্থান করিলেন । 

অনন্তর দকলে নিশ্চি্ত হইয়াছেন দেখিয়া, মহষি শ্বেতকেশর স্্েহাক্ী কৃতহদয়ে একবার সকলের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, তোমাদিগের শ্রীতিসৌকর্ধ্যার্থে একটা বিদ্মম্বরসাশ্রিত কথা আরক্ত+ 
করিতেছি বণ কর, মুনিকুমারগণ কৌ তুহলাক্াত্তচিতে মহধির বাক্যে চিত্ার্পণ করিলেন | 

ব্রহ্মার চতুর্দশ তৃবন তরধ্যে কিম্পুরুষবর্ষে অঞ্চার ও গম্ববর্ধ লোকেরাবাস করেন তথায় চক্রহংস 
নামে মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্বাধিপতি ছিলেন । গন্বর্বরাজ গাভীর্্যে সাগরতুল্য, সহিষুতায় ঘেদিনী সম 
ও প্রতাপে ভাক্করের গায় অসাধার়ণ্য লাভ করিল; বাজচক্রবর্তী ঘবাদশাদিত্োর ন্তায় একাধিপত্য 
করিতেন। যেমন মেঘের অন্থফম্পা পম্পা সরোবরে, সুর্যের অহ্গ্রহ কমল-বনে, বাঁজ। প্রজাগণের প্রতি 
সেইরূপ দয়। ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ পূর্বক ক্প্ত্যনি্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। প্রজারাও শাখাবলদ্দিত 
কলম্বরণ রাজাকে আশ্রয় করিয়া» পরম স্থুখে লোকযাত্র। অতিবাহিত করিত। রাজগুণে রানী 


১৩৪২ সংসাহিত্য্রস্থাবলী 


চপলতা পরিতাু করিয়া, তাহারইপচরবশীতৃতা ছিলেন। ইন্দুমতী নায়ী অগ্পরা তাহার ভাধ্যা ছিলেন | 
প্রতিপরারণ| ইনদুমতী৷ স্বামীর প্রতভিবিদ্বের যায় বিষাদে বিষ, চিন্তায় ব্যাকুলিতা ও হর্ষে পুলকিত! 
হুইতেন? কেবল ক্রোধের দময় ভীত হইতেনঃ এইমাত্র বিশেষ ছিল। 

একদা রাজমহ্যা, অতি শুভলয়ে সর্ব স্থলকষণাকরান্ত চন্্রমামূত্তি এক কুমার প্রসব করিলেন। 
রাজকুমার জন্মগ্রহণ করিগাছেন শ্রবণ করিয়া) প্রন্ধাগণ গন্ধব্বলোকে মহা মহোৎসব আরম্ত করিল 
আধ্যাগণ চন্দনকুম্বমকরক হস্তে লইয়া শুভগ্রদায়িনী কাত্যায়নীর মন্দিরে সুগন্ধি গন্ধদ্রব্য সকল উপহার 
প্রদান করিতে চলিলেন; পুরুবাদিনীগণ বে, বীণা, মুরঞ্জ, মৃদক্ গ্রতৃতি যন্ত্র লইয়া নিষাদ্‌) গান্ধার, ধৈবত 
প্রভৃতি সপ্ত স্বরে হধন্চক মঙ্গীত করিতে লাগিলেন। পুরবামিনীগণ মনতরোচ্চারণ পূর্বক স্থৃতিষ্কাগৃহে 
ু্বৃঠিঙ্ছলে। আশীর্বাদ করিলেন; তপোলোকে দৈবত্রীতিকর বিবিধ দৈবান্্ঠান হইতে লাগিল। 
মুনিবিপ্রধিমণ্ডল ও পগ্ডিতমগ্ডিত সভামণুপের ন্যায়, স্থৃতিকামপ্্প নমুজ্জল হুইল । দ্বারদেশে বদনমালিক! 
ও জপন্নব পূর্ণহস্ত শোভা পাইতে লাগিল। লোকের আহলাদের নীম! রহিল না গন্্বরাজ্ত নিরপতাতা- 
হেতু অশেষ ক্েঁশে) কারাবস্থানিব্বিশেষে, জীবন ধারণ করিতেছিলেন, এক্ষণে নবকুমারের মুখশশধর 
নিরীক্ষণ করিয়া, জীবন সার্থক করিলেন। গন্ধবরাজ, পুত্রের নাম পুপহংস রাখিলেন। 


ললস্তিক। উপাখ্যানভাগ সমাধ । 


চনক্দ্রনেগ্র। ৷ 


প্রায় পঞ্চদশ বধ বয়ঃঞ্রম অতিক্রম হইলে কুমার আচাধোর নিকট সবদোষাপহারী, সকল 
কল্যাণদায়ক বিস্তারত্ব উপাজ্জন করিলেন ও বয়স্যগণ পরিবৃত হইয়া কেলিকলাপপ্রনঙ্গে ঘৌবনকাল 
অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। 

এক দিবস রাজ। মাধ্যাহিক আহার ভোজন সমাপন করিয়। শয়নমন্দিরে পালস্কে উপবেশন 
করিয়% আছেন, চামরধারিণী ও ব্জনবাহিনীগণ স্শষা করিতেছে, এমন সময়ে বাজমহ্ষী শয়নমন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন। রাজ। আদর প্রকাশ পূর্বক হস্তধারণ করিয়া, মহিষীকে উৎসঙ্গদেশে বসাইয়। ভিজ্ঞাস! 
করিলেন, প্রিয়! গুষ্পহংস কোথায়? স্ত্াজ্জী কহিলেন? নাথ! পুষ্পহংস ক্রীড়ামন্থর প্রাসাদে ক্দুকেলি- 
গুহে দশবলাজ্জের সহ অবস্থিতি করিতেছে, শ্রবণ করিয়! তমালিকাকে তথায় প্রেরণ করিলাম, তমালিকাও 
আগতপ্রায়। বলিতে বলিতে একজন অন্ত:পুরপরিচারিকা আমিয়! কহিল, দেবি ! রাজকুমার ক্রীড়া মন্থর 
প্রাসাদ হইতে প্রমোদ বনে গমন করিয়াছেন অবণ করিয়া, তমালিকা আমাকে ততদ্র যাইতে নিষেধ 
করিয়া, বর্ষবরের সহিত তথায় গমন করিল; ইতিমধ্যে বর্ষবরের সহিত তমালিকাও আসিয়া উপস্থিত 
হইল। রাজমহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, তমালিকে ! তুমি পুষ্পহংসের নিকটে গমন করিয়াছিলে? মাতা 
ডাকিতেছেন বলিয়াছিলে? কৈ কুমার কোথায়? তুমি কি বলিয়াছিলে? তমালিকা কিযুৎকাল 
নিরুত্তর থাকিয়া কহিল, দেবি ! ব্যস্ত হইবেন না» শ্রবণ করুন। আমি প্রথমে কন্দুকক্রীড়ামন্দ্ির গমন 
করিয়া রাজকুমারকে দেখিতে পাইলাম না, দ্বারকদিগকে জিজ্ঞাস। করিলাম, রাজপুত্র কোথায়? তাহার! 
আমার কথা বুবিতে পারিল না। পুনবার জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে কোন উত্তর না করিয়া, 
পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া, হান্ত করিয়া উঠিল। তথা হইতে গমন করিয়া সমীপাগত বর্ষবরকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম, বর্ষবর ! তুমি জান কুমার কৌথায় আছেন? ইনি কহিলেন, শুনিলাম কুমার প্রমোদ- 
বনে প্রবেশ করিয়াছেন। অনন্তর বর্ষবরকে তথায় পাঠাইলাম ; আর আর বৃতান্ত এই বধবরৈর 
নিকট শ্রবণ করুন। 

বর্ষবর বদ্ধাঞ্ুলি হুইয়! রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক নিবেদন করিল, ভষ্টারক ! শ্রবণ করুন। আমি 
তমালিকার নিকট বিদায় হইয়। বাটা হইতে বহির্গত হইলাম, যাইতে বাইতে বর্মপালের সহিত পথে 
সাক্ষাৎ হইল, তাহার করে একটি শুক পক্ষী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভ্রাত;! এ কি? এ পক্ষীটি 
কোথায় লইয়। যাইবে? ঘদি বিশেষ ক্ষতি বোধ ন1 হয়, এটি আমাকে দিয়! যাও; আমার কন্তা 
কুকুন্দর। ইহাকে পাইলে যথেই আহলাদিতা হইবে । বর্ষপাঁল কহিল, “তাহা কি রূপে হইবে? ইহার 
কথা শুন নাই, তাই এরূপ ৰলিতেছ। শুনিলে আর বলিৰে না। ' আমি মেধপুক্ষরিণীতে যাইতেছিলাম, 
কিয়দ্দর গমন করিয়। দেখিলাম এক নিষাদ জালদ্বারা একটা শুকপক্ষী ধৃত ঝাঁরিয়াছে। শু$ নিষাদকে 
কহিতেছে, ওহে বীরপুরুষ কিরাতলিংহ ! আমার ক্ষুত্র গ্রাণবিনাশে তোমার কি প্রতিপত্তি লুভ হইবে 
বল। সেই কিরাত মহানবকসাত্রাজ্যের অধিপতির ন্যায় অকালকতান্তের ন্যায় মৃণ্ডিমান ঘোরতর 
মোহার্ষকারের ন্তায় ভীষণ ত্রকুটা বিস্তার পৃক তর্জন গল্জন করিয়৷ কহিল, তুই তি্যগ, জাতি) তোর 
প্রতি,দয়া কি আবার? শুক বিস্তর স্ততিবাদ করিল, নির্দয় নিষাদের হৃদয়ে কিছুতেই কণোদয় হইল 
রা। পদ্থিশেষে শুফকে উপসংব্যানে বন্ধ করিয়া লইয়া! চলিল, শুক নিরত্তর হইয়! রহিল। 


_ 


৩৪৪ সৎসাহিত্য-গ্রন্থাবন্লী 


নিষাদের -সেই পাষগুতর ব্যবহার দৃষ্টি করিয়। ক্রোধে সর্বাজ জলিয়৷ উঠিল) রোষপ্রকাশ করিয়া 
কহিলাম, রে সাধুপ্রঞ্চতিবিমূঢ পাপাগ্র-নরাধম | সত্বর এ নিরপরাধী অল্পপ্রাণ প্র প্রাণবধে নিরস্ত হ, 
নতুবা এট দণ্ডেই ঘমদগড ভোগ করিতে হইবে । নিষাদ শঙ্কিত হইয়া পক্ষীকে আমার করে সমর্পণ করিল । 
শুক কহিল, ভত্র! একবার অবসর প্রদান করুন? গন্ধব্বকুমার পুষ্পহংসকে অপ্লরছুহিতার সংবাদ জানাইম। 
ত্বরায় প্রতা)গমন কি । আমি শুকের নিকট অপ্পর ছুহিতার কথ শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাজ্ঞ 
কৌতুকাৰিষ্ট হইয়া, সবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলাম । শতক কহিল, শ্রবণ করুন । 

কিম্পুরুষবর্ষের মধ্যপথে লীলাবতী নামে অপ্দরদিগের এক অরধিবাস আছে, তথায় অমৃতকুল 
সমৃৎ্পন্প ইন্দ্রনীল নামে এক অসাধারণ ধাঁশক্তিসম্পন্ন প্রবল প্রতাপ অপ্পরপতি আধিপত্য করেন। ভন্দ্রের 
রোহিণী, বশিষ্ঠেক অরুন্ধতী, বিদ্যোতমা সম] সত্যকাম, সাবিত্রী-সঙ্কল্পপরায়ণ! উম নামী তাহার এক 
ভাধ্যা আছেন । অতি অল্প বয়সেই তাহার এক অন্রলভরূপনিধান কন্তানিধান জন্মেঃ নাম 
চন্রলেখা | 

একদা অপ্পরলোকে সহসা সৈন্যদিগের মহাকোলাহল শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে, সকলেই 
বহিদ্বরে আগমন পূর্বক সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিলেন। সৌধশিখর খত শত কামিনী- 
গণের মুখপরম্পরায় অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল। চন্দ্রলেখা সখিগণের সহিত প্রাসাদশিখরে আরোহণ 
করিলেন, তাহার তাম্বুলকরক্কবাহিনী বাটার বহির্গত হইয়াছিল, আসিয়৷ সংবাদ দিল, লবঙ্গপুরের 
অধিপতি চন্দ্রহংসের পুত্র পুষ্পহংস কোষাতকী জয় করিয়। হ্বরাজ্যে গমন করিতেছেন; চত্্রলেখা 
একদৃষ্টিভে পথপানে চাহিয়া রহিলেন। গন্ধরর্বকূমার ক্রমে ক্রমে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হুইলে, 
রমণীগণের শরীর রোমাঞ্চ ও দেহ হইতে স্বেদ নির্গত হইল। চন্দ্রলেখা পরিহাস পূর্ববক কহিলেন, 
সথি। বিধাতার এ আবার কি ৃষ্টি! চন্দ্র কি বৃষ্টি সঙ্গে করিয়। আনিয়াছিলেন? দেখ দেখ আকাশে 
মেঘ মাত্রই লক্ষ্য হইতেছে নাঃ নভত্ভল অতি নিম্মল ও পরিক্ষার; এ দিকে “চন্দ্রোদয় হইতেছেন ।” 
এই দেখ আমার কলেবর ধারাসম্পাতে আর্দ্র হইয়াছে । সহচরী হাস্ত করিয়া কহিল, সথি! 
এ ত ধারাসম্পাত নয়ঃ দেখিতেছ না গগনমণ্ডলে শশধর উদয় হইয়া স্থখময় অমুতকিরণ বর্ষণ 
করিতেছেন, স্থধাংশ্তর সেই স্ধাবিন্ুতেই তোমার দেহ আর্দ হইয়াছে । চক্্রলেখা রাজকুমারের 
সুকুমার আকুতি অবলোকন করিয়া, কুস্থমায়ধের মোহনীয় কুস্ৃমশরে মুগ্ধ হইলেন। মনে মনে 
কামনা করিলেন, যদি এই পুকুষবত্ব দারক্ধপে আমাকে পরিগ্রহ করেন, তবেই বিবাহ কবিৰ। 
অনন্তর প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন । 

অস্ত প্রাতে অচ্ছোদ সরোবরে তান করিতে গমন করিয়াছিলেন, তথায় শুনিয়। আসিয়াছিলেন 
গন্ধর্বকুমার পুষ্পহংম তাহার পাপিগ্রহণ করিবেন ইহ] শ্রবণে চন্দ্রলেখার লজ্জা ও হর্যে আর 
বাক্যস্ফৃত্তি হইল না। গৃহে আসিয়া আপন মণিমন্দিরে একাগ্রচিতে ভগবান লোকলোচন ভ্রিলোচনের 
অচ্চনা করিতেছিলেন, এঁমন সময় তাহার পরিমলবাহিনী আলিয়া! সংবাদ দিল, ভ্তুদারিকে ! আমি 
অগ্নিমীল, উপাধ্যায়ের নিকট শুনিলাম, গস্ধার্বকূমার চিআঙ্গদ তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এই 
কথা শ্রবণমাত্র বিষাদের আর মীম রহিল না; দিন ধাষিনী একাকিনী এক নিভৃত মণিমন্দিরের 
দ্বার রুদ্ধ করিগনা অেনব্রত বিলাপ করিতেছেন । আমি তাহার মনোগত ভাব বুঝিয়৷ বিবেচন! 
করিলাম ইনি অনতিবিলদ্বেই আত্মঘাতিনী- হইবেন, সৃতরা! কিকরি? আর বিলম্ব কর! নিয় 
নহে এই বলিয়। প্রস্থান করিয়াছি। অঙ্গীকৃত কার্যে কৃতফাঁধ্য হইতে পারিলে আমার শ্রম সফজ 
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ইয়। আমি শুনিয়। বিস্বয়াপন্। হইয়া, রাজার নিকট ইহাকে লইয়ু। ঘাইতেছি।” বর্ষপালের কথায় 
আমারও কৌতৃক জন্মিল, অনন্তর উভয়ে বাঁ্তকুমারের নিকট গমন কবিয়। মস্ত বর্ণনা করিলাম । 

চির পরিচিত প্রীতিপাত্র বান্ধবকে বহুকালের পর দেখিয়া মনে কি রূপ ভাবোৌদয় হয়? 
বাস্ককুমার শুককে দেখিয়া এককালীন বাকৃশক্তি রহিত ও আত্মবিস্থৃতগ্রায় হইলেন; তবোধ হুইল, 
যেন তাহার চিতটা দ্বিদলামুজ হুইত্তে উড়িয়া, কোন অলক্ষিত কমলে বসিবার উপক্রম করিল । 
জানি না, তাহার মনে কিরূপ বিকার উপস্থিত হইল এবং উহার হেতুই বা কি, কিছুই বুঝিতে 
পাৰিলাম না। নিমীষশূন্তনয়নে অন্যদিকে চাহিয়! রহিলেন। এরূপ আত্মবিস্থত হইলেন যে, সমীরণ 
প্রভাবে সঞ্চালিত হইয়া শমীপল্পব বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল) এবং তাহার প্রতিঘাতে গাত্র 
দিয় বিন্দু বিন্দু রক্তকণিক। নির্গত হইতে লাগিল; তাহা কিছুই জানিতে পারিলেন না / অনেকক্ষণেধ 
পর অধমার হস্ত হইতে শুককে গ্রহণ স্রিলেন ও চিরপরিচিত প্রীতিপাত্র সহচরের ভ্ায় জ্ঞান 
করিতে লাগিলেন 

রাজকুমার শুককে বারম্বার দৃষ্টিপাতদ্বারা কহিলেন, কি অনন্বন্ধ অযথা প্রপয়ান্থরাগ ! 
কোথায় বনচর পক্ষী, কোথায় বা মাদৃশমতি? প্রত্যুত পক্ষীটি দর্শনাবধি কি অনির্ধচনীয় চমৎকার 
জন্বিয়। দিয়াছে, বিনা ক্ষোভেতেও ইহার নিকট প্রাণ সমর্পণ করিতেও বিশ্বাস হইতেছে! শুনিয়াছি 
পূর্বজন্মের কথা কারণবিশেষে স্মরণ হইতে পারে, উহা! যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। ভাল, বর্ষবরের নিকট 
শুনিলাম পক্ষীটি স্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু কৈ আমার সাক্ষাতে একটাও ত কথা কহিল 
না, অথবা গাল্ভীরধ্যশালী লোকদিগের প্রক্কতিই এই, অসন্বন্ধজনের সহসা আলাপ করিতে কোন্‌ ক্রমেই 
প্রবৃত্বি জন্মে না অনন্তর উভয়ের আলাপ হুইলে, মনে মনে কহিতে লাগিলেন সেই অপরিচিতান্- 
রাগিণী ,কিন্নরকন্তার কথা শ্রবণ করিয়! মনোষধ্যে কি এক অনালোচিতপূর্বব মনোরম উপস্থিত হইল । 
আজ বিনা পরীক্ষাতে অমৃতের আম্বাদ অনুভব করিলাম । অহো।! গিরিশিখর-সমুৎপয় শ্রোতম্বতী 
স্বভাৰত; যেরূপ সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়।” মন সেইরূপ চন্দুলেখার উদ্দেশপখে সতত ধাবিত 
হইতেছে । বুঝিলাম তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালা, বালকের মন ও ললনার নয়নচাপল্য অপেক্ষা চিত্ত 
অতিশয় অস্থির হইয়াছে । যাহা! হউক, শুককে কি বাঁলয়াই বা বিদায় করি? অথবা নলিলীদলে 
শীলাবস দ্বারা পত্র লেখা কৰিয়! দি? এই বলিয়া! সন্নিহিত সরোবর হইত্তে পল্মপত্র লইয়। পত্র 
লিখিলেন। “বনলতা শ্বভাবত: যেরূপ বসন্তসহকারকে আশ্রয় করে, অফ়জি বিলাসবতি ! শুনিলাম 
কনকলতিক। বাসনার বশবর্তিনী হইয়া সমীপাদপকে সমালিঙ্গন করিবার জন্য করপল্লব বিস্তার করাতে 
স্হবন্তিনী লতাগণ তিরস্কারচ্ছলে কহিতেছে, কনকলতিকে ! মধুপান পর্ধৎস্থক মধুকর ইন্দ্রনীল ব 
বৈদুধ্যমণির প্রার্থনা করে না। প্রিয়সথি! তুমি যে অসংগত মনোভাব ব্যক্ত করিতে সাহস করিতেছ, 
উহা। কি লজ্জালুৰ্। কুলকামিনীদিগের কুলক্রমাগত ধন্রক্ষার উপায় ?: শুক পত্র লয়! শৃন্তে উড্ডীয়মান 
হইল, কুমারের চিত্তও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সেই কালে এরূপ অগ্যমন1 হইলেন? 
আসিয়া কহিল, "যুবরাজ! বেত্রপুর হইতে . অপ্রররাজ দশবলাহকের অমাত্য চেত্রবন্থ আর 
মেঘপুরীতে শিবির স্থাপন করিয়া কহিলেন, যুবরাজের সহ সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ করি ।” কিনব 
নিকটে কে' আসিল, কি কহিল,' তাছা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না ১ চন্দ্রলেখার পরি- 
চা্কাভ্রমে, গ্রতিহারীকে কহিলেন, ভুণ্ডে প্রিয়মখি! এই স্থশীতল শীলাতঙ্গে উপবেশন কর, 
প্রিয়ার কুশল লংবাদ শ্রবণ করিয়া উদ্দ্বো চিত জুন্থির করি। শুঁনিয়। প্রতিছারী বিশ্বায়াপন়্ বট 
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৩৪৬ সগুসাহ্ত্য-গ্রন্থাবঙী 


আমাকে লক্ষ্য করিয়। কহিল, এ আবার কি? উন্মাদের স্তায় প্রলাপ দেখিতেছি, আমাকে 
প্রিয়স বলিয়া--সঙ্কোধন করিলেন, মাদৃশ ভূতোর প্রতি ঈদৃশ পরিহাদের অর্থ কি? সংসার 
মন্দিরের প্রবেশহারে অবিস্তারূপ এক বিস্তীর্ণ সমুদ্র আছে, অপামান্তীক্ষবুদ্ধি ব্যতীত তাহা পার 
হইবার অন্ত উপায় নাই। রম্পীকুলের কটাক্ষ আপাতত: কমনীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিপ্বীমে, 
উহা বিষসংঘুক্ত শরের ন্যায় হৃদয়াস্থি ভেদ করে। যুবকের মন অতি চঞ্চল, সহসা! আকষ্ট হইবে 
তাহার ঘন্দেহ কি? রমণীরূপ তভিৎপুঞ্জের কটাক্ষরূপ প্রখরপ্রভায় সাধু, জ্ঞানবান্‌ ও গুণবান 
ব্যক্তিদিগকেও অন্ধ করে। বিলাঁপবিস্থচিকার ওঁষদ কিরূপ, তাহ। ত্পশ্বীরাও বলিতে পারেন ন1। 
1 বিনীতবচনে কহিলাম, কুমার! অকন্মাৎ আপনার এ আবার কিরূপ ভাবোদয়, হইল? 

কৈ এখানে সহচরীরা কোথায়? কি বলিতেছেন? রাজ্ঞী বহুক্ষণ আপনাকে ন| দেখিয়া অতি 
উদ্ধি্ হইয়াছেন। কুমার অনেক ক্ষণের পর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিম! কহিলেন, :তোমব। 
মাতাকে উদ্দিত্ন হইতে নিষেধ করিবে, আমি সব্বর গন্ধব্বরাজ্য প্রত্যাগমন করিব, শুদ্ধ ইহ] বলিয়। 
অশ্বারোহণে বাটার বহির্গত হুইলেন। নীজ্ঞী এই কগ। শুনিবামাত্র, আঃ! প্রাণবাযু বহিগত হইলে 
কি দেহ ধক্ষা হইয়া খাকে? এই বলিয়। গুঁতলে মৃচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাজাও পুত্রশোকে 
অধৈর্য হইয়। নিভৃতবিলাপমন্দিরে গিঘা ণহিলেন। পৌরজনেরা, হা হতোইম্মি! হায় ঝিহইল! 
বলিয়া রোদন করিতে লাগিল । রাজসহচরের] মন্ত্রণ করিয়। যুবরাজের অন্বেষণে কুক্থমবাহক অলিগ্রবের 
সমভিবাাহারে কতিপয় ভূত্যকে অপরলোকে পাঠইলেন। 

কিছু দিন পরে সমভিব্যাহারী লোকদিগের সহিত অলিঞ্ুর অপ্সরনগর হইতে ফিরিয়! 
আঁসিল। পৌরজনেরা অলিগররকে দেখিগা সর্ষে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, রাজপুত্র 
গৃহে প্রত্যাগমন ক্রিয়াছেন? তাহাকে কোথায় দেখিয়াছিলে? অলিগুর কহিল, রাজ। ও রাজমহিষী 
কি রূপ আছেন বল? পরে সকল সংবাদ ব্যক্ত করিতেছে । তাহার] দীর্ঘ নিশ্বাস গরিত্য[গ 
করিয়া কহিলেন, রাজমহিষী, পাছে মহারাজের কোন অনিষ্ট ঘটে এই বিবেচনায় একাল পর্য্যস্ত 
গ্রাণকে দেহত্যাগে নিরস্ত করিয়! রাখিয়াছেন। কেবল চেষ্টাশূন্ত হন নাই বলিয়াই জীবিত বোধ 
হয়, ' ফলত; জীবিত ও মৃত ব্যক্তিতে তাহার কিছুই বিশেষ নাই। মহারাজ শোকে বিসং্ঠল- 
মতির ন্তায় হইয়া নিভৃতমন্দিরে বসিয়া নিভৃতবচনে পুস্পহংসসম্বন্ধে কত অনসম্বন্ধ প্রলাপ ব্যক্ত 
করিয়া থাকেন। কখন মহিষীর হস্ত ধারণ করিয়া সহাশ্তমুখে বলিতে থাকেন, মহিষি | আজ 
'পুম্পহংসের পরিণয়দিবদ, মার্কও দেবের মন্দিরে যথাবিধি পৃজ। প্রদান করিতে গমন কর। কখন 
যুবরাজকে ভাকাইবার জন্য প্রতিহারীকে প্রমোদরনে যাইতে সঙ্কেত করেন, কখন অশ্রন্জলে ভাসিতে 
থাকেন, কখন ব। কৃতসন্গাবধোগ্ঘত হইয়া ,নিশীত তরবারী নিষাধিত করেন; ফলত; তাহার চিত্ত 
মেঘাচ্ছন্ন শশধরের নায় প্রতিভাশূন্ত হইয়াছে। 

ওলিগ্রর দীর্ঘনিখাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, হা হইতে পারে, পল্লব কুহ্বম হীন তরুর 
পতনই, ভাল। হাঃ এখন জীবিত আছেন? এখন রাজমহিষীয় হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই? এই 
কথা বলিতে বলিতে অলিঞ্চরের নয়ন অশ্রজ্জলে ভামিতে লাগিল। পৌরজনের। হা কি সর্বনাশ । 
হা মনোহত চন্দ্রচংস ! হ। পুত্রবৎসলে' ইন্দুমতি ! হা ধিক | হার কি হুইল! এইরূপ পরিতাপ 
ও বিলাপ করিতে লাগিলেন | 

অলিঞর কিঞ্িৎ নুস্থ হইয়া কহিল, রাজপুত্রের আঠ্ঠোপান্ত ঘটনা বলিতেছি শ্রবণ কর । 
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প্রথমত; নান দেশ অতিক্রম করিয়া গন্ধব্বরাজায পরিতাগ করিলাম, বহদুকু গমন করিয়া 
অতপর এক মনোহর অটবী দেখিলাম । ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিয়া উহা আশ্রয়সঙ্গিহিত কোন 
তাপসের *তপোবন, বলিয়। বোধ হইল। তপন্বিগণ ইতস্তত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার সমিধ ও 
কুর্শীগ্রভাগ পতিত রহিয়াছে; সাগ্নিক্‌ খত্িক গণের হোমধূমে অশোকপর্পৰ মলিন ' হইয়াছে; 
মুনিকন্তারা হুরতরজিণীমন্দাকিনীপ্রবাহে উদক লইতে আসিয়াছিলেন, সিকতাময় তটে পদাঙ্ক 
পতিত রহিয়াছে; মুনিকুমারগণ নব দিবসমণিশএ্রমে রক্রোৎ্পল লইয়া ক্রীড়া! করিয়াছিলেন, তাহার 
আরক্ত পরাগ ও কেশর ভূতলে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; এই সকল দেখিয়াই বোধ হইতেছে আশ্রম 
অতি লন্নিকট ! শান্তত্বভাৰ তাপসগণের বিচিত্র আশ্রম দর্শনে শরীর পবিত্র হয়) এইরূপ চিন্তা 
করিয়া আশ্রমে ধপ্রবেশ করিলাম । দেখিলাম লতাপাশবদ্ধ তপন্থীদিগের অক্ষমালী ও কমগুলু 
পাদপগাঁতে প্রলদ্বিত রহিয়াছে । বনবষ্ীরবী ও তরুশাখা বিকশিতকুন্থমে সুশোভিত ও ফলভরে 
অবনত হয়! রহিয়াছে, বোধ হয় যেন তরুতলহম্ম্যবুদ্ধি তাপসেরা ইতস্তত; ভ্রমণ করিতেছেন 
দেখিয়া, ভক্তিভারে তাহাদিগকে প্রণাম করিতেছে ; খাখাবাহু প্রসারণ করিয়া অতি বিকচ মহী- 
রুহগণ ষেন ুয্যদেবকে অর্থ প্রদান করিতেছে; তপ:কেশসহ তাপসগণ মুনিকুমাব্গগণের দশবিধ 
সংস্কার মমাপনপুর্ধক হৃশীতল তমালতরুতলে বসিয়া, বৈবস্বত ধোগ অভামপ করাইতেছেন। 
সাগ্লিকপত্বিক্গণ মন্ত্রপাঠ পূর্বক উদ্দীপ্ত হোমহুতাশনে আর্ধাহুতি প্রদান করিতেছেন, তাহাদিগের 
বষটকারধ্বনিতে ও ধজ্ীয় চরুগন্ধে তপোবন অতি রম্ণীয় হইয়াছে; তাপসীগণ উদুখলে ইতস্তত; 
মোমলত! নিষ্পেষণ করিতেছেন); আশ্রমললামতৃত প্রতাহবিগতাশঞ্চ হরিণশাবকেরা অতিত্রঞ্চগমনে 
ঘজ্স্থলে আসিয়া সোমরসপানাসক্ত তাপসদিগকে পুলকিত কশিতেছে; ক্রীড়ারদবশতাপসকুমারেরা, 
লতাপল্লগবত বনাভ্যন্তরে মমুব ও মুগশাবকের সহিত ক্রাড়া করিতেছে। তপগ্ার কি প্রভাব | তপোবনের 
ফি মাহাত্ব্য! বাক্‌শক্তিরহিত অজ্ঞান পশুদিগের্ও হিংসা-ধর্েতে অপহারবুদ্ধি দেখিলাম, উহা! অতি 
নীচপ্রবৃত্তি ও জঘন্তাচার এই বুদ্ধি মনে উদয় হওয়াতে যেন খক্ষ থন্তের সহ, মৃগেন্দ্র বরাহের লহ ও করভ 
শার্ছিলের সহ প্রচ্ছায় তরুতলে সুখে একত্র শয়ন করিয়া আছে; অন্যান্য দুর্বল পঞশ্ড, সিংহশাবকের সহ 
ক্রীড়। করিতেছে । অহিকুল, অপোগণ্ড শিশুকত্ৃক বেণুষস্ঠিদবার। বারম্বার প্রহারিত হুইয়াও, তাহািগের 
সনগিধান পরিত্যাগ করিতেছে না । হবিত হইয়। মনে মনে কহিলাম, কি পবিভ্র রমণীয় স্থান! ইহা স্বর্গ ও 
সৌভাগ্যের আয়তন | শান্তিপাদপের শীতলচ্ছাক্স। ! সন্তোষসরোবরের পুরোবত্তা বিনোদপ্রদেশ ! ও 
সৎ সহবাসের শ্রেয় পন্থা | এ স্থানে পরগীড়ন নাই, ইন্দরিয়পীড়ন করাই প্রসিদ্ধ! বিচিত্রচরিত তাপসদিগের 
চিত্তে অভিমান মদের লেশ মাত্র নাই, মৃগমদ মগের চক্ষেই অতি শোভাকর হইয়াছে অনভিজ্ঞতা 
কন্বর্পের শরশামনেতেই রহিয়াছে! চপলতা। ভীর্থসরোববেই লক্ষিত হুইতেছে | তাপনদ্বিগের চিত্ত 
পরিষ্কৃত আদর্শের স্ায় অতি নির্ল, নিয়ত বেদরূপ মহ! মন্ত্রপাঠে ক্রোধতুজজ্গ তপোবন হইতে পলায়ন 
করিয়াছে; বোধ হইতেছে ষেন অভিজ্ঞতা ও কুশলতা৷ এই স্থানকে গাঢালিঙ্গন করিয়াছে; বুঝিলাম অনর্থ 
অর্থপম্পত্ভি ও বিষয়তোগাভিলাষ বিষয়িজ্ঞনের পক্ষে প্রবঞ্চন। মাত্র । অনন্তর কতকদুর গিয়া এক গপ্রফ্াণ্ড 
পলাশতরু দেখিলাম । তাহার শাখ। মকল পল্পবাকীর্ণ ও বিকশিত কুন্থমে সর্বদা আলোকময়। সেই 
তরুতলে তৃতীয়াশ্রমধারী পবিত্র ফলেবর কতিপয় তাপন নিমীঙ্সিত নেত্র অভীষ্রদেবের আবাধন। 
কক্িতছেন। আমর! সন্নিহিত হইয়। ভক্তিভাবে প্রণাম পূর্বক বথাপ্রদেশে উপবিষ্ট হইলাম। প্রম- 
পহিত্র তাপসের! নেত্রপাতদার। শ্বাগত, জিজ্ঞাসা করিলেন । তাহাদিগের সন্তাঘণমারেই আপনাকে, 


শ৪৮ সংসাহিত্য-্রন্থাবর্সী 


অনুগৃহীত ও চত্রুতাথ জান করিয়া কহিলাম দেব! ইহ। যথেষ্ট সৌভাগ্যের হেতু সন্দেহ নাই, কারণ 
অস্ত আশ্রমদর্শনে টবিতার্থ হইলাম 

অনন্তর নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে আমাদের পতশ্রান্তি দূর হইল। তাপসের। তথা হইতে গাত্রোখান 
কারলেন দেখিয়া আমরাও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কতক দূর গিয়া এক পর্বতময় প্রদেশ 
দৃষ্টিপথে পতিত হইল । সেই পর্বতের শিখরদেশ এবপ উন্নত, বোধ হয় যেন বিদ্ধযাচলকে উপহাস 
করিয়া, হিমগিরি গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে উঠিতেছে। একে নিদাঘকালের উধ্যাহ্থ! মার্তগুদেব 
অগ্রিশ্ফুলিঙ্গের ন্যায় ধবাপৃষ্ঠে অসহু কিরণকণ। বর্শণ করিতেছেন? বন্যজলাশয় সকল শু হওয়াতে, দ্বিরদের 
গভীরনাদে চতুর্দিগে ধাবিত হইতেছে ও শবদীুসরণক্রমে চাতকেরা৷ নিবিড় মেঘপটলভ্রমে স্হ্্যচিত্ে 
মাতঙ্গের অন্ুগামী হইতেছে । মুগকুল পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া, মরীচিকা। দর্শনে দিব্য সরোবরভ্রমে 
বিস্তীর্ণ প্রান্তরমধ্যে ধাবিত হইতেছে + দিশকরের দহযমান অসহ্থ «করণে সন্তপ্ত হইয়া, খড়িগকুল জাহ্বীওটস্থিত 
হিন্তালতল আশ্রয় লইতেছে , আমরা। এই কালে মেই শৈলময় প্রদেশে অধিরূঢ় হইলাম। এর প্রদেশ কি 
মনোহর ! উহার শিখরদেশ এরূপ উন্নত, সে স্থলে দণ্ডায়মান হইলে বোধ হয়, যেন মানসসরোবরের 
তটোপরি দগ্তায়মান আছি। 

অতঃপর ক্রমশঃ যাইতে ঘাইতে পথে সন্ধ্য। হইল | পর্বতের কোন কোন প্রদেশ হইতে অন্ধকার 
বিনষ্ট করিয়া চন্ত্রকান্তমণির নিশ্বল আলোক সমৃজ্জল হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন আকাশশ্রাঙ্গণে 
তারকারাশি বিকশিত হইল , অনিলের সহিত সমাগত পর্ববতকন্দরস্থ লোকদ্িগের কলরব, পক্ষিদিগের 
মধুর কর শ্রুতিবিবরে অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিল; সন্ধাবিকাশ কুমূমের পরিমল হরণ করিয়া সন্ধ্যামমীরণ 
নানাদিগে সৌগন্ধ বিস্তার করিলে, অনতিদূরে তপস্থিদিগের সায়ংকালীন উপাসনরব শ্রুতিগোচর 
হইলে, আর্ধকল্প ব্রতধারিণী গুহৃককন্তার1 কেহ প্রিয়তমের পুনজ্জীবিত প্রত্যাশার, কেহ সাপক্বযনির্যাতন 
হেতু কেহ বা অপবর্গ লাভের নিমিত ুমধূরম্বরে একতানমনে ভগবান্‌ ভূতভাবন তৃতেশ্বরের স্ব 
আরম্ভ করিলেন, সেরূপ সুমধুর সঙ্গীত কখন শ্রতিগোচর হয় নাই। সায়ংকাল অতীত হইলে 
বোধ হইল যেন পক্ষান্ত চন্দ্রমার অনুদয়হেতু করে মুকুলিত কমলরূপ কলগুলু লইয়া, নক্ষত্রন্ূপ 
স্কটিকমাল ধারণ করিয়া, প্রদোষরূপ আশ্রমধন্ম পরিত্যাগপূর্বক প্রিয়তমসমাগমপ্রত্যাশায় 
তপশ্থিনী বেশ ধারণ করিলেন। ক্রমে যামিনীবিরহকাতর চন্দ্রমা উদয় হইলে পূর্ববপর্বতের অপূর্ব 
শোভা! হইল । নদ, হুদ, বন, উপবন, নদী, পর্বত, চক্রের কির্ণজালে শোভাময় ও পাও বর্ণ 
হুইল, কেবল বিকশিত. কুমুদে সরসীর চমৎকার শোভ। হুঈল এমত নহে, স্থধাংশ্ুর অমৃতময় কিরণে 
অন্ধকার নিরম্ত হইলে বোধ হইল যেন ককুভস্তিদেহ শ্বেতান্ধরে আচ্ছাদিত হইল। চন্দ্রালোকে 
পথ চলিবার আর কষ্ট রহিল নাঃ সন্ধ্যাশীভলসমীরণ স্পর্শে মনে হর্ষ ও স্ফুঠ্ি জন্মিল। অতঃপর 
ক্টিকপ্রাজণের ন্যা্, মণিদর্পপের "ন্যায় সরোববের সন্লিহিত হইয়া দেখিলাম; কুমুদ, কোকনদঃ 
কহলারঃ বলয়, ইন্দিধর প্রভৃভি পুষ্প মরোবরে প্রস্ফুটিত হইয়াছে । বোধ হইল, দিনমণি 
অন্তাচল্পপতিত হওয়াতে শৈলপ্রতিঘাতে খণ্ড খণ্ড হইয়া সরোবরে পতিত হইয়াছেন। এ সরোবরের 
পশ্চিমতীরে এক গিরিকুট দেখিলাম) উহার অভ্যন্তরের বহুদূরে মনোহর সরোবর, বিচিত্র উপবন, 
ুরম্য করীড়াপরককত! মধ্যে যুক্তাকলাপবেট্িত গজমতির ন্যায়, হুংসজালসমাচ্ছির কমলবনের স্তায়, 
নক্ষত্ররাছি বিরাজিত তারাপতির স্তায়, অশোক, কিংশুক» কাঞ্চনবেইিত পারিজাত কুসুমের, স্বীয়, 
অনদরলোক পুরালয় মধ্যে শোভা পাইতেছে চন্দ্রের নির্খল আলোকে স্পষ্ট লক্ষিত ছইল।* স্বারদেশে 


লি কি 
এক শির্ষলা) গতমংদর১ অনান্ষাকৃতি অপ্পরকন্তা। ভ্বারবক্ষা। করিতেছেন, তীহাৰ নাম 

প্রলম্থিক'। তীপসের! যদৃচ্ছাক্রমে এ গিৰিকুটে প্রবেশ করিছলন, আমরা জীব তত দৃবু গমন 

না করিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাঁপসেরা মন্দারকুস্থমহারে 
স্থশোভিত ও স্থরবালাসেবিত হুইয় বহির্গত হইলেন ও তাহাদিগের সমভিব্যাহারে শুনতে প্রশ্থীন করিলেন । 
আমর! বিন্ময়বিকমিতচিত্তে দ্বারবক্ষিণী কন্যাকে জিজ্ঞাস। করিলাম, দেবি! ইহারা, কোথায় গেলেন? 
ইহাদের অভিসন্ধি কি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। দ্বারিকা কহিলেন, বৎস! উহারা নভোনিবাস 
ণক্ষত্রলোকে প্রস্থান করিজেন। তাহার মহাহ্থভাবালাপকুশলত। ও সরলহদয়ত। দর্শনে অনুভব হইল 
তাহ্ধর স্বভাব অতি মহত হ্বদয় করুপারসের আধার, চিত্ত জেহার্্ময়! আমাদিগের অগ্দরলোকে 
আগমনের হেতু কি? জিজ্ঞাসা করাতে কহিলাম, ভগবতি ! গন্ধবর্বলোকে চন্দ্রহংস নামে রাজ। 
আর্ছেন। তাহার* একমাত্র সন্তান; রাজপুত্র কুস্রমসক্কাঁশ রূপলাবণ্য দেখিয়া পৌরজনেরা তাহার 
নাম পুষ্পহংস রাখিয়াছেন। সম্প্রতি যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্রজ্ঞা আশ্রয় করিয়াছেন। আমরা ত্বদীয় 
অশ্বেষণে কখন নিবিড় গহনে, কখন গিরিগুহায়, কখন দুব্বিনীত অলভ্য লোকাকীণ শ্োতসীকুলে 
পর্যটন করিয়া, জীবনের এক শেষ করিতেছি । 

_. প্রালস্থিক। শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণের পর দীর্ধনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আমরা কহিলাম। 
তগবতি! অকন্মাৎ আপনার এরূপ বিরসভাবব্যঞ্কক নিশ্বাসপাতের কারণ কি? যদি কষ্টকর ন1 হয় 
বলিতে হইবে। দেবী কহিলেন, পূর্বে এই স্থানে এক গন্বর্বকুমার কিছু কাল ছিলেন। একদা 
চন্দ্রমা অন্তগত হুইলে, তাহার সমভিব্যাহাক্ধী সহচর এক বিরলপ্রদেশে নিমিলিত বাশপপাত চরিতেছেন 
দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবান্‌! অন্ত আপনি শোকেতে নিতান্ত অবসম্ম হইগা। কি নিমিত্ত 
এই বিজ্নপ্রদেশে রোদন করিতেছেন? তিনি বহুকষ্টে বাশবারি নিবারণ করিয়া কহিলেন, ভগবতি | 
আর সে শোকাবহ দৃর্ধিস্থত ঘটনার কথা জিজ্ঞাস! করিয়া আমাকে শোকানলে নিক্ষেপ করেন কেন?, 
তাহা বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বোধ হয় আপনাত্র সম্মতিপথাতীত না৷ হইবে একদ। আমি 
প্রিরসহচরের সমভিব্যাহাবে এই স্থানে উপস্থিত হুইয়া কিয়ংকাল আপনার সহ বিশরস্তালাপের 
পর আপনার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া এই গিরিকূটে প্রবেশ করিয়াছিলাম। প্রবেশের” পর কি 
কি ঘটন। হইয়াছিল, শ্রবণ করুন। আমরা এম্বান হইতে বিদায় হইয়া, কতকদূর গিয়া এক 
রম্য উপবন দেখিলাম, তরুদলসঞ্চালিতপরিমলসম্পংক্ত মলয়সমীর কুমারের সর্ধ্শরীর রোমাঞ্চিত 
করিল। বন্ধু অরণ্যে অপূর্ব শোভা দর্শনে পুলকি'তচিতে উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন । যাইতে বাত 
স্বভাবের শত শত বিচিত্র শোভা বিলোকনে মনোমধ্যে নব নব প্রীতির উদ্ভাবন হইতে লাগিল । 
কোন স্থানে কলকোকিলোন্লাসিত মলয়বিলোলিত নবললিত উৎফু্লী পল্পববন্পী বনের অপূর্ব্ব শোভা; 
সম্পাদন করিতেছে; অমৃতনিন্তন্দ পারিজ্কাত কমনুরভিতহৃশীতলপরিমলদৌগস্ে মধুকর কখন 
মানতীকুস্থমে, কখন কমলবনে উড়িয়া! বসিতেছে ; আফাশখণ্ডের ন্যায় সরোবরে ফমলবন বিকমিত 
হইয়া! রহিয়াছে; কোথায় বা! কুস্থমিত লতাললামমগুপ কুস্থমপরাগে স্থবঞ্জিত হুইয়া, 'তৎপ্রদেশে 
কন্দপ্পের রথসমাগম ব্যক্ত করিতেছে; ময়ূরের কেকারবে, ফোকিলের কলববে দিগ্যাগুল গ্রতিধ্বনিত 
করিতেছে ; অনতি দূরে মন্বরপর্বতশৃজ হইতে ধবলকমলদল প্রায় মন্দাকিনীর পনির্ধল প্রবণ নির্গত 
ছইতেছে, উহার শব্ধ কি মনোহর | ০বোধ হয় যেন গ্র্রবণ বদস্তকে আর্রান করিতেছে । দুর 
হান্তফৌতুকতৎপরা কতিপয় অন্পরোকন্ত। আসিতেছেন। আমরা যে বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম, 


৪ পৎসাহিত্য-এস্থাব্লা 


উহার নাম নাঁভোভান। এ কাগণের নাম মালতী, যাধবিকা ও চলে পণ্চাৎ অবগত হইলাম / 
মালতী পরিহাস করিয়া কহিলেন, সখি চন্্রলেখে ! তুমি চন্দ্রবালালতালবালের নিকট দিয়! গমন 
করিতেছ, বোধ হয় ষেন চন্দ্রবাল। তোমাকে আলিঙ্গন করিবে বলিয়া শম্পবীথিকায় আসিয়া অপেক্ষা 
করিতেছে । চন্দ্রলেখা মালতীর বাক্যে সন্তষ্ট হইয়া কহিলেন, সখি! তুমি লতাবিস্তারের মধ্য দিয়া 
গমন করিতেছ, বোধ হুম়্ যেন মালতী “তামাকে বহুকালের পর দর্শন করিয়া আহ্লাদে হান্ত 
করিতেছে, এই রূপ আলাপ করিতে করিতে এক রক্তকাঞ্চনমূলে আসি উপস্থিত হইলেন ! 
মাধবিকা, মালতীকে সম্বোধন করিয়। কহিলেন, সখি মালতি! আমাদের প্রিয়সখী চন্দ্রলেখা 
অতিশয় ভূষণপ্রির এস আমরা এই কিংশ্তকমূলে সখীকে বনকুন্মে সাজাইয়। দ্দি, পরিণয়ের “পর 
ত আর এই বনে" এই বুম লইয়া এরূপে সাজাইয়া দিতে পাবিব না, সথি! কিব্ল? মালতী 
কহিলেন, সখি ! বোধ হয় তোমার বাকা মিথ্যা হইবে শা, "আমি শুনিয়াছি বস্তার পরিণয়ের 
আর বিলম্ব নাই, গন্ধব্বকুমার চিত্রাঙ্গদ সখির পাণিগ্রহণ করিবেন। এই কথাই সর্বত্রে শুনিতে 
পাই। মাধবিক। চন্দ্রলেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখি চন্ত্রলেখে! তুমি এতকাল 
আমাদের সহিত এই পলাশমূলে, এ মালতীনদীকুলেঃ কখন লীলাশৈলে কেলিচ্ছলে মুকুলকাল 
অতিবাহিত করিয়াছ, এক্ষণে তোমার অভিনব কুস্থমকাল উপস্থিত; এখন আর কি বলিব, 
আমাদিগকে তোমার প্রিরসখী বলিয়। এক এক বার মনে করিও। চন্দ্রলেখা সধীদের পরিহাস 
করিবেন কি! মালতীর মুখে গন্ধর্বকুমার চিত্রাজদ তাহার পাণিগ্রহণ করিবেন শ্রবণ করাতে, 
সুনালিনীর' পক্ষে শিশিরসম্পাত যেরূপ ভয়াণক, চন্দ্রলেখার পক্ষে ইহাঁও সেইরূপ অনিষ্টকর হুইয়। 
উঠটিল। মাধবিকা চন্দ্রলেখাকে অশ্রমুখী দেখিয়া মালতীর প্রতি কৃত্রিম রোষপ্রকাশ করিয়। 
কহিলেন, মখি মালতি! ক্ষান্ত হও, চন্দ্রলেখা তোমার কথায় রুষ্ট হইয়াছেন আর পরিহাসে আরশ্বক 
নাই; দেবিতেছ না, চন্্রলেখার বনে ক্রমে ক্রমে ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মালতী সলজ্ফিতা 
হুইয়। অনতিপরিস্কুট বচনে কহিলেন, সথি! চন্দ্রলেখে! তুমি কি আমার প্রতি কষ্ট হইলে? 
যাহাদের প্রকৃতি স্বভাবত; অতি স্থকোমল, ক্রোধের সময়ও কি শেই কোমলম্বভাবের কিছুমাত্র 
বৈলক্ষণ্য” ঘটে ! মলক়্সমীরণ প্রবলকূপে সঞ্চালিত হইলেও কি কদাচ দেহ দগ্ধ করে! দেখ, 
বিরহীকুলকে ব্যাকুল করিবার জন্য শশধর কদাচ অনলবর্ণ করেন না। আমি জানিতাম চন্দ্রলেখা 
অতি প্রিয়বাদিনী ও মধুরহাসিনী, আজ আমার প্রতি রুষ্টা হইলে! বলিতে বলিতে চন্দ্রলেখা 
ঈষষ্ধান্তে কহিলেন, সখি ! অনন্তষ্ট হইবার বিষয় ফি? তবে কেন আমাকে অপরাধিনী করিতেছ? 
মালতী ঈষদ্ধান্তে, কহিলেন, সখি! আমি ত তাই বলিতেছিলাম কমল হইতে ফি অনলোদগম 
€ইয়া থাকে! পরোক্ষের কথ] দূরে থাকুক, উহ ম্বচক্ষে দেখিলেও বিশ্বাস হয় না। এই বলিয়া 
নরোবর হইতে একটা রক্তপন্ লইয়া প্রিয়সম্ভাষণে কহিলেন, সখি! আমি তোমাকে প্রিয়সখীবোধে 
এই উৎপলটা প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। চন্দ্রলৈখা, সথি | এই উহাকে কণ্ঠভূষণ করিলাম 
বলিয়া, কর্ঠস্থিত নক্ষত্রমালার সহিত যুক্ত করিম! দিলেন। মাধবিক। পরিহাস করিয়া কহিলেন, 
সখি মালতি ! চন্ত্রলেখার মুখনলিন এতক্ষণ মলিন ও বিষঞ্জ দেখিতেছিলে; এক্ষণে শরৎকালীন 
নববিকশিত শ্বেতশতধলের ন্যায় প্রফু্ল ও বিক্ষারিত হইতেছে; তালে অগুরুবিন্দু ধেন অর্ধরুচি শ- 
শিফলামাঝে তারকাবিন্দু সমাবেশিত হইয়াছে । চন্ত্রলেখ। , ঈহদ্ধান্ত রুরিয়। কহিলেন, সধি | এখন 
আর পরিহাসের সময় নয় বেল! প্রায় অবনান হইল; এম এই পলাশমূলে মাল্যরচনা করি ।' 


জলস্তিক' ৫১ 
দিবাবসানে মিশ্রকবনে কদদর্পসন্দর্শনে যাইতে হইবেক আমরা এই কুম্থমহার ভ্গুরান কুমুমানধকে 
উপহার প্রদান করিয়। অভিলধিত বর প্রীর্থন। করিয়া লইব। মালতী বািলেন, সখি] এখন 

আর পরিহীসের সময় নয় তা তুমি বাঁলৰে কেন, কুমূদকলিকা কি চিবকীল মুদিত থাকে? তবে 
এখন তৃমি এই স্থানে বসিয়া মাল্যরচনা কর, আমরা চলিলাম। মাধবিক কহিলেন? সখি! তুমি 
গৃহে যাইতেছ এ উটজ। বাটিকায় আমার সেই ভল্লকী শয়ন করিয়া আছে, তাহাকে কোন 
প্রলোভন দেখাইয়া ভবনে লইয়! যাও, আমি গন্ধকুটে আধ্যা অরদ্ধতীর সহ সাক্ষাৎ করিয়! 
ধাইতেছি। চন্দ্রলেখ। কহিলেন, সখি ! "বে চল আমিও যাইতেছি , 'এই বলিয়া সখীদের 
অন্ুবপ্তিণী হইলেন । যাইতে যাইতে মাধবিকা কহিলেন, সখি মালতি ! আর একটা কৌতুকাবহ কা 
হয়ে গেল দেখেছ? মালতী কহিলেন সখি নাঃ কৈ! কি বলদেখি? মাধবিক্কা কহিলেন, সথি ! 
তঞ্জ, শ্রবণ ক্র ;*একটা মধুকর এ সর্লোবরকুলে উড়িয়া! বেড়াইতেছিল, ইতিমধো এ মালতীতীরবর্তিনী 
কেতকীকুস্থমে গিয়া বসাতে কেতকিনীর পরাগ ও কণ্টকে নেত্রপক্ষ হীন হইয়াছে। মালতী 
কক্লেন, সখি! নির্বোধ লোকদিগের প্রায় এইবপ দশ।ই ঘটিয়া গাকে। 

মালতী ও মাধবিক1 এই প্রকারে কখোপথন করিতেছেশ, এমন সময়ে মাধবিক1 মালতীকে 
কহিলেন, সখি! চন্দ্রলেখা! কোথায়? মালতী পশ্চাতাগে দৃষ্টিপাত করিয়। কিয়ৎকাল স্তন্তিতের স্তায় 
হইয়া কহিলেন, সখি ! তাই ত চন্দ্রলেখ। কি আমাদের ফেলিয়। একাকী গমন করিলেন? সি 1! বে 
চল আমরাও যাই; এই বলিয়। উভয়ে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন । 

এ দিকে চন্্েলেখা! সখিরা যে সময়ে পলাশবিস্তার মধ্যে কথ কহিতেছিলেনঃ $সই সময়ে 
লতাবিতানমধ্যে কুস্থুমচয়ন করিতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । লতাত্যন্তর হইতে বহির্গতা হইয়া দেখিলেন 
সখিরা প্রস্থান করিয়াছে, অতঃপর স্থির করিলেন সখিরা আমার অঞ্থেষণেই পলাশ বাটিকায় প্রবেশ 
করিষ্বাছে। এই স্থির করিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন; সখি! সত্বর হইয়া আইস, আমি বহুক্ষণ 
এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছি, আর বিলম্ব ফ্রিতে পারি না। পুষ্পহংস নিভূতভাবে আমুপূর্বিবিক সমস্ত 
বিষয় প্লৰণ করিতেছিলেন, এইক্ষণে চন্দ্রলেখাকে সখীর হইয়া উত্তর করিলেন, সধি! এই একটা ক্ষুস্থ্ম 
তুলিলেই হয়। চন্দ্রলেখা! সখিরা উত্তর করিল বিবেচন। করিয়া কহিলেন, সখি মাধবিকে ! আরণ্যরত্ব 
আর হরণ করিবার প্রয়োজন নাই ; বসন্তসমাগমে পারিজাত মগ্ুরীত, সহকার পলুবিত ও পলাশ রক্তিম 
কুস্থমে স্থশোভিত, হইয়াছে; এ সময়ে উহাদের শোভাভঞ্ন করিলে দেবরাজ আমাদের প্রতি রুষ্ট 
হইবেন। সখি! বনলত! আমাদের অনেক ইঞ্সাধন করিয়। থাকে» আর উহাদের শ্রীন্রষ্ট করা উচ্চিত 
নয়। এক্ষণে এস আমর! ভবনে যাই। পুস্পহংস অন্তরাল হইতে কহিলেন, ভতৃদারিকে। তুমি 
পলাশবাটিকায় প্রবেশ করাতে কুস্থ্ঘগণ হাশ্য করিতেছিল, এক্ষণে তোমার অদর্শনে 'মলিন হইতেছে ॥ 
তাই বলি এক বার পুষ্পবাটিকায় আসিয়। ক্ষুন্ুমগণকে স্ুগন্ধিত কর। চগ্দ্ুলেখ। কহিলেন, সখি ! 
বসন্তবিকসিত স্থগস্ধিপুষ্প নিকটে থাকিতে কে কোথায় কিংশুকের সমাদর বরে? যে বঈী নিশানাথের 
উজ্জল কিরণে বিভাত হইয়া থাকে, তথায় কি দীপের আলোক শোভা পায়? পুস্ণহংস অন্তব্লাল হইতে 
কহিলেন, হল। অপ্মরকুলশৈলাজমালিকে | তুমি যাহা বলিতেছ সে সত্য, কিন্ত তোমার নিশ্মল মুখমণ্ডল 
দর্শনে আর কলঙ্কিত নিশানাথকে দেখিতে ইচ্ছ। হইতেছে না। চন্দ্রলেখ। কহিম্লন) সখি! তোমর। 
এখন যাইবে না? আমি চলিলাম। পুষ্হংস উত্তর করিলেন, যদি তোমার- করন্থিত এই পারিজাতুমাল! 
দিয়া হাও তবে তোমাকে যাইতে 'দিখ এই বলিয়া চন্্রলেখাকে বাইতে নিষেধ করিলেন, )শ্রলেখ। 


৩৫২ সগুসাহিত্য-্রন্থাবী 


কহিলেন, সথি !, এই পাদপসম্পত্তি তোমারই জন্তে আনিয়াছিলাম, তবে এই লও এই সহকারমূলে 
নলিনীপত্রে রাখিয়া” গেলেম, এই বলিয়া চন্্লেখা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পুম্পহংস পাদপের 
অন্তরাল হইতে বহিগগিত হুইয়৷ সেই মুনিজনমনতোষপমোহনমন্দারমাল। সীমাতিশয় আহলাদ-স্হকাবে 
গ্রহণানস্তর পুনর্ধার বৃক্ষবাটিকায় প্ররেশ করিলেন। 

পর দিন মালতী ও মাধবিকা, চন্্রলেখার অন্বেষণে মালতীনদীতীরে আসিতেছিলেন, মালতী 
কহিলেন, মাধবিকে ! লে দিবস চন্রলেখা আমাদিগকে বুক্ষবাটিকায় রাখিয়। গৃহে গমনাবধি সেই পর্য্যস্ত 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, চল, আছ একবার তাহার কাছে যাই। 'এই বলিয়া! মালতীনদীতীরে 
আমিতেছিলেন ইত্যবসরে চন্দ্রলেখাও সখীদ্দিগকে দেখিতে ন1 পাইয়া অতিশয় ব্যগ্র হুইয়! তাহাদের 
অন্বেষণে আসিতেছিলেন। মাধবিক] চন্দ্রলেখাকে দূর হইতে দেখিয়া মালতিকে ইঙ্গিত করিয়! কহিলেন, 
সখি! চন্দ্রলেখা আসিতেছেন, এস আমরা এই পাদপান্তরালে* লুকায়িত হই, সহনা দর্শন দিব১'ন1। 
মালতী কৌতুকাৰিষ্ট হইয়া! কহিলেন, সথি ! উত্তম কল্পন। করিয়াছ। এই বলিয়া যেমন উভয়ে লতান্তরালে 
প্রবেশ করিবেন, চন্দ্রলেখাও দূর হইতে দেখিতে পাইয়। সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সখি ! আমাকে দেখিয়া 
পাদপান্তরালে লুকাইতেছ কেন? মাধবিকা ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন, সথি! লুকাই নাই, বনদেবতা- 
দিগের অর্চনা করিতে যাইতেছিলাম। চন্দ্রলেথ! হাস্য করিয়। কহিলেন, সখি ! আর মিথ্য। ভান করিলে 
কি হইবে বল; চোর ধর] পড়িলেই সাধু হইতে যত্ব পায়। এক্ষণে তোমাদের কুশল ত? মালতী 
কহিলেন, হ1 সখি মকলই মঙ্গল, কেবল সে দিবস বৃক্ষবাটিকায় তোমাকে ন1 দেখিয়। বড় উদ্দিন ছিলাম, 
এক্ষণে হুস্থ হইয়াছি। অতঃপর চন্দ্রলেখ! কহিলেন, সখি! আমি যে পারিজাতমাল! নলিনীপত্রে 
সহকারমুূলে রাখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছ কি না? মালতী মাধবিকাকে সন্বোধন করিয়া 
কহিলেন, সখি | শুনিলে চন্দ্রলেখার কেমন সৌহার্দ ও সত্যবাদ্তা আমাদের নিকট কপটতা! করিয়া 
স্থণীলতা। প্রকাশ করিতেছেন, মথি! তা বলিতে পার? চন্দ্রলেখা কহিলেন, সথি ! আমি কি রহস্য 
করিতেছি । মাধবিকা1 কহিলেন, সখি! রুহস্ত করিতেছ কি সত্য বলিতেছ তাহা তুমিই জান। 
স্বন।ভিবিস্ফুষ্টিত মূগকৃল যে প্রকার সুগন্ধ গন্ধে অন্ধ হইয়। ইতস্তত; ভ্রমণ করে, সখি! তুমিও পারিজাত- 
মাল! 'ত হইয়া আমাদের নিকট অনুসন্ধান করিতেছ। সে যাহা হউক, সখি চন্দ্রলেখে! তুমি 
কিয়ৎকার্ল কল্পপাদপের শীতলচ্ছায়ায় অবস্থিতি কর, আমর] অন্বেষণ করিয়া আমিতেছি। এই বলিয়া 
উভয়ে প্রস্থান করিলেন । চন্দ্রলেখা, নদীতীরস্থিত সপ্তচ্ছদ তরুতলে উপবেশন করিয়! প্রতিপালিত 
শাবকদিগকে জলপান করাইয়। দিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ বিলম্বে হংসমাল। নামী পব্িচারিকা! আসিয়। 
কহিল, ভর্ত্‌দারিকে | আপনি যে মন্দারমাল! পলাশ বাটিকামধ্যে নলিনীপত্রে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, 
,তাহা হৃত হইয়াছে, মালতী মাধবিক1 আমাকে এই কথ। বলিয়! আর্য! অরুত্ধতীর সহ ভোগশৈলে প্রস্থান 
করিলেন, ইহা কহিয়। হুংসমাল! বিদায় হইল । শৈশবকালে এক সহবাসে অকৃত্রিম প্রণয়-সঞ্চার হয়। 
সখিগণের শ্ানান্তর গমন$ংবাদ শ্রবণ করিয়া চন্দ্রলেখা কিঞ্চিৎ উদ্ধিপ্নচিত্ত হইলেন । সখিরা এতক্ষণে 
কতদূর গেল? পথিমধ্যে স্থানে স্থানে দেবমাতৃকায় অবিতথ ভূমিতে গমন করিতে পদতল ক্ষত-বিক্ষত 
হইতেছে» মধ্যে মধ্যে বনদেবতাদিগের সহ সাক্ষাৎ হুইবার সম্ভাবনা, আমার কুশলসংবাদ জিজ্ঞাস! করিলে , 
কি বলিবে? হেমত্ট পর্বতে প্রিয়সধী অতপী আছেন যাইবার নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, 
তাহুকেও কোন নগ্বাদ বলিয়া! দেওয়া হইল না। এইরূপ চিস্তা করিতে লাগিলেন, এই সময়ে নিজ্ার 
উ্েৎ হওয়াতে বারীর জবয় তুই আমিল। ঢুুলেখা তরুমূলে রম্লদলশয্যায় পয়ন করিলেন। 


কাজাস্ভিক! ১৪ 


পুশহংস পারিফাতি হুরণাবধি কখন মালতীনদীতীরে, পলাশবাটিকায়, চন্্রদেখার, অন্বেষণ করিয় 
বেড়াইতেছেন, অতঃপর অগ্দরতীর্থে কল্পপাদপের তলে উপনীত হৃইয়া দেখিলেন, িনেখা স্থকোমড়া 
কমলদলশয্যায় নিদ্ব। বাইতেছেন । সেই স্থান বিবিধ লঙারাজী বিরাঁছ্িত, কুন্তমসমাকীর্ণ, চত্রলেখ 
তদুভান্তরে শয়ান ছিলেন দেখিয়। সহসা বোধ হুইল কনকলত। কল্পপাদপের আশ্রয় লইতে উঠিতেছে 
কিম্বা পাদপ পুণে নিবিড় নীরদভ্রমে সৌদামিনী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে । তৎপর ভয়কম্পিত নিঃশবপদ 
পারে চন্দ্রলেখার সমীপবত্তা হইয়া, তরল নামক হার তাহার গলায় পরাইয় দিয়া প্রস্থান করিলেন 
ইতিমধ্যে বাজমহিষী কর্পপাদ্পর তলে উপনীত হুইলেন। চন্দ্রলেখার নিদ্রাৰসান হইল। চন্দ্রলেখ 
ননীকে সম্মুখে উপস্থিতা দেখিয়। সসম্ত্রমে গাত্রোখান করিলেন । দৈবাৎ বক্ষ-স্থলে দৃষ্টিপাত হওয়াতে 
দ্খিতে পাইলেন, গলদেশে এক স্থবর্ণময় হার সম্গিবেশিত রহিয়াছে ; কিন্তু মাতার সমীপে উহ। গোপন 
রিয়খঅন্তবিধ আলাপে তাহার অনুবন্তিনী-হুইয়। গৃহে গমন করিলেন । 

নিদাঘদিবসের শেষভাগে তাপের বিগম ! দক্ষিণদিক্‌ হইতে নিদাঘবিনোদন সন্ধ্যাবিকা শকুজুম' 
সীরত ও শীতলম্পর্শ দক্ষিণানিল প্রবাহিত হইতেছে, লোকেরা নদীকুলে, সর্দোররতটে, বিশ্রামগিরি- 
দ্দরমন্দিরে ভ্রমণ করিতেছে, সন্ধ্যাবিকীশকুস্থমসৌরভে উপবন আমোদিত করিতেছে» এই কালে আমি 
ন্বর সহিত গিরিতটে উপবেশন করিয়া আছি, পূর্ববদিগে কলানিধি বৃক্ষের পার্থ দিয়া স্বকীয় স্দৃষ্ট স্বচ্ছ 
[বি বিকাশ করিতেছেন ; এই কালে শশিকলার ন্যায়, বিছ্যুৎরেখার স্ঠায় ছুইটি বিভাধরকন্তা। দৃষ্টিপথে 
[তিতত হুইলেন। কুস্থমশরশরের অলঙ্ঘযতাবশত; বয়স্তের মনে অনির্ব্ঘচনীয় কন্দপ্পান্থ্রাগ উদ্ভাবিত 
ইল। আমার নিকটে আমিয়া কহিলেন, সথে! অপ্রোলোক স্থুরলোক হইতেও গৌরবাস্বিত 
ইয়াছে ?. ইহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, পুগুরীকোতবা মনোরম। সরহ্বতী সহ এস্থানে অবাধে 
[বস্থিতি করিতেছেন । ফলত: সরম্বতী সহ কমলার যে বিসম্বাদ প্রবাদ ছিল, তাহা এক্ষণে অল্লীক বোধ 
ই্ন। £তৎকালে তাহার মৃখমওডলে পূর্বরাগের লক্ষণ সকল স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল দেখিয়া রোষ 
কাশপূর্ববক কহিলাম, অজ্ঞের ন্যায় কি বলিতেছ"? যৌবনপ্রভাবে যুবকদিগের চিত্ত অতি নিবিড় হ্ইয়। 
ঠে; অতএব এই বেল! সতর্ক হও । বন্ধু করুণাবাক্যে কহিলেন, ষখে ! আমি নিতান্ত অজান নহি, 
1মাকে অন্যব্ূপ আশঙ্ক। করিতেছ বোধ হয় তোমার মনে কোন ছুরভিসদ্ধি থাকিবে । এই ন্ধপ ব্িতে 
লিতে কিক্নরবালাঘয় আমাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন । আমি ছলক্রমে তথ! হইতে প্রস্থান করিলাষ, 
নিক দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, অপ্দরোগণ ত্বভাবতঃ গ্রগলভম্বভাব ও তরলাশয়, বয়স্যেরও শরীরে 
বনের সমূদায় লক্ষণ দেখ। দিয়াছে ; দৈবের কথ। কিছু বল! যায় না, ধাহা৷ হক তাহাকে ফিরাইয় 
1নি ; ইহ! ভাবিয়া! ফিরিয়া চলিলাম.। কিছু দুর গরিয়। সেই কন্তাগণের সহিত বয়ন যাইতেছেন দেখিয়া, 
[হাদের অনুবন্তা হইলাম। কতকদুর গিয়া! অপ্সরদিগের (এক গিরিবিশ্রামমন্দিত্ের স্বারদেশে উপস্থিত 
লাম? দেখিলাম, তত্রস্থ তরুলতাগণ কুহ্থমিত ও পল্লবিত, সহসা! দেখিলে বোধ "হয় পাদপবধূকূলের 
ন্ধ্যমকীরী বিকশিত হইয়াছে, হংস ও মযুরীগণ সৌধপ্রাঙণে কেলি করিতেছে । অপ্দশোরাজপুত্রী 
ঢুরেখা, স্বীয় ব্যস্তাঁ শশষঞরীর সহ চতুরদক্রীড়া করিতেছেন, কিন্নরকন্তাগণ বয়্তের ব্মভির্যাহাে- 
খায় উপস্থিত হইলেন । চক্দ্রলেখা বন্ধুকে দেখিয়। জিজ্ঞাসা, করিলেন, সখি! এই সক্কলতৃতলরত্বভূত 
ধাতার দৈরনিক্ধাণনিন্মিত কুমাররত্ব কে? ইনি কোথা হইতে আমিলেন? ইছার ঝনুন্]েহর আকুতি 
অ্গায়ান্ত লারণা দেখিয়া বোধ হইতেছে কোন রাফি হইবেন, বিধাতা বুঝি রতির দর্প নাশ করিকার 
মর ॥ চীছার নির্শাণ করিয়। থাকিবেন! ত্বথবা বমস্ত হইতে আর এক মনোরম ননীতিকর বসব বী 


গা ২য়--৪৫ 


৯৫৪ গ€ুসাহিত্য-গরন্থাবলী 


করিবেন বলিয়া» «ইহার নির্মাণ করিয়া! থাকিবেন। একাবলী, চন্দ্রলেখার মনোগতভাঁব বুঝিতে পারিয়াঃ 
রিয়য়নস্্বচনে চন্্রলেখাকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, মহাঁভাগ ! ইনি আমাদের মহারাজের ুহিতা, 
ইনি অতি মহাশয়! ও মহানুভাবা। ইহাকে ছুষ্টারস্ বা অপসংকল্প] বিবেচনা করিবেন না, আপনার 
এস্থানে আগমনে ব্রাজ্জপুত্রী আপনার নিকট বাধিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই । এক্ষণে ভর্তদদীরিক। আপনরে 
পরিচয় জানিতে উৎস্থৃক হইয়াছেন, পরিচয়ন্থারা ইহার কৌতুহসাক্রান্ত চিত্কে পুলকিত করুন। ব্যস্ত 
কহিলেন, ভত্রে! তোমাদিগের স্থুশীলতা ও সরলন্ৃদয়তা। দেখিয়া আমি যথেষ্ট পরিতুষ্ট হইয়াছি, 
তোমাদের মধুরালাপেই প্রকাশ পাইতেছে তোমরা কোন মহৎ বংশস্ভুতা ; মহানুভাষা। পাটল 
কুস্থম হইতে রখন মধু বর্ষণ হয় না । লবণীম্বৃধি হইতে কখন অমৃত সমূৎপন্ন হয় না। আমি গন্ধবর্ধনগর 
হইতে আসিয়াছিত গন্ধর্বরাজ চন্দ্রহংসের পুত্রের সহ কুস্তলদেশীয় রাঙ্জতৃহিত। কুস্থমাঞ্জলির পরিণয় হইবে, 
অগ্সরোলোকে নিমন্ত্রণ সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। বসন্ত প্রিরদ্ঘমার মন পরীক্ষ! নিষিত্ ছলক্রমে এই রূপ 
পরিচয় দিতেছেন, চন্দ্রলেখ। প্রিয়তমের অন্যের প্রতি আশক্তির কথ) শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পূর্বক উর্ধে নয়নপাত করিয়া কহিলেন, হা৷ এ শুভ সংবাদ সন্তোষদায়ক বটে ! ইহা! কহিয়। তৎপর ক্ষণেই 
ছলক্রমে তথা হইতে গিয়। প্রমোদ বনে প্রবেশ করিলেন । আমি গোপনে প্রমোদবনে প্রবেশ পূর্বক 
দেখিলাম, নয়নঘয় মুদিত করিয়া বামকরে বামগণ্ড স্থাপন পূর্ববক বিলাপ করিতেছেন; মুখমগ্রল ম্লান ও 
শরীর পাওুব্্ণ হইয়াছে । মনোছুঃখে হৃদয় অন্তববণষ্পপাত করিতেছে । তীহাকে সাস্বনা করে, তৎকালে 
নিকট এমন কেহ উপস্থিত ছিল না বলির তরুগণ পল্পবসধালনঘ্বার। শুখষা করিতে লাগিল; লতাগণ 
সহচরীর ন্যায় কুস্থমপাতচ্ছলে রোদন করিল ; নিঝ'রপ্রপাত কত প্রণয় তিরস্কার করিল, মধুকর পুরোবর্তা 
চইয়। কর্ণোৎপলস্থানীগ্র শ্রুতিবিবরে বারন্বার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল; নদীগণ লেহাঙ্গেবময় 
তরঙ্গরূপ কর প্রসারণ করিল ; অতঃপর একাবলী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল দেখিয়! আমিঃচলিয়! 
আসিলাম। মনে মনে কতই বিতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল; একবার ভাবিলাম, চন্রলেখ প্রিয়তমের 
অন্যাশক্ত শ্রবণে হ্বাভীষ্টলাভে হতাশ হইয়। হুতীশনে বা উদ্বন্ধনে জীবন বিসঞ্ন করিবেন, অথবা এই 
লজ্জাকর ও নিদ্দনীয় কার্ষ্যে অগ্রসর হইলে লোকে কি বলিবে? অথবা তাহার আমার প্রতি অনুরাগ 
কোথায় ? যদি এই রূপ ভাবনায় সহস। তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহ] হইলে বিষম অত্যাহিত 
ঘটিবে। বয়ন্ত প্রজ্জলিত অনলে হত্তক্ষেপ করিয়া ভাল করেন নাই। 
তার পর দিন চন্দ্রলেখ। মন্দরপর্বতে গমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়। বয়ন্য একেবারে গ্রহাবিষ্ট- 
প্রায় অস্থির হইলেন; গত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সমুদায় নিম্কল হইল। এক দিনের পরে কুহ্থমশরের 
মনোরথ সফল হইল | দৈবেতে যে এত ঘটাইবে তাহা পূর্বে কিছুই জানিতে পারি নাই; লোকের? 
অশনিপতনস্চক আড়ম্বরেই মৃচ্ছাপন্ন হয়ঃ 'বস্তরপাতে আর আমার ভয় কি! এইরূপ বিলাপ ও 
আক্ষেপ করিতে লাঁগিলেন। গ্রহাৰিষ্ট হইলে বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তির বিবেচনা ও বোধশক্তির হাস হয়, 
রয় ষড়রিপুও সময় পাইয়া প্রবল হইয়া উঠে; তৎফালে চিত্তকেও আর স্থির রাখা বায় না। 
শরীর এ্রুকালীন চেষ্টারহিত হুইল, নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত বাম্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, 
চতুর্দিকে শৃন্তময় দেখিতে লাগিলেন। ফলত; তৎকালে এরূপ আকুল হুইয়াছিলেন তৎকালে কি. 
করিতেছেন, কোথায় ধাইতেছেন কিছুই স্মরণ হুইল না। তাহার বিষম দশ! দেখিয়া! কহিলাম, 
লয়ে! চল তোমাকে্সেই স্থানে লইয়। যাইতেছি, তোমার আর এ হন্তরণ! দেখা যায়, না। 
অর্তঃপর খর পর্ধবতাভিমুখে চলিলাম। 


লললস্তিকা ৫৪ 


নিশিথসময়ে মন্দব পর্বতে উপস্থিত হইলাম । চন্দ্রমার অনুদয় হেতু এতক্ষণ, দিদ্মগুল তিমিরে 
আচ্ছস্ম হইয়াছিল, চন্দ্রোদয়ে তিমিরজাল নিরস্ত হইয়া গেল। নভোমগুলে এ সপ্তবিম্ুল 
বিকশিত হওয়াতে, বোধ হইল যেন বজনী প্রফুলল মল্লিকামাল! হস্তে স্বীয় পতিকে ব্রণ করিতে 
অগ্রবপ্তিনী হইলেন! ক্রমে ক্রমে নগর নিম্তক, রাজপথ জনতা শূন্য, স্শীতল সমীরণ মন্দ ঈদ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল; চন্দ্রের ধবলাংশু সমুদ্রজলে ; প্রমোদবনে, পর্বতশিখরে বিভাত হুইলে ন্বভাব বিচিত্র 
ভাৰ বারণ করিল) বাত্রিগুচব জীবগণ ইতত্তত: সুখে বিচরণ করিতে লাগিল; ফেরুদল রাঝ্রি পাইয়! 
প্রান্তরে, গঙ্গাতীরে, ধাড়াইয়া মহানন্দে কোলাহল করিতে লাগিল; জ্যোতিবিক্ষখুগণ লতামণ্ডুপমধ্যে, 
তরুগহনে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল, সহসা দেখিলে বোধ হয় যেন আর স্থির থাকিতে ন1 
পারিয়াই তার্কাবলী ইতত্ততঃ কেলি করিতেছে; মন্দাকিনীর নির্খল নলিল চঙ্রালোকে বিভাত 
হুইন্টে। বোধ ইইল*যেন ক্ষীরোদ মন্থনে প্রার্থক্রম হুইয়। ণূলপাণি ম্বেদসলিলে ভাসিতেছেন; অথব। 
,উদ্দেল তরঙ্গে ফেণিল হুইয়৷ মল্লিকা-কুস্থমসন্লিভ প্রতীয়মান হইতেছে» বোধ হইতেছে ফেণিল সলিল 
সঙ্কুল হুইয়! পারদময় শোভা পাইভেছে ! কৃুস্থমকানন কলাপজাত চম্পককোরফোস্তেদচ্ছলে যেন 
দিগজনারা কনকনিন্দিত করশাখা নির্দেশদ্বার। তৎ তৎ কাননে কুস্থমশরসমাগম সঙ্কেত ব্যক্ত করিতেছে; 
অর্থা" অগুলিনির্দেশ করিয়া, এ দেখ । পুষ্পধন্বা কি চমতকার বিষম কুস্থমশর সকল সন্ধান করিতেছে ! 
ইহাই ব্যক্ত করিতেছে, রূপবতী ঘুবতী রম্ণীগণ মনোরম তৃষায় ভূষিত হইলে 
ঘাদুশ খোভ। পায়, বসন্ত কুন্থম সকল প্রস্ফুটিত হওয়াতে কক্ভকামিনীরা! তাদৃক সৌনার্য্য ধারণ 
করিয়াছে। 
অতঃপর নন্দনবনে প্রবেশ করিয়া সপ্তচ্ছদ তরুমূলে উভয়ে উপবেশন ফরিলাম। বয়ন 
আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সখে! সেই মনোহাবিশীর রূপ লাবণ্য স্মরণ করিয়া মন নিতান্তই দগ্ধ 
হইতেছে; তাহাতে আবার শশধর কুস্থমশবের স্হায় হইঘ্র। আমা প্রতি বিষাক্ত শর নিক্ষেপ 
করিতেছে । শিরিষকুক্থম বিষলতার ম্যায় 'বিচেতনপ্রায় করিতেছে, অতএব আমাকে চন্দ্রালোক 
হইতে কোন নিভৃত প্রদেশে লইয়া! চল, শশিকর আমার গাত্র দ্ধ করিল। আমি কহিলাম) 
লখে! এত উৎকলিকাকুল হইলে কি হুইবে বল? বিচলিত চিত্বকে নংঘত করাই এ রৌগের 
প্রতীকার। আমি সরোবর হইতে স্থশীতল সলিলার্র নলিনীদল আনিপ়] সঞ্চালন করিতেছি; আর 
মদীয় উপসংব্যান জলার্ করিয়। দিতেছি, ইহাতে শয়ন করিলে কথক্চিৎ সুস্থ হইতে পারিবে! 
গুঙ্পহংদ কহিলেন, সখে! অবিশ্রান্ত অশ্রুপাতে হ্বদয্ধ শীতল করিতে পারি নাই, মলিলার্্ নলিনী£ 
দল ব্যজনে কন্দর্পকে জীবিত করিয়া দেওয়া যাইবেক। যদি আমাকে জীবিত »রাখিতে চাও, 
ত্বর এস্থান হইতে লইয়। চল; কুস্থমরেগু গাত্রে পতিত হইতেছে, বোধ হইতেছে কন্দর্প গাত্রে 
শর নিক্ষেপ করিতেছে । ফলত; তৎকালে তাহার কলেবর ধন্দ্গ উপতাপে এরূপ জর্জরিত 
হইয়াছিল যে, খড়গাঘাতের স্তায় পুগুরীক ব্যজন, অগ্রিদাহের গ্যায় হিমর্সেটন, বিষমপ্রহারের ন্যায় 
চন্ননরিলেপন, উত্তপ্ত রৌল্রের ন্যায় চন্দ্রের নির্খল কিরণ বোধ হইতে লাগিল। আমি ক্রহ্লাম, 
সথে! এ উটক্গৃহে আইস । চন্দ্রেে আলোক লতাবিতানে আচ্ছন্স বহিয়াছে, এ স্থান তোমার 
রীতির হইবে। পুষ্পহংস কহিলেন, সখে | বালুকায় পদনিক্ষেপ করিতে শঙ্কা! গটতেছে । আমি 
কছিলাম, কি শঙ্কা বল? ব্যস্ত কহিলেন, লখে! বোধ হইতেছে উহ শ্রণুক1! নয়, 
ধর্পমাঁধ জুম্মরাশি বিকীর্প রহিয়াছে । দগ্ধ মদন প্ররচ্ছন্ভাবে সেই অনলে আমাকে তারি 
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আমি যাইতে টািধ ৭ | আমি কহিলামঃ পথে! এখনও তুমি অনলে আশঙ্কা কারতেছ, দগ্ধ 
মদন এখনও দগ্ধ করিতে কি বাকি রাধিয়াছে? এই বলিয়। তথা হইতে লইয়। চলিলাম। 

এই অবদরে চন্দ্রলেখাব সহচরী একাবলী শয্যা হইতে গাত্রোরান করিলেন । গবাক্ষের 
সবার উদঘাটসঈ পূর্বক নন্দনবনের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে নিশথপ্রভাবে দূর হইতে এক বস্ততে 
অন্তযূপ দেখিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বিকশিত কমল বন, নভোমগ্ডল বলিয়া, রমণীয সরোবর 
স্কটিকপ্রাঙ্গণ বলিয়া, নন্দনৰন নিবিড বলাহকশ্রেণীর ন্যায়, দৃুরবত্তাী নভোভাগ সরোবর বলিয়া, 
তারাবলী নক্ষত্রমালার প্রতিরূপ, লবজলতিকা। ভূজঙ্গলতা বলিয়া, সৈক'রেখ প্রস্থপ্ত রাজহংসশ্রেণী 
বলিয়া ভ্রম জন্মিল। একাবলী গবাক্ষ-ঘারোদঘাটন পূর্বক চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া কহিলেন 
উঃ ! এখনও 'অনেক রাত্সি আছে। বন নীরব! লোকালয় নিম্তৰ! রাজপথ জনতা শৃন্ত ! 
পুরবাসিগণ নিত্রায় অচেতন! নিশাচরগণ রাজি পাইয়া”, আনন্দমনে নন্দনবনে» নদীকুলে বিচরণ 
করিতেছে। চন্দ্রের উজ্জল প্রতিভায় সরোবর ও লতামগ্ুপ বিভাত হইয়া অতিশয় শোভ। ধারণ 
করিয়াছে | বৃক্ষের ফাঁক দিয়া চক্দ্রালোক তরুতলে স্থানে স্থানে পতিত হওয়াতে, বোধ হইতেছে 
মেদ্িনীগভ/' হইতে এক কালেই শত শত চন্দ্রমগুল উদয় হইয়াছে! অথবা আকাশমগ্লে যে 
“কুন্থমরাশি” বিকশিত হুইয়াছেঃ বোধ হয় তাহারা কিয়দংশ ভূতলে পতিত হইয়াছে! আহা! 
এই মরোবরের চতুর্দিকে বনপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, ইহাদের কোমলগাত্রে চন্দ্রের আলোকম্পর্শে 
কিছুমাঞ্জ ব্যাঘাত হইতেছে না কিন্তু সখীর প্রাণ দগ্ধ করিল! প্রণয়পদার্থ এমনি পক্ষপাতের 
মূল! উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আহা অসথ্য তারাবলীকর্তক সমাবেিত হওয়াতে চন্্রমার 
কি অপূর্ব শোভা হইয়াছে! বোধ হইতেছে যে দেবাঙ্গনার শশধরকে বিরহতাপের পরিচয় দিবার 
নিমিত্ত আকাশপথে উহার গতিরোধ করিয়াছেন । 

এই কালে চন্দ্রলেখার চামরধাৰিণী হেমলত। সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল । এঁ্কাবলী 
হেমলতাকে দেখিয়া চন্দ্রলেখার কুশল জিজ্ঞাসা কৰিলে সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না, কেবল 
এই মাত্র কহিল, সথি! জানি না তাহার কি মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে । তুমি তাহার নিট 
হইতে চলিয়। আমিলে যে যে লক্ষণ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমার মনোমধ্যে কোন রূপ সন্দেহ 
উপস্থিত হুই্য়াছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিলে তালবৃস্ত ব্যজন ও শীতল চন্দনজল সেচন করিতে 
লাগিলাম, খানিক পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, “তীহান় মন যে অন্তর প্রতি 
এরূপ অন্ুরক্ত তাহ পূর্বে জানিতাম না । অবিচারবিধি আমাকেই কলঙ্কিত করিবে বলিয়া একপ 
ছুশ্চেিত বিষয়ে আকষ্ট করিল! আমিও এমনি ক্ষীণাশয়। সহস। তাহার প্রলোভনে মোহিত হইলাম? 
এ সকল বিধাতার বিড়ম্বনা! ও আমার : দুর্ভাগ্যের অবশ্স্তাবিতা৷ তাহার সন্দেহ মাআজ নাই। 
নতুবা অৃষটপূর্ববং অপরিচিতপূর্ব। ' অজ্ঞাতকুলশীলজনের প্রতি অনর্থক এত অঙ্ন্রাগ কোথা হইতে 
ঘটবে?” « অতঃপর কঁদর্পকে তিরস্কার করিয়া আপনার মনোগত সল্প ষকল ব্যক্ত করিতে 
লাগিলেনু। অনন্তর আমাকে তথায় থাকিতে আদেশ করিক! মদির হইতে বহির্গত হইলেন, তাহার 
বিলম্ব দেখিয়া তোমাকে তাহা বলিতে আসিয়াছি। একাবলী শুনিয়া উহ্ছি্নচিতে ইতত্ততঃ অঙ্বেধগ 
করিতে লাগিরাঃ (িতংপর দেখিল বজ্মগপের ঘারদেশে এক শিলাময় অশোষবেদিকায় বসিন্ন। আছেন । 
অশ্র্জলে কপোলতল 'ভাদিতেছে। একাবলী অশোফতলে গঃনপূর্ত্বক চম্জলেখাঈ হত্ধারণ করিয়া 
ধহিলেন/ সি! আর্ন রোদন করিলে কি হইবে বল? দৈব লফগ সময়ে গছ্রুল ছ্ননী। তু 
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শান্তিলতাভ্রযে বিধলতার জ্রুগ লইয়াছ , এখন অনুতাপ বৰা নিশ্ষগ ! চজীলেখা। একাধিক বাঞ্চো 
কর্ণপাত ন৷ ধরিয়া পুনর্ধার রোদন করিত লাগিলেন । ছা! নৃথি ! শ্রীজাতি +গাই ফি আমাকে 
স্বণা করিলে? আমি কোন অপরাধ কবি মাই। বিনা অপরাধে পীড়ন করিষ্াছি ফি তোঁমায অরগীধ 
বুদ্ধি ও শাস্ত'খবভাঁবের পরিচয় প্রচ্গীন করিতেছ? অখব!। মন পরীক্ষী করিয়। দেখিতেছ ? বদি সন্দিদ্বতাই 
জন্নিয়া থাকে তবে গ্রেরিত এই হারকৈ জিজ্াসা কর, আমি তোমার পক্ষপাতির্নী হইয়া এক 
কালে কূলে অলাজলি দিয়াছি। প্রণক্গ্রধৃত্তিও সহফারিতায় তরফে পরাজয় করিয়াছি ; কৃলঞ্মাগত 
লজ্জার কথা কি? এই জদার্ধা বালাক় ছুশ্চেষ্টত দর্শনে নিকটে জাগিতেও তাবি লর্জাবৌধ হয়। 
অপযূশেরও আর ভয় বাখি না, কীঃণ তৌমাঁর সঈহদ্ধে তীহ। শুনিতে অতি স্মধুর ? সুতরাং নিশ্দীতেও 
আর বিষেষধুদ্ধি নাই। একাধর্গী কহিলেন, সখি! তুমি মুক্কীধত্রমে চিত্র বাঁজে প্রতারিত 
হইকাচি, হেমখালিত্রমে ব্ণপ্রসাঁধন পা গ্রহণ ধরিদাছি। অতএব এই ছুরি গঞজদেশ হইতে 
পরিত্যাগ কর, ধাবৎ তোমার প্রিক্ঈর্ষীগঈলীভ ন! হয়, তাবৎ উহাকে স্পর্শ করিও নী। একীবলী 
এইপে চন্দ্রপ্পেখাকে পাস্বনা করিতে লার্গিলেন। 

এ দ্বিকে পুষ্পহংস নর্গমবনের প্রচ্ছায় বনান্তরালে ভমণ করিতে কারিতে ধে দিকে একাবলী 
চন্্রপেখার সহিত বথা ফহিতেছিলেন, নেক দিকে আসিতে লাগিলেন। কিয় আঁগমম ধরিয়া ছইটি 
অক্লব্যস্কা বিভ্াধববালার আর্লাপ খুনির্তে পাইলেন । গদ্ধকাকুমার নিখ লময়ে অ্ীলোবেধ আলাপ 
গুনিতে পাইয়। বিশ্বয়াপন্ন হইয়া! কহিলেন আঃ ছনীঁতি মকরকেতনের কি ছুতর্যতা ! এই নঙ ধারাকে 
প্রণয়ের অধীন করিয়। কি বিদৃশ কীধাইী করিতেছে! কি হকৌমল শিরীধকুষ্ঠ্মসর্জবী, কি 
পুশ্তরীকরীশি, কি কোর্মলাঙ় যুবতীঞ্জ্নের যৌবনস্পাত্তি, কালের বৈশুগ্য ধোঁধে সবলই বিনষ্ট হী । 
গভীর রাঝ্িকাল, নগরের ধাঁবতীয় পোক নিপ্রায় অচেতন 7 এ লময়ে কোন্‌ ফুঙবালা বিরইবিধূযী। 
আম'র ন্যায় অন্তর্দাহে দ্ধ হইতেছে? ধাহী ছউক, দেখিতে ছইল , এই বলিয়া ফিকিৎ অর্রর্সর 
হুইয়। দেখিলেন, চগ্রলেখা বীর্পর্বরি্পরিগুলৌচনে পোদন করিতেছেন। শরধতোগীবািগু বিশু 
বিন্দ গান্স দিয়া বিগলিত হইতেছে, বোধ হুইল যেন রাবালী। সীমান্ত সুষ্তামালীর সহিত গঞ্জমতীরার 
পরিয়াছেন, আর তীহার লবখ্য চঞ্খ উর়াবলী ননদবন পহ বিভা হইতেছে । চশাপেখাধ 
চন্দনবিলেপিত বঙ্ষগ্থেলে চশ্রালোকে শরিফুল মকিকাঁমাল। প্রকাশিত হইলে বয়স আমীকে কছিখেন, 
এই কামিনীর কলেখর বিশদজীধঙ্ড বর্সীতি হইগা। বঞ্জতপর্কাতের ্ঠাই' কনীয় শোভা ধারণ কিছ, 
তহপরি মগ্লিকাঁমাল! জির্শওরাজিদীনীরে ধ্ষলী কমল গ প্রায় ধাস্তিবিধাশ করিতেছে । 

অনন্তর একাবলী কত বুঝাইত্ঠে লাগিলেন। চন্দ্রলেখী একাবলীর প্রতি বির হই শুর 
বনে গ্রবেশ করিলেন ) তথায় এক নিভৃত তরুমূলে উপবেশন করিধা। কহিলেন, ৫ে চাচাত 
তুকাজরচুড়ামণে | তোখাবি অনাযেহ হেন এছ অপি ফলেবর মতাশধ্া আর কথে। হে পিতৃকুল- 
দেবতে! এই অনার্ধা। বাসা অপরাধ খাঞদী কর্ন; ভগথাতি ভবিতধ্াটত | এ্রগঙ্গা ৬ তৌদদীর্ঘ 
ধর সিদ্ধি হইল) মাউ। খুরতীতিদি। আীকে জাত শ্ীগা্দ ধন, আদি অনাথ ৩ অহা, 
তোমাৰ শরণ হইলাম । অই কধা ধরলিহারার ঈরন স্পাহীগ, দেহ কীর্পিতে লাঁগিল/ একফাধলী ধেখন 
চজ্জলেখাকে ধরিবার উদ্ভোগ করিতেছে, অমনি গা সুষ্ঠ! অপি করম্পর্শে দিব ই, এই ধা 
মীন, এফ অন হধানিধ তুভাজ গততীব হর! চ্লেখাকে বো উর পৃ ভায়া তেজোন। 

" * আছি সরোধকে অজ জাইতে অধংদিগ উনি অনধনমধে ওশীত বিধৌত +4 জগ 


৬৫৮ গগসাহিত্য-গ্রস্থাবলী 


করিয়া ভাঙার অহ্সরণক্রমে উর্ধশ্বাসে সেই দিকে ধাবিত হুইলাম | যাইতে যাইতে বারম্বার গতিষ্থলন 
হইতে লাগিল ওঠা! কিছুই না মানিয়াঃ উর্ধশ্বাসে দৌড়িলান। সহসা কোটি শারসন ভূতলে পতিত 
'হইলে বৃক্ষের ছায়ায় যে চন্দ্রের আলোক পতিত হইয়াছিল, উৎকষ্ঠায় তাহাই বমন বলিয়। কুড়াইয়। 
লইবার চেষ্ট] করিলাম । অনন্তর উদ্দিষ্ স্থানে গিয়া দেখিলাম, একাবলীর হস্ত ধারণ করিয়৷ সকলে 
রোদন করিতেছে | পরিশেষে শুনিলাম, চন্দ্রলেখার মৃত্যুশোকে বয়গ্ত সেই দণ্ডেই কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, 'বৈমানিকেরা আসিয়া তাহারও মৃতদেহ লইয়। গিয়াছে । এই কথা বলিতে বলিতে তাহার 
প্রিয়ন্থবদ অশ্রুপাত কৰিতে লাগিলেন, অনন্তর দৈবাদেশে এ মানসসরোববে আবান করিয়া নক্ষত্রলোকে 
চলিয়! গেলেন, তাহার পুনর্বার আলিবার কথা ছিল, অগ্ভাপিও আসেন নাই। 

এই রূপে অপার:কন্ত| পুষ্পহংসের কথা৷ শেষ করিলেন । অলিগরর কহিল, অপরঃকন্তা অনুরোধে 
ছুই দিবস তথায় ছিলাম, অত:পর হতাশ হইয়! বাটাতে প্রত্যাগমন করিলাম । এক্ষণে বাং ও রাজমহিষা 
ধাহাতে না ক্লেশ পান এরূপ করিতে হইবে, এই বলিয়া সকলে বাজার নিকট গমন করিল । 

মহুষি মুনিকুনাধদিগকে চন্্রলেখার মৃতা বণন করিয়া কহিলেন, বস | তৎপর শ্রবণ কর। ও 

চন্দন ও অনীল হইতে গুহকদিগের দুই কুল সমুৎপন্ন হয় । চন্দ্রম! ও চন্দ্রব্রত নামে এ কুলছয়ের 
তুইজন দলপতি ছিলেন। তাহাদিগের গওরসে হেমলতা। ও চন্ত্রপ্রভা নামে ছুই চন্দ্রকল! প্রায় .কন্তা 
নমুৎপন্প হয় । একদা] ছুই সহোদরায় মহধি নীলধ্বজেন পাদপসম্বীতচৈত্যপ্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতে কনিতে এক 
শিখিশিশু দেখিয়াছিল | সেই শিখিশিশ্ুটা আশ্রমপালিত, পূর্বে উচ্বার। জানিতে পারে নাই । তাহার 
চমৎকার লাবণ্য দর্শনে উভয়েই তাহা গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হইল; শেষে মহা বিবাদ উপস্থিত হইল । 
অতঃপর গেই পক্ষি বিবাদস্থলে মরিয়া যায়। সেইস্থানের অনতিদূরে মহুধি দাব্বিকের আশ্রম ছিল। 
মুনিপুজব পলাশবেশ্মনে উপবেশন করিয়। আছেন, এই সময়ে মুনিকুমারের। কন্তাদিগকে মহুষির সমীপে 
ধরিয়! আনিলেন। মহষি সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পৃবের্ব এই কন্তা৷ সুরলোকবাসিনী 'মর্ধা 
'লামী অপরাজিতাগণের চন্দনবাহিনী ছিল; স্থরতরুর শাঠ্রে ললত্তিকারূপে মুনিকুলে জন্মপরিগ্রহ করে, 
পরে অপ্দরঃ কুলে চন্দ্রলেখা নামে অৰতীর্ণ হয়, তৎপর এক্ষণে চন্ত্রপ্রভা নামে গুহাককুলে জন্মিয়াছে। 
এইরূপে স্থরতরুর শাপে পুন: পুনঃ জন্মপরিগ্রহ করিয়। পুর্ব'জন্মাঙ্জিত দুর্কৃতির ফল ভোগ করিতেছে। 
দেবলোকে শ্রেয়দী নামক গিরিকূটে অংশ্ুমংসলা নামে এক দেবকন্তা ভগবান ত্রেলোক্যনাথের আরাধন। 
করিতেছেন, তাহার আশ্রকুটে এই কন্তার টদবছুর্বিপাক ও দূরঘৃষ্টের হেতৃভূত মন্বান্কলিক1 আছে; 
তাহা বিকাশ ন1 হইলে, ইহার শাপবিমুক্তির অন্য উপায় নাই। সরম্বতীতীর্থে সান করিলে ইহাদের 
পৃরর্ববৃত্বান্ত স্মরণ হইতে পারে । ম্হধি ইহা! কহিয়। নিবস্ত হইলেন। অনন্তর হেমলতা ও চন্ত্রপ্রভা 
লরম্ব তীতীর্থে গিয়া] অবগাহন করিলেন । 
| মহষি শ্বেতকেশর কহিলেন, বস! গন্ধবর্বরাজপুজ পুঙ্হংম অগ্গরোলোকে কলেবর পরিত্যাগ 
করিয়। পুফরব্বপে জন্মপরিগ্রহূ, করেন। চন্দ্রলেখ প্রিয়তমের সমাগমে হতাশ হুইয়। দেহত্যাগ করিয়া 
চ্রপ্রভারূপে জন্মিয়াছিলেন। দরম্বতীতীর্ঘে অবগাহন করাতে স্বপ্নোখিতের ন্তায় সমৃদয় স্থতিপথারঢ 
হইল । পুঙ্চ॥হংসের বিরহ তাহার স্থতিপথারূচ হইলে পুব্র'র ন্যায় অন্তাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
'অনস্তর এ তীর্ঘে আশ্রম নিশ্দাণ করিয়া বাস করিতেছিলেন। 

অন নেই থারিজাতপু্প বিকশিত হইয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের বর আছে, মরগ্যতীতীর্থে 
স্থান করিলে শরীর পৰি ৩ লোকের জঙ্গান্তরীণ পুবব বৃতান্ত স্মরণ ইয়। অন্ত পুর এ স্থানে আপিয়। 


ললভ্ভিক! ৩৫৯ 


অবগাহন করিবামান্র চক্্লেখা বং পুধরকে লইয়া, হুরালোকে গমন, করিয়াছেন। মৃহ্্ি ইহা কহিয়া 
কুমারদিগের কৌতুকতথন করিয়া ফছিলেন, বম কুশপাদের নী চন্ত্রলেখার শাপরৃততান্ত ও ইহার 
চরম অংশ আর এক দিন কহিব, তাহা অতি চমৎকার ও অভুত। ইহা। কহিয়া মহষি শ্বেতকেশর নিব 
হইলেন । 

এইরূপে শুক আখ্যা সমাপন করিয়। কহিল, মহারাজ! মহ্ষি যাহা কহিলেন, উহা! ললন্তিক। 
৪ চক্দ্াযধের কথার চরমাংশ, শুনিবার জন্গা আমার কৌতুক ভ্বন্মিতেছে, উহার ঠবম অংএ কি জানিবার 
জন্য এখানে আছি, পরে যদি ললন্তিকার কোন শ্তভসংবাদ পাই ভালই, নতুবা তপশ্লায় প্রাণত্যাগ 
করিব,| মহারাজ চন্ত্রাদিতা, শুকের কথা শ্রবণ করিয়া অকন্মাং উন্মত্ত হইলেন; কেন হইলেন কেহই 
বলিতে পাখিল না। অনন্তর অমাতা যুক্তি করিয়া শুককে মুক্ত করিয়া দিলেন। শুক, মুষি স্বেতকেশরের 
আশ্রম তিমুখে প্রস্থাম করিল। 


পারিজাতবিকা* পূর্বধত্ত সম্পূর্ণ 


